প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্বালয়ের অধাপক 


ডকুর তমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপু এমএ, পি-এইচ্‌, ডি, 





কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় কর্তৃক প্রকাশিত 


কলিকাতা বিশ্ববিভালয্প কর্তৃক প্রকাশিত 
সন্ত গ্রেস লিহিটেড, ৩২ আপার সারকুলার রোড কলিকাতা হইতে 
জুশৈলেজনাখ গু রায় কর্বক মুক্ত্রিত 


উৎস 


প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের 
ধারাবাহিক ও হৃসম্বদ্ধ ইতিহাস রচনায় প্রধান পথিক্কৎ 
আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বি.এ. ডি লিটু, 
মহোদয়ের 
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে__ 


গ্রন্থকার 


ভূমিকা 
চিত্র-বিবরণ 
প্রথম অধ্যায় 
বাঙ্গালা সাহিতোর ভিত্তি 
দ্বিতীয় অধ্যায় 
বৃহত্বর বঙ্গ ও বাঙ্গাল! সাহিতা 
তৃতীয় অধ্যায় 
তাস্তিকতা এবং প্রাচীন বাঙ্গালার ধশ্ম এ সংস্কৃতি 


আদি যুগ (হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ) 
চতুর্থ অধ্যায় 
ভাষা ও অক্ষর এবং ডাকার্ণৰ : 
(ক) বাঙ্গাল। ভাষা এ অক্ষর 
(খ) ভাকাণব 
- পঞ্চম অধ্যায় 
চধ্যাপদ £_- 
(ক) চধাধাবিনিশ্চয় । কান্রভট্রসংগৃহীত 
(খ) বোধিচঞাবতার | ধডিত ) 
দোহাকোষ (সরোজবজ্জ রচিত ) 
ষষ্ঠ অধ্যায় 
খনার বচন 
সপ্তম অধ্যায় 
শৃন্ত পুরাণ বা ধর্্পুজা-পন্ধতি ( রামাই পণ্ডিত ) 


অষ্টম অধ্যায় 
গোপীচন্ত্রের গান 
১ 
গোরক্ষ-বিজয় 
নবম অধ্যায় 
ব্রতকথা 


৪১৫ 


১৬--১৮ 


৩১০৩৮ 


৩৯-- ৪৬ 


৭৭--৫২ 


৫৩--৬৩ 


৬৪-_-৭৭ 


৭৮৮৪ 


(৬) 
মধ্য যুগ 


( লৌকিক-সাছিতা, অনুবাদ-সাহিতা, বৈষ্ণব-সাহিত্য ও জন-সাহিত্য ) 


দশম অধ্যায় 
মঙ্গলকাবা 
একাদশ অধায় 
(ক) মনসা-মঙ্গল 
(খ) মনসা পুজার কাহিনী 
ত্বাদশ অধায় 
মনসা-মঙ্গলের কবিগণ :- 
(১) হরিদত। (২) নারায়ণদেব। (৩) বিজয় গুপ। 
(8) দ্বিজ বংলীদাস। (৫) যঠিবর ৪ গঙ্গাদাস। 
(৬) কেতকাদাল ক্ষেমানদ। । (৭) জগজ্জীবন ঘোষাল। 
(৮) রামবিনোদ | (৯) ছ্ছিজ্ঞ রসিক | (১০) জগমোহন 
মিআ্জ। (১১) জীবন মৈত্রেয়। (১২) বিপ্রদাস পিপলাই । 
(১৩) অন্থান্ কবিগণ | 
ত্রয়োদশ অধ্যায় 
(ক) চত্তীমঙ্গল কাব্য 
(খ) মঙ্গল-চণ্ডীর উপাখান 
(১) কালকেতুর উপাখ্যান (২) ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান 
চতুর্দশ অধ্যায় 
চত্তীমঙ্গলের কবিগণ :-_ 
(১) মাণিক দত্ত । ২। দ্বিজ জনার্জন। চণ্তীমঙ্জল কাষ্যের 
আদিযুগের কতিপয় কবি--(৩) মদন দত্ত। (৪) মুক্তারাম 
সেন। (৫) দেবীদাস সেন। (৬) শিবনারার়ণ দেব। 
(৭) কীত্ডিচন্্র দাস। (৮) বলরাম কবিকন্কণ। (৯) দ্বিজ 
সরিরাম। (১০) মাধবাচাধ্য। (১১) কবিকন্ধণ মূকুন্দরাম। 


(১২) ভবানীশস্কর দাস। (১৩) জয়নারায়ণ সেন। 
(১৪) শিবচরণ সেন। 

পঞ্চদশ অধায় 
মুহদ্দরাম-পরবর্তী পৌরাশিক চণ্তীকাব্যের কবিগণ : 


(১) দ্বিজকমললোচন। (২) ভবানীপ্রদাদ কর। (৩) কূপ- 
নারারণ ঘোষ। (৪) ব্র্জলাল। (৫) যছুনাথ। (৬) কফ- 
কিশোর রায়। 


৮৭---৯৩ 


৯১১০০ 


১০১--১৩৩ 


১৩৪--১৪৬ 


১৪৭-- ১৬৮ 


১৬৯--১৭৪ 


ষোড়শ অধ্যায় 
প্রধান মঙ্গলকাবোর শেষ অধ্যায় 
(ক) কবিরঞুন রামপ্রসাদ সেন 
(খ) রাম্নগুপণাকর ভারতচন্ত্র রায় 


সপ্তদশ অধ্যায় 
অপ্রধান (শাক) মঙ্গলকাবা : 
(স্বী-দেবতা )__ 
(১) গঙ্গা দেবী। (২) শীতলা দেবী। (৩) শ্গী দেবী: 
(৪) লক্ষীদেবী। (৫) সরশ্বতীদেবী' 
অষ্টাদশ অধায় 
অপ্রধান মঙগলকাবা : 
( পুরুষ-দেবতা )- 
(১) হ্ধ্য-দেবতা। (২) শনিদেবতা। (৩ ভানারায়ণ 
দেবতা । (৪) সভাপীর দেবতা । (৫) ব্যাপ্ব-দেবত] 
(দক্ষিণ রায় ও সোনা রায় )। 


উনবিংশ অধ্যায় 
(ক) ধর্ম-মঙ্গল 
(খ) ধর্-পুজার গল্প 
বিংশ অধ্যায় 
ধন্-মঙ্গলেব কবিগণ £- 
(১) মুর ভট। (২) গোবিন্দরাম বন্দোপাধ্যায় 
(৩) খেলারাম। (৪) মাণিক গাঙ্গুলী । (6) সীহারাম দাস। 
(৬) রামদাস আদক । (৭) রামচন্ত্র বাড়ুয্যা। (৮) রূপরাম। 
(৯) ঘনরাম। (১*) নরসিংহ বস্ত। (১১) সহছেব চক্রবর্তী 
(১২) অপরাপর কবিগণ। 
একবিংশ অধ্যায় 
শিবায়ন 
দ্বাবিংশ অধ্যায় 
শিবায়নের কবিগণ :- 
(১) রামকঞ্ণ দেব। (২) জীবন মৈত্রে্। (৩) রামেশ্বর 
ভট্টাচার্যা। (৪) ত্বিদ্থ কালিদাস। 


পৃষ্ঠা 


১৭৫-- ১৯৫ 


১৯৬--১৪৯৬ 


২০৭--২১৯ 


৯২০--২১৮৮ 


২৯৯--২৫৪ 


১৪৫--৯৪৭ 


২৪৮--২১৫৭ 


ত্রয়োবিংশ অধ্যায় 
অন্থবাদ সাহিত্য (রামায়ণ, মহাভারত ও বিবিংপ্রস্থ )_ 
পৌরাণিক সংস্কার যুগ। 


চতৃধিবংশ অধ্যায় 

(পৌরাণিক অনুবাদ সাহিত্য ) রামায়ণের কবিগণ £__ 

(১) কত্তিবাদ। (২) শঙ্কর কবিচন্ু। (৩) অনন্ত। 
(8) মঙিলা-কবি চন্দ্রাবতী । (৫) দ্বিজ মধুক্। (৬) রামশস্কর 
দত্ত। (৭) ঘনশ্রাম দাস। (৮) দ্িজ দয়ারাম। (৪) কৃষ্দাস 
পণ্ডিত। (১০) যঠাবর ও গঙ্গাদাস সেন। (১১) দ্বিজ লক্ষণ। 
(১২) দ্বিজ্জ ভবানী । (১৩) কবি দুর্গারাম | (১৪) জগত্রাম 
ও রামপ্রমাদ। (১৫) শিবচন্ত্র সেন। (১৬) রামানন্দ ঘোষ । 
(১৭) রঘুনন্দন গোম্বামী | (১৮) রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 
(১৯) অদ্ভৃতাচাধা | (২০) রামগোবিন্দ দাস। 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
রামায়ণ ও মহাভারত ( পৌরাণিক অন্তবাদ সাহিতা ) 

ষড় বিংশ অধ্যায় 
মহাভারতের কবিগণ ( পৌরাণিক অন্থবাদ সাহিত্য )_- 
1১) লঙ্গয়। (২) কবীন্ পরমেশ্বর । (৩) শ্রীকরণ নন্দী। 
(8৪) ষগীবর ও গঙ্গাদাস সেন। (৫) রাজেন্দ্র দাস। 
(৬) গোপীনাথ দন্ত । (৭) দ্বিজ অভিরাম। (৮) নিত্যানন্দ 
খোষ। (৯) কবিচন্ত্র। (১*) ঘনশ্বাম দাস। (১১) চন্দনদাস 
যণ্ডল। (১২) কামীরাম দাস। (১৩) নন্দরাম দাস। (১৪) অনন্ত 
মিশ্র। (১৫) শ্রুনাথ ব্রাক্ষণ। (১৬) বাহ্থদেব আচার্য । 
(১৭) বিশারদ। (১৮) সারল (বা সারণ)। (১৯) ছ্বিজ 
কষ্চরাম | (২*) রামচঙ্জু খা। (২১) লক্ষণ বন্দোপাধ্যায়। 
(২২) রামেশ্বর নন্দী । (২৩) অপরাপর কবিগণ। 


সগ্তবিংশ জধ্যায় 

বিবিধ অন্থবাদ (প্রধানতঃ পৌরাপিক ) :__ 

কতিপয় কবি 

এবং 
(১) মধুহদন নাপিত (নল-দময়ন্তী)। (২) জয়নার়ায়ণ 
ঘোষাল (কাশীখণ্ড)। (৩) রামগতি দেন (মায়াতিমিরচক্জ্রিকা)। 


২৫৮-২৬০ 


২৬১--৩*৭ 


৩০ ৮৩১ ১ 


৩১২৩৫ ৫ 


৩৫৬--৩৬৩ 


(৯) 


পৃষ্ঠা 


অষ্টাবিংশ অধ্যায় ৩৬৪-_৩৭৬ 
বৈষব সাহিতা । 
বৈষ্ণব সাহিত্যের ধার। 

উনত্রিংশ অধায় ৩৭৭-_ ৪১৬ 


বৈষ্ণব অনুবাদ সাহিতা :__ 

(সংস্কৃত ভাগবতেব অস্থবাদ ) 

(ক) (১) মালাধব বন্থ। (২) মাধবাচাযা। (৩) শঙ্কর কবিচন। 
(9) রুষ্দাস (লাউডিঘা)। (৫) ররঘবনাথ পণ্ডিত 
(ভাগবতাচাধা )। (৬) সনাতন চক্ব্ী। (৭) অভিবাম 
গোস্বামী (দাস )। 1৮) কুষদাস (কাশীবাম দাসের হাত। )। 
(৭) শ্ামাদাস। (১) পীতান্বব সিচ্ধান্থবালীশ | (১১) রামকা 
দিত । (১২) গৌরাঙ্গ দাস। (১৩) নরহরি দাস। 
(১৪) কবিশেখর  (দৈবকানন্দন )1 (১৫) হরিদাম। 
(১৩) নরসিংভ দাস । (১৭) রাজারাম দবু। 1১৮) অঠাতদাস। 
(১৯) গদাধর দাল। (২০) শ্িজ্ঞ পরশ্তুরান | 1১১) শক্র 
দাস। (২২) জাঁবন চক্রবন্তী। (১৩) ভবানশ £সন। 
(২৪) উদ্ধবানন্দ। (২৫) ঈশ্ববচন্্ সবকার। (২১, রাধার: দাস। 
খে) অপর কতিপয় কবি। 


ত্রিংশ অধ্যায় ৪১৯--৭৭৮ 
পদাবলী সাহিতোর সুচনা: 
(ক) চত্তীদাস। 
(খ) বিগ্যাপতি । 


একত্রিংশ অধ্যায় ৪৪৯--৪৭৯ 
বৈষ্ণব পদাবলী সাহিতের পুষ্টি 
১ 

বৈষ্ণব জীবনী সাহিতোর আবন্ত। 
প্রচৈতন্তদেব ও তৎপার্ষদগণ :__ 
(ক) শ্রচৈতন্তদেব 
(খ) শ্রীচৈতন্ত পার্ধদগণ-__ 
(১) অহ্বৈতপ্রক। (২) নিত্যানন্দ প্রধ। (৩) খ্রবাস। 
(৪) বাস্থদেব সার্বভৌম । (৫) বুন্দাবনের ছয়জন গোস্বামী । 
(৩) অন্ান্ত ভক্বুন্দ। 

0. 0, 101--খ 


(১৭) 


ছবাত্রিংশ অধ্যায় ৪৮*--৫১৯ 
বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য £-- 
(ক) সাধারণ কণ। ও পদকর্তাগণের তালিকা । 
(খ) প্রসিদ্ধ পদকর্জাগণ :-_ 
(১) গোবিন্দ দাস। (২) জ্ঞানদাস। (৩) বলরাম দাস। 
(8) গোবিন্দানন্দ চক্রবন্তী। (৫) মুরারী গুপ্র। (৬) সনাতন 
গোঙামী। (৭) বাসুদেব ঘোষ। (৮) নরহরি সরকার । 
(৯) রায় শেখর। (১*) ঘনশ্বাম। (১১) রামানন্দ 
(১২) রায় রামানন্দ । (১৩) জগদানন্দ। (১৪) গদাধর 
পশ্ডিত। (১৫) যছুনন্দন দাস। (১৬) যছুনন্দন চক্রবত্তী। 
(১৭) পুরুষোরম | (১৮) বংশীবদন। (১৯) রঘুনাথ দাস। 
(২*) বৃন্দাবন দাম | (২১) রায় বসস্ক। (২২) লোচন দাস। 
(২৩) নরোব্রম দাস। (২৪) বীর হ্াঙ্থীব। (২৫) ছুখিনী। 
(২৬) দ্বিজ মারব । (২৭) মাধবী দাসী। (২৮) রখুনন্দন 
গোস্বামী । 
(গ) অপর কতিপয় প্রসিদ্ধ পদকর্থ। :__ 
(১) গৌরীদাস পণ্ডিত ও তংত্াতা রুষ্দাস। (২) গীতার 
দাল। (৩) পরমেশ্বরী দাস। (৪) যদুনাথ আচাধ্য | (৫) প্রসাদ 
দাস। (৬) উদ্ধর দাস। (৭) রাধাবল্পভ দাস । (৮) পরমানন্দ 
সেন। (৯) ধনগ্রয় দাল। (১০) গোকুল দাম । (১১) আনন্দ 
দাস। (১২) কান্তরাম। (১৩) গতিগোবিন্দ ও তৎপুর 
রুষপ্রসাদ। (১৪) গোকুলানন্দ সেন। (১৫) গোপাল জাস। 
(১৬) গোপাল ভট গোস্বামী । (১৭) গোপীরমণ চক্রবর্তী । 
(১৮) চম্পতি রায়। (১৯) দৈবকীনন্দন | (২০) নরসিংহ দেব। 
(২১) নয়নানন্দ। (২২) মাধো। (২৩) রাধাবল্পভ। 
(২৪) হরিবললভ। (২৫) তরণীরমন। 
(ঘ) মুসলমান পদকর্তাগণ :-- 
(১) আলোয়াল। (২) অলিরাক্কা। (৩) চাদ কাজি। 
(৪) গরিব খী। (৫) ভিখন। (৬) সৈয়দ মর্তজা। 
($) বৈষ্ণব পদসংগ্রহ ২-- ্ 
(১) পদসমূত্র (সংগ্রাহক--বাবা আউল মনোহর দাস )। 
(২) পদামৃতসমূজ (সংগ্রাহক-__রাধাযোহন ঠাকুর )। 
(৩) প্কল্পতরু--( বৈষব দাস )। *(৪) পদকষ্পলতিকা-_ 


(১১) 


(গৌরীমোহন দাস)| (৫) সীতিচিন্বামনি__(হরিবলড)। 
(৬) গীতচন্দ্রোদয়__( নরহরি চক্রবন্তী)। (৭) পদ্চিন্বামণি- 
মালা- (প্রসাদ দাস)। (৮) বসমঞ্জরী-( পীতাগগর দাস )। 
(৯) লীলাসমুত্র। (১০) পদার্ণর সাবাবলী। (১১) শতক) 
(১২) সংগ্রহতোধিণী-( যছুনাধ দাস) (১৩ লীতকল্প 
লতিকা। (১৪) গৌরপদতরঞ্জিণী_(গহ্ধু ৬৪ _ শাধূ্নক 
কালে )। (১৫) গতরত্বাবলী ৷ 

্রয়ন্ধ্ংশ অধ্যায় ৫১৯ ৫৬ 
বৈষ্ণব চরিতাখান। 
শ্রচৈতন্োর যুগ :__ 
(ক) গোবিন্দ দাসের কডচা। (পা চৈক্নামঙ্গল । ভয়ানন্দ )। 
(গ) চৈতন্ত ভাগবত । (ঘ) চৈতনঙ্গল ( হলাচন দাস )1 
(উ) চৈতন্য চরিতামৃত। (6) অঙৈতপ্রকাণ | উদ্যান লাগব 
ও অদ্বৈত প্রথব অন্যান্বা জীবনী | (৯) গৌরচরিত চিন্ামণি | 
(জ) নিত্যানন্দ বংশমালা। ।ঝ। বাশী শিক্ষা। 
শচৈতন্যোত্বর যুগ :_ 
(ঞ) ভক্জিবত্তাকর । (উ) প্রেমবিলাস | 19) অপরাপির 
বৈষ্ণব ভীবনীগ্রন্থ, যথ। কর্ণানন্দ, নারোভ্ম-বিলাস হাতাছি। 
বৈষর অন্ববাদ গ্রন্থ । 
(ক) গোবিন্দলীলামুত  ( বঙ্গানবাদ য়ছুনন্দন দাস) 
(খ) কষ্ণকর্ণামৃহ ( বঙ্গানবাদ _মদুনন্দন দাস )| (গ) গীতি, 
গোবিন্দ (জয়দেবের রচিত -অনবাছ, শিরিধর || 
(ঘ) ভক্মাল (আগরদাস রচিহ-_অভ্বাদ। কুষাদাল 01 
($) ভাগবত (বিষুপুরী রচিত অন্রণাদ। লাউড়িছা 
কুষ্দাস )। (চ) প্রেমভক্কিচন্দছ্রিকা | (ছ) বুহঘ্ারদায় পুরাণ _ 
(দেবাই )। (জ) গীতা_-( গোবিন্দ মিশ্র )। (ঝা) হরিনাশ 
-(দ্বি্ত 'ভবানন্দ )। (এ) নারদপুরাণ_( কষদাল )। 
(উ) জগন্ননাথবল্পভ নাটক--( অনুবাদ, অকিবান কু) 
ইত্যাদি। 

চতুস্থ্িংশ অধ্যায় ৫৬১--৬০৭ 
(ক) বিবিধ সাহিত্য £- 
(১) আলোযালের পল্মাবং। (২) বৌদ্ধরুজিকা। (৩) 
নীলার বারমাস। (৪) বিক্রমাদিত্য-কালিদাস প্রসঙ্গ । 


(১২) 


(৫) সখীসেনা। (৬) দামোদরের বন্তা। (৭) গোসানী- 
মঙ্গল। (৮) মদনমোহন-বন্দনা | (৯) চন্দ্রকাস্থ। (১০) 
সঙ্গীত-তরঙ্গ। (১১) উধা-হরণ। (১২) বৈষ্-গ্স্ 
(১৩) বৈষব-দিগ্দশনি | (১৪) সপিগাদি-বিচার। (১৫) 
(১৫) উজ্জ্ল-চন্দ্রিকা। (১৬) বৃহৎ সারাবলী । 

(৭) কুপজী সাহিতা। (গ) এতিহাসিক সাহিত্য (মহারাষট 
পুরাণ, সমসের গাক্জীর গান, রাজ-মালা ইত্যাদি )। 

(ঘ) দার্শনিক সাহিতা +-- 

(১) মায়াতিমির চন্দ্িকা, (২) ঘোগসার, (৩) হাণ্ডমালা, 
(৪) জান-প্রদীপ, (৫) তন্থুসাধনা, (৯) জ্ঞান-চৌতিশা। 
() মুসলঘান-রচিত সাহিত্য । 

(5) সহক্গিয়াসাতিতা £_ 

(১) চম্পক-কলিকা (নরেশ্বর দাস), (২) নিবর্ভ-বিলাম 
(অকিঞ্চন দাস), (৩) সহঙ্ঞ-তর (রাধাবল্লভ দাস) 
(৪) রসভক্কি-চন্দ্িকা, (বা আশ্রয়-নিণয়-__চৈতন্থ দাস), 
(৫) প্রেম-বিলাস (যুগলকিশোর দাস), (৬) রাপারস- 
কারিকা (লেখক অজ্ঞাত), () সহজ উপাসনা-তবর 
(লেখক অজ্ঞাত )। 


পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ৬০৮-- ৬৬২ 
জনসাচিতা। 
(১) গান ও কথকতা 
(২) গীতিকা। 
(১) গান ও কথকতা :-_ 
() শাক ও নানা বিষয়ক গান, (7) কবিগান, 
(008) যাত্রাগান, (7৮) কীর্তন-গান, (৮) কথকতা, 
(৮1) উদ্ভট কবিতা । 
(1) শাক্ত ও নানাবিষয়ক গান :__ 
(১) অআনন্দময়ী। (২) গঙ্গামণি দেবী। (৩) কর্তাডক্জা 
লালশশী। (৪) গোপাল উড়ে। (৫) কাঙ্গাল হরিনাথ । 
(৬ কাবেল-কামিনী। (*) পাগলা কানাই । (৮) মক্কা 
হুসেন আলী। (৯) মহারাজা কৃষচন্্। (১,) দেওয়াল 


স্পেস 


শি). 
্ এই গান রচকগণের অনেকেই, বিশেষত; ৮ন হইতে ২৩নং পর্যন্ত সকলেই, শাভগান রচনা করিয়াছিলেন । 


সপ 





(১৩) 


নন্দকুমার। (১১) রামকু্ণ রাম । 1১২) ভারতচন্দ রায়। 
(১৩) শিবচন্ছ রায়। (১৪) মহারাজা হবেনা রায়ণ রায় । 
(১৫) রামনিপি গুপু। (১৬) দাকবথি বায় ০১৭) কুমার 
শলুচন্্ রায় | (১৮) দেএয়ান রাথুনাধ রায়! ৪) কদলাকাগ 
উট্টাচাধা। (২০) দে এয়ান রামছুলাল নন্দ: (২১: আহার 
নন্দকুমাব। 1২২) দের্যান গঙ্গা তেন সত. 
(২৩) রামপ্রসাদ সেন । (২৪) আজ বোমা, 1২8 বায়ান 
গুপ (নিতুবাবু), (২৬) দাশলি বায় ১৭১ উহ্বচ্গ গুপু। 
(11) কবিগান 

(১) শান্ত করিক্ঘালাগণ ১7 

(ক) বাব, (থ) এন্টনি পিপিপি, [গর ই । 
(২) বৈধ কলিব্নালাগ্ণ 8 
(ক) বধূুনাণ দাস (বথু মুচি 9 (থা পা দি শত, 
(গ। গোলা গই, (ঘি) কিছ মি উড লিওন দাস 
বৈরাগী, (চ) ইক ঠাক, তোলে চলা, এত লা 
বত, (ঝ) বুমকপ গাকুব, (পাও চাজজন্বতও। 

(11) যাত্রাগঃন। 

(ক) পব্মানন্দ অপিকাবী,। 1) হিলাছি শ্ুপূল পিপল, 
(গ)) লোচন গ্রবিকাবীত ঘি পারিনি আপিন বা, 
(ড) গীতাঙ্গব অপিকারা, 1১1 কালাসাদ। পাল । অনি বিশ, 
(ছ) কুফ্ককমল গোস্বামী, (জজ) ফিট আপিকালিত 
(ঝ) আনন্দ অধিকারী, (পু জম়ুঠাদ আনিকা, 
(ট) গুরুপ্রসাদ বম্্ভ, (5) লাউসেন রডাল, 1) পংল 
উড্ে, (5) কৈলাস বারই, (৭7 আ্ানলাল গুধোপাপা1ছ। 
(1৬) কীর্তন গান। 

(১) গঙ্গানারায়ণ চকুবর্ী, 1১) মঙ্গল ঠাকুর, 15 উন্দনেব 
ঠাকুর, (8) শ্রানানন্দ ঠাকুর, 1৫7. বূদনঠা। 2াকুব, 
(৬) পুলিনঠাদ ঠানুব, 1৭) ভরিলাল ঠাকুর, 1৮1 বাশীদাস 
ঠাকুর, (৯) নিমাই চক্রবন্থী, 1১5) হারান দাস) 
(১১) দীনদয়াল দাস, (১২) খামানন্দ মিশ্র, (১৩) বুমিকলাল 
মিশ্র, (১৪ বলমালি ঠাকুর) (১৭) কুষাকাদু দাস 


প্রভৃতি । 


পা 


(১৪) 


(৬) ঝথকত1। 
(১) রামধন শিরোমণি । (২) কুষ্কমোহন শিরোমণি । 
(৩) শ্রীধর পাঠক। 
(৮1) উত্তট কবিতা-__কুষ্ঞকান্থ ভাছুড়ী (রস-সাগর )। 
(২) গীতিকা সাহিতা--মহয়া, মলুয়া, কঙ্ক ও লীলা, আধাবধু, 
রামী কমলা, চন্দ্রাবতী, ঈশা খা, শ্তামরায়। কন্ক ও লীলা, 
চররেহা, মাণিকতারা প্রড়ৃতি । 
হট্ত্রিংশ অধ্যায় ৬৬৩--৬৮৬ 


প্রাচীন গন্য সাহিতা :- 
(১) শূন্পুরাণ। (২) চৈত্যবপ প্রাপ্ধি। (৩) কারিকা 


(রূপ গোস্বামী রচিত)! ৪ | রাগময়ী কণা। (৫) দেহকডচা। 
(৬) ভাষা পরিচ্ছেদ । (৭) বুন্দাবন-লীল1। (৮) বুন্দাবন 
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(ধ) প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্য । 
(্) প্রাচীন বাঙ্গালার সমাজ ও সংস্কৃতি । 
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শঙ-হুচী-_ ণ৫৯ 
গুদ্ধিপন্জ গ৬১-_- ৭৩ 


ভূমিকা 


প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতা সম্বন্ধে বাঙ্গালী এখনও আশানুরূপ সচেতন 
নহে। ইহা দুঃখের কথা সন্দেহ নাই । এই কথা শ্বনিশ্চিত যে বাঙ্গালীর 
প্রাচীন ভাবধারা, এঁতিহা ও সংস্কৃতি বুঝিতে হষ্টলে প্রাচীন বাঙ্গালা 
সাহিত্যের চর্চা নিতান্ত আবশ্বক। মাধুনিক বাঙ্গালা সাহিতা প্রাচীন 
বাঙ্গালা সাহিতোরই উন্তরাধিকীরী। সব দেশেব প্রাচীন ৪ আধুনিক সাহিত্য 
সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্জা। এমতাবস্থায় বাঙ্গালা সাহিতা আলোচনা প্রসঙ্গে 
প্রাচীন যুগে ইহার উদ্ভব ও পরিপুষ্টির ধাবাবাহিক ইতিহাস জানা একান্ত 
প্রয়োজন। খুঃ ৮ম হইতে ১৮শ শতাব্দী পধাস্থ বাঙ্গালা সাহিতোর প্রাচীন 
যুগ। তাহার পর হইতে বর্তমানকাল পধাস্ত আধুনিক যুগ। 

বাঙ্গাল! সাহিত্োর প্রাচীন যুগ কতকগুলি সনম্যার, সুতরাং অন্ববিধার, 
স্্টি করিয়াছে। বাঙ্গাল সাহিতা কবে হইতে আরস্ত হইয়াছে? সাহিতোর 
বাহন ভাষা, ম্ৃতরাং বাঙ্গালা ভাষাই বা কত পুরাতন? বাঙ্গালা দেশের 
আয়তন কত বড় এবং ইহার অধিবাসী সকলেই কি “বাঙ্গালী” অর্থাৎ বাঙ্গালা 
ভাষায় কথ! বলে? বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব কোন্‌ সময় হইতে আরম্ভ হইয়াছে? 
এইরূপ নানা প্রশ্ন ্বত:ই মনে উদিত হয়। এই প্রকার প্রশ্ন বা সমন্যাগুলি 
সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগা তাহ] এই স্থানে উল্লিখিত হইতেছে । এই সম্বন্ধে 
যুক্তি-তর্কের ক্টকাকীর্ণ পথ পরিত্যাগ করিয়া আপাততঃ গ্র্ণযোগা মীমাংসা 
গুলিই লিপিবদ্ধ করা গেল, কারণ স্থানাভাব এবং যুক্তি-তর্কের সীমাহীন 
অবকাশ। 

খুঃ ৮ম শতাবীতে বাঙ্গালা ভাষার আরম্ভ হ্টয়াছে এবং খু; ৯ম শতাব্দী 
হইতে সাহিতোর বিকাশ আরম্ত হষ্টয়াছে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। খু: ৮ম 
শতাব্দী পর্যান্ত প্রাকৃত ও অপন্রংশ ভাষার যুগ এবং এষ্ট ৮ম শতাব্দীতে সম্ভবতঃ 
বাঙ্গালা ভাষার প্রথম উন্মেষ হয়। ইহার পর বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিতা প্রথম- 
দিকে কতিপয় শতাব্দী পর্যন্ত প্রাকৃত ও অপন্রংশ ভাষার লক্গণাক্রান্ত বলা 
চলে। এমনকি এই সময় “বাঙ্গালা” বা “বঙ্গ কথাটির স্থলে অনেক কাল যাবং 
“প্রাকৃত” এবং “ভাষা” কথাটির প্রচলন ছিল। “বঙ্গ” বা “বাঙ্গালা” কথাটি 
“প্রাকৃত” অথবা “ভাষা” কথাটির স্থানে ঠিক কবে হতে ব্যবন্থত হইতেছে 
বল! কঠিন। ভবে, “প্রাকৃত” অথবা “ভাষা” কথার স্থানে “গৌড়ীয়” ও *বঙ্” 


(১৬) * 


শব্দ ছুটির প্রয়োগ খুঃ ১৬শ ও ১৭শ শতাবীতে যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
ত্রিপুরার রাজপজীতে বাঙ্গালা ভাষার উল্লেখ করিতে “মুভাষা” কথাটির 
বাবার বেশ মনোরম । রাগ-রাগিধীতে ব্যবহৃত “বাঙ্গাল” রাগ কথাটিও এই 
উপলক্ষে লক্ষ্য করা যাইতে পারে। 

বাঙ্গালা দেশের আয়তন বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রূপ ধরা হইয়। থাকে । 
পূর্ব-ভারতের গঙ্গ! ও ব্রহ্মপুত্র নদের পলিবাহিত শস্তশ্টামল সমতলভূমিই 
প্রকৃতিক বা ভৌগোলিক বাঙ্গালা দেশ। উহ! এখনকার শাসনসম্পক্ষিত 
একটি প্রদেশমাত্র। জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে বিবেচনা করিলে 
দেশটির আয়তন আরও বড়। এই হিসাবে দেশটির আয়তন বদ্ধিত করিতে 
হয়। বিহার, ছোটনাগপুর, উড়্িম্তা এবং আসামের অংশবিশেষ ইহার 
অন্তর্গত করা সঙ্গত। সমগ্র আপাম প্রদেশ তো বটেই, সমগ্র ছোটনাগপুর 
বিভাগকে বাঙ্গালা দেশে আগত প্রাচীন জাতিগুলির সংস্পর্শ, সংঘর্ষ ও 
উপনিবেশের ক্ষেত্র হিসাবে বৃহস্তর বাঙ্গাল! দেশের অস্তৃভূক্তি করিলে কোনরূপ 
আপত্তি হওয়! উচিত নহে। 

নানা বিভিন্ন জাতি পূর্বব-ভারতে ছড়ায় পড়িবার ফলে শুধু বর্তমান 
বাঙ্গাল। দেশেই ইহার। বাসস্থান নিশ্মাণ করে নাই; তাহারা সমগ্র বিহার 
আনাম, ছোটনাগপুর, উড়িয্ব! এবং উত্তর-ব্রক্ম, মান্দ্রাজ ও মধাপ্রদেশের কিয়দংশ 
তথ। পূর্ধবহিমালয়ের পার্ধবতা অঞ্চল ব্যাপিয়া বিভিন্ন সময়ে বসতিস্থাপন 
করিয়াছিল। ইহার একটি প্রধান অংশই প্রকৃত বাঙ্গালা দেশ । তাহা বর্তমান 
বাঙ্গালার সমতল ভূমি ও তাহার চতুষ্পার্শস্থ সমতলভূমি এবং পার্বত্য অঞ্চল 
লইয়া! গঠিত। এই ভৃভাগ অবশ্য গঙ্গা ও ব্রন্মপুত্রের পলিবাহিত সমতল ভূমি 
অপেক্ষা বৃহত্তর এবং ইহার প্রাকৃতিক সীমা নির্দেশ করাও কঠিন নহে। 
সম্ভবতঃ “বাঙাল!” দেশ বুঝাইতে ইহ] সন্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ না করিয়া বৃহত্তর অর্থে 
গ্রহণ করিলে বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিতা ও সংস্কৃতি বুঝিতে অধিক সুবিধা হয়। 

প্রাচীনকালে যে জাতিগুলি পূর্ধ্-ভারতে বা প্প্রাচ্য” দেশে আগমন 
করিয়া বাঞ্জাল। দেশে বসতিস্থাপন করিয়াছে তাহারা প্রধানত; “অস্ত্রিক” গোর্টী- 
ভূকত। ইহাদের ছাড়া (প্রায় অবলুপ্ত নেগ্রিটো ভিন্ন) পামিরীয়,মঙ্ষোলীয়, দ্রাবিড় ও 
আধ্যগণের নাম করা যাইতে পারে। আমাদের ধারণা এই সব জাতি প্রাথমিক 
নান! সংঘর্ষের পর ক্রমশ: সকলে প্রতিবেশীর মত সৌহার্দপূর্ণ মনোভাব লইয়া 
বান করিতে অভ্যাস করে। ইহার কলে পরম্পরের মধ্যে কিছু পরিমাণে 
বৈবাহিক সন্বন্ধও স্থাপিত হয়। এই সমস্ত কারণপরম্পরা বাঙ্গালী জাতি 
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প্রধানত; “অক্ট্ো-আল্পাইন” (পামিরীয়) নামক মিশজাতিতে পরিণত 
হইয়াছে। ক্রমে এই জাতির রক্তের সহিত অপেক্ষাকৃত অন্র-পরিমাণে 
মঙ্গোলীয়, জ্রাবিড় এবং আর্ধারক্তও সংমিশ্িত হইয়াছে । উহাদের বাস্িক 
সংস্কতি এবং আচার বৈদিক ও পৌরাণিক আর্ধাসম্ভৃত হইলেও অস্ত্রে ইছারা 
অস্ট্রো-মাল্লাইন সংস্কৃতির অন্তভূক্তি বলা যাতে পারে। এই দিক দিয়! ই্ছাদের 
সহিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয় ও অন্যান্য জাতিগুলির ভাহ! ও সংস্কৃতিগত 
নৈকট্য খুব অধিক। অপরপক্ষে ইহারা সূর্যাপূজ ও মা ছূর্গার পৃজার মধ্য দিয়! 
পশ্চিম এসিয়ার মিটানি ও ইরাণী প্রভৃতি জাতির সহিত প্রাচীন আর্ধাজাতির 
সংত্রবে সন্বন্ধযুক্ত হইয়াছে । 

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতা আলোচনা করিতে গেলে এট জাতিগত ও 
সংস্কতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি ম্মরণ রাখিতে হইবে। ইহা! ছাড়া এই সাহিতা 
আলোচনা করিতে গেগে আরও কতিপয় বিষয় বিবেচনাসাপেক্ষ। অতি 
প্রাচীন যুগে অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক যুগে এই প্রাচোর প্রধান ভূখণ্ড বাঙ্গালা. 
দেশের প্রাচীন অধিবাসীগণ সম্বন্ধে আমরা কতটুকু জানি? বৈদিক 
ও পরবস্তী পৌর।ণিক যুগে এই অঞ্চলের সম্যক পরিচয় কি ছিল? তাহার পর, 
বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক যুগে এই ভূভাগের অধিবাসীগণের সম্বন্ধে কি পরিমাণ সংবাদ 
আমরা রাখিয়া থাকি? বৌদ্ধযুগে মৌর্ধাসম্রাট অশোকের ও তংপূর্ববর্তী হিন্দু- 
ধন্মাবলম্বী মৌধধ্যসম্রাট চন্্রগ্রপ্তের সময়ে অর্থাৎ খুঃপৃঃ তৃতীয় শতাব্দীতে বাঙ্গালা 
দেশ মৌর্্যসাম্াজোর অন্তর্গত ছিল এবং এই সময়ের বাঙ্গালা দেশ সম্বন্ধে 
অনেক কিছু জানিবার আছে। তখন পধান্ত বাঙ্গালা ভাষার জন্ম হয় নাই। 

এই সময়ে রাজশক্তিপুষ্ট বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বাঙ্গালী জাতিকে এঁকা 
ও সংহতির যে স্তরে নিয়া পৌছাইয়াছিল তাহার ফলেই বাঙ্গালায় একটি নিজন্ব 
ভাষাগত এঁক্যের পথ প্রশস্ত হয়। তাহার পর খুঃ ৪র্থ ও ৫ম শতার্বীতে 
আসিল গুপ্তযুগ। গুপ্ত সম্াটগণ হিন্দু ছিলেন। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত ও চস্ত্রগুপ্ত 
বৌদ্ধগণের আদরণীয় পালি-ভাষার স্থলে প্রাকত ও সংস্কতের সমাদর করিতে 
আরম্ভ করিলেন। তাহার পর খৃঃ ৭ম শতাবীতেও বাঙ্গালার সম্রাট 
শশাঙ্কের পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু মাদর্শ ই পূর্ধব-ভারতের প্রাধান্ত লাভ করিল। 
যদিও গুপ্তযুগে দ্বিতীয় চন্্রগুপ্তের রাজত্বকালে (খুঃ ৫ম শতাবী ) চৈনিক 
পরিত্রাজক 'কাহিয়ান এবং কান্সকুজের বৌদ্ধ সম্সাট হ্ধবদ্ধন ও পূর্ব্ব- 
ভারতের হিন্দু স্াট শশাঙ্কের সময়ে (খব: ৭ম শতাব্ধী) অপর চৈনিক পরিব্রাজক 
ছয়েন সাং ভারতে আগমন করিয়া এতদ্দেশে বৌদ্ধধর্ণের বিস্তৃতি সম্বন্ধে অনেক 
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কথ! লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তথাপি এই কথ! অবশ্ঠ ববীকার্ধ্য যে এই ছুই 
সময়েই বৌন্ধধর্শের স্থলে হিন্দুধর্ম পুনরুখান করিতে সক্ষম হইয়াছিল । 
কারণ পৃর্বভারতের রাজশক্তি এই ধর্মকে তখন সাহাযা করিতেছিল। 

পুনরায় খবঃ ৮ম শতাবীতে দাক্ষিপাত্োর প্রসিদ্ধ শৈব সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্্যের 
অভ্াখানহেতু সমগ্র ভারতে বৈদাস্তিক মত ও শৈবধর্মের প্রচার আরম্ভ হইল 
এবং বৌদ্ধধর্ম ক্রমে ভারত হইতে অস্তঙ্িত হইল। মুসলমান আক্রমণও 
হার অন্যতম কারণ সন্দেহ নাই। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের ভারতে অবসানের পূর্বে 
শেষ একবার ইহার অভ্বাথান হইয়াছিল। তাহা খুঃ ৮ম-১০ম শতাবীতে 
উত্বর-বঙ্গে পালরাজগণের রাজত্বকালে । এই সময়ে পশ্চিম-বঙ্গে হিন্দু 
শুররাজবংশ হিন্দুধর্ম ও ইহার আদর্শ স্থাপনে প্রচুর চেষ্টা করে এবং 
ছাদের পরবর্তী উত্তরাধিকারী সেনরাজবংশের সময় (খুঃ ১১শ-১২শ 
শতাব্দী ) পালরাজগণের বৌদ্ধ আদর্শের স্থলে সেনরাজগণের হিন্দু আদর্শ 
বাঙ্গাল! দেশে প্রাধাম্থলাভ করিতে সমর্থ হয়। ন্ৃতরাং দেখা যায় যে বাঙ্গালা 
দেশে কোন সময়ে বৌদ্ধমত এবং কোন সময়ে হিন্দুমত প্রবল হয় এবং বিভিন্ন 
সময়ের রাজশক্কি হয় বৌদ্ধধর্মের নতুবা হিন্দুধর্মের প্রচুর সহায়তা করে। 
ইহার পর মুসলমান অধিকারে এবং নানা কারণপরম্পরা এতদ্দেশে বৌদ্ধধর্ম 
প্রায় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় এবং রাজশক্তির সাহায্যের অভাবে ব্রাঙ্মণগণের নেতৃত্বে 
হিন্দুধর্ম খুঃ ১৪শ-১৫শ শতাবীতে নৃতন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। পুনরায় 
এই খুঃ ১৫শ শতাববীতেই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্দেঘের আবির্ভাবের ফলে 
রাজশক্তির সাহাষা ভিননই হিনদুধশ্ম সামাবাদ ও" প্রেমধর্থের ভিত্তিতে নৃতন 
প্রেরণা লাভ করে অথচ বৌদ্ধধন্্ম এই সময়ে রাজশক্তির সাহায্যের অভাবে 
এদেশ হইতে বহু সংঘারাম এবং নালান্দ ও বিক্রমশীলার বিশ্ববিষ্ভালয়সহ প্রায় 
বিলুপ্ত হইয়া যায়। 

একটি কথা এই স্থানে উল্লেখষোগা, তাহা তান্ত্রিকতা। এই মত 
শৈবধর্্ম আয় করিয়া সম্ভবত: বেদ-পূর্ববযুগ হইতে এই দেশে বিস্তৃতি লাত 
করে এবং পামিরীয় জাতি কর্তৃক উত্তরকালে বাঙ্গালা দেশে আনিত হয়। 
বৌদ্ধসমাজে যেমন দলাদলির ফলে “হীনযানী” ও “মহাযানী” নামক ছইটি 
ধর্মসন্ত্রদায়ের উত্তব হয় তদ্জপ হিন্সমাজেও «বৈদিক* ও *পৌরাণিক” ছুই 
আদর্শে অদুপ্রাণিত ধর্্দসন্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। ক্রেমে দেখা যায় এই সকল 
ধর্দসম্্রদায়ের মধ্যে ভাস্ত্িকতা প্রবেশ করিয়া বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্টের মধ্যে এক 
অপূর্ব সমন্বয় সাধন করে। 


(১৯) 


খৃঃ চতুর্থ শতাবীতে গুপ্তযুগ হইতে আরম্ভ করিয়া খু; স্বাদশ শতাবীতে 
বাঙ্গালার শূর ও সেনরাজবংশের সময় পধ্যন্ত বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের স্থলে 
ক্রমশ: পৌরাণিক ব্রত, নিয়ম ও পুজা! প্রচারিত হইতে লাগিল। আবার 
খৃঃ সপ্তম শতাবীতে সম্রাট শশাঙ্ক সম্ভবতঃ তান্ত্রিক শাক্তমত প্রচারে অধিক 
আগ্রহান্বিত ছিলেন। একদিকে এই তান্ত্রিক মত খুঃ ৮ম শতাকীতে হিন্দু ও 
বৌদ্ধ উভয় সমাজে নৃতনভাবে প্রবিষ্ট হইয়া উভয়েরই রূপ পরিবর্তনে সাচ্ছাযা 
করিয়াছিল অপরদিকে শঙ্করাচাধ্যোর বৈদাস্তিক মত এই খু অষ্টম শতাব্দীতে 
প্রচারিত হইয়া মায়াবাদের সাহাযো জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর এক বিশেষ পরিবর্তন 
সাধন করিয়াছিল । আরও পরবর্তীকালে রামান্জের বৈধব মত বাঙ্গাল! দেশে 
অভিনব জীবনের সঞ্চার করে। মিথিলার শ্থায় ও জ্যোতিহশাস্ম এবং শৈব 
সম্প্রদায়ের যোগশাস্ব জাতির দৃষ্টিভঙ্গীতে যে অদ্ভৃতপূর্ব পরিবর্তন সাধন করে 
তাহার ফলও সুদূরপ্রসারী হয়। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতো এই সমস্ত মতের 
ইঙ্গিত সুস্পষ্ট । 

উল্লিখিত বিষয়গুলি আলোচন! করিয়া বলা যাইতে পারে যে অন্তত: খঃ | 
অইম শতাব্দী হইতেই প্রাকৃত ও অপত্রংশ ভাষার মধা দিয়া বাঙ্গালা ভাষার 
শৈশব অবস্থাঁ। ভাষা ভাবকে আশ্রয় করিয়া চলে। মুতরাং এই সব বিভিন্ন 
প্রকার মত একটি ভাবধারাকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া নানা শাখা-প্রশাখা সহ 
খুঃ নবম ও দশম শতাব্দী হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের বীজবপন করে। খ:ঃ 
ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতেই এই নবজ্ঞাত সাহিতা প্রকৃত সাহিত্যের রূপ পরিগ্রচ্ 
করিয়া খুঃ পঞ্চদশ শতাবীতে পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়। 

প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিতা প্রায় সবই ছন্দে রচিত। এক্ট ছন্দ তুষ্ট 
প্রকারের ছিল__“পয়ার” € “লাচাড়ী” (পরবন্থীকালের আংশিক ত্রিপদী)। ইহা 
সমন্তষ্ট রাগ-রাগিনী সংযোগে গীত হইত। সংস্কৃত ভাষায় কবিদ্বপূর্ণ রচনাগুলি 
মহাকাবা, খণ্ডকাবা, গীতিকাবা বা চ্পু (গগ্-পন্ঠ মিশ্রিত)। প্রায় সব বাঙ্গাল 
র€নাই খণ্তকাব্য ও গীতিকাবা শ্রেণীতুক্ত বলা যাইতে পারে। খণ্ডকাবাসমূছের 
ভিতরে ইতস্তত: কিছু কিছু মহাকাব্যের ছায়াও পড়িয়াছে। উহার উদাহরণ 
মঙ্গলকাবাসমূহ। আর নীতিকাব্যের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বৈষণব পদাবলী সাহিত্য । 

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতে) নাটক ও গন্ভ রচনার একান্ত অভাব দেখ! 
যায়। প্রায় সব রচনাই কোন ধর্দমতাবের প্রেরণার কল। তবে আধুনিক নাটক 
ও উপন্তাসের উপাদান এই সাহিত্ো খু'জিলেও পাওয়া যাইবে কারণ উহা 
শাশ্বত্তধন্ম্ী । এই নাহিত্য পর্যালোচনা! করিলে দেখিতে পাওয়া বায় যে খব: ১৫শ 


(২) 


শতাবী পর্ধ্ন্ত মূল কবির স্বহস্তলিখিত পুথির একান্ত অভাব। এইরূপ পুথি 
মোটেই পাওয়া যায় না, অথবা ছুর্ঘভি। যে সব পুথি পাওয়া যায় তাহা কবির 
নিজ পুধি নহে। ইহা অস্থুলিপিকার কর্তৃক লিখিত পুধি। প্রাচীনকালে, বিশেষতঃ 
মধ্যযুগে, এইসব বর্ঘান্থুগ সাহিত্যের গায়কগণের নানা দল ছিল। অনেক গায়কই 
অধিকাংশ সময়ে আবার পুথির লেখক। এইসব পুথি নকলকারীগণ নিজরচিত 
অনেক ছত্রও লেখাগুলির মধ্যে নিবন্ধ করিয়াছেন । সম্ভবতঃ আবার অনেক 
পুরাতন ও লুপ্তপ্রায় পুথির সংস্কার. করিয়া ও বিচ্ছিন্ন অংশগুলি জোড়! লাগাইয়া 
নানা ,সময়ের নানা কবির রচনা সংযোগে পুথিসমূহ সম্পাদিত হইত। 
এই জাতীয় পুথি বু কবির ভণিতাযুক্ত হইবার ইহাই কারণ। ইহা ভিন্ন নানা 
প্রতিদ্ন্বী গায়কদলের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন কবির পুথি গ্রাম হইতে গ্রামাস্তরে 
গীত হইবার ফলে ও খ্যাতি অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন গ্রামে নকলের সময় কিছু 
পরিবর্তিত কলেবর পরিগ্রহ করিত। কোন একজন মূল কবির পুধিধানি 
এইরূপে নান! কবির হস্তচিহ্নিত হইয়া! বিভিন্নরূপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত 
হওয়াতে এইরূপ কাব্যসম্বদ্ধে সমালোচনা বিশেষ ছুরহ হইয়া পড়িয়াছে। 
উদ্দাহরণন্বরূপ, শুন্যপুরাণ ও রামাই পণ্ডিতের কাল, কৃত্তিবাসের কাল ও 
পৃষ্ঠপোষক রাজার নাম, কবিকন্কণ-চণ্তীতে উল্লিখিত রাজা মানসিংহ, ধর্দ- 
মঙ্গলের গৌড়েশ্বর ও ময়ূরভট্রের কথা, মালাধর বন্ধুর পৃষ্ঠপোষক সুলতান ও 
চণ্তীদাস-সমস্তা প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। বর্তমানকালে এইরূপ 
পুখির সম্পাদনা বিশেষ কঠিন কাধ্য । বহুপ্রকার পাঠীস্তর ও অতিরিক্ত পাঠের 
বাহুল্য ইহাতে যে বিভ্রম স্থষ্টি করে তাহার বর্ণনা নিশ্রয়োজন। 
বিষয়-বস্তর পরিধি অল্প অথচ কোন একটি বিষয়ে কবি অনেক। 
নকলকারী ও পরিবর্তনকারী কবির সংখ্যা ততোধিক। নুতরাং অনেক প্রাচীন 
কাবোর সঠিক সময় নির্দেশ ও আলোচনা একরূপ অসাধ্যসাধন সন্দেহ নাই । 
তুুপরি হুর্াগ্যক্রমে কোন মূল কবির সময় ও পরিচয়জ্ঞাপক পত্রধানিরও . 
অনেক কীটদষ্ট এবং অবদ্বরক্ষিত পুথিতে অভাব । এমনকি সব পত্রের মধ্যে 
শুধু এই বিশেষ প্রয়োজনীয় পত্রধানির অভাব ঘটিবার কারণ নিয়াও অনেক 
হুক্তিতর্কের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। সময় সময় কীটদষ্ট পুধিতে কতিপয় নিতান্ত 
আবন্তকীয় অক্ষর ও সময়জ্ঞাপক অঙ্কের সম্পূর্ণ অথবা আংশিক অভাব 
সমালোচনার পথ আরও জটিল করিয়া ভোলে। ইহার উপর কোন পুির 
স্থানে স্থানে পরিধর্তনের মধ্যে অভিসন্ধির আরোপ করিবার ন্ুফোগের পথও 
যেন! রহিয়াছে এমন নছে। প্রাচীন পুথির পাঠোন্ধারই এক কঠিন ব্যাপার, 
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তাহার উপর উল্লিখিত অস্থৃবিধাগুলি বিশেষ করিয়া খণ্ডিত পুথির উপলক্ষে 
সত্য নির্দেশের পথ হুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। 

এত অন্থৃবিধার মধ্যে আবার পাশ্চাতা বিশেষজ্ঞগণের পুরান রীতি 
অনুসরণ 'করিয়া এদেশের পণ্ডিতবর্গের মধ্যে কেহ কেহ এই প্রাচীন বাঙ্গাল! 
পুধিগুলির ভিতরে যত্রতত্র বৌদ্ধগন্ধ আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছেন। ইঠার কলে 
তাহারা বিষয়বন্ত ও রচনাগুলির সরল ব্যাখা না করিয়া একটা জটিল ও 
-কুহেলিকাচ্ছ্র পথ আবিষ্কারের প্রয়াস পাইয়াছেন । দ্বঃখের বিষয় উছাতে 
সত্য আবিষ্কারের পথ সরল ও সুগম না হইয়া যথেষ্ট বিশ্ুসন্ুল হইয়াছে। 

প্রাচীন বাঙ্গাল। সাহিত্যের সময় খু: ৮ম শতাব্দী হইতে ধু: ১৮শ শতাব্দী 
পর্যন্ত ধরা যাইতে পারে। আবার এই সাহিতাকে ছুইভাগে বিভক্ত করা 
যাইতে পারে, যথা আদিযুগ ও মধাযুগ। খু: ৮ম শতাকী হইতে খু: ১২শ 
শতাব্দীর শেষ পর্যান্ত, অর্থাৎ মুদলমানগণের বাঙ্গালায় আগমন পর্ান্ত, আদিঘুগ 
এবং অবশিষ্ট প্রায় ছয়শত শতাব্দী অর্থাৎ ইংরেজাধিকারের পূর্ব পরাস্ত প্রাচীন 
বাঙ্গালা সাহিত্োর মধাযুগ। প্রাচীন যুগের পর বাঙ্গাল! সাহিতোর বর্তমান যুগ 
ধূঃ ১৯শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়া এখন চলিতেছে । 

আদিযুগের ছড়া ও গানগুলি কোন বিশেষ দেবতা উপলক্ষে রচিত নছ্ছে, 
থাকিলেও খুব অল্প। সাধারণতঃ ইহা সমাজ-জীবনের রীতি-নীতি, কৃষি ও 
জ্যোতিষতব এবং দার্শনিক ও তাস্ত্রিক মতবাদপুণণ কতগুলি জ্ঞানগর্ভ উপদেশ 
মাত্র। কিন্তু মধ্যযুগের ছড়াগডুল কোন বিশেষ দেবতা উপলক্ষে রচিত এবং 
সাহিত্যিক সৌন্দধাপূর্ণ কাহিনী । ইহাও গীত হইত। এই ছড়াগুলির 
কাবোর মধ্যাদালাভ করিতে দীর্ঘসময় অতিবাহিত হষইয়ান্িল। একমাত্র 
বৈষব অংশছাড়া ধাহারা মধাযুগের কাবাগুলিকে সাহিত্যিক মধ্যাদা দিতে 
অনিচ্ছুক আমরা তাহাদের সহিত একমত নহি। মানবজীবনের তথা সমাজ- 
জীবনের প্রতিচ্ছবি যদি সাহিত্য হয়, সার্থক চরিত্র সষ্টি যদি সাহিত্যের অঙ্গ 
হয়, বর্ণনার সৌন্দধা ও ভাবমাধুধ্য যদি সাহিত্যে স্থান পায়, বিশেষতঃ গভীর 
অস্তদূর্ি এবং আস্তরিকতা ও কবিত্বপূর্ণ রচনা যদি সাহিত্যরূপে গণা হয়, তবে 
মধ্যযুগের কাবাগুলিও সাহিত্যপদবাচ্য। 

মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের সময় ও শ্রেণীবিভাগ আর একটি সমন্তা 
বটে। ইহাকে শ্রেণী (02০) ও কালহিসাবে বিভক্ত করিয়া জানলাচনা 
করা! বাইতে পারে । সময়ের দিকে দেখা যায় প্রায় প্রতি একশত বৎসর 
পরে একশত বংসর যাবৎ এই সাহিত্যের শ্রীবদ্ধি হইয়াছে। এইরূপভাবে 
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গ্রহণ করিলে দেখ! যাইবে সকুলত; ১৪শ, ১৬শ ও ১৮শ, শৃতাবীতে বাঙ্গালা 
সাহিত্য বত সমৃদ্ধ ১৩শ, ১৫শ ও ১৭শ শতাবীতে তত নহে। শ্রেদীর দিক দিয়া 
মধ্াযুগের বাঙ্গালা সাহিতোর তিনটি উপ-বিভাগ সুম্পষ্ট। , ইহা লৌকিক 
সাহিতা, অন্ধুবাদ সাহিত্য ও বৈষব-সাহিত্য। ইহা ভিন্ন ইহার শেষের দিকের 
কবিগান, গীতিকা ( পৃর্ব-বঙ্গ গীতিকা ) প্রভৃতি নিয়া “জনসাহিত্য” নামে 
একটি উপ-বিভাগও কল্পনা! করা যাইতে পারে । 

লৌকিক, অন্থুবাদ ও বৈষ্ণব সাহিত্যত্রয়ের তুলনামূলক আলোচন। 
করিলে দেখা যায় খু: ১৪শ শতাব্দী পধ্যন্ত মধাযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের 
বালা, খু: ১৬শ শতাব্দী পর্যান্ত যৌবন এবং ইহার পরে খৃঃ ১৮শ শতাব্দী 
পর্য্স্ত বার্ধকোর লক্ষণযুক্ত। খু: ১৬শ শতাবীতে লৌকিক, অনুবাদ 
ও বৈষাব এই তিন শাখাই প্রচুর সমৃদ্ধ এবং পরম্পর ভাব-বিনিময়ে 
গৌরবযুক্ত। 

খু; ১৫শ শতাব্দীতে পাঠান সুলতান হুসেন সাহ বাঙ্গাল সাহিত্যের 
পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। একই সময়ে শ্রীচৈতন্যদেবের দেব-চরিত্র 
বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং সাহিত্যের অপর শাখা গুলিকেও 
অল্পবিস্তর প্রভাবিত করিয়াছে । এতৎ সত্বেও এই ছুই পুরুষসিংহ ও নরদেবতার 
নামে কোন ধিশেষ সময়ের বাঙ্গালা সাহিত্যকে চিহ্নিত করা সমীচীন 
কি না তাহা বিবেচা । সময় বিশেষের রাজনৈতিক, ধর্খসত্বন্বীয় ও সামাজিক 
অবস্থার সহিত রাজশক্তির উৎসাহ অথবা দেবোপম মানব-চরিত্রের আদর্শের 
যোগাযোগ এবং একত্রিভূত ফল বাঙ্গালা সাহিতোর অংশবিশেষে মূর্ত হইয়াছে। 
কোন বিশেষকালের সাহিত্যবিশেষের উন্নতি ও বৈশিষ্ট্যের ইহা আংশিক 
কারণ হইলেও একমাত্র কারণ নহে। রাজনৈতিক অথব! ধর্্মজগতে রাজশক্তি 
অথব! দেবোপম চরিত্রের যত প্রভাবই থাকুক না কেন সাহিত্য-স্থ্টি করিডে 
উচছ নিশ্চয়ই সীমাবদ্ধ এবং অন্ত কারণপরম্পরা-সাপেক্ষ। 

সাছিতাকে উপরিলিখিতভাবে কোন ব্ক্তিবিশেষের নামে চিহ্নিত 
ন! করিয়া শ্রেণীছিসাবে বিভাগ করাই অধিক সঙ্গত। একই বিষয়বস্ত নিয়া 
বধ কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন বলিয়া! সেই জাতীয় কাব্যসমূহ একযোগে 
জালোচনা করাই সুবিধাজনক । 

এই বশ্মাস্থুগ সাহিত্য শেষ সময়ে রূপান্তরিত অবস্থায় জনসাহিত্যের 
পুরিসাধন করে। ধর্ম বা রাজানুগ্রহপুষ্ট কাব্যসাহিত্য প্রথমে উচ্চঞ্রেণীর 
ব্যক্তির্গের মনোরঞ্রন করিতে গিয়। ক্রমে সর্বজেশীর জনসাধারণের জীতি 
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আকর্ষণ করে এবং ইহার ফলে এই সাহিত্য ধীরে ধীরে বিডির আকায়ে কবি, 
যাত্রা! ও কীর্ডন প্রভৃতি গানে পরিণত হয়। 

যুগে যুগ্বে রুচির পরিবর্ধন হয়। মৃতরাং সমাজের ভিতরে সাধারণ 
জনগণ কবিগান, যাত্রাগান, কীর্ধনগান প্রত্ভৃতিতে প্রচুর আনন্দলাভ করিবে 
ইহাতে বিম্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। মধ্যযুগের সাহিত্যের এই শেষ পর্যায়ে 
রাজনৈতিক বিপর্যয়ের যুগে বঙ্গবাসীর চরিত্রের যে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল 
তাহাতে ধর্মের আবরণ অনেক পরিমাণে ভেদ করিয়া ভারতচন্দ্রের আদিরসপূর্ণ 
কবিতার প্রতি (খ: ১৮শ শতাব্দীতে ) সকলের দৃরি আকুষ্ট হইল। ক্রমে 
ময়মনসিংহ ও পূর্ব-বঙ্গের অন্যান্থ স্থানে প্রচলিত গীতিকার মধো দেবতার 
প্রতি নিবেদিত প্রেমের অভাব অথচ সাধারণ নর-নারীর মধো সম্ভ- 
জাগ্রত মানবীয় প্রেমের উচ্চ ও নব আদর্শ খু: ১৯শ শতাবীতে জেবতার 
প্রভাবমুক্ত সাহিত্যের পথ প্রশস্ত করে। তদানিম্তন বুটিশ শাসকবন্দ এবং 
ুষ্টধর্মের প্রচারকগণের স্বতস্ব উদ্দেশ্বা ও প্রয়োজন বাঙ্গালা সাহিতোর . 
এই নৃতন আদর্শ প্রচারে সাহাযা করে এবং তাহার মাংশিক ফলেও এই 
সাহিতোর রূপ একেবারে পরিবপ্তিত হয়া বর্ধমান যুগের বাঙ্গালা সা্ছিতোর 
উদ্ভব হয়। 

বাঙ্গালা সাহিতা যে সময় কতক পরিমাণে অবজ্াত ছিল সেট বিগত 
শতাব্দীর দুর্দিনে রমেশচন্দ্র দত্ত ও রামগতি ম্যায়রধু প্রমুখ মহোদয়গণ আংশিক- 
ভাবে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস প্রথম রচনা করিয়া সকলের দুটি এট 
দিকে আকৃষ্ট করেন। অবশেষে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় অক্লান্ত পরিশ্রম 
করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিতোর একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রথম 
রচনা করেন। সাহিত্যের ইতিহাস হিসাবে ইহা একখানি অমূল্য গ্রন্থ । 
এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হষ্টলে বাঙ্গালা সাহ্ভিতোর অনেক অপরিচিত অংশ 
জনসাধারণের দৃ্িগোচর হয় এবং তাহার! বাঙ্গালা সাহিতোর বিপুল এবর্য 
সম্বন্ধে অবহিত হয়। পরবর্ধী কয়েক সংস্করণ প্রকাশিত হওয়াতে অনেক 
নময়োপযোগী মূল্যবান তথ্য ইহার মন্তভূক্তি হটটয়া গ্রন্থধানির কলেবর ও 
মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে । বহু প্রাচীন কবি ও তীহ্বাদের রচনা দীনেশচন্র সেন 
কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে । এই দিক দিয় এবং সু সাহিত্য সমালোচনায় 
রস্থখানি তুলনা-রহিত। এইট গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার অনেক পরে, 
আধুনিককালে আরও কতিপয় প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 
রচিত হুইয়াছে। এতস্কিক্ন অনেক বিশেষজ্ঞ প্রাচীন বাঙ্গালা! লাহিত্যের 
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বিভিন্ন দিক নিয়া! আলোচনা করিয়াছেন। তথাপি দীনেশচন্ত্র সেনের 
্রস্থের গৌরব স্নান হওয়া! দূরে -ধাকুক ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ আসন অব্যাহতই 
আন্ধে। তথ্যসংগ্রহের জন্য এই গ্রন্থের সাহায্য একাস্ত অপরিহাধ্য। 
যে পারিপার্থিক অবস্থায় দীনেশচন্দ্র দেন তাহার অমূল্যগ্রস্থ রচনা 
করিতে সক্ষম হষ্য়াছিলেন এখন সেই অবস্থা নাই। প্রাচীন পুথি 
সংগ্রহ মানসে তিনি প্রচুর মনোবল দেখাইয়া ও দৈহিক কষ্ট সা করিয়া 
গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । এখন এরপ দৃষ্টান্ত বিরল। ব্রিপুরার 
তদানীন্তন মহারাজার (বীরচন্দ্র মাণিকা ) শ্তায় অনেক ধনী ও সন্া্ত ব্যক্তির 
উৎসাহ ও আধিক সাহাযা লাভের সৌভাগ্য তাহার হইয়াছিল। তদুপরি 
পণ্ডিতসমাজ তাহাকে সর্বদা সাহাযা করিতে উৎসুক ছিলেন। এই বিষয়ে 
ডাঃ হুরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগা। এতদ্ব্তীত স্যার জর্জ 
শ্রিয়ারসন, শ্যার আশুতোষ মুখোপাধায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নগেন্দ্রনাথ বন, 
কালীপ্রসন্প ঘোষ, রামেন্্রসুন্দর ত্রিবেদী, অচ্যুতচরণ চৌধুরী, হারাধন ভক্তনিধি, 
ঝক্ডুরচন্্র সেন, অতুলকষ্ণ গোস্বামী, জগঘদু ভর, ক্ষীরোদচন্্র রায় চৌধুরী, 
হরগোপাল দাস কু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর, অক্ষয়কুমার বিদ্ভাবিনোদ ও সারদাচরণ মিত্র প্রমুখ বহু খ্যাতনামা 
স্থধীবৃন্দের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহাযা এবং উৎসাহ তিনি লাভ করিতে 
সমর্থ হষ্টগ়াছিলেন। অক্রুরচন্্র সেন, জগদদ্ধু ভদ্র, অচযাতচরণ চৌধুরী ও 
হারাধন ভক্তনিধি তাহাকে অনেক সাহিত্যিক উপাদান সংগ্রহ করিয়া 
দিয়াছিলেন। সর্ধ্ষোপরি, দীনেশচন্দ্র সেন স্বীয় জাতীয় সাহিত্যের গৌরবময় 
স্বপ্নে বিভোর থাকিতেন এবং ইহার উদ্ধার মানসে প্রকৃত সাধকের 
ন্যায় খ্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন । সেইরূপ একনিষ্ঠ সাধকও এখন কোথায় 
পাওয়া যাইবে? সাহিত্যিক উপাদান-সংগ্রহে, রচনা-নৈপুণ্যে, সাহিত্য- 
সমালোচনাতে ও চরিত্র-বিষ্লেষণে দীনেশচন্দ্র সেন এখনও অপ্রতিস্বন্থীই রহিয়া 
গিয়াছেন। 
তবে, একটি কথ! মনে রাখা উচিত । যিনি যত ভাল গ্রন্থই রচনা করুন 
না কেন তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে ভূলভ্রান্তি অথবা দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য থাকিবেই। 
এইজন্ড অনাবস্ক চীৎকার করা শোভন নহে। দীনেশচন্দ্র সেন তাহার 
যৌবনে ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসের (বিশেষতঃ টেইনের ইতিহাসের ) 
অনুকরণে ভাহার “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য” রচনা করিয়া গিয়াছেন। মালমসলা 
ও বন্বিধ অমূল্য তথ্যে গ্রন্থধানি পরিপূর্ণ থাকিলেও প্রন্থধানির কয়েকটি বিশেষন্ব 
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লক্ষদীয়। তাহার সময়ের সমালোচকগণ ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে 
বৌদ্ধ প্রভাবের আধিক্য কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় অনুভব করিতেন। শ্লীনেশচন্ 
সেন এই মতের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারেন নাই । স্থৃতরাং বৌন্ধ-দৃ্টিতে 
বাঙ্গালা সাহিতোর প্রাচীন ইতিহাস লিখিতে গিয়া! তিনি স্থানে স্থানে মাত! 
ছাড়াইয়া তো গিয়াছেনই এমনকি বাঙ্গলার এই যুগের সাহিত্যক্ষেত্রে মোটামুটি 
একটি বৌদ্ধযুগ এবং একটি হিন্দুযুগের পরিকল্পনাও করিয়া গিয়াছেন। আদি- 
যুগ এবং মধাযুগের অষ্ধাংশ তাহার মতে বৌদ্ধভাবে পরিপূর্ণ । এই সম্বন্ধে ঘে 
মতাস্তরের অবসর আছে তাহা তাহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। তাছার 
অত্যধিক ভাবপ্রবণতা এবং কবিক্বপূর্ণ মনোভাব স্থানে স্থানে সমালোচকের 
ৃষ্টিভঙ্গীকে অতিক্রম করিয়া যাওয়াতে ঠাহার সমালোচনা স্থানবিশেষে কিছু 
অতিরপ্রন দোষযুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন কবি এবং ততরচিত গ্রন্থের কাল 
নির্দেশে তিনি স্থানে স্থানে অসাবধানতার -পরিচয়ও দিয়াছেন। তাহার 
সময়ে সংগৃহীত সীমাবদ্ধ তথ্যও ইহার আংশিক কারণ। তত্রচিত সাহিত্য 
বিষয়ক ইংরেজী ও বাঙ্গালা গ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন স্থানে তাহার মতপরিবর্তনের 
পরিচয়ও রহিয়াছে । যাহা হউক এইজন্য তাহাকে অতিরিক্ত দায়ী করিয়া 
লাত নাই । তথাপি দীনেশচন্দ্র সেন প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতে)র নিরযোগ্য ও 
পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় প্রধান পৎপ্রদর্শকের গৌরব চিরদিন লাভ করিবেন। 
সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক প্রন্থতি যে কোন ইতিহাস রচন! 
করিতে গেলে সঠিক তথা সংগ্রহ এক কঠিন বাপার। এইট তথ্যগুলিছারা 
বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করিয়া শ্রসম্বন্ধ ইতিহাস রচনা করাও সহজ নছে। 
প্রতিপান্ঠ বিষয়ের একটি বিশেষ রূপ € বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়-বস্ততর অন্তরালে 
থাকে। প্রতোক বিশিষ্ট লেখকের একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী আছে। সুতরাং 
সাহিত্যের ইতিহাস লেখকগণের প্রত্যেকের রচনার মধ্যে মতামত ও আদর্শগত 
কিছু পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করিতে গেলে 
একটি কথা স্মরণ রাখা উচিত। সর্বপ্রথম দেখা কর্তব্য কোন এক বিশেষ 
কালের সাহিত্যের অস্তরনিহিত মূল কথাটি কি। ইহা ধরিতে না পারিজে 
সাহিত্যের ইতিহাস প্রাণহীন হইবে। ইহা শুধু কতকগুলি সন-তারিখ ও 
ঘটনা বর্ণনায় পর্ধযবেসিত হইবে। নানারপ তথা ও বিবরণ দ্বারা এক 
শ্রেণীর বা সময়ের সাহিত্য পরিবেষ্টিত থাকিলেও ই্থার প্রাণ-শক্তির উৎসই মুল 
কথা। প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের মূল কথা বা মূল-নুরটি কি? জামাদের 
মনে হয় ইহ! একটি শান্ত ও লমাহিত ধন্-ভাব। প্রাচীনকালে এতদেশীয় জ্ঞানী 
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ব্যকিগণ দৃশ্তমান জগৎ ও জীবনের বাহিরে একটি বৃহত্তর জগৎ ও উৎকষ্টতর 
জীবন কল্পনা করিয়া তাহ! প্রাপ্ত হইবার জন্য সর্ধদ! চেষ্টিত থাকিতেন। 
ঠাহাদের মতে এই জগংই সব বিষয়ের শেষ নহে। তাহাদের এই আদর্শের 
প্রভাব প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যে স্ুষ্পষ্ট। একরূপ বিশেষ দার্শনিক মতবাদ 
দ্বারা প্রভাবিত হইয়া এই দেশবাসীগণ সংসারের ছুঃখকষ্ট ভগবানে সমর্পণ করিয়া! 
স্থখ অপেক্ষা শান্তিলাভই অধিক কাম্য মনে করিত। দেশে তত অক্্কষ্ট না 
থাকাতে তাহার! দার্শনিক চিন্তায় মনোনিবেশ করিতে অবসর পাইত। 
ছার ফলে নানা দেব-দেবীর পৃজায় মনোনিবেশ করিয়াও তংকালের বাঙ্গালী 
হিন্দুসমাজ যথেষ্ট সামাজিক এঁক্যবোধ এবং আনন্দলাভ করিত। এই দেব- 
পৃঞ্জার সমারোহ ও স্তব-স্ততির ভিতর দিয়া মধযুগের বাঙ্গালা সাহিত্য আত্ম- 
প্রকাশ করে। ইহাদের জীবনধারায় জ্ঞান ও ভক্তি যত প্রভাব বিস্তার 
করে কন্ম তত করে না। শাক্ততান্ত্রিক মত ও বৌদ্ধতান্ত্রিক মত জ্ঞানের 
পথের সন্ধান প্রথম দেয়। পরবস্তীকালে বৈষব মত ভক্তির দিকে অধিক 
নির্ভর করে। কর্মবিমুখতা এদেশবাসীর পক্ষে কতকটা জলবায়ুর গুণেও 
ঘটিয়া থাকিবে। পাশ্চাতা সাহিত্যে জীবন-ুদ্ধের ও কর্্-চঞ্চলতার পরিচয় 
পাওয়া যায়। ইহাতে জীবন-যাত্রায় স্বল্লে সন্তুষ্টির ও আধ্যাত্মিকতার 
তত পরিচয় পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য দেশের জলবায়ু এবং অর্থনৈতিক 
বিশেষ অবস্থা ইহার অন্যতম কারণ বলা চলে। সত্য, শিব ও সুন্দরের 
মধ্যে এদেশবাসীগণ স্ুন্দরকেই অধিক প্রার্থনা করিয়া থাকিবে । ইহার 
ফলে তাহারা নানা! কলাবিষ্ঠায় পারদর্শা হয়। আর পাশ্চাত্য জাতিগুলি 
জীবনের কঠোর সংগ্রাম মানিয়া লইয়া ইহাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, 
এবং সারা পৃথিবী ঘুরিয় বেড়াইয়াছে। তাহার ফলও শুভ হয় নাই । পাশ্চাত্য 
জাতিগুলির পক্ষে পরলোক অপেক্ষা ইহলোকেরই মূল্য বেশী। এই দেশের 
বিশ্বাস ইহার ঠিক বিপরীত। 

সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় বিভিন্ন রীতি অবলম্বন করা যাইতে পারে। 
ইহাদের মধ্যে প্রধান ছুইটি রীতি হইতেছে দার্শনিক রীতি ও এঁতিহাসিক 
রীতি। এই হুইটি পথের মধ্যে এতিহ্ানিক রীতি বা পথ অবলম্বন সত্যনির্ধারণ 
ও প্রকৃত সমালোচনার পক্ষে অধিক নিরাপদ মনে হয়। কেহ কেহ আগে 
সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া তদনুষায়ী উপাদানসমূহ কাজে লাগাইয়া থাকেন। ইহা! 
মোটেই নিরাপদ নহ্বে। এঁতিহ্থাসিক রীতিতে ইহা বর্জনীয়। দীনেশচঙ্্ 
সেনের উৎকৃষ্ট সাহিতোর ইতিহাস ভিন্ন অধুনা বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক আরও 
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কয়েকখানি বাক্জালা সাহিত্যের ইতিহান প্রকাশিত হওয়ার পরে 
পুনরায় আর একটি প্রাচীন বাঙ্ষালা সাহিভোর ইডিছাস রচনার 
প্রয়োজন কেন হইল ইহা! একটি প্রশ্ব বটে । উপরের মন্তব্যগুলি হইতে ইহার 
কারণ স্পষ্ট বুঝা যাইবে । আমি নৃতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া এতিহাসিক পদ্ধতি 
অবলম্বনে বর্তমান ইতিহাসধানি রচনায় অগ্রসর হষ্য়াছি। একটু অনুধাবন 
করিলেই দেখা যাইবে কোন দেশের রাজনৈতিক অথবা সাহিভোর ইডিছাস 
সেই দেশের ভূগোল ও জাতিতত্র সহিত বিশেষভাবে জড়িত রহিয়াছে। 
কোন দেশের সাহিতোর ইতিহাসের সহিত তদ্দেশবাসীগণের রাজনৈতিক 
ইতিহাস এবং সমাজ ও ধর্মমতের সন্বন্ধ অল্প নহে। মঙ্লকাবো বদ্িত 
বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রা ও সমাজ-ভীবন আনেক নৃতন তোর সন্ধান দেয়। 
এই বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া সাহিতোর ইতিহাস রচনা! কর! 
সঙ্গত নহে। মোটামুটি মত্রচিত গ্রস্থখানির বৈশিষ্টা নিয়ে দেওয়া গেল। 
গ্রন্থখানিতে আমার উদ্দেশ্য কতখানি সফল হষ্টয়াছে তাহা সুধীবর্গের . 
বিচাধ্য । 

(১) প্রাচীন বাঙ্গালার রাজনৈতিক ইতিহাস, ভূগোল, সমাজ, ধর্ম ও 
জাতিতত্বের উপর তিত্তি করিয়া বন্ঠমান গ্রস্থখানি রচনা করিয়াছি । এইজগ্য 
এই বিষয়গুলি সম্পফিত বিশেষ বিশেষ অধ্যায় গ্রন্থ মধো নিবদ্ধ করিয়াছি। 
সাহিত্যিক সৌন্দধ্য ও বিষয়বস্থ্ব এই উভয় দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছি। 

(২) বৌদ্ধ-ধর্মের উপর অনাবশ্ক জোর দেই নাই। বরং প্রাচীন 
বাঙ্গালা সাহিতো শৈব-ধশ্ম এবং হিন্দু-তান্ত্রিকতার বিশেষ প্রভাব দেখা্টতেও 
চেষ্টা পাইয়াছি। 

(৩) প্রাচীন সাহিতাকে শ্রেণী (9০০) হিসাবে ভাগ করিয়া এক এক 
স্বতন্ত্র শ্রেণীর সাহিতা একত্র গ্রথিত করিয়া আগ্যস্ত লিপিবদ্ধ করিয়াচি। একট 
সাহিতাকে শতাব্দী হিসাবে একস্থানে বিভাগ করিয়া দেখাইলেও এই রীতি 
অনুসরণ করিয়া গ্রন্থখানি লিখি নাই। মহাপ্রন্ুদ্বার৷ সাহিত্যকে তংপূর্বদ, 
তৎসাময়িক ও তৎপরবর্তী আখ্যা দিয়া তাহার ও নবদ্ীপের নামে চিদ্ছিত 
করিবার প্রপ্নাস পাই নাই। গৌড়ের নামে অথবা ছসেন সাহু কিবা 
মহারাজা কৃ্ণচন্দ্রের নামে সাহিত্যিক যুগের নামকরণও সমর্থন করি নাই। 
এইক্ধপ করিবার কারণ প্রস্থ মধ্যে যথাস্থানে আলোচন! করিয়াছি । 

(8) গ্রন্থখানি সরলভাবে রচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। অনাবস্তুক 
উচ্ছাস কিন্বা অহেুক ভাবপ্রবণতা বর্জন করিয়াছি। বিশেষ করিয়া, হথাসম্ভব 
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প্রত্যেক কবির জীবনী ও তংসঙ্ষে তাহার রচনার নমুনা দিয়া গিয়াছি। 
ইছাতে কবির রচনা বুঝিতে হৃবিধা হইবে। 

(৫) ভাষা-তব, অক্ষর-তত্ব, ছন্দ, অলঙ্কার ও সামাজিক ইতিহাস, 
নানা বংশলতা প্রন্তুতি অল্লুপরিমাণে উল্লেখ করিয়াছি। সাহিত্যের ইতিহাসে 
এই বিষয়গুলির প্রয়োজন আছে কিন্তু এতংসম্পর্কে অত্যধিক আলোচনা 
বর্তমান গ্রন্থে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক মনে করি, কারণ ইহা ভাষার ইতিহাস 
কিন্বা শুধু সাহিত্য সমালোচনার গ্রন্থ নহে। ইহা কোন বিশেষ সময়ের 
সাহিভোর উদ্ভব ও পরিপুষ্টির বিবরণসম্থলিত কবিগণ ও তাহাদের কাব্যসমূহ 
সম্বন্ধে একখানি ধারাবাহিক ইতিহাস। 

(৬) এই গ্রস্থরচনার উপাদান ও ইহার উদাহরণ সংগ্রহে প্রধানত: 
ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের গ্রন্থগুলির উপর অধিক নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছি 
এবং তজ্জস্য ধণ স্বীকার করিতেছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুধিশালায় 
অনেক মূল্যবান পুথি রহিয়াছে। এই পুথিগুলির সাহায্যও নিয়াছি। এতন্তিন্ন 
বঙ্গীয় সাহিতা-পরিষং গ্রন্থাগার, কোচবিহার রাজকীয় গ্রস্থাগার এবং বঙ্গীয় 
'এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে। 

(৭) সাহিত্যিক ও বিষয়গত নানা জটিল প্রশ্নের নৃতনভাবে সমাধানের 
চেষ্টা করিয়াছি এবং প্রতোকটি বিশেষ বিষয়ে প্রাচীন হইতে আধুনিককালের 
সর্বশেষ সমালোচক পর্যাস্ত সকলের মতামত যথাসম্ভব দিতে এবং কঠিন 
বিষয়সমূহের মীমাংসা করিতে যত্তু পাইয়াছি। 

(৮) প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অবৈষ্ণব অংশ বিশদরূপে লিখিতে 
চেষ্টা পাইয়াছি এবং বৈধ অংশে অনাবশ্যক ভক্তির উচ্ছাস না করিয়া সাহিতা 
সমালোচনার চেষ্টা করিয়াছি। নানা নৃতন বিষয়ের, যথা-_ইতিহাস, ভূগোল, 
নত, তাস্ত্রিকতা, শৈবধর্শ প্রভৃতির সহিতও সাহিত্যের সংযোগ ও তৎসঙ্গে 
ইহাদের প্রভাব দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছি। 

(৯) গ্রস্থখানির মধ্যে অঙি আধুনিক সংবাদ দিতেও চেষ্টা করিয়াছি 
এবং বিভিন্ন মত নিরপেক্ষভাবে উল্লেখ করিয়া আলোচনার চেষ্টা করিয়াছি। 
ুর্ধববস্তী স্থধীগণের মত সর্বদা অন্ধভাবে গ্রহণ না করিয়! স্বাধীনভাবে চিন্তা 
করিয়া দেখিয়াছি এবং স্থানবিশেষে আমীর নৃতন মত প্রমাণ করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছি। 

ফলকথ। গ্রস্থখানি ভূজত্রাস্তিশূন্ত করিতে চেষ্টার ক্রটি করি নাই। 
তবুও গ্রস্থ মধ্যে উহা! কিছু থাকা সম্ভব এবং এইজন্ত আমিই দায়ী। 


(২৯) 


(১*) এই গ্রন্থখানি রচনা উপলক্ষে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি 
যে আমাদের প্রাচীন যুগের সাহিত্য দরিদ্র নহে বরং যথেষ্ট সমৃদ্ধ। 
সেকালের রচনার একঘেয়েমি দোষ আছে বলিয়া একটি অভিযোগ আছে। 
ইহা আংশিক সতা হইলেও আমি নানারূপ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দেখাইটতে 
চেষ্টা করিয়াছি যে তংকালে বত বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থ রচিত হইত । 
তংকালীন কবিগণ ও গান রচনাকারীগণের বহুমুখী প্রতিভার চিহ্নম্বরূপ সহ 
সহত্র হস্তলিখিত পুধি রহিয়াছে। মামাদের দুাগা যে ইহাদের একটি বৃহৎ ভাগ 
এখনও সুদূর পল্লী অঞ্চলে নগবের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চক্ষুর অস্্রালে 
সংগোপনে অস্তি্ধ রক্ষা করিতেছে । আমাদের জাতীয় এতিহ্থোর প্রাচীন 
নিদর্শন এই পুধিগুলির উদ্ধারকল্পে প্রচুর অর্থবায়, যথেষ্ট পরিশ্রাম এবং বিরাট 
আয়োজন অত্যাবশ্যক । যাহারা মাতভমিকে ভালবাসেন তীহারা নিশ্চয়ই 
এই পুথিগুলির প্রয়োজনীয়তা উপলন্ধি কবিয়৷ এতৎসম্থদ্ধে অগ্রসর হটবেন। 
কিন্ত এই ছুরুহ কাধা একক সমাধান করাও সম্ভব নূহ এবং ভাবিয়া দেখিলে 
করিবেনই বা কাহ্গারা? সুতীব্র রবি-রশ্মিতে অন্ধপ্রায় চক্ষুর ছারা দূরে দুটি 
নিক্ষেপের ন্যায় স্বদূর প্রাচীন যুগের দিকে দষ্টিপাত করা কঠিন বটে। 
এতছৃপযোগী রুচি ও অর্থ বা কোথায়? 

যুগে যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য নবকলেবর গ্রহণ করিয়াছে । আদিযুগে 
এই সাহিভা একদিকে প্রধানতঃ গান ও ছড়ার আকারে শৈব ও বৌদ্ধ 
সন্ন্যাসীগণের “চধাপদ” ৪ “দোহা"সমূহ এব' নাথপন্থী শৈব সঙ্গ্যাসীগণের 
“গোরক্ষবিজয়” ও “গোপীচন্দ্রের গানের মধা দিয়া বৈরাগা প্রচার করিয়াছে। 
অপরদিকে নানাবূপ ছড়ার আকারে প্রচারিত “ডাক” ও “খনার বচনে”্র 
মধা দিয়া গৃহস্থালীর উপযোগী মূল্যবান উপদেশসমূহ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 
কোন বিশেষ দেব-দেবীর পৃজা বা স্তুতি উপলক্ষে আদি যুগের একট 
ছড়া ও গানগুলি রচিত হয় নাই । খু; ৮ম হইতে ১১শ শতাব্দীর মধ্য 
পর্যন্ত এই জাতীয় রচনাগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম উন্মেষে সাহাব্য 
করিয়াছিল। 

ধু: ১৩শ হইতে ১৮শ শতাব্দী পধান্থ বিস্তৃত বাঙ্গালা সাহিত্যের 
মধ্যযুগে এই বৈরাগ্য ও গানস্থ্যাশ্রামের পরস্পর বিরোধী আদর্শের সমন্বয় 
সাধিত হইয়াছিল। যোগী শিব গৃহী হইলেন এবং শুধু শিবই নতেন 
এই সঙ্গে নানা দেব-দেবীর পৃজ। এবং দেবচরিজ্র ও মানবচরিত্র বর্ণনার মধ্য 
দিয়! বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরের ছবি অস্কিত হইল। একদিকে এই জাতীয় 


(৪৮) 


সাহিত্য যেমন বাস্তবধর্্ী হইয়া পড়িল অপরদিকে জ্ঞানমারাঁ সন্্যাসীগণের 
উপদেশাবলীর ভিতর দিয়া ক্রমশ: বৈদান্তিক তক্তিবাদের বিকাশ হইতে 
লাগিল। বিদেশীর ও বিংন্ীর আক্রমণে পর্যাদস্ত অসহায় বাঙ্গালী 
ক্রমশঃ দেব-পৃজায় মনোনিবেশ করিয়া ভক্তি-আকুল চিত্তে ষে স্তবস্তৃতি 
করিতে লাগিল তাহাতেই মধ্যযুগের সাহিত্যের গোড়াপত্তন হইল। মঙ্গল- 
কাবা ও শিবায়নগুলি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । তান্ত্রিক জ্ঞানবাদ মাতৃকাঁ- 
পূজার মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইল । বাঙ্গালার অধিবাসী মাতৃকাপৃজক । তিব্বত 
্র্ধী ও অগ্্রিক জাতিগুলিই ইহার প্রধান সহায়ক হইবার কথা। কালীগুজা, 
চণ্তী-পুজা ও মনসা-পৃজার প্রভৃতি শাক্ত পূজার মধ্য দিয়া জ্ঞান ও ভক্তি এই 
উভয় মতের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হইল। এই যুগের প্রথমদিকে ধর্্ম-চেষ্টাই 
মুখ্য এবং সাহিত্য গৌণ । ধাহারা সাহিত্যস্্টি মুখ্য এবং বিষয়বস্ত্রর অভাবে 
ধর্্মানুগ বিষয়বন্ত্রর প্রচলন সমর্থন করেন প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের 
প্রারস্তিক ইতিহাস ও পারিপান্থিক অবস্থা তাহাদের অভিমত সমর্থন করে না। 
এই কথা নিশ্চিত যে সাহিতা শ্ষ্টির অভিপ্রায় থাকিলে কাহারও কখনও 
বিষয়বন্ত্রর অভাব হয় না। 
এই যুগের প্রায় মধাভাগে (খুঃ ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে ) নবদ্বীপে 
যুগাবতার স্্রীচৈতন্ের আবির্ভাব হয়। তাহার আবির্ভাবের ফলে নববলে 
বলিয়ান বাঙ্গালার বৈষ্ণব সমাজ এক নূতন দার্শনিক মত প্রচারে মনোযোগী 
হয়। বাঙ্গালার নবপ্রচারিত বৈষ্ণব মতানুসারে গাহস্থ্য ধর্মে নারীর নূতন 
স্থান লাভ ঘটে। বৈরাগোর নীতির মধ্য দিয়া “পরকিয়া” মতের নারী- 
ঘটিত ব্যাপারও প্রচারিত হইতে থাকে এবং ক্রমশ: জাতীর চরিত্র পৌরফহীন 
হইয়া পড়ে। যে তান্ত্রিকতা শঙ্করাচাধ্যের মায়াবাদ প্রচারের যুগেও জাতীয় 
চরিঞ্জ বলিষ্ঠ করিয়া! তুলিয়াছিল তাহারও ক্রমশ: অবনতি ঘটিতে আরম্ভ করায় 
তান্ত্রিক বৌন্ধধন্ম, তান্ত্রিক শৈবধশ্ম, তাস্ত্রিক শাক্তধর্ম এবং তান্ত্রিক বৈষবধন্্ 
ক্রমশঃ উচ্ছ্লতার প্রশ্রয় দিতে থাকে। পুরুষের এবং নারীর বলিষ্ঠতা ও 
দৃঢ়চিত্ততা সম্পর্কে 'অস্ততঃ এইটুকু বলা যায় যে অন্য ধশ্মগুলি ইহার যত অবনতি 
ঘটাইয়াছিল বৈষ্ঞবধর্ম| সম্ভবতঃ তদপেক্ষা বেশী অবনতি ঘটাইতে সক্ষম 
হুইয়াছিল। পৌরাণিক আদর্শে সমাজ সংস্কারও ইহার জন্ত কিয়দংশ দায়ী। 
তবে বাঙ্গালীর যুদ্ধবিমুখভার এবং রাজ! লক্ষ্মণ সেনের পলায়নের জন্ত বাক্গালার 
চৈতস্ত-পৃর্্ব বৈষব ধর্ম যে অন্ততম প্রধান কারণ ইহা অন্থমান করা যাইতে 
পারে। জীচৈতন্তের সময় পুরুষের «নারীভাব” বিষয়টি চূড়ান্ত পধ্যায়ে আনিয়া 


( ৩১) 
ফেলিয়াছিল। তবে সৃক্মভাব ও রসবোধের দিকে বৈষব ধর্ম অনেকটা অগ্রসর 
হইয়াছিল ভাহাতে সন্দেহ নাই । 

এই অবস্থায় বৈষব-বিরোধী রক্ষণশীল সথারত ব্রাহ্মণগণ ধু; ১৫শ শতাফী 
হইতে পূর্ণোগ্ভমে পৌরাণিক আদর্শ প্রচারে ব্রতী হষ্টলেন। এষ্ট সময়ের বন্ 
পূর্ধ্ব শুর ও সেনরাজবংশের আধিপতাকালে কোলাঞ্চ (কান্তকৃজ 1) হইতে 
পঞ্চকায়স্থসহ পঞ্চব্রাহ্মণ যেদিন বাঙ্গালাতে প্রথম পদাপণ করেন সেই দিনটি 
বাঙ্গালী হিন্দুর পক্ষে বিশেষ স্মরনীয়। এই ব্রাঙ্গপগণ তিন বিষয়ে বাঙ্গালী 
হিন্দুসমাজের পরিবর্ধন সাধন করেন। 

(ক) তাহারা এই সমাজে পৌরাণিক আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্তে সমস্ত 
স্থানীয় ধর্মগুলির উপর হস্তক্ষেপ করিয়া ক্রমশ: উহাদের অনেক পরিবর্তন সাধন 
করিলেন । অবশ্য একা প্রদর্শন, আপোষ ও কৌশল দ্বারা হারা এই কাধা 
সাধন করিতে পারিয়াছিলেন এবং প্রথমে রাজশক্তির€ সাহাযা পাইয়াছিলেন। 
এইজন্য ঠাহাদের নৃতন শাস্ত্র ও আদর্শ গড়িতে হইয়াছিল । 

(খ) সংস্কৃত ভাষা ও সাহিতা বাঙ্গালার দেশীভাষাগুলির ভিতর এক 
নৃতন প্রেরণা জোগাইল এবং বাঙ্গালা ভাষার সম্পদ বুদ্ধি হইল । 

(গ) সেনরাজগণ প্রবস্তিত কৌলিম্তপ্রথা, বনবিবাহ € কান্যকু াগত 
ব্রাহ্মণবংশীয়গণের প্রতি অগাধ ভক্তিপ্রচারে নবগঠিত শান্ত মুখর হয়! উঠিল 
এবং ইহার ফলে জাতীয় একা সংসাধিত হইলেও জাতির প্রাপ-শক্কির অযথা 
অপচয় ঘটিল। এই ব্রাহ্মণগণের ভবিষ্বুং বংশধরগণের দ্বনীতি “মষ্্রিক- 
পামিরীয়া-মঙ্গোলীয়” জাতিত্রয়ের সযোগে প্রধানত: উৎপন্ন বাঙ্গালী জাতির 
তেজবীধ্য, সমুদ্রযাত্রা, বৈদেশিক সম্বন্ধ ও অনেক সদগ্ডণ আধা আগমনে এবং 
প্রভাবে এইরূপে ক্রমে লোপ পাইতে বসিল। 

ব্রাহ্মণগণের উক্ত প্রচেষ্টায় বাঙ্গাল! সাহিত্যের নানাদিকে উন্নতি 
পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য সংস্কৃত শাস্ত্রের কথা ঠ্াহারা “ভাষাতে” রচনার 
প্রথমে পক্ষপাতী ছিলেন না, পরে অবস্থাগতিকে হইলেন। যাহা হউক, 
সংস্কতের অনবদ্ধ সাহিত্যসম্পদ বাঙ্গালা ভাষা ও ভাবের শ্রীবৃদ্ধি করিল এবং 
পৌরাণিক আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে নানা নৃতন গ্রন্থ লিখিত হতে লাগিল। 
শুধু, রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত নহে-_এই্ট প্রচেষ্টার কলে অনেক সংস্কৃত 
গ্রন্থের অনুবাদ আরস্ত হয় এবং গগ্ভ রচনাও ক্রমশঃ সাহিত্যের আসরে স্থান 
গ্রহণ করে. খু: ১৯শ শতাবীর আধুনিক সাহিত্য এট পৌরাশিক আদর্শের 
কাছেই অধিক খণী। যে জনসাহিত্য, লোকসাহিত্য বা গণসাহিত্য এবং ইহার 
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অন্তর্গত নানাবিধ পাঁচালী, যাত্র! ও কবিগান প্রভৃতি জনসাধাণের মনোরঞ্জন 
করিত তাহারও ইহাতে যথেষ্ট উন্নতি ঘটিল। মাতৃনামে ভাব-বিভোর শাক্ত 
সম্প্রদায়ের গানসমূহ এই “সংস্কার যুগে” গৌড়ীয় বৈষব সম্প্রদায়ের অনবন্ধ 
পদগানগুলির সহিত তুলনীয় হইতে পারে। 
মধাযুগের মঙ্গলকাবা-শিবায়নাদি অবৈষণব সাহিতা মহাকাব্াধন্মী এবং 
বৈষাব পদসাহিত্য গীতিধন্মী ইহা! বলিলে বোধ হয় আপত্তির কোন কারণ 
নাই । অন্ততঃ মঙ্গলকাব্ো ঘটনার আড়গ্থর, পারিপার্থিক অবস্থা ও চরিত্র স্থষ্ট 
সবই মহাকাবোর লক্ষণাক্রান্ত। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্থ্ের অনুগামী রাধা-কৃষ্ণ 
বিষয়ক অথব। মন্াপ্রভু বিষয়ক পদগানগুলি সবই যে গীতিধন্ম্ট তাহাতে 
সন্দেহ নাই। অনুবাদ সাহিত্যের বৈষ্ণব অংশ ভাগবতে শুধু মহাকাব্োর 
স্পর্শ রহিয়াছে। 
অবৈধব সাহিতোর চরিব্রগুলি আদিতে বৌদ্ধ নহে, পৌরাণিক হিন্দুও 
নহে। ইহারা নানা জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত বাঙ্গালী জাতির মূল বৈশিষ্টোর 
পরিচায়ক । বিশেষ বিশেষ ধণ্ম এই চরিত্রগুলির মূলগত ভাব পরিবর্তন করিতে 
পারে নাই। ইহাদের প্রকাশতঙ্গী বদলাইয়াছে মাত্র। মনসা-মঙ্গল সাহিত্যের 
বেহুল।-চরিত্র উদাহরণন্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে । মৃত স্বামী পুনরুজ্জীবিত 
কর! উপলক্ষে বেহুলা বহু কষ্ট স্থ করিয়াছে । সতী নারীর পক্ষে মৃত স্বামীকে 
পুনরা॥ বাচাইবার ঘটনায় পৌরাণিক ব্রাহ্মণা আদর্শ জয়লাভ করিয়াছে । নান! 
পরীক্ষায় উত্তির্ণ। হইয়া বেহুল| যে পাতিব্রতোর জয় ঘোষণা করিল তাহার 
মধ্যেও ব্রাহ্মণ আদর্শ সার্থকতা লাভ করিল। ব্রাহ্ষণগণ সতী নারীর কর্তব্য 
চক্ষৃতে আন্গুল দিয়! দেখাইলেন এবং পাতিত্রতোর কঠোর পরীক্ষার ব্যবস্থা 
করিয়া নারীগণকে সচেতন করিয়া দিলেন। ইহার অপরদিকও আছে। মরা 
বাচান ও বেহুলার পরীক্ষ। দান তাস্ত্রিকতাগন্ধী ও তিববত-ক্রন্দী সমাজের রীতি- 
নীতির পরিচায়ক । ইহা ছাড়া ম্বামী-হার! বেছুলার প্রথম যৌবনে মৃত স্বামীসহ 
এক! নিয়ে জলপথে স্থুদীর্ঘকালের জন্য অনিশ্চিতের আশায় যাত্রা, নানারূপ 
অদ্ভূত কাধাসাধন এবং বৃভাগীত দ্বারা দেবসমাজকে সন্তষ্ট করিবার প্রচেষ্টা, 
নানারূপ প্রলোভন জয় ও চরিত্রের দৃঢ়তা মাতৃপ্রধান (00807970091) 
সমাজের দিকে ইঙ্গিত করে। আধা সমাজে এরূপ আদর্শ ছর্লভ। ৭সাবিত্রী- 
মত্যাবান” কাহিনীর সাবিত্রী-চরিত্র বেস্ছলা-চরিত্রের কাছে ম্লান হইয়া 
গিয়াছে। মধাযূগের সাহিত্যে ব্রাহ্মণ আদর্শের ফলে পট-পরিবর্তন হইল। 
খুঃ ১৬শ শতাব্দী ( মধ্যযুগ ) হইতে বাঙ্গালা সাহিত্যে বণিত চরিত্রগুলির 
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মধ্যে পুরুষের পৌরযের একান্ত অভাব দেখা বায়। হারা তখন জ্যোতিষ 
দৈবন্ঞ ও শাল্্র-বচন বিশ্বাসী । এই সময় হইতে নারীও মৃদ্ৃভায় মধুর এবং 
একান্তই পুরুষের উপর নিরশীলা। মনসা-মক্গলের বেলা ও ধর্দ-মক্ষলের 
লখা-কানেড়ার যুগ তখন শেষ হইয়া গিয়াছে। অবশ্য গ্রন্থগুলি 
রহিয়া গিয়াছে এবং তংসঙ্গে এই নারী চরিত্রগুলিও বগিত হইয়াছে। _ কিন্ত 
ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের ফলে কবিগণ আদি চরিব্রগুলি কতক পরিমাণে রূপান্তরিত 
করিয়া পুরুষাকারের উদাহরণের স্থলে ঈহাদিগকে অনষ্টবাদীরূপে চিত্রিত 
করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই জাতীয় চরিব্রগুলর মধো ধশ্ম অপেক্ষা 
জাতির প্রভাব বেশী, অন্তত: ধণ্মের প্রভাব পরবন্তী। বল্লিত চরিত্রগুলির 
কতকাংশ বৌদ্ধগন্ধী বলিয়া সক্রিয় এনং পৌরাণিক হিন্দু আদশে কতক চরিজ্ত 
নিক্ষিয় (যথা, রামায়ণের সীতা ) ইহ। আংশিক সত হইতে পারে, সবটা সভা 
নহে । নারী হিসাবে নারীর আত্মমধাদাজ্ঞান & জাতিগত প্রকৃতি ধশ্মের 
প্রভাব অপেক্ষা অধিক প্রভাবশালী বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। তথাপি 
পৌরাণিক আদর্শে অনুপ্রাণিত কাণ্থকুজাগত ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালী চরিত্রের ক্রমে 
যে পরিবর্তন সাধন করিয়াছেন ভাহা পিশ্ময়কব বলিতে হইবে 

ভৌগোলিক ও জাতিগত পরিবেশের নধা দিয়া আমাদের প্রাচীন 
বাঙ্গালা সাহিতা দেশের কোন অংশে কাহাদের মাধো প্রথম জন্মলাভ করে তাহা 
এই গ্রন্থে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি । বাঙ্গালা সাহিতোর আদিযুগে যে 
সাহিতোর উদ্ভুব হইয়াছিল তাহার সহ বাঙ্গালার টন্তর প্রাঙ্সের হিমালয়ের 
পার্ধতা অঞ্চল এবং পামিরীয় জাতির সম্বন্ধ সম্ভবতঃ খুব অধিক। মধাযুগের 
বাঙ্গালা সাহিতোর কথা বলিতে “বঙ্গ” ও “রা” প্রদেশের কথা ম্বতঃই মনে 
হয়। বাঙ্গাল! সাহিতা তখন নিদিষ্ট কপ পরিগ্রহ করিয়াছে। এই সাহিত্যের 
উল্লেখযোগ্য কতক অংশ মঙ্গলকাবা এবং রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের 
অনুবাদ। চণ্ডী ও মনসার নামে প্রধান মঙ্গলকাবাগুলি এবং রামায়ণ ও 
মহাভারতের অনুবাদ প্রথম অথবা প্রধান কবিগণের প্রায় সকলেরই জন্মভূমি 
“বঙ্গ” অথবা দক্ষিণ ও পূর্বব-বঙ্গ প্রদেশ ।- যে জাতির মধো ইচ্থাদের উন্ব 
তাহার! বাঙ্গালার মগ্তিক-মাঙ্গোলীয় মিশ্রজাতি। এই সাহিত্য ক্রমে পশ্চিম- 
বঙ্গে বিশেষত; রাঢদেশে ছড়াইয়া পড়ে ও ক্রমে উন্নতি লাভ করে। মঙ্গল- 
কাব্যের মধ্যে মনসা-মঙ্গলের প্রথম কবি কাণপা হরিদত্ত এবং নারায়ণ দেব, 
বিজয়গুপ্ত প্রভৃতি প্রধান কবিগণ পূর্ধবঙ্গবাসী ছিলেন । চণ্তী-মঙ্গলের প্রথম 
কবিদ্বয় মাণিক দন্ত ও জনার্ছনের নিবাস সঠিক জানা যায় না, তবে উচ্ছা হয় 
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“বঙ্গ” নতুব! উত্তর-বঙ্গ ( বরেন্ত্র)। রামায়ণের কবিগণের মধ্যে কৃত্তিবাস ছাড়া 
অনত্ত, চন্দ্রাবতী প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। মহাভারতের 
কবিগণের মধ্যে সঞ্জয়, কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকরণ নন্দী প্রমুখ কবিগণ 
পুর্ব-বঙ্গবাসী। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে “ধর্্-মঙ্গল” শ্রেণীর কাব্যের পশ্চিম-বঙ্গে 
ও গড়ে উৎপন্তি এবং অংশতঃ পর্বব-বঙ্গে প্রচারিত এবং ইহার কবিগণও এই 
অঞ্চলদ্ধয়ের অধিবাী। ভাগবতের অনুবাদ প্রকৃতপক্ষে বৈষণব-সাহিত্য। 
মবৈষ্ব-সাহিতা পূর্ব-বঙ্গের সাহায্যে এবং বৈষ্ণব-সাহিত্য পশ্চিম-বঙ্গের 
প্রচেষ্টায় গড়িয়া! উঠিয়াছিল। পদাবলীর চণ্ডীদাস ও ভাগবতের প্রথম অনুবাদক 
মালাধর বন্থ উভয়ই পশ্চিম-বঙ্গবানী। যদিও বৈষ্ণব-সাহিত্য পশ্চিম-বঙ্গকেই 
অধিক আশ্রয় করিয়াছিল তবুও একথা বলা চলে যে মহাপ্রতু হইতে আরন্ত 
করিয়া অনেক পূর্ধব-বঙ্গের ভক্তই নবদ্ীপে এই ধর্মের প্রচার করিয়া সাহিত্য- 
সষ্টির সাহায্য করেন। অপরপক্ষে দ্রাবিড়ীদের প্রভাব গৌড়ীয় বৈষব- 
সাহিত্যে খুব বেশী। 
প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য আদিযুগে বৌদ্ধ পালরাজগণের সহানুভূতি 
লাভ করে। মধ্যযুগে এই সাহিত্য হিন্দু সেনরাজগণের সাহায্য পাইয়া 
গড়িয়া উঠে। গৌড়রাজগণের সাহায্য প্রাপ্ত হওয়াতে তাহাদের রাজ্যান্তর্গত 
রাঢ়দেশে এই সাহিতোর প্রচুর চর্চা হইতে থাকে । বাঙ্গালাদেশে আর্ধাসভ্যতা 
সর্বপ্রথম গঙ্গা নদীর ছৃষ্ট তীর আশ্রয় করিয়া পশ্চিম হইতে ক্রমে পূর্ববদিকে 
বিস্তুত ছয়। আর প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতা পরবর্ীকালে রাজনৈতিক 
কারণে উত্তর ও পূর্ধবদিক হইতে পশ্চিমদিকে রাঢ়দেশে অনেক পরিমাণে 
ছড়াইয়! পড়ে। তখন উত্তর-রাঢদেশ আধধ্যলভ্যতার কেন্দ্ররূপে গণ্য হয়। 
গড়ে অবস্থিত রাজশক্তি রাঢ়ের সন্গিকটে বিরাজ করিতেছিল। গঙ্গার প্রধান 
খাত অনুদরণ করিয়া এবং পৌগু,বর্ধন ও বক্গভেদ না করিয়! গৌড়ের রাজশক্তি 
প্রথমে হুগলী বা ভাগীরথী নদীর ছুই তীর দিয়া এবং নবদ্বীপকে কেন্ত্ 
করিয়। আার্ধাসভ্যতা প্রচারের চেষ্টা করে। তমোলুকের সামুদ্রিক বন্দর এবং 
সাগর-সঙ্গম তীর্ঘস্থান ভাগীরধীর মাহাত্ম্য প্রচারে ও আধ্যসভ্যতা বিস্তারে 
সেনরাজগণকে উৎসাহিত করে। ইন্থার ফলে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য এই 
অঞ্চলে এড সমৃদ্ধ হষ্য়া উঠে যে এক এক সময় মনে হয় বুঝি এট সাহিত্যের 
জন্ম এইখানে । সম্ভবতঃ তাহ! ঠিক নহে।, যাহা হউক, বঙ্গদেশ' ও পূর্বববঙ্ 
প্রাচীনবাঙ্গাল। লাহিত্যের প্রধান গীঠন্থান এবং রাঢ়দেশ পূর্বব-বঙ্গের উদ্ভাবিত 
এই সাহিত্যের সমর্থক ও সমৃদ্ধিসাধক বল! যাইতে পারে। এই যুগের 
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বাঙ্গাল। সাহিত্য পুনরায় পশ্চিম-বঙ্গের কলিকাতা অঞ্চল হইতে পূর্বব-বঙ্গের 
দিকে অগ্রসর হইতেছে । কালের কুটিল গতিতে বাঙ্গালা সাহ্িতোর আরও 
কত পরিবর্তন হইবে কে বলিতে পারে! 

বর্তমান গ্রন্থধানি আমার বনু বংসরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা ও অক্রান্ত 
পরিশ্রমের ফল । ইহাতে নানারপ ভ্রটি ও মতানৈকা থাকাও নিতান্ত 
স্বাভাবিক। তবে, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্তা সম্বন্ধে আমি যেরূপ চিন্তা ও 
গবেষণা করিয়াছি তাহাবই রূপটি অকপটে পাঠকবর্গ ও ভিজ্ঞান্বর গোচর 
করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। আমার সিদ্ধান্থে কোনকপ ডল থাকিলে অবশ্য 
আমিই দায়ী । এতদিন গ্রন্থধানি মুদ্রণকালে আমার প্রুফ সংশোধনের 
অপট্রতার ফলে & অনবধানতাবশতঃ কতকগুলি ভ্রমপ্রমাদ রহিয়া গিয়াছে । 
এই সমস্ত ক্রট-বিচাতির জন্যও আমারদিকের দায়িহ ছুঃখের সহিত স্বীকার 
করিতেছি। যাহাহটক বোধগমা সাধারণ বর্ণাস্ুদ্ধি ভিম্ন বিশেষ বিশেষ 
ভুলগুলি গ্রন্থপাঠের সুবিধার ভগ্য একটি হ্রমসশোধনের তালিকায় 
নিবদ্ধ কবিলাম। আশা কবি এই সমস্ত উলকুটি সন্ধে বিষয়বন্তর 
গুরুহবোধে সন্গদয় পাঠকবর্গেব সহাম্্তি 6 উৎসাহ হইতে বঞ্চিত 
হইব না । 

এই গ্রন্থমাধো যে সাতখানি চিত্র সাযুক্ত হইল, তাহা সমস্ত 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ের অনুগ্রহে প্রাপ্ত ৷ এই চিত্রগুলি আমার গ্রস্থমাধো 
নিবন্ধ করিতে অনুমতি দেওয়াতে আমি এই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের কর্তৃপক্ষকে 
মামার বিশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি। 

মংপ্রনীত প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিতোর এই ইতিহাসধানি অনুগ্রহ করিয়া 
গ্রহণ ও মুদ্রিত করাতে মাননীয় ভাইস-চ্যাল্পেলারস কলিকাতা বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়ের কর্তপক্ষকে আমার অশেষ কৃতদ্ন্কা জ্ঞাপন করিতেছি ।, এই 
উপলক্ষে বিশেষভাবে অনারেবল জগ্টিস শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 
এমএ, এল্-এল্‌বি., ডাঃ শ্ামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এমএ, এল্‌-এল্‌. বি. 
ডি.লিট., এল্‌-এল্‌.ডি., ব্যারিষ্টার-এযাট-ল এম. পি. শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ 
এম্‌এন (কলিকাত। বিশ্ববিগ্ঠালয়ের প্রাক্তন রেজিষ্টার ) এবং ডাঃ স্রীকমার 
বান্ৰোপাধ্যায় এমএ. এল্‌-এল্‌.বি, পি-এইচ.ডি. (রামতসু লাহিড়ী অধ্যাপক ) 
মহোদয়গণের নিকটও আমার অপরিশোধনীয় খণ স্বীকার করিতেছি । এক্ট 
পরম শ্রদ্ধেয় ম্ছোদয়গণের স্ানুভূতি ও সাহাযোই এইট গ্রন্থমুত্রণ সম্ভব 
হইয়াছে । এই খ্রন্থপ্রকাশে উৎসাহিত করিবার জন্য শুক প্রকাশচন্জর 
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পনেগোপাধায় বি.এ, (কঃবিঃ এাসিষ্টান্ট বেজিষ্টার ) মহাশয়কে৪ আমার 
শতেক্ঞা জানাইনেছি | ৯ 


পণিশেষে গ্রন্থধানি স্ুাককণপে সুদ্রণের জন্য শ্রীসরস্বতী প্রেসের কল্মীরন্দকে 
এব বিশেষ ভাবে এঠ প্রেসের পক্ষে শ্রীধুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ গুহবায় বিএ. ও 
মুক্ত নতেন্দ্রাথ দ্ধ নহাশয়দ্ধয়কে এবং আমাৰ প্রাক্তন ভাত্র স্নেহাস্পদ 
আবাপান্পনাথ বন্দ্যোপাধায় এম একে আমার আস্রিক ধন্থাবাদ জ্বাপন 
করবি, ঠডি। ইতি 


কলিকাতা পিশ্ববিগ্কালয়, 
/ [ শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত 
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প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


শ্রথজ অধ্যায় 


বাঙ্গালা সাহিত্যের ভিত্তি 


বাঙ্গালাদেশ ও বাঙ্গালী জাতিকে বুঝিতে হইলে বাঙ্গাল! সাহিত্যকে 
ভালরূপে জানিতে হইবে, কারণ সাহিতোর ভিতরে জাতীয় জীবনের অনেক 
কথা লিপিবদ্ধ থাকে । এই হিসাবে প্রতোক সাহিত্য প্রত্যেক জাতির অমুলা 
সম্পদ । বাঙ্গালা সাহিতা সম্বন্ধে একই কথা বলা যাইতে পারে। সাছিতা 
শুধু রদবোধের দিক দিয়া অর্থাং সাহিত্যিক দ্টিতঙ্গী দিয়া পাঠ করিলে সম্পূর্ণ 
লাভবান হওয়া যায় না। প্রত্যেক জাতিরই সংস্কৃতিগত, ভাষাগত, ধর্মগত 
ও জাতিগত এমন অনেক মূল্যবান তথা সাহিতোর ভিতরে লুকাফিত থাকে 
যাহা অন্যত্র পাওয়া কঠিন এবং জাতীয় উন্নতির পক্ষে অপরিহাধ্য । এদিক 
দিয়া আধুনিক সাহিতা অপেক্ষা প্রাচীন সাহিত্যের মূল্য অধিক। 

বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিতা নানারূপ বিষয়সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ । এই 
সাহিত্যের দিকে এখন বাঙ্গালী জনসাধারণের দুটি আকৃষ্ট হইলেও তাহাতে 
আশানুরূপ ফললাভ হইয়াছে কিনা সন্দেে। আধুনিক লাহিত্য প্রাচীন 
সাহিত্যেরই রূপান্তর মাত্র । প্রাচীন সাহিত্য ভালরূপে জানিতে হইলে কোন্‌ 
কোন্‌ বিষয় ভিত্তি করিয়া ইহা আমাদের পাঠ করা উচিত নিয়ে ভাঙার উল্লেখ 
করা গেল। ... 

বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনার পূর্বে বাঙ্জালাদেশের বিভিপ্ন সময়ের 
আয়তন ও ভৌগোলিক সংস্থানের দিকে দৃষ্টি দিতে হুইবে। সাহিত্যের 
বৈশিষ্ট্য ও পরিপুষ্টির সহিত এই বিষয়টি বিশেষজ্ঞবে জড়িত রহিয়াছে । শুধু 
বর্তমান বাঙ্গাল! প্রদেশ নহে, এই উপলক্ষে বৃহত্বর বাঙ্গালার কথাও চিন্তা 
করিতে হুইবে। বৃহত্তর বাঙ্গালার ভিতরে আসাম, বিহার, ছোটনাগপুর ও 
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উড়্িত্তা গ্রদেশকে আংশিক বা! সম্পূর্ণরূপে ধরা যাইতে পারে। সন্কীর্ণ অর্থে, 
শুধু বাঙ্গালা ভাষাভাষীর দেশ হিসাবে, পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব্ব পাকিস্থান সহ 
বাঙ্গালার আশেপাশের কতিপয় জেলা ইহার অস্ততূক্তি করিতে হইবে। 
উল্লিখিত “বৃহত্তর বঙ্গদেশ”কে এক কথায় “প্রাচ্যদেশ” বলা যাইতে 
পারে। এই দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলে নানাজাতি আসিয়৷ বসতিস্থাপন 
করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে অদ্রিক জাতি, পামিরীয়ান 
( আল্লাইন ) জাতি, মঙ্গোলীয় জাতি, ড্রাবিড় জাতি ও আর্ধ্য জাতি। মূলতঃ 
বাঙ্গালার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব হইতে অষ্্িক জাতি, উত্তর হ্টতে পামিরীয়ান ও 
মোঙ্গল জাতিছয়, পশ্চিম হইতে আর্ধা জাতি ও দক্ষিণ হইতে দ্রাবিড় জাতি এই 
দেশে প্রবেশ করিয়া বসবাস করিয়া আমিতেছে। ইহার ফলে এখন বাঙ্গালী 
জাতি বলিতে ঘে জাতিকে বুঝি তাহার মধ্ো রক্তের সংমিশ্রণ অল্প হয় নাই। 
এই জাতিগুলি একদেশে বাসের ফলে ক্রমে বাঙ্গালী জাতিতে পরিণত 
হইতে কত রাজনৈতিক ও সামাজিক আবর্তন বিবর্তন হইয়া গিয়াছে তাহা 
নির্ঘয় কর! ছুরহ। ইহার সঠিক ও নুসন্বদ্ধ ইতিহাস আজিও লিখিত হয় নাই । 
বাঙ্গালাদেশে উল্লিখিত জাতিগুলির উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়া বাঙ্গালার 
সংস্কৃতি ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছে। এই বিষয়ে এই জাতিগুলির মধ্যে 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধর্দের অভ্যুদয় এবং প্রসারও অল্প সাহাযা করে নাই । 
বন্ৃশাখাসমন্থিত এই জাতিসমূহ অনেক ধর্মমত ও নানা দেবদেবী পৃজার 
প্রবর্ধনে সাহ্াযা করিয়াছে । কালক্রমে বৃহত্বর ধর্মের দিকে বৌদ্ধধধ্, 
পৌরাণিক হিন্ুধর্দ ও তান্ত্রিক ধর্ম প্রচারিত হইয়া এই সব লৌকিক দেব- 
দেবীগণকে বব স্থ অঙ্গীভৃত করিয়া লইয়াছে। এইরূপে নানাজাতির ধর্মমূলক 
সংস্কৃতির ফলে আধুনিক বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতি রপ-পরিগ্রহ করিয়াছে। 
বাঙ্গালার প্রাচীন দেবতাদের মধো শিবঠাকুর, সূরধ্য বিষ, মনসা, চণ্ডী 
প্রভৃতি প্রথমে কোন্‌ কোন্‌ জাতির দেবতা বলিয়া গণ্য হইতেন? প্রাচীন 
ত্রতকথা, রূপকথা, গীতিকথা, ছড়া ও গানের মধো বর্তমান বাঙ্গালী জাতির পূর্বব- 
পুরুষগণের সম্বন্ধে কত কথাই না লুক্ধায়িত রহিয়াছে । শিবায়ন, মঙ্গলকাবা, 
রামায়ণ, মহাভারত, বৈষবসাহিত্য প্রভৃতির মধ্যেও বাঙ্গালীর সামাজিক গঠন 
এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও দার্শনিক দৃষটিভঙ্গীর প্রচুর পরিচয় প্রাপ্ত 
ছওয়া যায়। কোন্‌ কোন্‌ বিশেষ কারণ-পরম্পরায় এই দেশের জনগণের মধ্যে 
সংস্কৃতি ও সামাঞ্জিক সংহতি গড়িয়। উঠিয়াছে এবং সাহিত্যে তাহার নিদর্শন 
রহিয়। গিয়াছে তাহা বিশেষ লক্ষা করিলে অনেক নৃতন সংবাদ জানা হাইবে। 


বাঙ্গালা সাহিত্যের ভি্ছি ও 


প্রাচীন বাঙ্গালীর বহির্বাণিজা, সমুদ্যাত্রা ও দূরদেশে উপনিবেশ স্থাপনের ফলে 
বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ও সাহিত্য কি পরিমাণে প্রভাবিত হইয়াছে তাঙ্াও অস্ুসন্ধান 
করা একান্ত আবশ্যক। 

এতদিন বাঙ্গালা প্রদেশের পশ্চিমদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিশেষজ্ঞগণ 
অনেক নৃতন তথা উদ্ঘাটিত করিয়া আসিয়াছেন। এখন বাঙ্গালার উত্তর ও 
পূর্বদিকে তাহারা সমাক্‌ দৃষ্টিপাত করিলে আরও অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কৃত 
হইতে পারে। এই অঞ্চলের আসাম প্রদেশে প্রাচীন কত রাজদ্চের ভগ্লাবশেষ, 
কত মঠ, মন্দির ও গৃহাদিসম্থিত নগরের ভর্স্ত প, বিস্মৃত অথবা অপ্ধবিস্মত 
নানা জাতির কীত্ি বহন করিয়া বন-জঙ্গল ও পাহাড়-পর্বতের কুক্ষিগত হইয়া 
লোকচক্ষুর অন্তরালে বিরাজ করিতেছে । বাঙ্গালার ইতিহাস ও সাহিত্যের 
অনেক জটিল সমস্তা ও প্রশ্শেব মীমাংসা এই উত্তর-পূর্ববাঞ্চলের আভ্যন্তরীণ 
অনুসন্ধানের উপর বিশেষভাবে নির করিতেছে । 

বাঙ্গালী জাতিকে ভালরূপে চিনিতে হইলে বাঙ্গালা ভাষাকে ভূলিলে . 
চলিবে না। বর্ধমান বাঙ্গালীজাতিকে গড়িয়া ভুলিতে বাঙ্গালা ভাঙা 
অল্প সাহাযা করে নাই। বাঙ্গালায় আগন্তক নান! প্রাচীন জাতির নানা ভাষা, 
জাতিগুলির একদেশে বসবাস এবং ভাবের আদানপ্রদান হেতু কতকাংশে 
মিশিয়া গিয়া বর্তমান বাঙ্গালা ভাষার সংগঠনে প্রচুর সাঠাযা করিয়াছে। 
বাঙ্গালা সাহিত্যে বাহন বাঙ্গালা ভাষার কাঠামো আলোচন। প্রসঙ্গে শুধু 
সংস্কৃত ( প্রাচীন € নবীন ), পালী, প্রাকৃত € অপত্রংশ ভাষার আলোচন। 
, করিলে চলিবে না। এই উপলক্ষে মদ্িক জাতির (যথা মুণ্ডারি ও 
তজ্জাতীয় ) ভাষা, মঙ্গোলীয় জাতির (বিশেষত: তিববত-ত্রঙ্মী ) ভাষা ও 
জ্রাবিড় জাতির ( তন্মধো তেলে, তামিল, মালয়ালম ও কানাড়ি) ভাষাও 
আলোচনা! করা একাস্তু প্রয়োজন । অবশ্য এই ভাষাগুলি ছাড়া আরও 
কতিপয় ভাষা মূলোর দিকে অল্প হইলেও আলোচনার পক্ষে উপেক্ষদীয় নষে। 
বাঙ্গালীর প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে উল্লিখিত সকল ভাষার সহিত অল্প- 
বিস্তর পরিচয় রাখা সঙ্গত । 

এই দেশের চারুকলা স্থাপতা, ভাক্কর্য প্রড়তির ন্যায় সাহিত্যের 
ভিতরেও অনুসন্ধান করিলে অনেক মূলাবান সংবাদ সংপৃষ্থীত হইতে পারে। 
ভাবসম্দ্ধ ও নানা তথাপূর্ণ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতা বিশেষভাবে আলোচনার 
যোগ্য এবং এইট সাহিতোর ভিত্তি যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়! দেখিতে হবে তাহার 
সামান্ত উল্লেখ এই স্থানে করা গেল। 


ফিতীয় অধ্যায় 
বুহত্তর বঙ্গ ও বাঙ্গাল! সাহিত্য » 


ভারতবর্ষ মহাদেশের লক্ষণযুক্ত একটি বিরাট দেশ । এই দেশে প্রায় - 
চল্লিশকোটি লোকের বাস। এই বিশাল দেশের এবং বিশেষ করিয়া ইহার 
উত্তর-পূর্ব্বভাগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে অনেক জটিল প্রশ্প মনে উদ্দিত হওয়া 
খুব স্বাভাবিক । ইহাদের মধ্যে জাতিগত, সংস্কৃতিগত ও ভৌগোলিক কতিপয় 
প্রশ্নই অবশ্য প্রধান । 

ভারতের অধিবাসিগণ এক জাতীয় নহে নানাজাতীয়। ইহাদিগের 
মধ্যে ককেশীয় জাতির তিন শাখা যথা-_“বৈদিক আধ্যগণ” উত্তর-পশ্চিম 
ভারতে ও আংশিকভাবে দাক্ষিণাতোে, পদ্রাবিড়”গণ সর্বব-দক্ষিণ ভারতে এবং 
*প্রাচ্যগ্গণ উত্তর-পৃর্ধ ভারতে বসবাস করিয়া আসিতেছে । ইহা ছাড়া 
নেশ্রিটো, অস্ত্রিক ও মঙ্গোলীয় নামক শপর জাতিত্রয়ের বিভিন্ন শাখা স্মরণাতীত 
কাল হইতে এই দেশে বসতিস্থাপন করিয়াছে । এই জাতিসমূহের মধ্যে 
নেগ্রিটো জাতির অতি অল্প নিদর্শন এই ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। ককেশীয় 
জাতির শাখাগুলির মধো “বৈদিক আধ্যগণ” “উত্তরদেশীয়” € বি ০:৭1০ ), 
*দ্রাবিড়গণ” “সামুদ্রিক” (27০০১ 5120%0580 ) এবং পপ্রাচাগণ” 
“পাহাড়ী” (4১17156 ) শাখার অন্তর্গত হওয়! বিচিত্র নহে । 

ভৌগোলিক বিশেষদ্বের দিক দিয়া ভারতবর্ধকে প্রধানতঃ চারিভাগে 
ভাগ করা যাইতে পারে, যথা _হিমালয় প্রদেশ ( উত্তরাখণ্ড ), উত্তরভারতের 
সমতলভূমি ( আধ্যাবর্ত ), দাক্ষিণাত্য ( উত্তর-দক্ষিণাপথ ) ও সর্ববদক্ষিণ-ভারত 
( দক্ষিণ-দক্ষিণাপথ ) বা দ্রাবিড় দেশ। সংস্কৃতির দিক দিয়া উত্তর ভারতের 
সমতলভূমি আবার তিনভাগে বিভক্ত করা যায়, থা পঞ্চসিন্কৃদেশ বা উত্তরাপথ 
€ পশ্চিম আধ্যাবর্ত ) মধ্যদেশ বা মধ্য আধ্যাবর্ত এবং প্রাচা (পূর্বব আধ্যাবর্ত )। 
মতান্তরে পঞ্চসিস্ুদেশকে মধ্য আধ্যাবর্তের অন্তর্গত করা চলিতে পারে। 
এই হিসাবে এই অংশটিকেও পশ্চিম আধ্যাবর্ত বল! যায়। 





(১) হত্রচিত এই লেখাটি পুর্বে "প্রীহট সাহিতাপরিধৎ-পত্রিকা-তে, কার্তিক ও নাথ সংখ্যায় (১৩* বাং) 
প্রকাশিত হইন্বাছিল। এই রওনাটি আমার “প্রাচীন বাঙ্গালা নাহিতোয় কথা” নামক গ্রন্থেও অশশতঃ গৃহীত 
হইয়াছে। 


বৃহত্তর বঙ্গ ও বাক্ষালা সাহিত্য € 

বাঙ্গালীগপের হৃদেশ বাঙ্গালাদেশ *প্রাচান্ (শ্রীক 15857) ভূখণ্ডের 
অস্তর্গত। বাঙ্গালীজাতি প্রাচ্যের প্রধান উল্লেখষোগ্য জ্াতি। ভারতের 
আধ্যজাতিসমূহের ধর্ম ও সংস্কতিগত আদর্শ বেদ হইলেও প্রাচ্যের বাঙ্গালী 
আর্ধ্য প্রস্থৃতি জাতির আদর্শ অনেক পরিমাণে তন্ত্রশাস্্র হইতে আসিয়াছে । 
প্রাচীন বাঙ্গালীজাতির সর্ববতোষুর্ধী প্রতিভা, স্বতন্ত্র দৃ্টিভঙ্গী ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রমাপ্রসাদ 
চন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিপিনচন্দ্র পাল, পাচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন 
দাশ, দীনেশচন্দ্র সেন ও প্রফুল্পচজ্্র রায় প্রম্খ মনীষিবন্দ আমাদিগকে অনেক 
নূতন কথা শুনাইয়া গিয়াছেন। বর্তমান সময়েও বাঙ্গালার কতিপয় ম্সম্তান 
আমাদের দৃষ্টি এইদিকে নিবদ্ধ করিতে সচেষ্ট আছেন। 

প্রাচ্য বা পূর্বভারত বৌদ্ধধস্ম. জৈনধশ্ঘ্, ভক্তিশাস্ত্র, নবা-ল্যায়, স্মৃতি 
প্রভৃতি প্রচার করিয়া ধন্ম ও সংস্কৃতির দিকে ভারতের চিন্তাধারার এক নূতন 
রূপ দান করিয়াছে । রাজনৈতিক ব্যাপারেও পূর্ব-ভারতের দান অল্প নহে । 
রাজনৈতিক স্বাতন্থ্বোর দিকে প্রাচীন মগধরাজ্ঞা ও উচ্ভার রাজধানী পাটলিপুত্র 
যথেষ্ট খ্যাতি অজ্জন করিয়াছিল। মহাভারতের যুগ হতে এতিহ্বাসিক যুগ 
প্্যস্ত দিল্লী মহানগরী ( প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ ) যে প্রতিষ্ঠা অঞ্জন করিয়াছিল, 
একসময়ে রাজগৃহের রাজশক্কতির উত্তরাধিকারী পাটলিপুত্র মহানগরী তদ্রুপ 
সমস্ত উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক দগ্টি আকধণ করিতে সমর্থ হ্টয়াছিল। 
প্রাচীন মিথিলার শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত দান৪ অল্পনহে। প্রাচীন নালন্দা ও 
বিক্রমশীলা বিহারদ্বয়ও বৌদ্ধযুগে এই ছুইটি বিষয়ে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ 
করিয়াছিল। মহাভারতের যুগে এই প্রাচযরই অন্তর্গত অঙ্গ, ব, কলিজ, পৌগু 
ও স্ুক্ষরাজ্যের গৌরবময় উল্লেখ রহিয়াছে । বিহ্বারের অন্তর্গত মগধ, বৈশালী, 
চম্পা ও মিথিলারাজা ভিন্ন, উত্তরবঙ্গে গৌড় ও পৌগু.বর্ধন রাজায়, মধ্য- 
বঙ্গে কর্ণনবর্ণ রাজা, দক্ষিণ ও পূর্বব-বঙ্গে বঙ্গরাজা, চন্্রদ্বীপ রাজ্য ও ত্রিপুরারাজ্য, 
আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কামরূপরাজ্য, আসামের সুরমা উপত্যকায় 
কাছাড়রাজয এবং প্রাচোর পূর্ববসীমান্তে মণিপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়া বিভিন্ন 
সময়ে রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পূর্ব-ভারতকে গৌরবান্বিত করিয়াছিল ।১ 
প্রাচ্যের নিকটবন্ব্ণ নেপাল ও আরাকান রাজ্জাদ্ধয়ের প্রভাবও এই প্রসঙ্গে 
উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 


০১) পাল, শুর, সেব, নাথ, খড়গ, চলর, দেব, বর্দশ, মাশিক! ও মারারণ প্রন্তৃতি রাজবংশ হুল বাজালাছেশে 
সথবীর্ঘকাল রাজস্ব করিয়া এই দেশকে গৌরবযতিত করিয়াছে । 





৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


এই প্রাচাতূমির সীমানির্দেশ করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়-_ইহার 
উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে শোণ নদ, মহাকাল পর্ববত ও বেনগঙ্গা, দক্ষিণে 
গোদাবরী নদী ও বঙ্গোপসাগর এবং পূর্ধ্বে পাতকোই, মণিপুর ও লুসাই 
পর্ব্বতশ্রেমী অথবা একেবারে ব্রহ্মদেশের ইরাবতী নদী। এই বিস্তৃত ভূভাগ 
প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ ও নানাজাতির বাসভূমি । ] 

প্রাচ্যদেশের অন্তর্গত বাঙ্গাল। প্রদেশ আয়তনে ও লোকসংখ্যায় প্রাচ্যের 
অপরাপর অংশ হইতে প্রীধান্তলাভ করিয়াছে । বাঙ্গাল! ভাষাভাষীর দেশ 
হিসাবে প্রকৃত বাঙ্গাল! প্রদেশ ইংরেজ-শাসিত বাঙ্গালা প্রদেশ অপেক্ষা বৃহত্তর 
সন্দেহ নাই। উড়িষ্যা, আসাম ও বিহার প্রদেশের অনেকখানি অঞ্চলের 
লোকের মাতৃভাষা বাঙ্গালা । এই বিষয়ে আসাম প্রদেশের অধিবাসীদিগের 
ঘনিষ্ঠতা বাঙ্গালা প্রদেশের অধিবাসীদিগের সহিত খুবই বেশী বলা যাইতে 
পারে; এমতাবস্থায় বাঙ্গাল ও আসামকে একত্র করিয়া ইহার সহিত 
ছোটনাগপুর বিভাগ এবং বিহার ও উড়িষ্যার কিয়দংশ সংযোগ করিলে বাঙ্গালা 
ভাষাভাষী অধিবাসীদিগের যে প্রদদেশটি কল্পনা কর যায় তাহাই প্রকৃত 
বাঙ্গালা প্রদেশ । এই প্রদেশটির সহিত ইংরেজ-শাসিত পূর্বতন প্রদেশের ও 
বর্তমানে সামরিক শাসিত বিভাগের সাদৃশ্য রহিয়াছে । এই অঞ্চল খনিজ ও 
কষিসম্পদে সমৃদ্ধ এবং একটি বৃহৎ অংশ নদীমাতৃক। এই বদ্ধিতায়তন 
প্রদেশের প্রধান ভাষা! বাঙ্গালা হইলেও আধ্যেতর অনেক ভাষাও এই অঞ্চলে 
কথিত হয়। এই ভাষাসমূহের অধিকাংশই আদিম জাতিগুলির ভাষা। 
ছোটনাগপুর ও আসাম প্রদেশের আদিমজাতিদিগের কথা ছাড়িয়া দিলে 
আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত/ক1 ও স্ুরম! উপতাকার অধিবাসীদিগের কথা বৃহত্তর 
বাঙ্গালা সংগঠন উপলক্ষে বিবেচনা করিতে হয় । সুরমা! উপত্যকার অধিকাংশ 
অধিবাসী, বিশেষতঃ শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসিগণ তো বরাবরই বাঙ্গালী আছেন। 
একমাত্র ব্রহ্মপুত্র উপতভাকার কথা বিবেচনা করিতে গেলে দেখা যায় এই 
অঞ্চলের অধিবাসিগণের ভাষা বাঙ্গাল। বা তাহার প্রকারভেদ হইলেও এবং 
বাঙ্গালীগণ সংখাগরিষ্ঠ হইলেও একশ্রেনীর অধিবাসী স্বাতস্ত্রের পক্ষপাতী । ইহা! 
সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ইহা দেশ, ভাবা! ও সংস্কৃতিগত এক্যের বিরোধী । 
এই বৃহত্তর বঙ্গ ব৷ “মহাবঙ্ষের” অধিবাসিগণ বিভিন্ন অংশের প্রাদেশিক সন্ীর্ণতা 
পরিহার করিয়া এক মহাজাতি-গঠনে সহায়তা করিলেই এই দেশের মঙ্ল। 

আমরা এইস্থানে বাঙ্গালীজাতি ও বাঙ্গালাদেশ সম্বন্ধে কতিপয় সমস্যার 
উল্লেখ করিতেছি । 


বৃহতর বঙ্গ ও বাক্ষালা সাহিত্য ৭ 


(১) বাঙ্গালীজাতি গোড়াতে কি ককেবীয় জাতির তিনশাখার কোন 
একটি শাখা হইতেও আসিয়াছে ? তাহা ঠিক হইলে ইহারা অর্থাৎ “প্রাচা 
নামধেয় বাঙ্গালীগণ কি অনেকাংশে 2১117৩ শাখাডূক পামিরীয় না জ্রাবিড় 
এবং ইহারাই কি “ব্রাতা্? খুব সম্ভব ইহারা 4117 শাখারই অন্তর্গত 
পামিরীয় (7287215475) | মহেজোদরোতে আবিষ্কৃত সভাতার আংশিক 
অধিকারী কি উহারাই না অপর কোন জ্ঞাতি? প্রাচীন তুরানীয় জাতির শাখা 
বলিয়া পরিচিত দ্রাবিডগণ কি 10 51601062810671) ককেশীয় জাতি? 
তিব্বত-্রন্ষী নামক মঙ্গোলীয়গণের যে যে শাখা বাঙ্গালা ও আসামে 
উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে তাহাদের “আট” ও সংস্কৃতির এখন কি নিদর্শন 
প্রাপ্ত হওয়া যায়? তাহাদের বন্মান বংশরধরই বা কাহারা? অষ্টিক (/১051710) 
জাতির মুণ্ডারি ও অন্যান্য শাখার বংশধরগণের বাঙ্গালায় সস্কতিগত কি 
দান অবশিষ্ট রহিয়াছে? বর্তমানে বাঙ্গালার কোন কোন ভাতিকে অস্তিক আখা! 
দেওয়া যাইতে পাবে ? এই সব বিভিন্ন ভাতি কিরূপে, কোথা হইতে এবং কোন 
কোন্‌ সময়ে পৃর্ঘ ভারতে প্রথম আগমন করিয়াছিল? সর্বশেষে বৈদিক ও 
পৌরাণিক আধাগণের উন্তরাধিকারিগণ বাঙ্গালাদেশকে যে সংস্কৃতিগত দান দ্বারা 
সমৃদ্ধ করিয়াছে তাহার পরিমাণ সঠিকভাবে নিণীত হইয়াছে কি? অস্যাপি 
ইহারা বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের প্রধান ও বিশিষ্ট অংশ হইলেও এট 
দেশে তাহাদের সভাতা ও সংস্কৃতি বিস্তারের সম্পূণণ ইতিহাস সংগৃহীত 
হইয়াছে কি? এই প্রাচাদেশের অস্থর্গত বর্তমান বাঙ্গালা প্রদেশে সময়ের 
দিক দিয়া নেগ্রিটোগণ ছাড়া প্রথমে 805000 জাতি, তৎপরে বিভিক্ন 
সময়ে 8175 জাতি, 119610-130117811 জাতি € দ্রাবিড় জাতির (7১০01০- 
11105181752) বিভিন্ন শাখা এবং সর্বশেষে বৈদিক আযধাভাতি (২০৫1০) 
আগমন করিয়াছিল কি? এই বিভিন্ন জাতির মধো যে রক্তের সংমিজ্ঞপ 
অনুমিত হয় তাহারই বা স্বরূপ কি! বাক্ষালীজাতির প্রধান ভাগ কি আষ্ট্রো- 
আলপাইন না মঙ্গলো-দ্রাবিড়? বৈদিক আধাসভাতা বাঙ্গালীর অধিবাসি 
গণকে জাতিধণ্মনিধিবশেষে একতান্ত্রে গ্রথিত করিয়া ইহাদিগকে যেরুপে 
সমাজ ও জাতীয় জীবন সম্বন্ধে নূতন রূপ ও প্রেরণা দান করিয়াছিল তাহার 
কতটা ধারাবাহিক ইতিহাস এ যাবৎ সংগ্রহীত হ্টয়াছে? 

(২) বর্তমান বাঙ্গালীজাতি বলিতে সম্ভবতঃ বাঙ্গালার উল্লিখিত প্রাচীন 
জাতিসমূহের মধ্যে 20500-48110911)৩ রক্ষের সংমিশ্রণ সম্পন্প এবং সভ্যতা ও 
সংস্কতিগভ আদানপ্রদানের কলে উদ্ভৃত, বঙ্গভাষাভাষী অথচ বিভিন্ন্দ্ী 
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অধিবাসিগণকে প্রধানত; বুঝাইয়া থাকে । বাঙ্গালার এই সংমিশ্রিত আষ্ট্রো- 
আল্লাইন জাতি অথবা আংশিক অবিমিশ্র প্রাচীন বাঙ্গালীজাতির জীবনযাত্রার 
ধারা এবং তাহাদের শিল্পকলা সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান হইয়াছে বলিয়া 
আমাদের জানা নাই। প্রাচীন বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য বুবিতে হইলে এইদিকে 
আমাদের বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্টক | প্রাচীন বাঙ্গালীজাতির স্থাপত্য ও 
ভাক্কর্ধ্য এবং এই উপলক্ষে গ্রাম ও নগর নিশ্মাণপ্রণালী, চিত্রবিষ্ঠা, সঙ্গীত ও 
নতাবিষ্ঠ। প্রভৃতি কলাবিত্া, যন্ত্রশিল্প, কুটিরশিল্প, নৌশিল্প, বন্ত্রশিল্প ও সীবনশিল্প 
প্রস্তুতি শিল্প, সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি,বিভিন্ন জাতিবিভাগ ও উপজীবিকা', 
চিকিৎসা, অস্ত্বিষ্যা, খনিজবিদ্যা, রসায়ন ও পদার্থবিস্ভা প্রভৃতি বিদ্যা, 
সংস্কৃতি, স্্রী-পুরুষের বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষা ও অধিকার, ধর্মমত, ধর্মপ্রচার, 
দার্শনিক মতবাদ, সমুদ্রযাত্রা, শৌধ্যবীর্ধয, রাজনৈতিক চেতন! এবং ব্যবসা-বাণিজ্য 
প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া বাঙ্গালী- 
জাতির একটা সম্পূর্ণ ইতিহাস রচন। করিতে হইবে । 

(৩) বাঙ্গালীজাতি অতি প্রাচীনকালে বহির্ববাণিজ্য ও অন্যান্য নানাবিধ 
কারণে বহির্ভারতের অনেক সুদূর দেশে গমনাগমন করিয়া তাহাদের ধর্ম, 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তার করিয়াছিল । ইহার ফলে ব্রহ্মদেশ, শ্টাম, ইন্দো-চীন, 
মালয় ও পূর্্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে তাহার অস্পষ্ট নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় । 
প্রাচীন বাঙ্গালীজাতির উপনিবেশস্থাপনের বন্ লুপ্তপ্রায় চিহ্ন এইসব দেশে, 
বিশেষত: ব্রক্ষ, স্টাম, কাস্থোডিয়া, আনাম ( চম্পা) ও মালয় প্রভৃতি দেশে এবং 
সবমাত্রা, যাভা, বলি ও লম্বক প্রভৃতি দ্বীপে অনুসন্ধান করিলে অগ্]ুপি পাওয়া 
যাইতে পারে । চ5170017030-015178. এবং [051০ [:956-]0155এর 
গভর্ণমেন্টন্বয়ের অধুনালুপ্তপ্রায় মিউজিয়মগ্ডলিতে ইহার অনেক নিদর্শন রক্ষিত 
আছে বলিয়া শুনিয়াছি। এই মিউজিয়মগ্জলিতে এবং উল্লিখিত দেশসমূহের 
অভ্যন্তরভাগে ভ্রমণ করিয়া সঠিক তথ্য বাহির করা একাস্ত কর্তব্য । একমাত্র 
দক্ষিপ-ভারতের দ্রাবিড় জাতি ও পূর্ব্ব-ভারতের প্রাচ্য জাতি (প্রাচীন বাঙ্গালী- 
জাতি) এই উভয় জাতির দানই এই অঞ্চলগুলিকে বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়া 
ভুলিয়াছিল। এই উপলক্ষে ভ্রাবিড় জাতি ও প্রাচ্য জাতির দানের তুলনামূলক 
সমালোচনা করাও চলিতে পারে। প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিম্দুধশ্ঘের ষে সব 
নিদর্শন এইসব দেশে রহিয়াছে তাহারও একটা তালিকা প্রস্তুত করিতে 
পারিলে ভাল হয়। এইসব অঞ্চলে পালি ও সংস্কৃত ভাষার প্রভাব কি 
পন্মিমাণ ছিল তাছাও দেখা উচিত। বাক্ষালাদেশে ও তাহার প্রতিবেশী 
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পূর্বদিকের এইসব দেশে বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ ও তন্্রশান্ত্রের প্রভাবের 
তুলনামূলক পরিমাণ নির্ধারণ করিবারও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। 

(8) বাঙ্গালীজাতির বিশ্বৃতপ্রায় শিল্পকলা, সংস্কৃতি ও ভাবধারার 
অনেক নিদর্শন প্রাচীন বঙ্গসাহিতো পাওয়া যাইতে পারে। এই্টদিক দিয়া 
প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর আলোচনা অপরিহাযা মনে হয়। অবশ্ট ইস্থার 
একটা সাহিতাক মূলাও আছে। আমবা এখন তাহা লইয়া বিচার 
করিতেছি না। উল্লিখিত বিষয়গুলি উপলক্ষে এই সাহিতোর কতিপয় 
বিশেষক্থ লইয়া মালোচনা করাই আপাততঃ যাথষ্ট মনে করিতেছি । 

(ক) প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য খুষ্টীয় ৬ম কি ৯ম শঙাকীতে কিরূপ 
আকার ধারণ করিয়াছিল তাহার কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। সাগধী অপভংশ 
হইতে আগত ও ত্রিপুরার “রাঙ্কমালা” বণিত “শ্ুভাষা”, আমাদের এই বাঙ্গালা 
ভাষা অবশ্য ইহার কিছুকাল পুর্ব হইতেই গঠিত হইতে আরম্ত করিয়াছিল। 
ছুঃখের বিষয়, তুলট কাগজে রক্ষিত ও হস্তলিখিত বাঙ্গালা পুথি-পত্রের যে 
পরিচয় এখন পাওয়া যায় তাহা ইহার কয়েক শতাব্ণী পরে লিখিত হইয়াছে। 
যাহা হউক এই অন্তবিধা থাকা সন্ধে যেসব মূলাবান তথা এইসব পুথিতে 
লিপিবদ্ধ আছে, নিয়ে তাহার মধো কতিপয় বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি । 

প্রাচীন বাঙ্গালা সাঠিতো বৌদ্ধ ও হিন্বু এই উভয় ধণ্মের চিচ্ন প্রচুর 
পরিমাণে রহিয়াছে । ইহা ছাড়া নানা লৌকিক ধন্মের ছাপও উহাতে 
বর্ধমান আছে। এই লৌকিক ধশ্মথলি কালক্রমে বৌছ। হিন্লুধ্মের 
অগ্থর্গত হইয়া পড়িতে বাধা হইয়াছে । লৌকিক ধন্মগুলির কোনটি অস্ত্রিক 
জাতি, কোনটি পামিরীয়ান জাতি, কোনটি তিববভ-্রঙ্সী জাতি আবার কোনটি 
বা আধ্যজাতি হইতে আসিয়াছে । অবশ্ত ঠিক কোন্‌ ধশ্ম বা কোন, জাতি হতে 
ইহারা প্রথমে আসিয়াছে সে সম্বন্ধে মন্থুমান করা ছাড়া আর পথ নাই । 
কোল, স1ওতাল প্রন্ততি অগ্রিকজাতীয় অধিবাদিগণের কোন কোন শাখ। নুদূর 
অতভীতকালে সভ্য ও উন্নত থাকাও অসন্ভব নহে। প্রাচীন “নাগ” জাতি কি 
ইহাদের জ্ঞাতি-গোষ্ঠী না ইহ্বারা দ্রাবিড়? খুব সম্ভব ইহারা অগ্রিক শাখার 
অন্তর্গভ। তাহারা তো সভা ছিল বলিয়াই মনে হয়। ভারতের নানা অংশে 
সর্প-পৃজার সহিত ইহাদের কোন সন্নধ ছিল কি না তাহা বিবেচনা কর! 
াইতে পারে। 

চত্তীদেবী, মনসাদেবী ও ধর্দঠাকুর প্রভৃতি লৌকিক দেবতার পূজা 
রাকশক্তির সাহাযো কতটা পুষ্টিলাভ করিয়াছিল তাছা! বলা কঠিন, তবে বৌদ্ধ 

0. 0. 101--২ 


১ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


ও হিন্দুধর্ম যে অন্ততঃ সাময়িকভাবে যথেষ্ট পরিমাণে রাজশক্তির সাহায্যলাভ 
করিয়াছিল তাহার পরিচয়ের অভাব নাই। 

(খ) বৈদিক আর্যাগণ এইদেশে বসতিস্থাপনের অনেক পরে উত্তর-বঙ্গে 
(বর্তমান রাজসাহী বিভাগে) পালরাজবংশ কৌদ্ধধশ্ম প্রচারে মনোযোগী 
হষ্য়াছিলেন। পালরাজবংশের অভুদয়ের কিছু পরে প্রথমে শুরবংশ ও 
তৎপরে সেনরাজবংশ বৈদিক হিন্দধন্ম প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন । 
পৌরাণিক হিন্দুধর্ম সেনরাজবংশের প্রচেষ্টায় যথোচিত প্রসারলাভ 
করিয়াছিল । মুসলমান অধিকারের সময়ও সুদীর্ঘকাল বৈদিক ও পৌরাণিক 
মতাবলম্বী ব্রাহ্মণগণের নেততে হিন্দুসমাজ্ে ইহার আদর্শ প্রতিষ্ঠালাভ 
করিয়াছিল। এইস্থানে বল! আবশ্যক--তখন তান্ত্রিক আদর্শও ক্রমশঃ হিন্দু 
ও বৌদ্বধর্শে প্রবেশলাভ করিয়া উভয় ধর্মমতকেই নৃতন রূপ দান করিয়াছিল । 
বৈদিক ও তাহার উত্তরাধিকারী পৌরাণিক মতের সহিত তান্ত্রিক মতের অপুর্ব 
সমন্বয় এই বাঙ্গালাদেশেই সম্ভব হইতে পারিয়াছিল। মহাযানী বৌদ্ধধর্মের 
মধ্যে এতদ্েশীয় তান্ত্রিক মতের প্রবেশলাভও বৌদ্দধর্মজগতে এক নৃতন 
অধ্যায়ের স্থচনা। করিয়াছিল। কামরূপ, গৌড় ও নবদ্বীপ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
পৌরাণিক ধশ্মমত ও আদর্শের প্রধান কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল । 
তাস্ত্রিক ধর্ট্ের স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রূপ এখন আর জানিবার উপায় নাই । তবে 
ইহার আদর্শ ও পুজাপদ্ধতি যে বাঙ্গালা! ও আসাম প্রদেশে, হিন্দু ( পৌরাণিক ) 
শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবধন্মাকে এবং মহাযানী বৌদ্ধধশ্মকে প্রচুর রূপাস্তরিত করিতে 
সক্ষম হইয়াছিল ততপক্ষে কোনও সন্দেহ নাই । লৌকিক ধন্মগুলির মধো__ 
হছিন্দুমতের শৈব ও শাক্তধন্ম তাস্ত্রিক ও পৌরাণিক প্রভাবে পড়িয়৷ 
বিশেষভাবে পরিবপ্তিত হইয়া পড়ে, এবং এই ছুইটি লৌকিক ধন্মের প্রাথমিক 
পুষ্টির স্থান নির্ববাচন করিতে গেলে গৌড়রাজ্যের অন্তর্গত উত্তর-রাঢ দেশকেই 
সেই সম্মান দেওয়া যাইতে পারে কি না তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা সঙ্গত। 
সংগুপ্ত বুদ্ধ (?) অথবা বৌদ্ধগঞ্ধী লৌকিক ধন্মঠাকুরের পূজা একমাত্র রাঢদেশে 
ও তঙ্গিকটবস্তী অঞ্চলে প্রচলিত হইয়া পুপ্রিলাভ করিয়াছিল। ইহারও 
কারণানুসন্ধান প্রায়াজন। আর একটি কথার উল্লেখ এইস্থানে করিতেছি । 
লৌকিক স্ত্রীদেবতাগুলি মূলত: আধ্যেতর বা অনাধ্য অগ্্রিক ও তিববত-ত্রহ্ষী 
জাতিগুলি হইতে আসিয়াছে কি না তাহা বিশেষ করিয়া দেখা দরকার । 
ই! ছাড়া বাক্গালায় ককেশীয়জাতিগুলির মধ্যে প্রাচ্য পামিরীয় জাতি হইতে 
শিবন্দেবতা, সমুক্তপ্রিয় ভ্রাবিড়জাতি হইতে বিষ্ছদ্দেবতা এবং বৈদিক আধ্য- 


বৃহত্বর বঙ্গ ও বাক্ষালা সাহ্কিতা ১১ 


জাতি হইতে নূর্ধযদেবতা প্রথম আসিয়াছ্েন কি না ভাহাও বিবেচনাসাপেক্ষ। 

বাঙ্গালা ও ইহার পার্শ্ব অঞ্চলে মানবজাতির ভারতবর্ধায় শাখাগুলির 
অন্তর্গত সমস্ত জাতি বসবাস করিয়া বাঙ্গালার ধম, সমাজ, সংস্কৃতি ও 
এঁতিহোর ভিতরে যে এক অপূর্বব সমন্বয় আনিয়া দিয়াছে, প্রাচীন বাঙ্গালা 
সাহিত্য পাঠ করিলে তাহা বিশেষভ'বে হৃদয়ঙ্গম হয়। এই সাহ্কিতোর 
মঙ্গলকাবা, শিপায়ন, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ৪ বৈষণবসাহিতা এবং 
কুলজীগ্রস্থনিচয়ে তাহার অনেক চিহ্গ বর্ধমান অব । এই সাহিতাগুলির মধো 
মঙ্গলকাবাসমূহে বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস আনক পরিমাণে নিবন্ধ আছে। 
গৌড়রাজাকে আশ্রয় ক্রিয়া বাক্গালার প্রাচীন ইতিহাস € লৌকিক কাবোর 
মধো আদি মঙ্গলকাবাগুলি প্রথমে টন্নতিলাভ করিয়াছিল । ধণ্মমঙ্গল সাহ্িতা 
ও ধর্মঠাকুরের পুভ্ভা গৌডবাজ্ঞোব আন্র্গত বাঢ়ের বাহিরে পাওয়া কঠিন। 
চণ্তীমঙ্গলের দেবী চণ্ডী এব মনসামচ্গলের দেবী মনসা হয়াতো বাঙ্গালার উত্তর 
€ পূর্ববদিক হইছে যথাক্রমে প্রথমে এদেশ আসিয়া থাকিবেন । চণ্তীমঙ্গল ও 
মনসামক্ষল সাহিতা পাঠ করিলে উন্তব-বঙ্গ, হিমালয় প্রদেশ ও কামরূপ 
অঞ্চলের সহিতই যেন এই ভুই দেবার বিশেষ ঘনিচ সম্পর্ক দেখা যায়। 
" গৌড়রাজাকে আবলম্বন কবিয়া প্রথমে এই তুই সঙ্গলকাবাসাহিভা গড়িয়া 
উঠিলেও পরবর্তী কালে পুর্রব-বঙ্ছে € দক্ষিণ-বঙ্গে শাক সাহিতোর অশ হিসাবে 
মঙ্গলকাব্যগুলির মধো মনসামঙ্গল সাতিতোর বিশেষ শ্রীবুদ্ধি হয়। পুর্বা ও 
দক্ষিণ-বঙ্গ শাক্তসাহিতোব দিকে এব পশ্চিম-বঙ্গ বৈষঝবসাহিতোর দিকে 
অধিক আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল বলা যায় কি? রামায়ণ, মহাভারত ও 
. ভাগবত প্রভৃতি বাঙ্গাল! অন্বাদ সাহ্িতা প্রথমে পশ্চিমবঙ্গ ও কালক্রমে 
দক্ষিণ, পূর্ব ও উত্বর-বঙ্গে সমভাবে প্রসাবলাভ করিয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। 

(গ) প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতা আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাচীন বাঙ্গালার 
রাজাগুলির এবং বিশেষ করিয়া গৌড়রাজ্োর উল্লেখ আপরিষ্ার্যা। প্রাচীন 
বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসারের সহিত এই রাজাগুলির বিশেষ সম্বন্ধ জড়িত 
রহিয়াছে । ম্ুতরাং এই রাঙ্াগুলির নাম € ইহাদের ভৌগোলিক সংস্থান 
জানা একান্ত আবশ্যক । এই রাজ্ঞাসমূহে বিভিল্ন সময়ে বিভিন্ন রাজশক্কির 
অভ্যুদয় ও উৎসাহের ফলে বাঙ্গালার সংস্কতির ও বিভিন্ন প্রকার সাহিত্যের 
উন্নতি ঘটিয়াছিল। গোড়রাজ্যের অধীশ্বর পাল ও সেনরাজ্ঞবংশ এবং পরবর্তী 
মুসলমান নরপতিগণ রাজনীতি ও বাঙ্গালার সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক 
হিসাবে প্রচুর বশ অর্জন করিয়াছিলেন । 


১২ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


বর্তমান মালদহ জেলায় অবস্থিত প্রাচীন গৌড় মহানগরীর ধ্বংসাবশেষের 
মধো প্রাচীন বাঙ্গালার অনেক কীণ্তিকলাপ লুক্কাযিত আছে । মোটামুটি এই 
জেলা ও ইহার পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের কিয়দংশ লইয়া প্রাচীন গৌড়রাজ্য 
প্রথমে গঠিত হইয়াছিল । কালক্রমে “গৌড়দেশ” কথাটির নান! অর্থে ব্যবহার 
হইয়াছে । কোন সময়ে বর্তমান রাজসাহী বিভাগের দক্ষিণাংশকে গৌড়রাজ্য 
বলিত। আবার কোন সময়ে পশ্চিম-বঙ্গ অর্থে “গৌড়” শব্দ ব্যবহৃত হইত | 

ইহার কারণ বোধ হয় যে রাঢ়দেশ ইহার অন্তর্গত ছিল এবং “বঙ্গদেশ" 
( পূর্ব ও দক্ষিণ-বঙ্গ ) ইহার শাসনের বাহিরে ছিল, অস্ততঃ স্বতন্বদেশ বলিয়া 
গণ্য হইত । মুকুন্দরামের চণ্ডীতে (১৬শ শতক ) আছে, “ধন্য রাজ্জা মানসিংহ, 
বিষুপদাম্বজ ভূঙ্গ, গৌড় বঙ্গ উৎকল অধীপ।” এক সময়ে সমগ্র বাঙ্গালা- 
দেশকেই "গৌড় দেশ” বলিত। “চৈতম্ত-চরিতামৃত” প্রমুখ বৈষবসাহিতো 
ইহার উল্লেখ আছে। বর্তমান “বাঙ্গালী” অর্থে বৈষ্বসাহিত্যে ৫গৌচটিয়া” শব্দ 
প্রযুক্ত হইয়াছে । খুঃ৮ম শতাব্দীতে (খুঃ ৭৩৯ অন্দে) পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
গোপাল “গৌড়ে” (টউলেমির “গঙ্গারিজিয়া” ) প্রথম স্বীয় রাজধানী স্থাপন 
করেন । তাহার মূল রাজধানী ছিল বর্তমান মুঙক্গের জেলার অন্তর্গত ওদস্তিপুরে । 
যেকোন বাঙ্গালার মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যাইবে, * 
উত্তর-বঙ্গের প্রায় পশ্চিমসীমায় বিহার প্রদেশের সন্নিকটে ও ওদস্তিপুরের 
অনতিদূরে গোপাল তাহার গৌড় রাজধানী স্্াপন করিয়াছিলেন । যেস্থানে 
গৌড় অবস্থিত উহা! উত্তর-বঙ্ষের “বরিন্দ” নামক উচ্চভূমির অন্তর্গত । গঙ্গার 
উত্তর তীরস্থ এইস্বান সুরক্ষিত বিবেচনায় এবং বাঙ্গালার অধিক অভান্তরে 
প্রবেশের বাধা হেতু হয়তো এইস্যানে গৌড় মহানগরী প্রথমে নিস্মিত 
হইয়া থাকিবে । আমাদের ইহা অনুমান মাত্র । মুসলমান বিজয়ের পুবের 
উত্তর-ভারতে “পঞ্চগৌড়” বলিয়া একটি কথার প্রচলন ছিল। পরবর্তী বাঙ্গালা 
সাহিতোও তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই দেশগুলি সারম্বত, কাম্কুন্ত, 
গৌড়, মিথিলা এবং উৎকল। বাঙ্গালার প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান অনেক 
পতি “পঞ্চগৌড়েশ্বর” উপাধি ধারণ করিতেন । এইরূপ পপঞ্চদ্রাবিড়” 
বলিয়াও একটি কথা আছে। 

এই গৌড়রাজ্য হইতে একটি প্রাচীনতর রাজ্য গৌড়ের পূর্বদিকে 
সংস্থাপিত হইয়াছিল। এই রাজ্যটির নাম পৌগু,বর্ধন। বৈদিকযুগের 
"আরণ্যক" সাহিত্যে ও পরবর্তী কালে মহাভারতে এবং পুরাণে ইহার উল্লেখ 
পাওয়া যায়। মহাভারতীয় যুগে পৌগু.ক বাসুদেব বিখ্যাত প্লাজা ছিলেন। 


বৃহত্বর বক্ষ ও বাক্ষাল! সাহিতা ১৩ 


পৌতু.বর্ন মহানগরী কোন্‌ স্থানে অবস্থিত ছিল তাহ! লয়! মতভেদ আছে । 
বগুড়া জেলার অন্তর্গত “মহাস্থানগড়” নামক স্থানকে অনেকে এই নগরীর 
শেষচিহ্ছ বলিয়া নির্দেশ করেন। এই রাজোর পূর্ববসীমায় করতোয়া নদী 
এবং উত্তরে তিস্তা (ত্রিশ্রোতা ) নদ) তিস্তা নদ বারংবার গতিপরিবর্তনের 
জন্ত কুখ্যাতি অর্জন করিয়াছে । পৌগ্ু বঞ্ধনের উত্তরে একটি রাজা 
গড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহা কুচবিহার রাজ্য । এই তষ্ট রাজোর পৃর্ষেষ কামকপ 
রাজা অবস্থিত ছিল। 

(ঘ) তিস্তার ম্যায় ব্রহ্মপুত্র নদের অস্ত: একবার গতিপরিষর্ধন লক্ষা 
করিবার বিষয় । আসাম হইতে বাঙ্গালাদেশে বেশ ককিয়া এই নদের 
পুরাতন খাত ময়মনসিংহ ও ঢাকা জ্রেলার মধা দিয়া চলিয়া গিয়াত্ছ। উচ্কার 
নৃতন জলপ্রবাহ “যমুনা” নদী নামে ঢাকা € রাক্তসাহী বিভাগের সীমানির্গেশ 
করিতেছে । কোন সময়ে এই পুরাহন খাতের দক্ষিণ তীর পূর্বব-বঙ্গের উদ্চুর 
সীমা বলিয়া এবং ইহার উত্তর তীব হিমালয় পর্বতের মূল পরাম্ম প্রসারিত 
কামরূপ রাজোর দক্ষিণ সীমা বলিয়। গণা হইত । এইরূপে করতোয়া নদ 
কোন সময়ে উত্তর-বঙ্গের পূর্ববসীমী এব' কামরূপ « পূর্ব-বঙ্গের পশ্চিম সীমা 
নির্দেশ করিত। তিক্তানদেব ভলধারা এক সময়ে করোয়া (প্রাচীন নাম 
“সদানীরা” ) নদে পতিত হইত । প্রাচীন পরর্ব-নঙ্ষের দক্ষিণ সীমা পল্মানদী । 
পদ্মানদীর দক্ষিণ অথবা দক্ষিণ-পৃর্কেধ চট্টগ্রাম ও হংসহ সমনট, নিয্-বঙ্জ বা 
দক্ষিণ-বঙ্গ অবস্থিত ছিল। 

গঙ্গার প্রাচীন এক ধারা পূর্ববদিকের পথে করতোয়া নদের সহিত মিলিত 
হইয়াছে । এই ধারা আরও পৃব্ধে অগ্রসর হইয়া বর্তমান ঢাকা মহানগরীর 
নিয়স্থ নদী প্রাচীন “বুড়িগঙ্গা নামে ও নিকটস্থ ধলেশ্বরী নদী নামে ক্রমশ: 
পৃর্বব-দক্ষিণ দিকে শীতলক্ষা ও মেঘনা নদীর সতিত মিলিত হইয়াছে । গঙ্গার 
সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ধারা “ভাগীরথী” বা “হুগলী” নদী নামে পুর্বে বাগড়ি 
ও পশ্চিমে রাঢ়দেশের সীমানির্দেশ করিয়া কলিকাতা মহানগরীর নিয় দিয়া 
বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। সেনরাজগণ তাহাদের রাজ)কে চারিটি ভাগ 
করিয়া প্রদেশগুলির নাম “রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ি ও বঙ্গ” একট নাম দিয়াদ্িলেন। 
প্রথমে নিয় বা দক্ষিপ-বঙ্গ ও পরে পূর্বব-বঙ্গ লইয়া বঙ্গদেশ গঠিত হ্টয়ানিল। 
ইহাই ন্প্রাচীন “বঙ্গ”দেশ এবং বর্তমান সমস্ত প্রদেশের বাঙ্গালা বা বঙ্গ নামটি 
এই প্বঙ্গ”দেশ হইতে আসিয়াছে । 

গঙ্গার উত্তর ত্বীরে বরেন্দ্র ভূমি (বর্তমান উত্তরবঙ্গ বা রাজসাহী বিভাগ )। 


১৪ প্রান বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


এই অঞ্চলে সেনরাজগণের (১*ম_১২শ শতাব্দী ) অত্যুদয়ের পূর্ব যে 
রাজাসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছিল তন্মধ্যে পৌগু,বদ্ধন ও. গৌড় স্থবিখ্যাত। এই 
রাজাছ্বয়ের পার্শবন্তী রাজাদ্ধয় হিমালয় পর্যন্ত বিস্তৃত কামরূপ (কাঙর ) এবং 
কোচবিহার । ইহ] পুর্ববেও উল্লিখিত হইয়াছে । বরেন্দ্র ও এইসঙ্গে সমগ্র 
টন্তর-বঙ্গের উ্ধরদিকে প্রাকৃতিক সীমা হিমালয় পর্বত, ইহার পশ্চিম দিকের 
প্রাকৃতিক সীমা মহ্থানন্দা নদী বলিয়া নির্দিষ্ট হইলে মহানন্দার পশ্চিমে 
অবস্থিত বিশ্বারের অন্তর্গত পৃিয়া জেলাকে ও এই তঞ্চলের অস্তভূক্তি বলিয়া 
ধরা যাইতে পারে । এই হিসাবে কুশী নদীই বৃহত্তর বরেন্দ্রের পশ্চিমসীমা | 

গঙ্গার দক্ষিণ 'তীরে ৪ প্রেসিডেন্গী বিভাগের উত্তরাংশে অবস্থিত 
“কানাসোণা” শ্রামকে কেহ কেহ প্রাচীন কর্ণন্ুবর্ণ নগরী বলিয়া মনে করিয়। 
থাঁকেন। প্রাচীন “ন্ুঙ্গা” ও “কর্ণন্রবর্ণ” প্রাদেশদ্ধয় লইয়া এপ মতভেদ আছে 
যে ইহাতে অবাক হইতে হয়। কেহ কেহ পল্ুহ্ষ”কে রাঁঢাদেশ বলিয়া এবং কেহ 
কেহ চট্টগ্রাম বিভাগে ধাধা করেন । দকর্ণমুবর্ণ কেহ কেহ মুশিদাবাদ জেলায়, 
কেহ কেহ বদ্ধমান জেলায় এবং কেহ কেহ ত্রিপুরা অঞ্চলে অবস্থিত ছিল 
বলিয়া নির্দেশ করেন । যাহা হউক আমরা উভয় দেশকে আপাততঃ পশ্চিমবঙ্গে 
বলিয়াই ধরিয়া লইলাম। ভাগীরঘীর পশ্চিমতীরে বর্তমানে অবস্থিত নবদ্বীপ 
মহানগরী কোন সময়ে সেনরাজগণের রাজধানীর গৌরব লাভ করিয়াছিল । 
নবদ্ধীপের স্থাননির্দেশ লইয়া গোলযোগ আছে। কেহ কেহ ভাগীরথীর 
পূর্ধবতীরে, কেহ কেহ পশ্চিম তীরে এবং কেহ কেহ ভাগীরথীর ঠিক মধাভাগে 
এই মহানগরীর প্রাচীন স্থানের নিদ্দেশ করিয়া থাকেন । বলা বাহুলা 
বিষয়টি বু বাগ বিতগ্াব স্ষ্টি করিয়াছে । 

বাগন্ডি অঞ্চল শ্ুন্দরবনের অরণা সমাবৃত থাকিয়া দক্ষিণ-বঙ্গের সতত 
পরিবর্তনশীল নদ-নদীসমূহ্ভের গতিপথে অবস্থানছেতু বসবাসের পক্ষে বিশেষ 
অন্ুকুলস্বান বলিয়া! বিবেচিত হইত বলিয়া মনে হয় না । সম্ভবতঃ এইজন্থা এই 
অঞ্চলের মধাভাগে অবস্থিত ইছামতী ও মাতলা নদী ছুইটির পূর্বব-তীর বঙ্গ বা 
পূর্ধব-বঙ্ষের অধিবাসিগণ কর্তৃক এবং পশ্চিম তীর রাঢদেশের অধিবাসিগণ 
কর্তৃক ক্রমে উপনিবিষ্ট হইয়া অনেকটা সামাজিকভাবে এই উভয় অংশের 
অন্তর্গত হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য এই উভয় নদীর ছুই তীরই শাসনতাস্ত্রিক 
ছিসাবে পুর্বে প্রেসিডেন্পী বিভাগের অন্তর্গত ছিল। নিম্ন-বঙ্গের যশোহর, 
খুলনা, ফরিদপুর ও বাখরগঁজ জেল! লইয়া প্রাচীন “বক্ষ১-ৰ? “সমতট” দেশ 
প্রথমে গঠিত হইয়া থাকিবে । মতভেদ চট্টগ্রামের উপকৃলভাগ হইলেও 


বৃহত্বর বঙ্গ ও বাঙ্গাল! নাহিতা ১৫ 


আমাদের মতে এই সমতট ভূভাগের উত্তর-পূর্্ সীমায় পল্মানদী এবং 
তাহার উত্তর-পূর্ব তীর হইতে প্রাচীন ব্রহ্ষপুত্র নদের পুরাতন খাত পর্যন্ত 
মূল পূর্ব্ব-বঙ্গ । এই পূর্বব-বঙ্গ ক্রমশ: বিস্তৃত হয়া আরও উত্তর দিকে গারো 
পাহাড় পধ্যন্ত এবং পূর্বদিকে মেঘনা নদী অতিক্রম করিয়া গ্রীহট্র ( অধুনা 
আংশিক আসাম প্রদেশের মধো ) ও কুমিল্লা জেলা এবং ত্রিপুরারাজা এমন কি 
ক্রমশঃ প্রাচীন উপবঙ্গের অন্তর্গত নোয়াখালি, চট্টগ্রাম ও পার্বতা চট্টগ্রাম 
জেলা সমূহকে ও কুক্ষিগত করিয়া ফেলিয়াছে। 

বাঙ্গালা প্রদেশের লোকজনের বসবাস, রীতি-প্রকৃতি ও নানারাজা 
সংস্থাপনের ধারা আলোচনা করিলে দেখ! য'য় আধাব'শোস্কুব বিভিন্ন জনশ্রোত 
গঙ্গা নদীর দক্ষিণ তীর ধরিয়া কেবলই “যন পশ্চিম দিক্‌ হইতে পূর্ববদিকে 
যাইতেছে । ইহার ফলে পশ্চিম হইতে ক্রমে পুব্বদিকে কতকগ্চলি স্যান 
যথা পূর্বস্থলী, নবদ্বীপ, ভট্টপল্লী, কোটালিপাডা, ফুল্প্ী ও বিক্রমপুর সংস্কৃত 
শিক্ষার জন্য খাতি অঞ্জন করিয়াছে । আবাব যদি পূর্ববদিকের কথা বিলেচনা 
করি, তবে দেখিতে পাইব কতিপয় জন[স্নাত পূর্বদিক হইতে বাঙ্গালার পশ্চিম 
দিকে ছুটিয়াছে। ইহাদের মধো মঙ্গোলীয় জ্ঞাতির অনেক বংশধর আছে। 
উত্তর-বঙ্গের উত্তর ও পৃর্বদিকের বিভিন্ন মঙ্গোলীয় ভাতি এই অঞ্চলের অধিবাসী 
হইয়া পড়িয়াছে এবং অপরপক্ষে পূর্ববঙ্গ হাতে দলে দলে লোক আসিয়া উত্তর- 
বঙ্গে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিতেছে । বাঙ্গালা প্রদেশের বাহিরের মঙ্গোলীয়গণ 
হিমালয় প্রদেশে, পৃর্বদিকে অবস্থিত ব্রঙ্গীদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে (বিশেষত: 
সানদেশে ), মণিপুব রাক্তো ও আসামের ব্রঙ্মপুরর উপভাকায় বসতিস্মপন 
করিয়াছে । এই শেষোক্ত স্থানের অধিবাসিগণ “আহোম” নামে পরিচিত। দক্ষিণ 
হইতে আরাকানের মগগণ নিম্ন ও পূর্ধববঙ্গে এবং আসামে প্রথমে লুটপাট করিয়া 
পরে এই অঞ্চলে অনেকে বাসম্থান নিম্মাণ করিয়াছে । মধা প্রদেশের পথ বিস্বুসন্কুল 
বলিয়া প্রধানত: বঙ্গোপসাগরে উপকূল দিয়া দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় জাতির 
বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন সময়ে রাটদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছে এবং ক্রমে 
“বাঙ্গালীগ্নামে পরিচিত হইয়াছে। এই পথে বাঙ্গালীগণও দক্ষিণদিকে গিয়াছে । 

“প্রাচোর” অন্তর্গত বৃহত্তর বাঙ্গল! € প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্য সম্বন্ধে 
এই স্থানে সামান্ত যে কয়েকটি কথার উল্লেখ করা গেল তাহ! প্রদেশটির 
বৈশিষ্ট্য এবং ইহার অধিবাসিগণের পরস্পরের মধো মূলগত এক্য ও সামন্ত 
দেখাইবারগল্পতজঞ্ষ্গ্ঘ্ট না হইলেই বিষয়টির “রুৎ। নির্দেশ করিতেছে । 
এদেশবাদিগণ ইহা! উপলক্দি করিলেই জাশার কথা 


তৃতীয় অত্যায় 
তান্্বিকত। এবং প্রাচীন বাঙ্গালার ধর্ম ও সংস্কৃতি 


নৃতব ও ভাবাতব্ববিদ্গণের সিদ্ধান্ত অনুসারে দেখা যায় ভারতবধে 
বিভিগ্ন সময়ে সমগ্র মানবজাতির প্রধান শাখাগুলি আগমন করিয়া বসবাস 
করিয়া আসিতেছে । ভারতের “প্রাচ্য” অংশে ইহাদের নিদর্শন অগ্যাপি 
বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদেরই কতিপয়ের সংমিশ্রণে বর্তমান 
বাঙ্গালী জাতির উংপৰ্তি হইয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করিয়া থাকেন। 
ককেশীয়, মঙ্গোলীয়, অদ্টিক ও নেগ্রিটো! নামক মানব জাতির চারিশাখারই 
অস্তির পূর্ব্ব-ভারতে বর্ধমান রহিয়াছে । ইহাদের মধ্যে নেগ্রিটো জাতীয় 
মানবের অস্তিত্ব ভারতবষে প্রায় লোপ পাইয়াছে। বাঙ্গালাদেশ প্রাচ্য- 
ভারতের বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ, সুতরাং বাঙ্গালী জাতির রক্তে নান! 
মানব জাতির সংমিশ্রণ ঘট! খুবই স্বাভাবিক। 

ভারতের প্রথম অধিবাসী নেশ্রিটো জাতীয় বলিয়া! ধাধ্য হইয়াছে। 
ইহাদের পর অস্ত্রিকদিগের নাম করা যাইতে পারে। ইহারা দক্ষিণ-পূর্বব 
এশিয়ার দিক হইতে “প্রাচ্য” বা পূর্ব-ভারতের পথে এদেশে প্রথম আগমন 
করিয়াছিল । তাহার পর ভারতের উত্তর-পশ্চিম দ্বারপথে বিভিন্ন দলে বিভক্ত 
হইয়। ককেশীয়েরা প্রবেশ করিল । ইহাদের যে শাখা ভারতে প্রথম (1) আগমন 
করিয়াছিল তাহারা ড্রাবিড় নামে পরিচিত। ভাষাবিদ্গণের নিকট ইহার! 
ভুরাীয় বলিয়! উল্লিখিত হয়। অপরপক্ষে সামুদ্রিক (6:০:০- ০1067780620), 
পাস্থাড়ী (8117৩) ও উত্তরদেশীয় (ট০:৭1০)--ককেশীয়গণের এই তিন শাখার 
মধ্যে ড্রাবিড়গণ “সামুদ্রিক” শাখার অন্তর্গত, ইহাও কথিত হয়।. ইহাদের 
আগমনের পূর্বে বা পরে “পাহাড়ী” শাখার অন্তর্গত বলিয়া অনুমিত পামিরীয়গণ 
ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে এই দেশে প্রবেশ করে। ইহাদের পর এই 
স্বারপথে “উত্তরদেশীয়” বলিয়া অনুমিত বৈদিক আর্ধ্যগণ ভারতে আগমন করে । 
বোধ হয় ই্থাদেরই প্রায় সকালে অথবা কিছু আগে মঙ্গোলীয় জাতির কোন 
কোন শাখা (বিশেষতঃ তিববত-ত্রক্ষী শাখা ) উত্তর-পূর্র্বদিক হইতে ভারতে 
প্রবেশ করিয়া বসতি স্থপিন করে।- সর ১১ হিপ" হাজার 
বংলরের মধ্যে উল্লিখিত জাতিগুলি ভারতবর্ষে, তথা বাঙ্গালাদেশে, দলে দলে 


তান্ত্রিকতা এবং প্রাচীন বাক্ষালার বর্ম ও সংস্কৃতি ১৭ 


আগমন করিয়া নানাস্থানে ছড়াইয়৷ পড়িয়াছিল বলিয়া! অনুমান করা যাইতে 
পারে। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়েও বিষয়টি সম্বন্ধে আলোচন! কর! গিয়াছে। 

উল্লিখিত মতানুসারে অদ্তিকগণ দ্রাবিড়গণেব নিকট পরাজিত হয়। 
আবার দ্রাবিড়গণ উত্তর-ভারতে প্রথমে পামিরীয় ও পরে বৈদিক আধ্াগণের 
নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়! দক্ষিণ-ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। পামিরীয়গণ 
ক্রমে বাঙ্গালাদেশে প্রবেশ করিলে এই দেশের অস্ত্িকজ্ঞাতীয় অধিবাদীগণের 
সহিত তাহাদের তুমুল সংঘধ বাধে । ইহাব ফলে অদ্ত্িকগণ পামিরীয়গণের 
নিকট পরাজিত হয়। পামিরীয়গণ শুধু যে অগ্তিকগণকেই পরাভ্তিত 
করিয়াছিল তাহা নহে। তাহারা পূর্ববভারতে মঙ্ষোলীয়গণকেও পরাভূত 
করিয়াছিল। উহার ফলে বাঙ্গালার উত্তবাঞ্চল ও কামরূপ অস্তিক, মঙ্গোলীয় 
ও আল্লাইন বা পাহাড়ী জাতীয় পামিরীয়গণের যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হবার 
সম্ভাবনা রহিয়াছে । অবশ্য ইহা আন্বমান নাত । এই সমস্ত যুদ্ধ ও সন্ধি, 
বিরোধ ও মিলনের ভিতর দিয়া সংশ্লিষ্ট জাতিগুলির মধো ক্রমে ধর্ম ও. 
সংস্কৃতির আদান-প্রদান ঘটে এবং একটি মিশ্র ধশ্ম ও সান্কৃতি গড়িয়া উঠে। 
বাঙ্গালায় সকলের শেষে মাগত বৈদিক আযধাগণের দানগ এই উপলক্ষে বিশেষ 
উল্লেখযোগা | ইহারাই নানাজাতি সমৃদ্ঠৃত বাঙ্গালী জাতি ও নানাজাতি 
অধ্যুষিত বাঙ্গালাদেশের মধ্য পৌরাণিক আদশ প্রচান করিয়া জাতীয় একা 
স্থাপনে বিশেষ সাহাযা করিয়াছিল । 

বাঙ্গালী রক্তের প্রধানভাগ খুব সম্ভব অদ্রিক (সম্ভবতঃ প্রাচীন নাগজাডি) 
ও আল্লাইন (পামিরীয়) জাতিদ্বয়ের দ্বারা গঠিত । অনেক নৃতব্বিদ এইরূপ 
অনুমান করিয়া থাকেন । বাঙ্গালী জাতির পূর্বব-পুরুষ প্রধানত: মঙ্গোলো- 
দ্রাবিড় ( [10:08010-)195)0190 ) এইরূপ আর একটি মত প্রচলিত আছে। 
তবে আমরা বর্তমান বাঙ্গালী জাতিকে মূলতঃ অক্ট্রো-আল্লাটন (48050০- 
£8100€ ).বলিবারই অধিক পক্ষপাতী, কারণ ভাষা, প্রাচীন কিন্বদস্তি, এঁতিহ। 
এবং ন্ৃতত্বের দিক দিয়া এই শেষোক্ত মতটিই অধিক সমর্থন লাভ করে। 
অবশ্য বাঙ্গালীর রক্তে কিয়ংপরিমাণে দ্রাবিড় ও মঙ্গোলিয় রক্কেরও সংমিশ্রণ 
ঘটিয়াছে। 

অগ্ত্রিক ও আল্লাইন জাতিদ্বয়ের ভাষা, ধন্ম ও সংস্কৃতি বাঙ্গালী জাতির 
অস্থিমজ্জায় মিশিয়। রহিয়াছে । ইহাদের প্রকৃত রূপ, প্রকৃতি ও মূল্য নিষ্ধারণ 
করিতে প্নরিলে" বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে বিস্বৃত যুগের এক অধ্যায় স্পষ্টরূপে 
জানিতে পারা যাইত। কাধ্যটি কঠিন হইলেও বোধ হয় জসম্ভব নহে! 

0, 9. 101--৩ 


১৮ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


বাঙ্গালী জাতির সংস্কৃতির দিকে অগ্িক ও আল্লাইন জাঁতিছ্বয়ের মধ্যে কোন্‌ 
জাতির দানের স্বরূপ কি প্রকার এবং তাহার মূল্যই বা কতখানি তাহারও 
তুলনামূলক বিচার আবশ্তক। অথচ এই সম্বন্ধে আলোচনার উপযুক্ত 
উপাদানেরও একাস্ত অভাব। 

মাধূনিক বাঙ্গালী জাতির মধ্যে ধর্মের দিক দিয়া তাস্ত্রিক প্রণালী নামক 
একটি প্রণালীর বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশে আল্লাইন 
গোষ্ঠীভুক্ত পামিরীয়ানগণের ( 68771719105 ) বহুবিধ দানের মধ্যে অন্যতম 
শ্রেষ্ঠাদান এই তাস্ত্রিকত1 কি না তাহার অনুসন্ধান প্রয়োজন । বর্তমান প্রবন্ধে, 
এই তান্ত্রিকতা ও প্রসঙ্গত: পামিরীয়ান জাতির ধন্মবিশ্বাসের বৈশিষ্ট্য নিয়া কিছু 
আলোচনা করা যাইতেছে । এই আলোচনার ভিতরে আমার যে কল্পনা ও 
অনুমান মিশ্রিত আছে তাহার ক্তন্ত অবশ্ট আমিই দায়ী । 

বৈদিক যাগযজ্জের সহিত তান্থ্িকতার কোন মূলগত সম্বন্ধ দেখা যায় 
না। উহা ছাড়া পশুবলি এব নরবলিও তান্ত্রিকতার অপরিহাধা অঙ্গ বলিয়া 
মনে হয় না। তান্ত্বিকতা মূলে নিম্স্তরের নানারূপ মন্ত্র ও ক্রিয়াকাণ্ডের 
পক্ষপাতী হইলেও ক্রমে ইহা জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উচ্চ আদর্শ 
গ্রহণ করিয়াছিল। উচ্চ অঙ্গের তান্ত্রিক মত মন্ত্তন্ত্রপূর্ণ এক প্রকার রহস্তবাঁদ 
( ম950019) ) ও ভাবজগতের আবহাওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। গুরুর সাহাযো 
দীক্ষিত হইয়া কতকগুলি রহস্য বা ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষার চচ্চা এই মতের 
অপরিহাধা অঙ্গ । জড়জগত ও মানবদেহের বিশেষ ব্যাখ্যার উপর এই মত 
যে গুরুত্ব অর্পণ করে তাহা বিস্ময়কর । ইহার ভগবংতত্ব, স্থষ্টিতত্ব প্রভৃতি 
বেদ ও পুরাণের মত হইতে কতকটা বিভিন্ন । তন্ত্রের প্রচারিত, মন্ত্রের প্রভাব 
এবং সাধন-ভজনের বিশেষ প্রণালীও লক্ষনীয়। বহু প্রচলিত “তন্ত-মন্ত্র” 
কথাটিতেও তত্ত্ব মন্ত্রের প্রভাব স্থষ্পষ্ট। তান্ত্রিকতা প্রথমে যে অবস্থাতেই 
থাকুক না কেন, ক্রমে ইহার আদর্শ উন্নত হইলে এই মত চিকিৎসা শাস্ত্র 
রসায়নবিভ প্রভৃতির মধ্য দিয়া এদেশীয় বিজ্ঞানশাস্ত্রের উন্নতিকল্পেও যথেষ্ট 
সাহায্য করিয়াছিল। তাস্ত্িকতার নিয়স্তরে তুক্ভাক্‌, ডাকিনীবিষ্তা ও 
যাছবিভ। প্রভৃতির উন্তব হইয়াছিল। মানুষকে মেষে পরিণত করা ( অবশ্য 
বদি সম্ভব হয়) অথবা পঞ্চমকারের অপকৃষ্ট অনুশীলন প্রভৃতি তাস্ত্রিকতার 
অষ্টাচার বলা যাইতে পারে। ইহ! ছাড়! রক্তপাতের সাহায্যে পুজা প্রচলনের 
ভিতর আত্মদানের মহান উদ্দেস্ট ও ব্যাখ্যা পরবর্তীকালে যোজিত হইলেও 
প্রথমে ইছা তাস্ত্রিক মতের অন্তর্গত ছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার 


তান্ত্রিক এবং প্রাচীন বাঙ্গালার 'শ্ম ও সংস্কৃতি ১৯ 


যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে। তা্ত্রিক ক্রিয়াকা্ডের সহিত শুধু রক্তপাত 
কালক্রমে ইহার সহিত যৌনব্যাপারের এক বিশেষ আদর্শ যুক্ত হইয়া তংসাক্রান্ত 
বীভংস ক্রিয়াকলাপ ইহাকে সাধারণের চক্ষে অত্যন্ত হীন করিয়া ফেলিয়াছিল। 
বলাবাহুল্য তাস্ত্রিকতার ভিতরে কালক্রমে উচ্চ আদর্শ স্থাপিত হইলেও ইচার 
বহুল প্রচারের সময় নানা অবান্তর বিষয় ইহাতে প্রবেশলাভ করিয়া ইহার 
অবনতির কারণ হইয়াছিল। 

অঙ্গমান হয় অস্তুতঃ খুঃ পৃঃ তিন তাজ্ঞার বংসর পৃব্ধ তাস্থিক মত বিভিন্ন 
আকারে পুথিবীর নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। খুব সম্ভব প্রাচীনকালে 
মিশর হইতে ভারতবর্ষ পধান্ত নানা দেশের নানাজাতি প্রকারভেদে 
তাস্ত্রিকতারই অনুশীলন করিত। ইহার বহিরঙ্গের ভিতরে ক্রমে রক্তপাত ও 
যৌনব্যাপার প্রবেশলাভ করাতে তাস্থিক আচরণ বীভৎস ও ভীতিজনক 
হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি এক শ্রেণীর ত্রষ্টচরিত্র মানবকে ্ 
বেশী আকধণ করিত কি না কে বলিবে ৮ . 

এখন, ভারতবর্ষে তান্থিকমতের প্রসার বিচার করিতে গেলে প্রথমেই 
একটি প্রশ্ন মনে উদিত হয়। এই মতের প্রধান দেবতা এই দেশে কে এবং 
তিনি মূলে কোন জাতির দেবতা? আমরা এই দেশে যে আকারে তান্ত্রিক 
মত প্রাপ্ত হইয়াছি তাহার প্রধান দেবতা যে শিব তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। এই শিব দেবতাকে কোন জাতি প্রথমে ভারতবর্ষে আনিয়াছে তাহা 
অনুমান করা ছাড়া উপায় নাই। ককেশীয় জ্ঞাতির আল্লাইন শাখাভূক্ 
প্রাচীন পামিরীয়গণকে এই গৌরব দেওয়া যাইতে পারে কি না তাহ। বিবেচনা 
করা যাইতে পারে। অবশ্য এই সম্বন্ধে সঠিক প্রমাণ দেওয়া কঠিন । 

কাশ্মীরের উত্তরে অবস্থিত পামিরের পার্বতা অঞ্চলের প্রাীন 
অধিবাসীগণ প্রাচীনকালে লিঙ্গপৃজক বা শিশ্পপৃজক ছিল কি না তাহার 
অনুসন্ধান করা নিতান্ত আবশ্যক। বৈদিক সাহিতো শিশ্পূজকগণ সন্বন্ধে 
প্রচুর নিন্দাবাদ রহিয়াছে । শিশ্প দেবত! হিসাবে শিবকে গ্রহণ করিলে তিনি 
এই পামিরীয়গণেরই প্রাচীন দেবতা হওয়া বিচিত্র নহে । অবশ্থ হদি তাহার! 
লিঙ্গপৃজক বলিয়া গণা হয় তবেই তাহা সম্ভব। পশ্চিম ভারতের পাঞ্জাব 
সীমান্তে, পার্ব্ধতা অঞ্চলে, “শিবি” বা “শৈব” নামে একটি জাতির (07৮) 
উল্লেখ কোন কোন বিশেষজ্ করিয়াছেন । পাঞ্জাবের অন্তর্গত বিতত্তা নদীর 
ভীরেও এককালে শিবিরাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল ( অভিধান, জ্ঞানেজ্রমোহন )। 
ঈহ্থা ছাড়া পশ্চিম হিমালয়ের অন্তর্গত “শিবালিক” পর্বতঞ্জেণী এবং 


২5 প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


বেলুচিস্থানের উত্তর-পূর্ব অবগ্থিত শিবি উপত্যকা “শিব” নামের সহিত 
জড়িত আছে। পামির প্রদেশের সহিত এই সব অঞ্চলের সম্বন্ধ থাকা 
স্বাভাবিক । পামিরের পুরে এবং অতি সঙ্গিকটে অবস্থিত কৈলাস পর্ববতশ্রেণীর 
সহিত শিবদেবতার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ কাহারও অজানা নাই। এমতাবস্থায় 
শিশ্পষদেবতা শিবের সহিত পামির ও তক্নিকটবস্তাঁ পার্বত্যাঞ্চলের পামিরীয় 
নামক জাতির সম্বদ্ধ স্থাপন খুব স্বাভাবিক মনে হয়। বৈদিক আধ্যগণের 
সহিণ্ত পামিরীয়জাতির সংঘর্ষের এক অধ্যায় দক্ষ-যজ্ঞের কাহিনীতে চিত 
হইতেছে কি নাকে বলিবে? এই শিশ্পদেবতা শিব কালক্রমে বৈদিক শিব বা রুদ্র 
দেবতার সহিত অভিন্ন করিত হইয়াছেন এবং পুরাণের অস্তুভূক্তি হইয়াছেন । 
বাঙ্গালায় প্রাচীনকাল হইতে এই শিবদেবতার মধো নানা বৈশিষ্ট্য প্রবিষ্ট 
হওয়াতে এই দেবতা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর অস্ততুক্তি হইয়াছেন। 
বাঙ্গালা “শিবায়নেগ্র কষি-দেবত1 শিব এবং মঙ্গলকাব্যের শিবকে এই উপলক্ষে 
আমাদের মনে পড়ে। 

পুং ও স্্রীচিহ্কের দিক দিয়া শিশ্রপুজকগণের ছুইটি উপবিভাগ কল্পনা 
কর। যাইতে পারে। উভয় চিহেনর প্রতীককেই ইহারা পুজা করিলেও 
ইহাদের একটি মুখা ও অপরটি গৌণ হিসাবে গণা ছিল বলিয়! মনে হয়। 
উভয় চিহ্ন স্থষ্টিকাধ্যে প্রয়োজন, স্বৃতরাং শিশ্পপূজক মাত্রেই যুগ্র-চিহ্ের 
উপাসক হইবে ইহা! খুবই স্বাভাবিক । শিবলিঙ্গপুজ্জার “গৌরীপট্র” ইহার 
অন্যতম দৃষ্টান্তম্থল। 

যদি পামিরীয়গণ শিশ্পপূজক হইয়া থাকে তবে ইহাদের দেবতা শিব 
এৰং তিনি পুংশিশ্সদেবতা । এই দেবতার সহিত সংযুক্ত স্ত্রীদেবতা বা শক্তি__ 
ছুর্গা, উমা বা গৌরী নামে পরিচিতা এবং গৌণদেবতা। স্ত্রীচিহ্কের দিকে শক্তি 
বা মাতৃকাদেবীকে মুখা করিয়া যে সব শিশ্পপৃূজক পূজা করিত মঙ্গোলীয় 
(ভিববত-ত্রঙ্গী ) জাতিগুলির মধো তাহাদের অস্তিত্বের অনুসন্ধান করা 
প্রয়োজন। উহার কারণ পূর্বব-ভারতে স্ত্রীদেবতার উপাসক তিববত-ব্রন্ষী 
জাতির মধ্যে এখনও পাওয়। যায় এবং খধি বশিষ্টের মহাচীন হইতে “তারা” 
মন্ত্র আনয়নের কাহিনী, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। অবশ্ঠ মাতৃকাপুজা 
মঙ্গোলীয় জাতির মধ্যে শুধু নিবদ্ধ নাই। উদাহরণ স্বরূপ মুণ্ডারি ও অন্যান্ঠ 
গোষ্ঠীর অস্তিক জাতিসমূহের নামও করা যাইতে পারে। তান্ত্রিকতার স্যায় 
শিশ্ষপৃজাও কোন সময়ে পৃথিবীর বহুস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। সমাজ 
হিসাবে বোধ হয় অনেক মাতৃতাস্ত্রিক (1185:0821) জাতিই শক্তিপৃজা 


তাস্কিকতা এবং প্রাচীন বাঙ্গালার ধশ্থ ও সংস্কৃতি ২১ 


উপলক্ষে স্ত্রীশিক্পপৃজক হইয়া পড়িয়াছিল। সুতরাং মঙ্ষোলীয় জাতির তিববত- 
রক্ষী শাখাও ইহা হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই, নানা কারণে ইহ। ধরিয়া 
লওয়। যাইতে পারে। 

তান্ত্রিক হইলেই শিশ্পপৃজক হয় না, আবার শিশ্পপুজক হইলেই তান্ত্রিক 
হয় না। তবে কতকগুলি শিশ্ম-পৃ্তক জাতি নিশ্চয়ই তান্ত্রিক ছিল এবং 
সেই জন্তই আমরা শিশ্প-পুজক তথা শিবলিঙ্গোপাসকগণের মধো তন্ত্রের মতবাদ 
প্রচারের ইতিহাস পাইতেছি । শিবদেবতা এদেশের তন্ত্রের প্রধান দেবতা, 
অথচ তিনি আবার শিশ্রদেবতা এবং সম্ভবতঃ পামিরীয় জাতিও শিবোপাসক। 
শিবদেবতার সহিত পাহাড়-পর্বতের যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহাতে এই দেবতার 
আল্লাইন বা! পাহাড়ী গোষ্ঠীভুক্ত পামির নামক পাব্বতা অঞ্চলের অধিবাসিগণের 
দেবতা হওয়াই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । 

পামিরীয়ান দেবতা শিবের সহিত যে শক্তিদেবী সংযুক্ত আছেন তাহার 
মধ্যে প্রচুর মঙ্গোলীয় প্রভাব পড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে । হিমালয় পর্ববত € : 
কৈলাস পর্ধতের সহিত যে সমস্ত কিন্বাদন্তি এই দুই দেবতাকে লগ্য়া রচিত 
হইয়াছে এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় শান্ের অন্ততৃক্তি হইয়াছে তাহা এই মতের 
সমর্থন করে। এই দেশে লিঙ্গপৃভকগণের মধো হস্তপদসমন্বিত সম্পূর্ণ দেবমত্তির 
পূজা বিশেষরূপে প্রচলিত হইতে কত সময় লাগিয়াছিল তাহা অন্তমান করা 
কঠিন। তবে উহা! বৈদিকঘুগের পরবন্তী হওয়া্ট সম্ভব, কারণ এই সময়েই 
তান্ত্রিক, বৌদ্ধ ও বৈদিক নানা দেবতা পুরাণের সাহাযো নুতন রূপ পরিগ্রহ 
করিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছিলেন। খু: পৃঃ দ্বিতীয় কি তৃতীয় শতাব্দীতে 
এই দেশে মৃষ্থিপৃজার প্রথম প্রচলন হইয়াছিল বলিয়া কেহ কেহ অগ্নমান করেন । 

পুংশিশ্বপুজকগণের মধো সকলেরই যে প্রধান দেবতা “শিব” ছিলেন 
এরূপ মনে করিবার কোন হেতু নাই এবং পামিরীয়ানগণক্ট যে একমাত্র 
শিক্পপৃজকজাতি তাহা নহে । পূর্ধেই বলিয়াছি এই শিক্প-পৃজা তাস্ত্িকমতের 
তায় পৃথিবীর বহুস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। প্রাচীন মিশরে শিব-ছর্গার 
স্থলে অস্িরিস (0575) ও আইনিস (155) নামক দের-দেবীর পা প্রচলিত 
ছিল। প্রাচীন সেমিটিক, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাতিগুলি বিভিন্ন নামে হয়ত 
একই দেব-দেবীর পুজা করিত। অন্ততঃ শিব-হুর্গার সহিত এই সব দেব-দেবীর 
যে বিন্ময়কর সাদৃশ্য ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । 

ভারতবর্ষে শিব-দুর্গী, উমা-মহেশ্বর বা হর-গৌরীর পৃজোপলক্ষে 
তান্ত্রিকতা ও পু-স্ত্রী উভয় শিশ্পের পূজার মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হুইয়াছে। 


২২ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


প্রথমে এক্ট দেশে পামিরীয়ানগণ-প্রচলিত পুংশিশ্রদেবতা শিবঠাকুর যথেষ্ট 
সমাদর লাভ করিলে পরবর্তীকালে (বোধ হয় মঙ্গোলিয় প্রভাব বশতঃ ) 
পৃর্ব-ভারতে বা প্রাচ্য তথা বঙ্গদেশে শিব অপেক্ষা শক্তিই অধিক প্রাধান্ত লাভ 
করিয়াছিলেন এবং মৃত্তিপূজার ভিতর দিয়া ইহা প্রচারিত হইয়াছিল । 
শিশ্পপৃূজকগণ পু-স্্ী উভয়দেবতার পুজা করিলেও দেখা যায়, পুংদেবতার প্রতি 
পামিরীয়ানগণের যতটা আকধণ ছিল স্ত্রীদেবতার প্রতি আবার মঙ্গোলীয়গণের 
ততটা আকর্ষণ ছিল। পামিরীয়ানগণ এই হিসাবে শিবঠাকুরের পরমভক্ত 
হলেও দেখা যায় পূর্বব-ভারতে বা প্রাচো মঙ্গোলীয় প্রভাবের দরুণ ক্রমে 
স্্রীদেবতা, শক্তি বা মাতৃকাদেবীকে তাহারা অধিক সমাদর করিতে আরম্ভ 
করিল। পামিরীয়গণ একদিকে যেমন মন্ত্র, গুরুবাদ ও রহস্যবাদ (775001570) 
সম্বলিত তান্ত্িকতার পক্ষপাতী ছিল অন্যদিকে তাহারা শিশ্বপুজকও ছিল। 
ইহ! ইতঃপৃর্ষ্বেই বণিত হইয়াছে । মঙ্গোলিয় সংশ্রবের ফলে পামিরিয়গণের 
ভিতরে যেমন শক্কিপূজা প্রসারলাভ করিয়াছিল তেমনই ইহার আনুসঙ্গিক 
পৃজায় বলিদান প্রথাও প্রচলিত হইয়াছিল। এইরূপ অগ্তমান কতদূর সত্য 
তাহা সঠিক বলা যায় না। তবে জীবহত্যাদ্বারা দেবতার পূজা নিষ্পন্ন করিবার 
প্রথা নানাধশ্মের লোকের মধ্যে শক্তিপূজকগণের ভিতরেই বিশেষভাবে 
প্রচলিত দেখা যায়। শিবপৃজায় রক্তপাত করিয়া পুজার বাবস্থা আছে 
কিনাজানি না। এরপ প্রথা কোথায় থাকিলে ( যথা হাণ্টার সাহেব-বণিত 
বীরভূম ও সাওতাল পরগণা অঞ্চলে ) তাহা শক্তিপূজার প্রভাবের ফল 
বল! যায় কিনা তাহা দেখা আবশ্যক। ভারতবষে এবং বিশেষ করিয়া 
বঙ্গদেশে কালীপৃজ্জা, দুর্গাপূজা ও মনসাপুক্তা প্রত্ভতিভে জীবহত্যা করিয়া 
পৃজা দিবার রীতি লক্ষা করিবার বিষয়। অবশ্য পৃজ্জায় “বলিদান' শক্তি- 
পৃজকগণেরই একমাত্র অধিকার নহে। পুথিবীতে অনেক জাতি প্রাচীনকাল 
হইতেই শক্তিপূজ্ক না হইয়াও ধন্মকাধ্যে জীবহতা! করিয়া আসিতেছে । 
উদাহরণস্বরূপ বেদ, বাইবেল প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ এবং প্রাচীন মিশর, ব্যাবিলন, 
গ্রীস, রোম, ইংলগু, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের নাম করা যাইতে পারে। 
ককেনীয়, মঙ্গোলীয়, অস্ত্িক ও নেগ্রিটো সব জাতির মধ্যেই পশুবলিদান প্রথার 
তো কথাই নাই নরবলিদানের প্রথারও প্রচুর সন্ধান পাওয়া যায়। 

পৃজায় বলিদান প্রথা ও রক্তপাতের ব্যাপারে ধর্্মগত কারণের অন্তরালে 
জাতিগত ও সংস্কতিগত কারণ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিলে অন্যায় হয় না। 
প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণও ইহার সাহাব্য করিয়াছে। ইহার দার্শনিক 


তাস্িকতা। এবং প্রাচীন বাক্ষালার ধশ্ঘ ও সংস্কৃতি 


হও 
মতবাদ বিষয়টিকে ষ্ঠ ও সংস্কৃত আকারে দেখাইবার প্রচেষ্টামাত্র। যাচ্ছ 
হউক উল্লিখিত নানাকারণে তিব্বত-ব্রক্ষী (মঙ্গোলীয়) এব' যুণ্ডারীজাতীয় 
(অষ্তিক) সমাজে বলিদান প্রথার বুল প্রচলন থাকিবারইট কথা। এইই 
হেতুভেই আসাম ও উত্তর-ত্রঙ্ষের প্রাচীন শকিপুজ্ঞক তিববত-বক্ষীদিগের 
ভিতরে (যথা আহোম, চীন প্রভৃতি জাতির ) শক্তিপুক্জায় রক্তপাত করিরা 
পূজা দিবার এত আগ্রহ । আসামেব আহোমরাজগণ কালক্রনে শৈব ও 
বৈষ্ণব ধর্মেরও যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষক হইয়া পড়িয়াছিলেন। 

পামিরীয়গণ ককেশীয়দিগের “পাহাডী" গোসীভুক্ত হইলেও সম্ভবতঃ 
মঙ্গোলীয় (তিববত-ব্রহ্গী ) অথবা অ্িকগণ | প্রাচীন নাগজাতি !) অপেক্ষা 
উন্নততর সভাতার অধিকারী ছিল। ইহা ছাড়া পামিনীয়গণ বোধ হয় প্রথমে 
তান্ত্রিক, পরে শৈন এবং মঙ্ষোলীয়গণ প্রথমে শান্ত, পরবে তান্ত্রিক । আর 
একটি কথা এই যে শিবদেবতাকে পামিকীয়গণ জম্ম ও মূড়াসন্বন্ধে জন্মের 
দেবতা হিসাবেই অধিক দেখিয়। থাকিবে, আর মাঙ্গোলীয়ন্ঞাতি শক্তিদেবীকে 
মৃত্যুর প্রতিক হিসাবে অধিক গ্রহণ করিফা থাকিবে । বোধ হয় উহার ফলেই 
শক্তিপূজায় বলিদানের এত বানুলা দেখা যায় । 

প্রাচীন বাঙ্গালার ধন্েব বৈশিষ্টা সম্বন্ধে অমুনান হয় পামিরীয়ান শৈব 
ভান্ত্রিকগণ তিব্বতব্রঙ্গীগণেব শক্তিপুঙ্া গ্রহণ কবে এবং তিব্বভ-ব্রঙ্গী জাতীয় 
মঙ্গোলীয়গণ পামিরীয়গণেব তাঙ্ছিকতা গ্রহণ কবে। এই দুষ্ট জাতির পর্বব- 
ভারতে পরস্পরের ঘনিষ্ট সংশ্রবের ফলে পবস্পারের ধর্ম ও সংস্কতিগত মতের 
বিনিময় হয়। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিভোব অস্থর্গত চণ্রীমঙ্গল কাঁবোর “মঙ্গল” 
কথাটির মাধবাচাধা নামক এক কৰি তাহার চণ্ীমঙ্গলে “মঙ্গল দৈতা” এক্টরূপ 
বাখ্যা করিয়াছেন। ইহাতে যেন শক্তিপূজায় মঙ্গোলীয় সংশ্রবের ছায়াপাত 
হইয়াছে। পূর্বেই বলিয়াছি পামিরীয়ান দেবতা শিনঠাকুরের শক্কি উমা বা দুর্গার 
উপর প্রচুর মঙ্গোলীয় প্রভাব পতিত হওয়া সম্তভব। হিমালয় অঞ্চলের কিন্বদস্তি গুলি 
যেন সেই অনুমানের সমর্থন করে। দ্র্গার ম্যায় অপর শক্তিদেবী মনসাকে 
(সর্গদেবী ) আবার পামিরীয়, মঙ্গোলীয় এব: অষ্্িক সভ্যতার শ্ীদান 
প্রদানের মধ্য দিয়া আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রাচীন সংস্কত ও পালীর 
জাতক গ্রস্থাদিতে যে “নাগণজাতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহার! বোধ হয় 
সর্প-উপাসক এবং অষ্টিক জাতীয় ছিল। নাগজাতির কথা পূর্বেই বলিয়াছি। 
এইট দেবী বাঙ্গালা দেশে শিবকল্া (পৌরাণিক মতে কম্ঠপকল্ঠা ) মনসারপ 
পরিগ্র্থ করেন। ক্রমে ড্রাবিড় ও বৈদিক আর্ধা সভ্যতার ভিতরও এই 


২৪ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


দেবীর প্রভাব অল্প পতিত হয় নাই । শিবপৃজকগণের সহিত সর্পপৃজকগণের 
সম্বন্ধ অগ্তমান করা যাইতে পারে। সপিনী এককালে বহুডিস্ব প্রসব 
করে এবং সর্পবিষ বহু মানবের মৃত্ার কারণ। সম্ভবতঃ এই উভয় কারণ বশতঃ 
সর্প শিবলিঙ্গপুজকগণের নিকট জন্ম ও মৃত্যু এই উভয়েরই যোগ্য প্রতীক 
হিসাবে গণা হয়া শিবের গলায় শোভা পাইতেছে । শিব সর্পবিষও পান 
করিয়াছেন বলিয়া কথিত হন। হয়ত পামিরীয়ানগণের বাঙ্গালায় প্রবেশের 
পৃর্ধের পামিরীয়ান ও অষ্ট্রিকগণের সংস্কৃতির আংশিক মিলন ইহাদ্ধারা সচিত 
হষ্টতৈছে। নানা কারণ পরস্পর! সর্পসহ সর্পদেবী মনসাও শিবদেবতার নৈকট্য 
লাভ করিয়াছেন। অগ্িক সর্পদেবতার স্ত্রীপ (মনসাদেবী) পরিকল্পনা মঙ্গোলীয় 
প্রভাবের ফলে হওয়ার দিকে প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইঙ্গিত উপেক্ষনীয় 
নহে । ইহা বাঙ্গালাদেশে পামিরীয়, অদ্্রিক ও মঙ্গোলীয় সংস্কৃতির যুক্ত প্রতীক 
হইতে পারে। অবশ্য ধাহারা প্রাচীন নাগ ক্ঞাতিকে দ্রাবিড় বলেন এবং 
মনসাদেবীকে মূলে দ্রাবিড় জাতির দেবী বলেন আমরা তাহাদের মত সমর্থন 
করি না, কারণ ইতিহাস ও সাহিতা তাহা সমর্থন করে না। 

এইভাবে নানা জাতি, নানা রুচি, নানা প্রথা ও নানা ধর্মের অপূর্বব 
সমন্বয়ে বা সংমিশ্রণে বর্ধমান বাঙ্গালী জাতি এবং তাহাদের উন্নত সংস্কৃতি গড়িয়া 
উঠিয়াছে। একট উপলক্ষে পামিরীয় জাতির দানের কথ! বর্তম।ন প্রবন্ধে 
বিশেষভাবে আলোচিত হইল। কতদিনে এই সংগঠনকার্ধা স্ুুসম্পন্ন 
হইয়াছে তাহ। বলা কঠিন হইলেও অনুমান করা যাইতে পারে । সময়ের দিক 
দিয়া ধর্্মগুলির মধ্যে তান্ত্রিক ধন্ম বোধ হয় বৈদিক ধর্শ্বেরও পূর্ববর্তী ৷ 
তাস্ত্রিকতা শুধু যে হিন্দু ধশ্মকে প্রভাবিত করিয়াছিল এরূপ নহে । ইহা বৌদ্ধ- 
ধর্্মকেও প্রভাবিত করিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম বৃহত্তর হিন্দু ধর্যেরই 
এক শাখা এবং কালক্রমে পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম ও মহাযানী বৌদ্ধ ধর্ম্দ উভয় 
ধন্মই তাস্ত্িক ধশ্মমত ও ইহার দার্শনিক তব গ্রহণ করিয়াছিল। 

বৈদিক আর্ধাগণের ভারতে প্রবেশের সময় নিয়া মতভেদ থাকিলেও ইহা 
অন্তত: খু: পৃঃ ২৫০* হাজার বৎসর পুর্ব্বের ঘটনা বলিয়। ধরিয়া লওয়া যাইতে 
পারে। পামিরীয়গণের ভারতে আগমন তাহার পূর্বে ঘটিয়াছিল। 
ভাস্তিকতা তাহাদের ধন্মের বৈশিষ্ট্য হইলে ইহার প্রচলনের কাল বৈদিক-পূর্ব্ব 
সময়ে দেখিতে হইবে । বৌদ্ধ ধর্মের অভ্াদয় খৃঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে হইয়াছিল 
এবং পৌরাণিক হিন্দু ধরণের প্রচলনকাল গুপ্তযুগে অর্থাৎ ৪০*-৫০০ খ্বঃ বলিয়া 
ধাধ্য হইয়াছে । অবশ্ত কোন কোন পুরাণ এই সময়ের অনেক পূর্বেই লিখিত 


তান্ত্রিকতা এবং প্রাচীন বাক্ষালার ধস ৪ সংস্কৃতি ২৫ 


হইয়াছিল। ধৃঃ অষ্টম শতাব্দীতে তান্তিক ওপৌরাণিক ধর্টের সংস্কার সাধিত স্থয় এবং 
মহ্াযানী বৌদ্ধ ধর্মে তান্ত্রিক নত প্রবেশ করিয়া ভিববত দেশে ইচ্ছা গৃহ্থীত হয়। 

তারতবর্ষ ও ইহার অস্তর্গত বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ধশ্মমত গুলির 
পরস্পরের মধো যে সম্বন্ধ রহিয়াছে হাহা নিয়ে তিনটি তালিকার 
সাহাষো দেখাইবার চেষ্টা করা গেল। বঙ্গ ইহাতে ভুল ক্রটি থাকা 
স্বাভাবিক । তবু যথাসাধা চেষ্টা করা গেল। আশা করি সশ্মগুলির 
মোটামুটি পরিচয় ও সন্ন্ধ ইহা হইতে কতকটা বোঝা যাবে । 


1১) প্রক্ুতিপুজজা (প্রদানতঃ। 
। ককেশীয । 
1 ] । 
স্তান্ত্িক টনদিক মাস্ুরিক 
(5 শিক্ষপুজক ) আধা বা অটবদিক অগ্গানতী ম্ 
মাল্লাইন পামিরীয় এ কিছু মঙ্গোলায (গ্রিক, ছাবিড হ সঙ্গোলীয়। 


প্রাচীন হিন্দুপম্ম ( রঃ সনাতন পশ্ছ ) 
। উপনিষদ, তষ্ এ নান! ধশ্মের চিঙ্ষমুক ) 
1 


_____ শশী শী শ্গাীশশাটাাাীাা্রীশিিিটি 


| ৃ | ] 
ববীদ্ধধম্ম ইজজনপন্ম পৌকাণিক ফিনদুধ্ম অগ্গান্ট ধম 
| | (পুরাণ € তঙ্গমিত্রিত। 


| | ৃ 
ভীনযান মহাযান দিগঙ্গর “শ্বহাগির 


1 
(ক) পুরাণ-প্রভাবান্গিত 
(খ) তঙ্ধ-প্রভাবান্ষিত 
(প্রধানতঃ ভিব্বতে । 


শা: -- ৰ 
রঃ না শৈব শাক বৈ নাথ ও অন্কানত ধন্ম 


(পুরাপপ্রধান। (পুরাপপ্রধান। 'তন্বপ্রধান) তিগপ্রধান। (তঙ্বপ্রধান) তঙ্গগ্রধান) 


তত্প্রধান 
(ক) বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে । 
(খ) এই ধর্থগুলিরও নানা শাখা-প্রশাখা আছে । 
0. 2. 101--9 


২৬ প্রাচীন বাক্ষালা সাহিভোর ইতিভাস 


(২) কারণ 


টি অংশতঃ সংমিশ্রিত ( অন্ান্ত ধর্মের সহিত ) 
] 


[ [ | [ যু 
মঙ্কামানী লৌন্ষপর্শ নৈষনপন্ম নাথপশ্ম বি অন্যান্ত ধর্ম 


শৈবপন্্ন শাকধশ্ম 
(৩) অলৌকিক শক্কি-বিশ্বাসী ধণ্দম 
(সপ্রাচীন ভারতীয় ধর্শসমূহ) 
[5 
| ] | ] [ | 
সৌদ্ধিধণ্ম ত্বান্িকদন্ম শিশ্ষপু্ত। : বৈদিকধন্ম মাতৃকাপুজা অক্তান্য ধশ্ম 
(আংশভঃ মিশ্রিত) (আঅশতঃ মিশ্রিত। (অংশতঃ তাস্ত্রিক। | (বথা প্ররতিপুজা, 


পৌরাণিক হিন্দুধন্ম  জীবজন্তপূজা, 

( নানাধশ্ম সংমিশ্রিত পিড়ৃপুরুষেরপূজা, 

সথবা প্রভাবাগ্িত ) ভৃতপ্রেতপুঙ্জা। 

ইতাদি) 

আমার বর্তমান প্রবন্ধের অনুমান ও সিদ্ধাস্তর ভিতরে নানারপ 

ভ্রমপ্রমাদ থাকিবার সম্ভাবন। খুবই স্বাভাবিক । তথাপি, ইহা] বিষয়টির 

গুরুত্ধ ও পথনির্দেশে সাহায্য করিলেই আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। 

আমার মতের মোটামুটি সমর্থনে নিয়ে কতিপয় পুস্তক ও প্রবন্ধের একটি 

তভালিক। প্রদত্ত হইল। অবশ্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে কৃতবিদ্য পণগ্ডিতমগুলীর 

মতামতসম্থলিত বহু লেখ। রহিয়াছে, তন্মধ্যে যে সামান্য কয়েকটির নাম দিলাম 
আশা করি উপস্থিত ক্ষেত্রে তাহাই যথেষ্ট বিবেচিত হইবে। 


গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-তালিক!। 


( তাস্ত্রিকতা, শৈবধশ্ম, শক্তিপৃজা, সর্পপৃজ প্রভৃতি সম্বন্ধে ) 
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প্রবাসী বঙ্গসাহিতা সশ্মিলানের সমাজবিজ্ঞান শাখার সভাপতির 
আঅভিভাষণ-_-( ৯৯শে ডিসেম্বর, সন ১৯৩৮ )-- 

শরংচন্দ্ রায় (সভাপতি । 
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ঢ২6115100 & চ:00105 ) 

0৩৮0০, 80০৪ (101 ১৫11)611 ৮90151010) ) 

“তন্ত্র” শব্দ বিশ্বকোষ 

১৯শ বঙ্গীয় সাহিতা সম্মিলনের ইতিহাস শাখার সভাপতির 
অভিভাষণ-_(সভাপতি) শরংকুমার রায় 
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৮৫ 
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১৯। 


প্রাচীন বাঙ্গাল। সাহিতোর ইতিহাস 
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1802. 26101067155 
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[71500170105 581 72840- 7051] 

উল্লেখযোগ্য তন্ত্রসমূহ ( বৌদ্ধ ও হিন্দু) 


উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ পালি জাতকসমূহ 


উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত পুরাণসমূহ 

৬650৮ ০৪. ড৪10151)৩0. 751101)10 (091 51৮8. ০816) 
0581059106 (৪0 91010151107 “06 7০017021501 (0 7850৮ 
581055 ) 

00215 01 [২018] 360691--৬/. ৬. [00061 
11151075০00 4999 [২1865001. [7 ৬. 
91)816557627 (1০01 1269772190101] 2101 ৮৪770005 4১9921]77 
(01995 & 8679601 9/0151)1]) ) 

৪0116 £208111 16568101165 17260 (1)6 01111) 017 076 
১1৬৪-৬০15101]) 900 05501:81--99817810190018 81105 (7075 
[11000560780 1২6৮16%/,  11979180, [18১-]0715, 1918, 
[১.7 3586 390. 


ভি স্ভুহা 
(হিন্দু-বৌদ্ধযুগ ) 


চতুর্ধ অধ্যায় 
ভাষা! ও অক্ষর এবং ডাকার্ণৰ 


€(ক) বাজাল। ভাষ। ও জক্ষর 


বাঙ্গালা ভাষা ও অক্ষর-বাঙ্গালাভাষা « বাক্জালা সাহিতা কোন 
নির্দিষ্ট দিনে সাধারণ শিশুর হ্যায় জন্ম পরিগ্রহ করে নাই । ইহা ক্রম- 
বিবর্তনের ফল । পৃথিবীর প্রায় সব ভাষা €সাহিতার প্রারসিক অবস্থা এইরূপ । 
পর্বত-গাত্রনিঃন্যত গক্ষা নদীব উৎসমূলের জটিলতার সহিত ইত কতকট। 
তুলনীয়। যাহা হউক বাঙ্গালা সাহিতোব বাহন বাঙ্গালাভাষ। কত পুরাতন ? 
ভাষাতাত্বিকগণের মতে মাগধী প্রাকৃত € তাহার অপন্র-শ ভাষা ক্রমে বঙ্গ- 
ভাষায় পরিণতি লাভ করিয়াছে । অবশ্য বাপারটি একদিনে নিষ্পল্প হয় নাই । 
ইহা সাধিত হইতে একাধিক শতাব্দী অতীত হইয়া থাকিবে । অনেকে 
অনুমান করেন খুঃচতুর্থ শতাব্দীর চন্দ্রবশ্মার শিলালিপি শুশুনিয়া পাহাড়ে প্রাপ্ত) 
বঙ্গভাষার এবং নেপালে আবিক্কৃতভ আনুমানিক ৮মা৯ম শভাব্দীর চয্যাপদগুলি 
বাঙ্গালা সাহিত্যের এই পধান্ত প্রাপ্ু প্রাচীনতম নিদর্শন | 

বাঙ্গালা সাহিতভোর আলোচনা করিতে গেলে বাঙ্গালাভাষার শ্থায় 
বাঙ্গালা অক্ষর সম্বন্ধেও দুই একটি কথা বলা আবশ্াক। উত্তর ভারতের 
প্রাচীনতম লিপি “খরোষ্টি” ৪ পক্রাঙ্মীলিপি” নামে পরিচিত । সময়ের দিক 
দিয়া ইহার পর “অশোকলিপি” ৪ তাহার পর “গপ্ুলিপি”র উদ্ভব হয়। 
আধ্যসম্রাট অশোক তাহার অন্রশাসনগুলিতে ই প্রকার লিপি বাবার 
করিয়াছেন। কপূরদি গিরিতে তিনি যে অন্ভশাসন খোদিত করিয়াছেন তাহার 
গতি খরোষ্টিলিপির রীতিক্রমে দক্ষিপদিক হইতে বামদিকে কিন্ত অপর 
অনুশাসনগুলিতে বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে লিখিবার সাধারণ রীতি 
বাবন্ৃত হইয়াছে । অশোকলিপি পরে পরিবন্তিত হইয়া গুপ্ুসম্্াটগণের সময়ে 
পদ্গ্তুলিপিগ্তে পরিণত হয় । আবার কালক্রমে “গুপ্তলিপি” হতে নানাপ্রকার 
অক্ষরের প্রচার হয়। ইহাদের মধো “সারদা”, “কীহর্ধ” ও “কুটিল” অক্ষর 
বিশেষ উল্লেখষোগা | “সারদা” অক্ষর হতে উত্তর-পশ্চিম ভারতের “কাশ্মীরী”, 
“গুরুমুখী” ও “সিন্ধী” প্রভৃতি অক্ষরের উৎপত্তি হউয়াছে। “ভ্ীহর্ধ” সংযুক্ত- 
প্রদেশ অঞ্চলের দেবনাগরী ও অন্ত বিভিন্ন প্রকার নাগরী অক্ষরের পূর্বপুরুষ । 


৩২ প্রাচীন বাঙ্গাল সাহ্িতোর ইতিহাস 


তিব্বত দেশের প্রচলিত অক্ষরও ইহারই অন্রূপ। প্কুটিল”ও ইহার সদ্গুশ 
অক্ষরসমূহ হইতে প্রাচা ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক অক্ষরগুলির উৎপতি 
হইয়াছে । নেপাল, বারানসী অঞ্চল, মগধ, কলিঙ্গ, আসাম, উড়িস্যা ও বাঙ্গাল। 
প্রভৃতি দেশে এই জাতীয় অক্ষরগুলি প্রচলিত রহিয়াছে । 

উল্লিখিত অক্ষরগুলির কিছু উদাহরণ নিয়ে দেওয়া গেল। যথা, 
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বাঙ্গাল! ভাষ। ৪ সাহিত্োর প্রাচীনতম রূপ এই পধ্যস্ত যাহ] আবিষ্কৃত ' 
হইয়াছে তাহাকে যথেষ্ট বলা যায় না। প্রধান নিদর্শন যাহ! পাওয়। গিয়াছে 
তাঠাও বাঙ্গালার ভৌগোলিক সীমার বাহিরে, নেপাল রাজ্যে । এই উপলঙ্ষে 
চারিখানি গ্রন্থের নাম কর! যাইতে পারে ষথা-__“ডাকার্ণব* “চর্ধ্যাচর্যাবিনিশ্চয়”, 
“কোধিচধ্যাবতার” ও সরোজবজ্ের “দোহাকোষ” । এই গ্রন্থগুলির আবিষর্তা 
মহামন্হোপাধায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় । শেষোক্ত গ্রন্থ তিনখানিতে 
বৈষ্ণবপদাবলীর ন্যায় কতকগুলি ছন্দোবদ্ধ পদ বা গান রহিয়াছে । এই 
চর্ধাপদগুলির বিষয়বন্ত বিশেষ আধ্যাক্মিকতাপূর্ণ। শাক্সী মহাশয় এই চধ্যাপদ- 
গুলিকে বৌদ্ধদিগের রচনা বলিয়। অনুমান করিয়াছেন এবং ইহাদের কতক- 
গুলিকে একত্র করিয়া “বৌদ্ধগান ও দোহা” নাম দিয়া সম্পাদিত করিয়াছেন । 

বাঙ্গালা সাহিত্যের আদিধুগে যে অল্প কয়েকখানি গ্রন্থ আমাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে তাহ্বাদ্দের নাম (১) ডাকার্ণব (ডাকের বচন ), (২) চর্য্যাপদ 
(চধ্যাচর্ধাবিনিশ্চয়, বোধিচধ্যাবতার ও সরোজবজ্ের “দোহাকোষ”), (৩) খনার 
বন, (8) শুন্পুরাণ, (৫) গোসীচজ্জের গান ও গোরক্ষবিজয় এবং (৬) ব্রতকথা। 


ভাকাণব ৩৩ 


বাঙ্গালা সাহিত্যের আদিযুগ ৮ম হইতে ১২শ শতাঙষী পর্যান্ত ধরিয়া লওয়া 
যাইতে পারে । এই যুগের সমস্ত বৈশিষ্টাই উল্লিখিত গ্রন্থ কয়খানিতে রহিয়াছে । 
এই বৈশিষ্টা মোটামুটি (১) ভাষাতে সংস্কতের প্রভাবশষ্গতা, 1২) ভাবের দিকে 
পরবর্ভীষুগের ভক্তিপ্রাধান পৌরাণিক আদর্শের অভাব, (৩) কৃষি, জ্যোতিষ ও 
গৃহস্থালীর জ্ঞানের প্রতি অতাপিক অন্ববক্কি এব, (২) দার্শনিক € তাস্থিক 
( হিন্দু ও বৌদ্ধ) আদর্শবাদ | 
€খ) ডাকার্ণব 
এইট গ্রন্থখানি ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্তী মহাশয় নেপালেব কোন বৌদ্ধ- 
সম্প্রদায়ের নিকট প্রাপ্ত হন। শাহার € ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে 
পুথিখানি দশম শতান্দীর প্রাচীন বাঙ্গালাব নিদর্শন বাঙ্গালায় পরিচিত ডাকতন্থু 
ও নেপালে প্রাপ্ত ডাকার্ণবৈব বিষয়বস্থ প্রায় একইকপ। ভাবার এক্ট “ডাক- 
তন্থের”ই রূপান্তর এদেশের সর্ধবক্তনপকিচি্ত পাকের বচন" । স্বতরাং উল্লিখিত 
মতান্সারে “ডাকের বচনে”র মল এডাকার্ণব" এব ইহ] একখানি বৌদ্ধপগ্রন্থ। 
ডাকের বচনে কিছু কিছু ঢুবেরাধা ভামাব চিন্গ দেখিতে পাছয়া যায়। যথা-- 
“বুন্দা বুঝিয়া এড়িব লুণ্ড। শ্াগল টচলে নিনাক্বি ভণ্ড ॥ ইতাদি 
( বটতলাব ছাপা পুথি 11 
এইরূপ ভাষা ডাঃ দীনেশচক্্র সন দশম শতাকীর বাঙ্গালাভাষা 
বলিয়া অনুমান করিয়াছেন 
ডাকের বচনে একপ ছওরসমহ € রহিযাতে 
(১) “ভাল দ্রবা যখন পাব। 
কালিকার জন্য তুলিয়া না থান ॥ 
দি দুগ্ধ করিয়া ভোগ । 
ওষধ দিয়া খগ্ডাব রোগ ॥ 
বলে ডাক এই সংসার। 
আপনে মইলে কিসের শার ॥"_-ডাকের নচন। 
(২) “যে দেয় ভাতশালা পানিশালী । 
সে না যায় যমের পুরী ॥”-ডাকের বচন । 
(৩) “ঘরে স্বামী বাইরে বইসে। 
চারি পাশে চাহে মুচকি হাসে ॥ 
হেন স্ত্রীয়ে যাহার বাস। 
তাহার কেন জীবনের আশ ॥”_ডাকের বচন। 
0. 12. 101-€ 
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(৪) “ঘরে আখা বাইরে রাধে । 
অল্প কেশ ফুলাইয়া বাধে ॥ 
ঘন ঘন চায় উললটি ঘার। 
ডাক বলে এ নারী ঘর উক্তার ॥”--ডাকের বচন) 
(৫) “নিয়র পোখরি দূরে যায়। 
পথিক দেখিয়ে আউডে চায় ॥ 
পর সম্ভাষে বাটে থিকে । 
ডাক বলে এ নারী ঘরে না টিকে ॥”-_ডাকের বচন। 


ডাকের বচনের ছড়াগুলি নানাদিক দিয়া বৈশিষ্টাপুর্ণ। এই ছড়াগুলির 
ভিতরে ঘরের নারী বা গৃহ্িণী সম্বন্ধে ষে কৌতৃহলোদ্দীপক সাবধানবাণী 
উচ্চারিত হইয়াছে তাহাতে প্রাচীনকালের এতদ্দশীয় পারিবারিক জীবন 
সম্বন্ধে অনেকখানি আলোক সম্পাত করে। ডাকের বচনগচলিতে কিছু 
জ্যাতিষ এবং বিশেষভাবে গৃহস্থ লীক্ঞানের প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা 
খুষ্টীয় দশম শতাব্দীর রচনা বলিয়া পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন। ছড়াগুলির 
ভিতরে পারিবারিক জীবনের সম্বন্ধে এক বিশেষ আদর্শের এবং কোন বিশেষ 
দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীবও পরিচয় রহিয়াছে । যে বিষয়সমূহ ডাকের বচনে 
রহিয়াছে তাহা হইঈল-__নীতি-প্রকরণ, রন্ধন-প্রকরণ, জ্রোতিষ-প্রকরণ, ক্ষেত্র 
প্রকরণ, গৃতিনী-লক্ষণ, কৃষি-লক্ষণ, বধা-লক্ষণ € পরিত্যাগ-কথন, ধশ্ম-প্রকরণ, 
বসতি-প্রকরণ, কুগৃহ্নিণী লক্ষণ € ক্ীদোষ-লক্ষণ, ইত্যাদি । 

কতকগ্লি বিষয়ে স্বনিশ্চিত সিদ্ধান্ত্রে আসা কঠিন হইলেও ডাকের 
বচনগুলি হইতে নিয়লিখিত সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে । যথা__ 

(ক) বাঙ্গালা ডাকের বচনের আদর্শ “ডাকার্ণব” একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ। 

(খ) “ডাকার্ণব” (ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে) খুঃ দশম শতাব্দীর প্রাচীন 
বাঙ্গালার নিদর্শন । আবার ডাক ও খনার বচনকে খুষ্থীয় ৮ম--১১শ শতাববীব 
রচনা বলিয়াও ডাং সেন মত প্রকাশ করিয়াছেন । 

(গ) “বলে ডাক এই সংসার। আপনে মইলে কিসের আর ।”-_ 
ইত্যাদি উক্তি ইহকালসর্ধন্থ হিন্দু দার্শনিক চার্বধাকের মতের স্তায় একপ্রকার 
দার্শনিক মতের অন্থরূপ। ইহা মন্থাযানী বৌদ্ধগণের অবনতির যুগের গ্যোতকও 
বটে, এমনকি ইহ! তাহাদেরই উক্তি। 


(ঘ) বৌদ্ধগণ জনহ্িতকর কার্ধাবলীর সমর্থন করিত। একট হিসাবে 


ডাকাদব তর 


“যে দেয় ভাতশাল। পানিশালী। সে নাষায় যমপুরী ॥৮-_ ইত্যাদি তাহাদের 
এইরূপ মতবাদই সমর্থন করিতেছে । 

৬) “ডাকের বচনপ্সমূহ কাল্পনিক লোক মারফত কোন সম্প্রদায় 
বিশেষের ম্বাদ না সতাই কোন বাক্তিবিশেষের উক্তি? শেষোক্ত মতের 
উদ্ভব আসামে । সেখানকার অধিবাসিগণের বিশ্বাস যে “ডাক” নামে সতাই কোন 
বাক্তির অস্তিত্ব ছিল। ইহাদের মতে “ডাক” জাতিতে কুম্তকার (বাঙ্গালা দেশে 
প্রচলিত মত গোয়ালা ) ছিল এবং কামরূপ ভ্রেলার কাউসী পরগণার অস্তর্গত 
লোহ গ্রাম (প্রবাদ কধিত লোহিডাঙ্গর]) তাহার বাসস্থান ছিল। “লোহিডাঙ্গরা 
ডাকের গা” প্রবচন এব. এইরূপ আরও কতিপয় প্রবচন এইরূপ মতের 
সমর্থনে প্রদশিত হয়। অপরপাঙ্ষে “ডাক” অর্থ ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে 
*প্রচলিত বাকা”ও হইতে পারে । আবার ডাঃ হর প্রসাদ শাস্ত্রীর মতে “ডাক” 
শব্দ ও “ডাকিনী” শব্দ মন্ত্ুতত্্রীভিজ্ঞ বৌদ্ধ সন্লযাসী ও সন্লাসিনী অথে পূর্বের 
প্রচলিত ছিল। ভাহার মতে বৌদ্ধ “ডাকার” গ্রন্থের ভিতরে বাঙ্গালা 
ডাকের বচনাদি পান্থ সংস্কৃত টিকাটিপ্রনীসহ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তবে, 
আধুনিক ডাকের বচনের ভাষা অপেক্ষা উহা বেশ পুরাতন ও জটিল। 

এমতাবস্থায় বাঙ্গালী ডাকের বচনের আদশ ডাকতন্থু ও ডাকার্ণব 
হওয়াই সম্ভব। ভাষাতান্বিকগণের সমর্থন লাভ করাতে চধাপদগুলির 
ন্যায় ডাকার্ণবের ভাষাকে খু; দশন শতাব্দীর বাঙ্গালা হয়ত বলা যাইতে 
পারে। তবে পপ্ডিতগণ যে ইনার ভাষাকে দশন শতাব্দীর বাঙ্গালা ভাষা 
বলিয়াছেন সম্ভবতঃ তাহার একটু অর্থ আছে । এই শতাবীতে বৌদ্ধ পাল- 
রাজগণ বাঙ্গালা দেশে প্রবল প্রতাপে রাক্তহ করিতেছিজেন | ইহা ( ডাকার্ণব ) 
বৌদ্ধগ্রন্থ হলে পালরাজগণের সময় এই দেশে ইহা প্রচলিত থাকা 
স্বাভাবিক । ন্তরাং এই হিসাবে পুথিখানি খুঃ দশম শতাব্দীতে রচিত হওয়া 
অসম্ভব নহে । আবার অপরদিক দিয়! বিচার করিয়া পুথিখ!নিকে খুঃ দশম 
শতাব্দীর রচনা বলিয়া মূলে স্বীকার করিয়া লইলে ইহাকে প্রাচীন বাঙ্গালা- 
ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থ বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়। সোজা কথায় 
পৃথিখানি খুঃ দশম শতাব্দীর হলে ইহা বৌদ্ষগ্রন্থ এবং বৌদ্ধগ্রস্থ হইলে 
ইহা খুঃ দশম শতাব্দীতে (অর্থাৎ বৌদ্ধধর্্াবলম্বী পালরাজগণের সময়ে ) 
লিখিভ বলিয়া বিশেষজ্ঞগণ ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু আসামে প্রচলিত 
প্রবাদ অনুসারে মিহির নামক কোন জ্যোভিধিবদের আমীর্বাদের কলে ডাক 
জন্মগ্রহণ করেন এবং জন্মিয়্াই মাতাকে ডাক দিয়া সন্তান পালন সম্বন্ধে 


৩৯ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


মাতাকে উপদেশ দেন । এই মাতাকে ডাক দেওয়। উপলক্ষেই নাকি “ডাক” 
নাম হইয়াছে । যাহা হউক কথা হইতেছে জ্যোতিধিবদ মিহিরকে লইয়া । 
কোন আসাম দেশীয় বিশেষজ্ঞ (দেবেন্দ্রনাথ বেজবড়,য়া ) বিখ্যাত জ্যোতিবিবদ 
বরাহ-মিহিরের সহিত এই প্রবাদোক্ত মিহিরকে অভিন্ন কল্পুনা করিয়া ডাককে 
বরাহ-মিহিরের সমসাময়িক অর্থাৎ খ্ুষ্তীয় ষ্গ শতাব্দীর প্রথম পাদের লোক 
বলিয়। সাব্যস্ত করিয়াছেন । শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণের এক শাখার উপাধি “মিহির” 
ছিল বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন উক্ত মতবাদ সমর্থন করেন নাই । ভাহার মতে 
যেকোন মিহিরই বরাহ-মিহির নহে । সম্ভবতঃ ডাঃ সেনের অভিমতই ঠিক । 

“ডাকার্ণব” বৌদ্ধগ্রন্ত বলিয়া ধাধা হইয়াছে, ইহার অপর কারণ 
পুথিখাশি নেপালের বৌদ্ধদিগের নিকট পাওয়া শিয়াছে। ইহারা কোন্‌ 
শ্রেণীর বৌদ্ধ তাহাও মন্মমিত হইয়াছে । এই হিসাবে “ডাকার্ণব” তান্ত্রিক 
মতের মহাযানী বৌছ্ধদিগের অন্থাতম শাখা বজ্যানী সম্প্রদায়ের পুথি বলিয়া 
বিশেষচ্ঞগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন । 

যাহ? হউক, এইবূপ মভামতের ভিন্তিভি রহিয়াছে প্রাচীন বাজাল। 
সাহিতোর আদিষুগে বৌদ্ধ প্রভাব । ডাকার্ণব সত্যই কি বৌদ্ধপ্রন্থ ॥ আমরা 
যদি বলি ইহা বৌদ্ধগন্ধী এক শ্রেণীর তাস্তিক শৈব সন্গ্যাসীদের পুথি তাহা 
হইলে কি দোষ হয়; এই সম্বন্ধে আমাদের মতামত অপর তিনখানি 
তথাকথিত বৌদ্ধগ্রন্ত ( চধ্যাচধাবিনিশ্যয়, বোধিচধ্যাবতার ও সরোক্বক্তের 
দোহাকোষ ) আলোচনা উপলক্ষে দেখাইতে চেষ্টা করিব । প্রাচীন বাঙ্গালী 
সমাজের সহিত, বিশেষত; প্রাচীন বাঙ্গালার কৃষি ও জ্যেতিষের জ্ঞানের সহিত, 
শিবঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাম্বীকার করিবার উপায় নাই। 

“ডাক” নামটি লইয়া আর একটি প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে । “ডাকের 
বচনের” ডাক ৪ “খনার বচনের”" খনাকে এদেশবাসী সকলে রক্ত মাংসের জীব 
ছিলেন বলিয়াই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে । “ডাক দিয়া বলে রাবণ” প্রভৃতি 
উক্তিতে ডাক কথাটি অগ্চ অর্থবাচক হইলেও রাবণের সভাকার অস্তিত্ব 
সন্বদ্ধেও এদেশবাসী জনসাধারণ অতান্ত বিশ্বাসী সন্দেহ নাই । খনা বা রাবণ 
স্বদ্ধে আমরা যেরূপ মতামতই পোষণ করি না কেন ডাকের অস্তিত্বের 
স্বপক্ষে হুই একটি কথা বলিবার আছে। ডাক সত্যই একটি ব্যক্তি বিশেষ 
হওয়া বিচিত্র নহে । বিশেষতঃ এই নামের একটি বাক্তির অন্তিত্ব সম্বন্ধে যখন 
আসাম প্রদেশে এত কিন্বদস্তি ও নিদর্শন রহিয়াছে তখন উহা একেবারে 
অগ্রাঙ্ছ করা চলেকি? 


ডাকাণব ৩৭ 


এই উপলক্ষে অপর একটি বিষয়ও প্রণিধান ফোগা। ডাক নামক 
বাক্তিটি জাতিতে কুস্তকার ও মতান্তরে গোয়ালা এবং আসামের কামরূপ 
জেলার অন্তর্গত লোহিডাঙ্গর! গ্রামের অধিবাসী বলিয়া কথিত হইলেও সেই 
ক্রেলায় বা তাহার নিকটবন্তী অঞ্চলে ডাকার্ণবের পুথি পাওয়া যায় নাই। 
কামরূপ জেলা হইতে অনেক দুরে অবস্থিত নেপালবাজো এবং হিমালয় 
পর্বতের নিভৃত ক্রোড়ে ডাকার্ণব আবিষ্কৃত হইয়াছে । তাহাও আবার কোন 
গৃহীর নিকট হইতে নহে, কোন এক সন্গাসী সম্প্রদাষের নিকট হইতে । 
উহার অর্থ কি? গৃহীর প্রতি উপদেশপূর্ণ পুধিতে সংসারবিরাগী সন্গাসী 
সম্প্রদায়ের কি প্রয়োজন $ এই সব কারণ পরম্পর! সন্দেহে হয় যেডাক 
সতাই কোন জ্ঞানী (বৌদ্ধ বা হিন্দু ) বাক্তি বিশেষের নাম । গোয়ালাজাতীয় 
এই বাক্তিটি বোধহয় প্রথমক্ীবনে গৃহ্বী এব “ডাকের বচনের” রচনাকারী 
হইয়। থাকিবে । পরবর্তী জীবনে এই বাক্তিটি সন্গাসাশ্রমে প্রবেশ করিয়া 
থাকিলে এবং এই উপলক্ষে কোন সম্প্রদায়করন্তু থাকিলে ভাহারা যে সব স্থানে 
ঘুডিয়ী বেড়ীইত নেপাল ভাভাদদের ভল্বাভন স্যান হয়ত ছিল। কিন ডাক 
অল্পবয়মে জলে ড্রবিয়া মারা যান একপ প্রবাদ আছে। ইহা সতা হইলে 
তাহার সন্নাসাশ্রামের সতিত সঙ্গতি বঙ্ছা কলা কঠিন হয়া পড়ে। তবু€ 
ডাকের সহিত অন্তত: কোন সন্নাসী সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ ছিল এইরূপ অন্তমান 
করা যাইছে পারে । পণ্ডিতপ্রবর ভিন্সেণ্ট স্মিথের নহানিসারে ইহা বলা 
যায় যে মুসলমান শাক্রমণে পাল সাঘ্রাক্তা বিপধাস্ত হঈটলে হিন্দু € বৌদ্ধ 
সমাজ অতান্ত বিপন্ন হইয়া পডিয়াছিল। ইহার ফলে হিন্দু & বৌদ্ধ বন্ড 
পুথি বিহার ও বাঙ্গালা প্রভৃতি দেশ হইতে সন্নানিগণ নেপালে লইয়া পলাইয়া 
যান। ঞডাকার্ণব" এইরূপ একখানি পুথি হইতে পারে ইহার ফলেই 
নেপালরাজো “ডাকার্ণক" পুথিটি পাণয়া যায়। ডাকের দলস্থ সল্লাসীগণ 
মহাযানী বৌদ্ধসন্ন্যাসী সম্প্রদায় না শৈবসন্পাসী সম্প্রদায় ছিল সাহা এখন 
বলা কঠিন, বরং পুথিখানি নৌদ্ধসঙ্লাসী সম্প্রদায়ের নিকটই পাওয়া গিয়াছে । 
অথচ পুথির বিষয়বস্তু, শৈব বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সম্প্রদায়দ্ধয়ের পরম্পরের ভাবের 
আদান-প্রদানের লক্ষণ তাস্থিকতা, বৌদ্ধধশ্থের নামগাত & আদর্শগত বন্ত বিষয়ের 
স্পষ্ট অভাব প্রভৃতি পুথিখানিকে শৈবসঙ্লাসী সম্প্রদায়ের চিহ্যুক্তও করিয়া 
তুলিয়াছে। বৌদ্ধগণের নিকট পুধিখানি প্রাপু হওয়া অবশ্ট প্রয়োজনীয় 
বাপার (55561021 ) না হইয়া অপ্রয়োজনীয় বাপার (৪০০1৫০20621 ) 
হওয়াও বিচিত্র নহে । ্ 


চপ প্রাখন বাঙ্গাল সান্টিতেরে ইতিহাস? 


ডাকার্ণবের দার্শনিক মতবাদ সম্থন্দে আলোচনা করিতে গেলে মনে 
হয় তত সম্পর্ণ বৌদ্ধমত€ নহে এবং সম্পূর্ণ হিন্রমতও নহে | হিন্দু চার্বাক 
মনের সহিত উইষ্ভার বেশ মিল রহিয়াছে ইহা সকলেই স্বীকার করেন। 
পবোপকারার্থে বক্ষারোপণ এবং পুষ্ষরির্ী খনন শুধু বৌদ্ধদের নিক্তম্ব বৈশিষ্ট 
নহে, হা হিন্বমতের€ গ্োহঠক | অবশ্য বৌদ্দধন্থের শ্রেচ স্তম্ত মৌধা 
সগ্মাট অশোক চাহাগ আন্শাসন গুলির ভিতরে জীবভিংসা নিষেধাহ্াক্ষ। 
পারাপকারবাঞ্ক ৪ ছুরুূসেবার মাহাত্মাঙ্জাপক অনেক উপদেশ খোদিত 
করিয়াছিলেন ; কিছু হিন্দ পধ্মশাঙ্ছেও এই মতসমহেব পরিপোষক নীতিগ্লি 
আপহমানকাল হইতে এক দেশে চলিয়া গাসিতেছে । স্তর” ডাকারণবাকে 
সম্পূর্ণ বৌক্ষগ্রন্ত ন। বলিয়া বৌদ্জভাবমিশ্রিঠ হিন্দুগ্রন্থ বলাই বোর হয় 
অধিকসক্ষত | 


555 


চপ লা তা 


৮১ 





। 


পঞ্চম অধ্যায় 
চধ্যাপদ * 


নী চর্যযাচ্য বিনিশ্চয় পা কহট সিহত ৩ 
খ. বোধিচর্ধযাবভার *'৭* 
দোহাকোষ । ১:-জবরবটি * 
১ধাপদের পুথি দুঠখানিব প্রথমটি সম্পন 4 ছতায়টি তিন আকারে 


নপালে পাওয়া গিয়াছে । চযাপদেশ পথে ছুইখা নি ভাড়া সাবভবঞেল 


পাহাকোরহ নেপালে আবিফত হইয়াছে | এ পুরথথি্লিব আবিঘকি। অহা, 


এভোপাপায় ডা হপপ্রসাদ শাক তিনি কতকগুলি চযাপিল « কহিপয় োহ। 


4 


ক কবিয। .পাদ্ধগান « দাহ। মাছে সম্পাদিত পিয়ন 1 এ পৃথি লি 


ত্ভ 


নে শিবঙ্গ কইিপগ্ুলি পদের সমট্টি । আনেক পণবজী যুব বেফলপদ লিল 
সংহত ৮যাপদগ্চলি উলনীয় । বেফবপতদল শাহ টয়া পিদছি সম্ভবত, ঠীত 2৩ 
»ধযাপদগুলির ভিতরে হিন্দু ৪ বাগ রয় নক চিহ পতিয়।ছে । আমাদের 
বিশ্বাস এমন এক যগ চিজ যখন সহাযাতা তপীদ্ি। শর হিল তি শাক হিন্ণ 
সাপে। দাশুনিব মহ ক হাক আটাবেও সাংহাধা এক অপু সমগরয় সাপ 
হইবাছিল । শুধ মহ বিচার কবিয়: তন্তু এ পোছকে প্রধব কর। ছু ! 
পির্ঘ 2 শাক ভন বেধণ বশে পবব্ীকালে হাধিক ঠা লেক কবিয। ডি) 
হ1গ্িক আচাব সম্গক্ষে এদাশে শিবগণহ প্রথম পথপ্রদশব ছিল বল। মাত 
পাকবে। ইহা পলিবার কারণ এহ যে শব পশ্যাশ্রিত গ্রাচান পামিরীয় ভাতিহ 
প্রথানে এই দেবে তাছছিক মতের প্রপহুণ করিয়াছিল বিয়া অন্ন হহ়। 
শপ চদবতাব সতত তঙ্কের যে আঙ্ছেগ সঙ্গ বহিয়াতে ভাহাত তাপ অন্তিম 
পনান | পামিবীয়গণ যে অনি প্রাচীনকালে এমনকি, হয়ত বেদ-পুরব যুগে 
হই দেশে শেব পন্ম ৫ ভহসহ তাস্িকতা আনয়ন করিয়াছিল তাহার€ প্রুমাণেৰ 
ভাব নাই । তাহার পক সাঙ্গোলায় মাতকাপুজকগণ বা শাকুগদ উল্লেখযোগা 
শান্ত তাষ্িকগণেব পর মহাষানী বোচ্ধগণ সম্থবতঃ খৃষ্টীয় এম কি ৮ম শতাকীতে 
হান্থিকতার আশ্রয় গ্রহণ করে এই সময়ে তিববত দেশে€ মহাযানী শাখাল 


শ চযাপদলহূ্থের বিভিন সম্পানা প্রহ্থ? উঠবা। বৌদ্ধ গান ও ফোন; 11 11 11) ১৩৫ :6)17770) 
711১6610176 01136 না [রত 08০ (01711171793) 1) ৯১10) 11৮6৮ ঈঙবা। 


৪ প্রাচীন নাক্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


বৌদ্ছগণের মধো তাস্ত্িকত। প্রবেশ করে । ইহাদের পরে বাঙ্গালার বৈষ্চবগণের 
মাধ হাস্থিক প্রভাব দেখা যায়। 

মহাযানী বৌদ্ধদের যেমন বক্যান, মন্থযান, সহক্তযান « কালচক্রযান 
নামক চাবিটি শাখা হক্রপ তাক্থিকমত এ বিভিন্ন প্রকার পাকাতে নানাশাখার 
তান্বিক রহিয়াছে । ইন্ভাদের মাধো “বানাচারীপ ভাঙ্িক সন্লাসীদিগের সহিত € 
মহাযানী বৌদ্ধদের কোন কোন সম্প্রদায়ের সহিত চখ্যাপদগুলির ঘনিচ সম্বন্ধ 
বর্ধমান । “বামাচারী” সন্গঘাসী বলিজেই আনোকে বৌদ্ধতাস্থিক সঙ্লাসী বুঝিয়। 
থাকেন, কিজ্জ ইচ্তা উল | "বামাচাবীশ্গণ স্বীলোক নিয়া সাধনা করিবার 
পক্ষপাতী এবং ইহাবা তাস্্রিক। এই শ্রেণীর সন্নাসী বলিলে প্রধানত: শান্ত 
“বামাচারী” সন্লযাসী বুঝাঈয়া থাকে যেমন “বীবাচারী" সন্লাসী বলালে শৈব 
সন্ত্রাসী বুঝাইয়া থাকে । বৌদ্ধতাম্থিক  শৈবতাস্তিকগণের মাধা« কিছু কিছু 
“বামাচানী” শ্রেশীব সন্লাসীর অস্তিত থাকিলে "শান্ত বামাচারীগণের" ন্যায় 
ভাতার! ততটা উল্লেখযোগা নহে । শৈব € শাক্তগণেক অত্যান্ত ঘনিচতা হেত 
কোন বামাচারী সন্লাসী শৈব ন। শাক্ত তাহ হঠাৎ নিয় কৰা কমিন। 

স্বামী প্রণবানন্দ ঠ্ঠাহার একটি ইংরেজী পুস্তাকে ( [3910101107] 7) 
11১01) কৈলাশ পর্বত সম্বন্ধে যে নরনা দিয়াছেন তাহা হইতে জ্ঞানা যায় এই 
পর্ববতঙ্খেনী হ্িন্তু € বৌদ্ধ উভয়েরই মান্তা। উভয়েরই বিশ্বাস এই পর্বতের 
চুড়ায় (শ্বতরা: অধিক সম্মানের স্তানে।"তর-গৌবী” বিরাক্ত কারন। ভিকবত দেশ্সীয় 
বৌদ্ধগণের মতে পর্বধাতিন নিয়দেশে (সতরা “হর-গৌরীর” নীচে) কোধিসত্বগণ 
অবস্থান কারেন। এইরূপ বিশ্বাসের মূলে শৈবধশ্মের শ্রেচত এবং উভয় ধশ্মের সমন্বয় 
অথবা উভয় ধণ্মের মধো সন্কাবের উক্ষিত বহিয়াছে ; শিবাদবতাতে পৌবাণিক 
বর্ণক্ষেপ করিয়া আখাগণ অনেক পরবস্তীকালে এই আধোতর দেবতাটিকে 
একান্ত আপনার করিয়া লইয়াছিল। আমাবার অনেককাল গত হইলে খষ্তীয় 
৮ম শতাব্দীতে শিবদেবতাঁর একান্ত উপাসক দাক্ষিণাতোর অধিবাসী 
শঙ্করাচাধা যে মায়াবাদ সারাভারতে প্রচার করিয়াছিলেন তাহার পুনরুল্লেখ 
নিষ্প্রয়োজন । এই দেবতাটির গাত্রে বত ধশ্ম ও বন্ধ জাতির চিহ্ন অস্থিত 
রহিয়াছে । সুতরাং বুদ্ধের সমাধির সহিত শিবের সমাধির সাদস্ট প্রদর্শন 
খুবই সহজ । তান্ত্রিক মহ্াযানী বৌদ্ধগণের এবং বিশেষ করিয়া তাহাদের 
“বজ্জধান ও সহজধান” নামক শাখাদ্বয়ের মতবাদের সহিত যোগশাস্থ ও বেদাস্ত- 
বিশ্বাসী কোন কোন শৈব সঙ্লাসী সম্প্রদায়ের মতবাদের যথেষ্ট মিল দেখিতে 
পাওয়া যায়। এক্ট দিক দিয় শুধু মতবাদ উল্লেখ করিয়া উচ্না হিন্দু কি বৌদ্ধ 


চধ্যাপদ ৪১ 


তাহ! প্রমাণ করা সহজ নহে। পরম্পর নৈকটা ও সৌহার্দানিবন্ধন অনেক 
বৌদ্ধ শৈবমত এবং অনেক শৈব বৌদ্ধমত আংশিকভাবে তান্ত্রিকভার মধ্য দিয়া 
গ্রহণ করিয়া থাকিবে । এই উপলক্ষে শৈব “বিন্দুবাদ” ও বৌদ্ধ “শৃদ্ভবাদ” 
এতদ্ভয়ের সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টি আকধণ করে। মূল উপাস্ত দেবতার স্পষ্ট 
উল্লেখ না পাইলে শুধু দার্শনিক মতবাদ বা দৃষ্টিভঙ্গীর সাহাযো হিন্দু ও বৌদ্ধের 
মধ্যে পার্থক্য দেখান কঠিন । ইচ্ছা ছাড়া আর একটি কথা বলা ষায়। মৃত্যুর ও 
মহাকালের প্রতীক হিসাবে শিবের ভিওবে বৌদ্ধ শুন্তবাদ প্রবেশ করা সহজ- 
সাধ্য বলিয়াই মনে হয়। 

শূশ্য তার বিশেষ ব্যাথার উপর ইহা অনেক পরিমাণে নিভর করিতেছে। 
বৌদ্ধ শুন্যবাদের যে নানারপ ব্যাধা। রহিয়াছে তাহার কোন কোনটির সহিত 
“বিন্দুতে পরিণত পরম শিবের বাখ্যার আশ্চর্ধা সাদশ্ট রহিয়াছে । কাহারও 
কাহারও মতে, এমনও হইতে পারে চধ্যাপদ বৌদ্ধদিগেরই রচিত পুথি, কিন্ত 
বুদ্ধ বা তথাগতের নাগগন্ধ ইহাতে দেখা যায় না। যাহা পাওয়া যায় তাহা 
একেবারে বৈদান্তিক মায়াবাদ ও যোগশাস্্েব কথা এব' কিয়ৎপরিমাণে শুগ্কাতার 
আভাস । এনতাবস্থায় আমরা যদি চযাপদের অনেক পদই বৌদ্ধ ভাবাপর 
শৈব সন্নাসীদের পদ বলি তবে কি ভুল হয়? শৈব নাথপন্থী যোগী-গুরুগণের 
“কান কোন নাম এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যেমন “কাহু” 
বা “কান্তপা”। 

চধাপদগ্চলিতে বাখাত মায়াবাদের কিছু নিদশন নিয়ে দেওয়া গেল। 

(১) "আপনা মাংসে হরিণ] বৈরী-কাহুপাদ 

চিন্তে অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন মোহ কিরূপ বিপদ ঘটায় এই ছত্রটি দ্বার 

তাহাই বুঝান যাইতেছে । 
(১) “মন তরুবর গয্মন কুঠার । 
ছেবহ সো তরুমূল, ন ডাল ॥”-__কাহুপাদ 

পঞ্ছেন্দ্িয়যুক্ত মন যত বাসনার মূল। উচ্ভাকে বৃক্ষের সহিত তুলন! 
করিয়া সমূলে বিনষ্ট করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । 

যোগশাস্্র শৈব যোগীদের প্রধান অবলম্বন । এই যোগশাস্ত্রের অনেক 
কথা হিন্দুও বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ই গ্রহণ করিয়াছে । চর্ধ্যাপদসমূহে এইট 
যোগশাস্ত্রের অনেক তত্ব লিপিবদ্ধ আছে। 

চর্ধ্যাপদের ভাষা সাস্কেভিক ও প্রহেলিকাপূর্ণ । এইজন্য ডাঃ হরপ্রসাদ 
শাস্ত্রী মহাশয় ইহার “সন্ধাভাষা” নাম দিয়াছেন । এই “সন্ধ্াভাবা বা 
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আলো-শ্রাধারি ভাষাকে কেহ কেহ “সম্ধা”-ভাষা নাম দিয়াছেন । ইহা] 
তবক্জান উপলন্ষি করিবার জন্য এক প্রকার স্বতন্ত্র ভাষা । 
চধ্যাপদের রচনাকারী সন্ন্যাসিগণের অনেকেই শৈব যোগী সম্প্রদায়ের 
অন্তর্গত ছিল বলিয়া মনে হয়। ইহাদের অনেক পদেরই প্রতিপাদ্য বিষয় 
“সহজ[নন্দ" নামক একপ্রকার আনন্দলাভ। এই “সহক্ঞানন্দ” সম্বন্ধে কাহ্ 
বলিয়াছেন-_ 
“গণ কইসে সহজ বোল বুঝাম। 
কামবাকু চিঝ জস্তন সমাঅ ॥ 
আলে গুরু উএসইটসিস। 
বাক্পথাতীত কহিব কিস॥ 
মোহেব বিগো আকহণ না জাইঈ”-__কাহ্ুপাদ 
অর্থাৎ, অবাঙমনসোগোচর সহজ্ঞবাণী কিপ্রকারে বুঝান সম্ভব? তাহা 
বুঝায় বল! সম্ভব নহে । 
সহজানন্দলাভ উপলক্ষে এক শ্রেণীব যোগিগণ চর্যাপদের বিশেষার্থ- 
বোধক কতিপয় বিষয় নিয়া আলোচনা করিয়াছেন । ইহাদের মধো “মহাসুখ” 
“শুগ্ঠবাদ”। “নির্বাণ”, “করুণা”, “বোধিচিন্ত” প্রস্ততি প্রধান । এই বিষয়গুলি 
তান্ত্রিক মহাযানী বৌদ্ধগণকেই বেশী লক্ষা করিতেছে । আবার সাধনভজনের 
ষে প্রক্রিয়ার উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যে প্রকার হেয়ালীর ভাষায় যোগ- 
শাস্থের অন্তর্গত বিষয়গুলি বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে তাহাতে মনে হয় 
বাঙ্গালার শৈব নাথপন্থী [যোগিগণের রীতিনীতির সঠিত ইহাদের বিশেষ . 
সাদশ্য বা সন্বন্ধ আছে। বাঙ্গালা “.গারক্ষবিজয়” গ্রন্থের নাম এই উপলক্ষে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। উদাহরণম্বরূপ ঢেণপ্ডতনের রচিত-_ 
“টালত মোর ঘর নাহি পরবাসী । 
ঘরেতে ভাত নাহি নিতি উবাসী ॥ 
বেক্গ সংসার বডহিল যায়। 
হুহিব ছুধু কি বেন্টে সামায় ॥”__ 
প্রন্ৃতি পদের সহিত গোরক্ষবিঞয়ের গোরক্ষনাথ ও মীননাথের প্রশ্নোত্তর- 
সমূহ তুলনা করা যাইতে পারে। চধ্যাপদের সিদ্ধাচাধ্যগণ “নৈরাত্মা দেবীকে” 
(জ্ঞানময় সত্বাকে ) অন্পৃশ্তা “ডোম্বী” বা ডোমনারীরূপে কল্পনা করিয়াছেন । 
হাতে বেশ তান্ত্িকতার ছোয়াচ রহিয়াছে । বামাচারী শাক্ত তাস্ত্রিকগণের 
পক্ুপ্রসাধন তন্ত্র” নামক গ্রন্থে নারী শিল্পা সাধনার পদ্ধতির উল্লেখ আছে। 


চহাপ্দ 

যে সব শ্রেণীর নারী তাহাদের মতে সাধনায় প্রশস্ত ও 
রহিয়াছে । যথাঁ,-- 

“নটা কপালিকী বেশ্বা রম্তকী নাপিভাদিনা । 

্রান্মণী শৃত্রকম্যা চ তথা গোপালকম্থাকা ॥ 

মালাকারস্ত কণ্ঠা চ নবকন্বা প্রকীত্তিতা । 

বিশেষ বৈদগ্ধযুতাঃ সর্ববা এব কুলাঙ্গনা: ॥ 

রূপযৌবনসম্পন্নাঃ শীলসৌভাগাশালিতা: । 

পূজনীয়াঃ প্রযত্ধেন ততঃ সিদ্ধ; ভবেনুব: |" 

গুপুসাধন তগ্থু | 
“গুপ্তসাধন তন্থ্ে উল্লিখিত “কপালিকী" ডোমনারা পদ্দবাঢা।। এষ্ট 
শ্রেণীতে শবরী, চণ্ডালিনী, শুড়িনা প্রভৃতি নিম্শ্রেণীর নারীকে ও ধরা যাইতে 
পারে। ইহাদের ছাড়া উচ্চ শ্রেণীর নারী, যথা “ব্রাহ্মনীর, উল্লেখ তো 
রহিয়াছেই । 
প্রাচীনকালে পুথিবীবাপী লিঙ্ষপৃক্জার প্রচলন ছিল। লিঙ্গপৃজ কগণের 

মধো সম্প্রদায় বিশেষে এবং সকলেব মূধাই যৌন-বাপারের পরিতপ্তির ভিতর 
দিয়া ধম্মসাধনের পরিচয় পাওয়াযায়। এক সময়ে লিঙ্গ পুজার হ্যায় তাস্থিক পৃজা- 
বিধি সাব! প্রথিবীময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ভারতবধষে, বিশেষতঃ পূর্বব- 
ভাবতে, তান্তিক মতান্রবন্তী শিবলিঙ্গ পুক্ভকগণেব সহিত শক্তি পুজকগণের 
সম্মেলনের ফলে যৌন-ঘটিত বিষয় তস্থেব অন্ত হওয়া অসম্গব নঙে। ইহার 
কলেই নারীসম্তভোগের ভিতর দিয়া পরমানন্দ বা আধাম্িক আনন্দলাভের 
( সহজানন্দ ) প্রচেষ্টা ও তাহার বিধি প্রচলনের চেষ্টা হয়। এইরূপ অগ্রমান 
বোধ হয় অসঙ্গত নহে । সাধন-ভক্তনে নিয়াশ্রুীর নারীর আধিকা লক্ষা 
করা যাইতে পারে । এই সম্বন্ধে একটি কথা বলা আবশ্যক । ভারতবধে, 
তথ! বাঙ্ষাল! দেশে, নানা ধন্মমতের উত্যানপননের সহিত এই দেশের অধিবাসী 
নানা জাতির প্রচেষ্টা ও সংমিশ্রণ জড়িত আছে । এই দিক দিয়া তথাকথিত 
নিয্শ্রেদীর নারী বুঝাইতে অগ্িক ও নঙ্গোলিয় জাতির সংশ্রব সচিত করে 
কি না তাহা কে বলিবে। নারীসস্তোগের সাহা'যো সহজানন্দলাভের চেষ্ট| 
মহ্হাযানী বৌদ্ধদের বিভিন্ন শাখাতেও ক্রমে ছড়াইয়। পড়িয়াছ্িল দেখিতে 
পাওয়া যায়। এমনকি বৈষ্ুবগণের এক সম্প্রদায়ও ( সহজিয়া ' সম্প্রদায়) 
এই মতবাদ গ্রহণ করে। সম্ভবত: কামনা বা বাসনার পরিতৃপ্রির দ্বারা! ক্রমে 
ইহার উপর জয়লাভ করাই এই প্রপালীর মূল উদ্দেশ্ট। যৌনবোধ ও 
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কামনাসন। হিন্দুমতে ষড়রিপুর প্রধান রিপু। হিন্দুমতে কাম, ক্রোধ, লোভ, 
মোহ, মদ ও মাৎসধ্য এই ছয়রিপু এবং বৌদ্ধমতেও অনুরূপ কতিপয় রিপু 
্বীকৃত হইয়াছে । কামরিপু সকল রিপু অপেক্ষা বলবান বোধে তাহার 
নিরোধের জন্যও নানা উপায় অবলম্িত হইয়াছে । বৌদ্ধ ও হিন্দুগণের 
“সহজমত” ইহাদের অন্যতম উপায় মাত্র । উভয়ের মতেই যেহেতু সংস্কার, 
মুক্তি ( মোক্ষ বা শৃশ্ততধ ) সাধনার প্রধান অন্তরায় সেই হেতু কামপরিচধ্যাতেও 
লোকাচার, ভয়, ঘ্বণা প্রভৃতি রাখিতে নাই। বামাচারী তান্ত্রিকগণের 
(হিন্দু ও বৌদ্ধ) বীভৎস ক্রিয়াকলাপ এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য । শাক্ত 
কাপালিক €& শৈব অঘোরপন্থী সম্মাসীদের জঘন্য কার্যকলাপ সংস্কার-মুক্তির 
চষ্টা্ট স্চিত করে। 
তাম্তথিকতার সহিত দার্শনিকতার সংযোগ সাধিত হইলে একদিকে 
বেদান্তের মায়াবাদ ( যথা শঙ্কারাচার্যোর মত) ও অপরদিকে জীবাত্মা- 
পরমাম্ার প্রশ্ন উদ্ধাপিত হয়। যোগশাস্ম তাস্থ্িকতার প্রণালী নির্দেশ 
করে এবং বেদান্তের মত পরবন্তী সময়ে ইহার সহিত যুক্ত হইয়া যে রূপদান 
করে তাহার অন্যতম ফল “পরকীয়া” মত । এই মত জীবাস্মা-পরমাত্মা 
ঘটিত উচ্চ দার্শনিক মতের উপর প্রতিষ্টিত হলেও সাধারণের নিকট 
সহুজিয়াগণ কতৃক ইনার সাধন-ভজন ও শআাচরণের দিক বামাচারী তান্ত্রিকগণের 
আচরণের ম্যায় বিশেষ নিন্দনীয় । শৈব-হিন্্রু ৪ মহাযানী-বৌদ্ধ, উভয় 
/ সম্প্রদায়ই দার্শনিক মতের দিকে বিভিন্ন পন্থা অবলন্দন করিলেও প্রণালীর 
দিকে তাস্ত্রিকতা ও সহজিয়া মত উভয়েরই নানাশাখা গ্রহণ করিয়াছিল এবং 
ক্রমে উভয় সম্প্রদায়ের দার্শনিক মতের মাধাণ্ড অনেকটা সমন্বয় সাধিত 
হটয়ান্িল। মহ্বাযানী বৌদ্ধগণের সকলেই তান্ত্রিক নহে এবং সকলেই “সহজিয়া” 
ও “পরকীয়া” মতাবলম্বী নহে । এইরূপ শৈবসম্প্রদায়ের সকলেই “সহক্ডিয়া” ও 
“পরকিয়া” সমর্থক নহে । ইহার উদাহরণম্বপ শৈব নাথ-পম্থী সন্ন্যাসিগণের 
উল্লেখ করা যাইতে পারে । ইহাদের মায়াবাদী সন্গাসী বলা যাইতে পারে। 
“সহজিয়া” ভাবাপন্ন কামুভট্র-সংগৃহীত চযাচধ্যবিনিশ্য়ের অনেক পদ 
সহজিয়া মতের ঘ্যোতক হইলেও সব পদই এই মতের পরিপোষক মনে 
করিলে ভূল হবে । ইহাতে তুল্যরূপ নাথপন্থী মায়াবাদীদের মতও প্রচুর 
রহিয়াছে । অস্তরতঃ আমাদের এইরূপই বিশ্বাস। চর্য্যাপদগুলিতে নানারপ 
বিরোধী মত জট পাকাইয় বিষয়বন্তকে আরও জটিল করিয়া ফেলিয়াছে? 
অনেকগুলি চধ্যাপদ আবার মহাধানী বৌদ্ধধপ্মাশ্রিত ও শিবের প্রতি 


চি 


চধাপদ ৪৫ 


্রদ্ধান্বিত তিববত দেশে রক্ষিত হওয়ার ফলে তিববতি ভাবায় ইহার [কু 
কিছু রূপান্তর হেতু চর্ধযাপদগুলির প্রকৃত অর্থসমস্া আরও জটিল হইয়া 
উঠিয়াছে। চর্ধ্যাপদগুলির রচনারীতিতে বৈশিষ্টাপূর্ণ ও রহস্তময় (7150) 
ভাষার পদ্ধতি (16০710€ ) বাবহৃত হওয়ার কারণ যে তান্ত্রিকতা তাহাতে 
সন্দেহের অবকাশ নাই । কিন্তু কোন শ্রেনীর তাস্িকতা--হিন্ু না বৌদ্ধ? 
আমরা ইতঃপূর্েবে অনেক চধ্যাপদের রচনাকারী যে শৈব-হিন্দু সঙ্গাসী 
ইহার স্বপক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছি । এইরূপ মত প্রকাশ করিলেও উহা 
স্বীকার করিতে হইবে যে তিব্বত ও অন্থা স্থানের অনেক বৌদ্ধতাস্ত্রিকও 
চধ্যাপদ রচনা করিয়াছিলেন । ইহার ফলে চধাপদের পুথিগুলি তাস্িকমত, 
বৌদ্ধমত, বেদাস্তমত ও যোগশাস্মের মতের ভিন্তিড়মিব উপর জাড়াষ্টয়াদ্িল 
এবং ইহার ফলে চধ্যাপদগ্ডলি হিন্দু ও বৌদ্ধ লেখকগণের রচনার সম্মিলিত 
সংগ্রহ মাত্র এবং সহজিয়া মান্ুবন্রী কান্ঘভটু (১০ম শতাব্দী ) নামক কোন 
বাক্তি “চধ্যাচধ্যবিনিশ্চয়েশর অস্ব্গত পদগ্লির প্রসিদ্ধ সংগ্রহকর্তা বলা যায়। 

“মহান্তবখ”, “করুণা” প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া যে সব পদ রচিত হইয়াছে 
অথবা যেসব পদক! বা সিদ্ধাচাধা নিশ্চিত বৌদ্ধ বলিয়া সমালোচকগণ কর্তৃক 
চিহ্িত হইয়াছেন সেই সব পদকর্তী বৌদ্ধ বলা যাইতে পারে । অপর পদগুলি 
এবং তাহাদের পদকর্তাগণ অবশ্য হিন্দু । আবার উভয় শ্রেণীর পদেই উভয় 
মতের ছাপ বহিয়াছে। ইহা ছাড়া সিদ্ধাচাধা বলিনে নাথ-পন্থী সাহিতো 
শৈব সন্াসীকেই বুঝাইয়া থাকে এবং এই সাহিতভো উল্লিখিত সিদ্ধাচাধ়াগণের 
কয়েকজন আবার চধ্যাপদের€ পদকর্তা বলিয়া নাম সাদশ্থে অনুমিত হইয়া 
থাকেন, যেমন কাহুপাদ। এই কাহদ আবার সরোজবজ্ের দোহাকোবযের 
কতিপয় দোহার রচনাকারী । 

চর্যাপদগ্ডলি কোন সময়কাব রচনা ঠ সরোজ্বন্তের দোহাগুলিইউ বা 
কখন রচিত হইয়াছিল £ ইহা স্থির হইয়াছে যে দোহা € চধাপদ তই্প্রকারের 
রচনা এবং এই উভয়ের মধো দোহাগুলি চর্যাপদ অপেক্ষা পূর্বববন্তী । প্রাকৃত 
ও বাঙ্গালা ভাষার মধাবন্তী ভাষাকে অপন্রশ ভাষা বলা হয় এবং একট 
দোহাগুলি অপত্রংশ ভাষার নিদর্শন বলিয়া ধারা হইয়াছে । যে দোহাগুলি 
নেপাল হইতে আবিষ়ৃত হইয়াছে তাহার রচনাকারী প্রধানত: সরোজবন্ধ নামক 
এক ব্যক্তি এবং আংশিকভাবে কঞ্চাচাধ্য বা কানন । এই কানু আবার কতকগুলি 
চধ্যাপদ বা সঙ্গীতের পদ রচনা করিয়াছিলেন । চর্যাপদগুলির ভিত্তরে 
মায়াবাদীদিগের সংসার-বৈরাগা ও বামাচারীদিগের নারীসাধনার সহজিয়া 


৪৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 
মত, এট উভয় মতেরই পরিচয় পাওয়া যায়। চর্ধ্যাপদগুলির সংগ্রহকারক 
কান্ুভট্র একজন সহজিয়া মতান্ুবর্তীঁ ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় পাওয়! গিয়াছে। 
চধ্যাপদগুলির অনুবাদ, অনুলিপি ও সশ বহুপদ তিব্বতি ভাষায় পাওয়া 
গিয়াছে । “বোধিচর্য্যাবতার” গ্রস্থখানি সম্পূর্ণাবস্থায় পাওয়া যায় নাই এবং খণ্ডিত 
পুথি হইলেও ইহা “চধ্যাচধ্যবিনিশ্চিয়েশর অনুরূপ পুথি ইহা! বলা যাইতে পারে। 
কানুভট খুষ্টীয় দশম শতাব্দীর ব্যক্তি বলিয়া স্থির হইলেও চর্ধ্যাপদগ্লি 
অবশ্য সকলই এই সময়ের রচনা বলিয়া ধরা যায় না, কারণ সিদ্ধাচাধ্যগণ 
সকলেই এক সময়ের বাক্তি নহেন। নামসাদৃশ্টে কামুপা কৃষ্ণাচাধ্য বলিয়া 
প্রতিপন্ন হইলে তিনি যোগীগুরু গোরক্ষনাথের শিষ্য হাঁড়িপার শিষ্য ছিলেন । 
গোরক্ষনাথের সময় নিয়া অনেক আলোচনা ও জল্পন!-কল্পনা হইয়া গিয়াছে । 
সংস্কৃত “শক্কর-দিখিজয়” গ্রন্থে এই গোরক্ষনাথের উল্লেখ আছে । আবার বাঙ্গাল! 
গোগীচন্ত্রের গানেও তাহার অস্তিত্বের আভাস পাওয়া যায়। উহার ফলে 
খব্ীয় ৮ম হইতে ১২শ শতাবীর মধ্যে বিভিন্ন সময় গোরক্ষনাথের কাল বলিয়। 
ধাধ্য হইয়াছে এবং বিভিন্ন সময়ের সমর্থনে বনু কিংবদস্তি রহিয়াছে । 
যাহা হউক চধ্যাপদঞ্চলি আনুমানিক খুষ্টীয় ৮ম।৯ম শতাব্দী হইতে ১০ম 
শতাব্দীর মধে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হয়। দোহাগুলিতে ( যথ। 
সরোজবজেের দোহাকোষের দোহাসমৃহ) অপভ্রংশ ভাষার নমুনা রহিয়াছে বলিয়া 
ছার পৃরেরের রচনা হইলে এইগুলি খুষ্টীয় ৬ষ্।৭ম শতাব্দীতে রচিত হওয়ারই 
সম্ভাবনা । সোজা কথায় গুপ্তযুগের অবসানের পর (খুঃ ৪র্ঘথ৫ম শতাব্দী ) 
প্রথমে দোহা ও পরে চধ্যাপদগুলি রচনার আরম্ভ এবং মোটামুটি বাঙ্গালার 
পালরাঞ্গণের রাজত্বের অবসানের সহিত ইহার শেষ বলা যাইতে পারে। 
ভাষাবিদগণের মতান্থুসারে দোহাগুলি অপত্রংশ ভাষার নমুনা এবং 
চখ্যাপদগুলির সহিত প্রাচীন মৈথিলী ও পূর্ব-বিহারের ভাষা, প্রাচীন ওড়িয়া 
ভাষা এবং প্রাচীন বাঙ্গাল! ভাষার যথেষ্ট মিল রহিয়াছে । এই ভাষাসমূহের 
মধ্যে প্রাচীন বাক্ষালা ভাষার সাদৃশ্যই সব্ধাপেক্ষা অধিক। প্রাকৃতের পরবর্তী 
অবস্থ। অপভ্রংশ ভাষা । চর্যাপদগুলি অপত্রংশেরও পরবর্তী অবস্থা স্চিত 
করিতেছে । এই হিসাবে এগুলি খুং ৮ম।৯ম শতাব্দীর রচন। বলিয়াই গণ্য করা 
যায়। প্রাচীন বাঙ্গালাকে এক সময়ে “প্রীকৃত”ও বলিত । দোহা! ও চর্ধ্যাপদ- 
গুলি প্রাচীন বাঙ্গালার আদিরূপ বলিয়া গণা হওয়াতে অন্ততঃ চর্ধ্যাপদ গুলির 
ভাষা বাঙ্গালার পালরাজাদিগের সময়ে বর্তমান ছিল বলা যাইতে পারে । 


যর্ত অধ্যায় 
খনার বচন 


“খনার বচন” কত পুরাতন তাহা বলা সহজ্ত নহে । তবে ইহা অন্তত: 
চর্যাপদের যুগের অর্থাৎ ৮ম।১০ম শত্তাবীব হওয়া বিচিত্র নহ্বে। ডাঃ দীনেশ- 
চন্দ্র সেন এইরূপই অনুমান করিয়াছেন । আমাদের কিন্ত মনে হয় ইহা আরও 
পুরাতন । ইহার কারণ বলিতেছি। খনার বচনের পিষয়-বন্ধর প্রধান ভাগ 
কৃষিবিষয়ক। ইহাতে ছড়াব শাকারে এমন সব কৃষিবিষয়ক উপদেশ রচিত 
হইয়াছে যাহা বাঙ্গালার কৃষির অতান্ত উন্নতির সময় নির্দেশ করে। কুষি 
সম্বন্ধে এতদোশীয় কষককুলের শ্দীর্ঘকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এই ছড়াগুলির 
মধা দিয়া প্রকাশ পাইয়াছে। খনার বচনে প্রাপ্ধু মন্তবাঞ্চলি ইহার ফালে 
দীর্ঘকালব্যাপী পর্যাবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতার সুদ ভিশ্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
প্রতাক্ষ সত্যের আসন গ্রহণ করিয়াছে । খনা নামক একজন বিছুষী নারী 
ছিলেন এবং “বচন”গুলি তাহার রচনা বলিয়া বাঙ্গালার জনসাধারণের 
বিশ্বাস। এই মহিলার জীবনের সহিত রাক্ষস-সংশ্রব ছিল ও উজ্জঞয়িনীর রাজা 
বিক্রমাদিত্যের *নবরত্ব” সভার বরাহ-মিহিরের সম্বন্ধ ছিল বলিয়া কিংবদন্তি 
প্রচলিত আছে। ইহা একদিকে বাঙ্গালীর কৃষিজ্ঞানের মূলে “রাক্ষস” নামক 
কোন অনার্ধা জাতির দানের ইঙ্গিত এবং অপরদিকে “বচনপঞ্চলি রচনার 
সময়ের সহিত রাজা বিক্রমাদিত্যের সময়ের আভাস দিতেছে । খনা ও ঠাহার 
“বচনপগুলি সম্বন্ধে ষে সব কিংবদন্তি প্রচলিত রহিয়াছে তাহা তেমন বিশ্বাসযোগ্য 
নাহইতে পারে। কিন্তু উহা যে সময়ের নির্দেশ করে তাহা একেবারে 
উড্ভাইয়া দেওয়া চলে কি1 মূলে কিছ সতা ঘটনা না থাকিলে কিংবদস্তিগুলি 
কিসের উপর ভিত্তি করিয়া দাড়াবে? অন্ততঃপক্ষে উহ্হা কোন গৌরবময় 
হিন্দু-যুগের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে বলিলে বোধ হয় অল্ায় হয় না। 

উজ্জয়িনীর রাজ! বিক্রমাদিত্য সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কথাসাহিত্যে খ্যাতি 
অর্জন করিলেও “বিক্রমাদিতা” নাম অখব! উপাধিষুক্ত একাধিক হিন্দু রাজা 
ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছেন । এই রাজ! গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চত্রগুপ্ত হইতে 
পারেন বলিয়া অন্ততম এতিহাসিক মত মাছে । কোন কোন সতে মালবয়াজ 
যশোধর্্দদেবই গল্পের বিক্রমাদিত্য। ইনি যে স্বনামধস্ত ব্যক্কিউ হউন খ্বৃ্ীয় 


৪৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 
পর্থা৫ম শতাবীর দিকেই খনার গল্পের রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় নির্দেশ 
করিতেছে । রাজা! বিক্রমাদিত্যের “নবরদ্ব” সভার কথা এই দেশের জন- 
সাধারণের নিকট অতি সুপরিচিত । মহাকবি কালিদাস “নবরত্বের” শ্রেষ্ঠতম 
রত্ব ছিলেন বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। সুবিখ্যাত জ্যোতিধিবদ বরাহ-মিহির 
একট নবরব্বের অন্যতম রত | মতাস্তরে বাঙ্গালাদেশের প্রচলিত জনশ্রুতি অনুসারে 
বরাহ পিতা ও মিহির পুত্র এবং উভয়েই বিক্রমাদিতোর রাজসভার জ্যোতিবিবদ 
ছিলেন । খনা মিহিরের স্ত্রী ছিলেন এদেশের এইরূপই কিংবদস্তি। যাহারা 
বরাহ-মিহিরকে এক বাক্তি অন্রমান করেন তাহাদের মধো কেহ কেহ 
“মিছির” কথাটি যে শাকদ্বীপী ব্রাঙ্গণগণের একটি শাখার উপাধি অগ্যাপি 
রহয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া “মিহির” কথা বা উপাধি দেখিলেই 
উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ জ্যোতিধিবদের সহিত সংশ্লিষ্ট করিতে আপত্তি করেন। কিন্তু 
আমাদের বাঙ্গালার কিন্বদন্তি অনুসারে বরাহ ও মিহির ছুই স্বতম্ত্ব বাক্তি। 
ইহার] ছুই বা এক বাক্তি হউন তাহা নিয়া আমাদের কথা নহে। খনার গল্পটি 
যে “ঞ্প্তযুগণকে ( ধর্থ--৫ম খুঃ) নির্দেশ করিতেছে তাহা বিশেষ উল্লেখ- 
ঘোগা। “খনার বচন” এই সময়ে প্রথম রচিত হইয়া থাকিলে উহা চধ্াপদের 
এবং হিন্দু-বৌদ্ধ দোক্াগুলির৪ অনেক পূর্ববস্তী রচন! স্বীকার করিতে হয়। 
অবশ্য বচনগুলির বর্তমান ভাষা প্রাচীন ভাষার অনেক পরিবর্তনের ফল 
সন্দেহ নাই। 
রাজতরঙ্গিনীর “বঙ্গ-রাক্ষসৈ:" কথাটি বঙ্গদেশ সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয় এবং 
“খনার বচন” বাঙ্গালা ভাষাতেই পাওয়া গিয়াছে । যাহ। হউক খনা বাঙ্গালী 
ঘরের নারী বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। খনার রাক্ষসদেশে 'জন্ম কথাটি 
বাঙ্গাল। দেশকেই বুঝাইয়া থাকিবে । এই সব কারণে জনসমাজে খনা 
বাঙ্গালী নারী বলিয়! গৃহীত হওয়ায় আমরাও সন্দেহের স্থযোগ নিয়া এই 
মতই গ্রন্থ করিলাম । এই উপলক্ষে বরাহ-মিহির সম্বন্ধে ইহাও সন্দেহ 
হয় যে নামসাদৃশ্যে হয়ত বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরদ্বের অন্যতম রত্রের 
সহিত নাম ছুটি লৌকিক কল্পনায় যুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে গুপ্তযুগের 
ইঙ্গিত “খনার বচন” রচন! উপলক্ষে পাওয়া যাইতেছে । ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন 
ডাক ও ধনার বচন বাঙ্গালাব কৃষকদিগের সম্বন্ধে প্রাচীনতম ছড়া মনে করেন 
এবং উভয়েরই রচনাকাল ৮*০-১২০* খৃষ্টানদের মধ্যে বলিয়! অনুমান করেন। 
আমাদের মনে হয় অস্ততঃ খনার বচন আরও পূর্ববর্তী অর্থাৎ গুপ্তযুগের রচন। 
এবং যুগে যুগে লোকের মুখে মুখে ইহা পরিবস্তিত হুইয়া নবকলেবর প্রাপ্ত 
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হইয়াছে। তবে ডাকের বচনের সময়ে যে খনার বচনগ প্রচলিত ছিল এট 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

দেশে নুশাসন ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত থাকিলেই কৃষিপ্রধান দেশে কৃষির 
উন্নতির সম্ভাবনা । উত্তর ভারতে এই সম্পর্কে মৌধা ও গুপুরাজগণের কাল 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ম্ৃতরাং মোরাযুগে যদি বচনগুলির উদ্ভব হয় উত্তম, 
নতুবা অন্ততঃ ইহার পরবস্তী গুপ্তযুগে (দর্থ৫ম শতাকী) খনার বচনগুলি রচিত 
হওয়ারই বিশেষ সম্ভাবনা । খনা লঙ্কার রাক্ষস কন্থা এবং বিক্রমাদিতা রাজার 
সভার অন্যতম রত্ত জ্যোতিকিবদ বরাহের সমুদ্রে পরিতাক্ পুত্র মিছিরের 
বিবাহিতা পত্বী বলিয়া ও রাক্ষস দেশে জ্ঞোতিষ শান্থে তিনি পাগ্ডিতা অজ্ঞন 
করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে । খনার ভ্রীবনের সহিত লঙ্কা ও সমুদ্র- 
তীরবাসী রাক্ষলসংশ্রব আধ্যোতর যে জাতির নির্দেশ দেয় তাহারা নাগজাতির 
ম্যায় 215070 গোষ্ঠীভুক্ত হইলে হইতে পারে। বাঙ্গালাদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব 
এসিয়ার বহু দেশের সঙ্গেও খুষ্ট জন্মের বশত বৎসর পুর্বে, ১0517 জাতির 
উপনিবেশে পরিণত হইয়াছিল তাহার বন্ধ প্রমাণ আছে (যথা “বঙ্গ-রাক্ষসৈং” 
কথা )। প্রাচীন 0018119810-গণের ম্যায় এই রাক্ষস নামীয় &0510৮গণ 
জ্রোতিধিবগ্ঠায় পারদর্শী ছিল কিনা তাহা আমাদের জানা নাই । তবে খনার 
জীবনের ঘটন] বিশ্বাস করিতে হইলে রাক্ষসগণের সমাজে জ্ঞোতিধ্বদ্ঞার 
আলোচন! স্বীকার করিয়া লটতে হয়। এই হিসাবে বচনগুলি মলে অধ্ত্রিক 
জাতির হওয়াও অসম্ভব নহে । 

খনা কোন কাল্পনিক মহিলা, না সতাই ঠাহার অস্থি ছিল? “ডাকের 
বচনের” ডাক ও “খনার বচনের” খনার প্রকৃত অন্তিহ থাকুক আর না থাকুক 
এই ছুইজন বাঙ্গালী চিত্তের কল্পলোকে চিরদিন বিরাজ করিবে । খনার প্রথম 
জীবন নানা কিংবদস্তির ফলে ঘনকুহ্েলিকাচ্চছয়। এক মতে খনার রাক্ষসদেশে 
জন্ম ইহ1 বলা হইয়াছে । আবার অপর মতে খনার পিতার নাম ছিল 
“অটনাচার্ধয” | “আমি অটনাচার্ধোর বেটি। গণতে গাঁথতে কারে বা আটি ॥” 
এই প্রবচন হইতে ইহাও মনে হয় যে খনার পিতাও খ্যাতনামা জ্যোতিষী 
ছিলেন। চব্বশপরগণা জেলার অন্তর্গত বারাসত সবডিভিসনে দেউলি নামে 
ষে গ্রাম আছে সেখানে মিহির ও খনার আবাসন্থল ছিল বলিয়া জনশ্রুতি 
মাছে। বর্তমান দেউলি গ্রাম চন্দ্রকেতু নামক কোন রাজার চন্দ্রপুর 
নামক গড়ের মধ্যে অবস্থিত এবং ইহার অনেক ভগ্নাবশেষ বর্তমান রহিয়াছে। 
ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে খনা ও মিহির “চন্দ্রকেতু রাজার আশ্রয়ে চস্দ্রপুর 
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নামক স্থানে বহুদিন বাস করিয়াছিলেন, ততৎসন্বন্ধে সন্দেহের বিশেষ কারণ 
নাই।” ( বঙ্গসাহিতা-পরিচয়, ১ম খণ্ড) | 

“খনার বচন” সাধারপতঃ কৃষিতত্ববিষয়ে উপদেশপূর্ণ কতকগুলি ছড়া । 
প্রথমে হুয়ত ইহা মুখে মুখে আবৃত্তি হইয়া ক্রমে লিখিত আকার প্রাপ্ত 
হইয়াছে এবং বিভিন্ন যুগে লিখিত ভাবারও পরিবর্তন হইয়াছে । খনার বচনের 
ছড়াগুলিকে মোটামুটি চারি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে । যথা,__ 

(ক) কৃষিকাধ্যে প্রথা ও কুসংস্কার, (খ) আবহাওয়] জ্ঞান, (গ) কৃষিকার্ধ্ে 
ফলিত জ্যোতিব জ্ঞান, এবং (ঘ) শস্যের যত সম্বন্ধে উপদেশ (সারতত্ব ও 
রোগ আরোগ্যতব)। নিয়ে কতিপয় উদাহরণ দেওয়া গেল । 

(১) আধাটের পঞ্চদিনে রোপয়ে যে ধান । 
_ স্থখে থাকে কষিবল বাড়য়ে সম্মান ৮ _খনা 
(২) ফাক্কনের আট চৈত্রের আট। 
সেই তিল দায়ে কাট ॥ ইত্যাদি ।__খনা 
( এই সৰ ছড়া খুব 'প্রাচীন প্রথাসমূৃহ নির্দেশ করিতেছে | ) 
আবার, (৩) পুণিমা অমাবস্যায় যে ধরে হাল । 
তার দুঃখ চিরকাল ॥ 
তার বলদের হয় বাত। 
ঘরে তার ন। থাকে ভাত ॥ 
খন বলে আমার বাণী। 
যে চষে তার হবে হানি ॥-_খনা 
এবং. (৪) ভাঙ্র মাসে কয়ে কলা । 
সবংশে মলো রাবণ-শাল। ॥---খনা 

এই ছড়াগুলি প্রাচীন কুসংস্কারের ফ্যোতক বলিয়া! মনে হয়। সম্ভবতঃ 
কৃষি সম্বন্ধে কোন কুফল আশঙ্কা করিয়াই এইরূপ নিষেধাত্মক বানী প্রচারিত 
হইয়াছিল। 

নিমের কতিপয় উদাহরণ আবহাওয়া এবং জ্যোতিষিক অভিজ্ঞতা 

প্রকাশ করিতেছে। 
(১) পৌষে গরমি বৈশাখে জাড়া। 
প্রথম আবাঢে ভরবে গাড়া ॥-_খন। 
(২) কি কর শ্বশুর লেখ। জোখ!। 
মেঘেই বুঝবে জলের লেখা ॥ 


খনার বচন ৫১ 


কোদালে কু$ুলে মেঘের গা । 
মধো মধ্যে দিচ্ছে বা ॥ 
বলগে চাষায় বাধতে আল । 
আজ না হয় হ'বে কাল ॥ --খনা 
(৩) চেত্রে কুয়া ভাত্রে বান। 
নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান ॥ --খনা 
(৪) আধাঢে নবমী শুকুল পথা। 
কি কর শ্বশুর লেখাজোখা ॥ 
যদি বর্ষে মুষলধারে। 
মধ্য সমুদ্রে বগা চরে ॥ 
যদি বর্ষে ছিটে ফোটা। 
পর্বতে হয় মীনের ঘটা ॥ 
যদি বর্ষে ঝিমি ঝিমি । 
শস্যের ভার না সয় মেদিনী ॥ 
হেসে চাকি বসে পাটে। 
শস্য সেবার না হয় মোটে ॥- খনা 
(৫) করকট ছরকট সিংহ স্ুকা কন্যা কানে কান। 
বিনা বায়ে বে তুলা কোথা রাখবি ধান ॥--খনা 
(৬) শনি রাজ! মঙ্গল পাত্র। 
চষ খোড় কেবল মাত্র ॥ 
শস্য সম্বন্ধে তব লইতে খনার যে সব উপদেশ চলিত আছে তাহার কিছু 
নমুনা এইস্থানে দেওয়া গেল। 
(১) মানুষ মরে যাতে । 
গাছলা সারে তাতে ॥- খনা 
(২) শুন বাপু চাষার বেটা ॥ 
বাশের ঝাড়ে দিও ধানের চিটা ॥ 
দিলে চিটা বাশের গোড়ে। 
ছু কুড়া ভূ'ই বাড়বে ঝাড়ে ॥_খনা 
(৩) লাউ গাছে মাছের জল ।__খন! 
(৪) ধেনো মাটীতে বাড়ে বাল।_খন! 


৫3 প্রাচীন বাঙ্ালা সাহিত্যের ইতিহাস 


ছবেবাধ্য ও হেঁয়ালি ছন্দে খনার অনেক বচন রচিত'হইয়াছে। যথা, 
(১) আমে ধান। তেতুলে বান ॥---খনা 
(১) অক্রাণে পৌটি। 
পৌষে ছেউটি ॥ 
মাঘে নাড়া। 
ফাল্গুনে কাড়া ॥ 
(৩) বাষুন বাদল বান। 
দক্ষিণা পেলেই যান ॥--খনা 
এইরূপ অসংখা প্রবচনে “খনার বচন” পরিপূর্ণ । ইহাদের মধ্যে অনেক 
প্রবচনের ক্রমে ভাষাগত পরিবর্তন হইলেও কিয়দংশ এখনও বেশ ছুর্বেরবাধা 
রহিয়াছে । এই প্রবচনসমূহে ছুর্ধবোধ্য ও হেঁয়ালিপূর্ণ অংশের সহিত চধ্যাপদ 
ও নাথপন্থ্থী ছড়াগুলিতে বাবহ্ৃত, ছর্কবোধা ও হেঁয়ালিপুর্ণ ভাষার তুলনা করা 
যাইতে পারে। হ্রেয়ালিগুলির সরলার্থ বাহির করা কঠিন বটে। খনার 
বচনের অঙ্গে প্রাচীনতার যে চিহ্ন রহিয়া গিয়াছে তাহা এইস্থানে উদ্ধত 
কতিপয় উদাহরণ হতেই বুঝা যাইবে । 


সঙ আতযার 


(8) শৃশ্যপুরাণ বা ধর্ম-পৃজজা। পদ্ধতি (রামাই পণ্ডিত) 


ধিক” নামে কোন দেবতার পৃজ্ঞা উপলক্ষে এই পুধিখানি রচিত 
হয়। এই পুথির রচনাকারী রামাই পণ্ডিত নামক এক বাক্তি। রামাইট 
পণ্ডিতের পরিচয় সম্বন্ধে উল্লেখযোগা একটি মত এই যে ইনি গৌড়ের 
পালরাজা দ্বিতীয় ধশ্মপালের সমসাময়িক ছিলেন । ইহা সতা হলে রামাই 
পণ্ডিত ১০ম।১১শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় ধশ্মপাল বলিয়া 
গৌড়ের পালরাজবংশে কেহ ছিলেন কি না সন্দে। তবে এই সময় 
দগ্ডভৃক্তিতে বা বদ্ধমানে এক ধশ্মপাল রাক্ত্ব করিতেন । তিনি সাময়িক- 
ভাবে গৌড় দখল করিয়াছিলেন কি না ভাহা। আমাদের জানা নাই । রামাই 
পণ্ডিত ও তাহার রচিত শ্বশ্তপুরাণ সম্বন্ধে যে সব তথা আবিষ্কৃত তয়ান্ছে 
তাহা নিয়া অনেক তকের অবতারণা হইয়াছে । যাহা হউক রামাই পণ্ডিতের 
জীবন-কথা এইরূপ £--তিনি বাইতি জাতীয় ছিলেন । রাঢদেশের অন্তর্গত 
দ্বারকা নামক স্থানে তাহার পৈড়ক নিবাস ছিল এবং তিনি খু: দশম শতাব্দীর 
শেষভাগে বাঁকুড়া জ্রেলার অন্তর্গত ও দারুকেশ্বর নদীতীরস্থ চম্পাইঘাট 
নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ভাঙার ভম্মবসর আমাদের জানা নাই তবে 
তিনি খুঃ দশম শতাকীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে 
অনুমান করেন । কাটদেশের “হাকন্দ১ (বীকুড়া জেলা ) নামক স্থানে 
ইনি সিদ্ধিলাভ করেন । ডাঃ দীনেশচন্্র সেন তংসম্পাদিত “বঙ্গসাহিতা- 
পরিচয়”, প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছেন যে “হার পিতার নাম বিশ্বনাথ । ৮০ 
সর বয়সে শুধু ধশ্ম-পৃক্জা প্রচলনের অভিপ্রায়ে রামাই পণ্ডিত কেশবতী 
নায়ী রমণীকে বিবাহ করেন । ইহাদের পুত্রের নাম ধশ্মদাস। রামাই পণ্ডিত 
বঙ্গীয় ধশ্ম-পৃজার প্রধান পুরোহিত; প্রায় সকলগুলি ধন্ম-মঙ্গল কাবোষ্ট 
্রস্থকারগণ অতি শ্রদ্ধার সহিত ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । সাহিত্য-পরিষৎ 
হইতে শৃন্তপুরাণ মুদ্রিত হইয়াছে । কিন্তু রামাই পণ্ডিতের “পদ্ধতি” এখনও 
মুদ্রিত হয় নাই ।-.....রামাই পণ্তিত যে ধশ্ম-পূজার প্রচলন করেন, তাহা 





০১) বঙ্ষভাবা ও সাহিতা (৬& সং, দীনেশচঞ্জ সেন) এস্কে আক্ষে-_"রাধাই পঞ্ডিত হাকম্গ নাষক 
স্বানে মোক্ষলাভ করেন । উহ্থা চাপাতলা ও যযনাপুরের যধ্যে অবস্থিত 1” শ্ীবুক্ত হারাধন দি ভক্তমিখির 
প্রাহ হুগলী জেলার অন্তর্গত বহবগঞ্জের নিকটেও “কন” নাছষে একটি গ্রাহ আছে । 


৫৪  খ্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 
মহ্বাযান-মতাবলগ্বী বৌদ্ধধর্ট্ের বিকৃত রূপ। এঁতিহাসিকগণের মতে বৃদ্ধ, 
ধর্ম ও সঙ্ঘ__এই ত্রিরত্ের অন্তর্গত ধর্মই কালে ধণ্মঠাকুররূপে পরিণত 
হষইয়াছেন। রামাই পণ্ডিতের রচনার কতকগুলি অংশ অতি প্রাচীন বাঙ্গালায় 
রচিত, তাহার অনেকাংশ ছর্ববোধা । অপেক্ষাকৃত প্রা্ল অংশগুলি সম্ভবতঃ 
পুৃথিনকলকারগণ কর্তৃক সহজ ভাষায় পরিণত হইয়াছে ।” 

রামাই পণ্ডিতের “শশ্যপুরাণ” বা “ধন্ম-পৃজা পদ্ধতি”১ নামক পুথি 
গোড়াতে যে তিনখানি পাওয়া গিয়াছে তাহার একটি পুথির সহিত নগেন্দ্রনাথ 
বন্ত ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাম সঙ্লিষ্ট আাছে। নগেন্দ্রনাথ বনু, দীনেশচন্দ্র 
সেন এবং রামেশ্রন্রন্দর ত্রিবেদী মহাশয়গণ এই পুথিখানি সম্বন্ধে অনেক 
গবেষণা করিয়া গিয়াছেন। শৃন্যপুরাণ সম্পূর্ণ অবস্থাতেই পাওয়া গিয়াছে। 
ধর্ম-পুজা পদ্ধতির অন্তর্গত ধশ্ম-পৃজার মন্্রাদি সম্বন্ধে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন 
জানাইয়াছেন, “বদ্ধমান জেলার তস্তর্গত বিজয়পুর (বিজিপুর ) গ্রাম নিবাসী 
জীহরিদাস ধন্ম-পণ্তিতের নিকট প্রাপ্ত তেরিক্তপাতের প্রাচীন পুথি হইতে 
জীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় নিয্োদ্ধ'ত অংশগুলি উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন । 
ইচ্াতে ধর্মরাজের পুজার মন্ত্রাদি ও বাবস্থা লিখিত আছে। পুথির মোট 
পত্রসংখাযা ৬"।” -বঙ্গসাহিতা পরিচয়, প্রথম খণ্ড । 


( ধর্মা-পুজা পদ্ধতি ) 
নিজ্রাভঙ্গ যাত্রা সিদ্ধি। 
“যোগনিজ্রায় কর ভঙ্গ, 
সব কর দেখ রঙ্গ, 
পরিহার তব চরণে । 
উল্লুক সহিত যাচ্চ, 
নিড্রাভঙ্গ 
পরণাম করিব কেমনে ॥ 
কিন্ত রামাই পণ্ডিত, 
তব করতার। 
নিদ্রাভঙ্ যাত্রা সিদ্ধি, ধ্মরাঁজার জয় জয়কার ॥” ইত্যাদি। 
(১) এই সন্বক্ধে কতক আলোচর। 'স্ধর্মযজল" আলোচনার অংশে কয়া গেল। ভা: হুকুষার সেন 


কতিপন্জ শৃষ্তপূরাণের পুথি পাইয়াছের হলিত্া গুনিয়াছি। ভাহার হতে এই পুথি শৃন্তপুর়াশ, বর্ধ-পুজ! পদ্ধতি 
বারহি, অনিলপুরাণ প্রভাতি বানা নাষে পরিচিত 


শৃন্তপুরাণ বা ধর্-পৃজা পদ্ধতি ৫ 


ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন “বঙ্গসাহিতয পরিচয়ে” “শস্তপূরাণ” ও *ধর্-পৃজা 
পদ্ধতিকে ছুইখানি গ্রন্থ হিসাবে এবং “বঙ্গভাষা ও সাহিভোো” উভয়কে এক 
গ্রন্থ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন। 

রামাই পণ্ডিত ও তত্রচিত শৃগ্বাপুরাণ নিয়া নানারূপ সমস্জার উদ্ব 
হইয়াছে। রামাই পণ্ডিত সতাই কি ১,মা১১শ শতাকীর বাক্তি? সমস্ত 
ধর্মঙ্গলগুলিতেই এইরূপ উক্তি আছে যে সম্রাট ধশ্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বরের 
শ্যালিকা রঞ্জাবতী (লাউসেনের মাতা ) রামাই পর্ডিতের নিকট ধশ্ম-পুজ্জার 
উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইনি উত্তরবঙ্গের পালরাভবংশীয় দ্বিতীয় ধ্মপাল 
বলিয়া সাবাস্ত হইয়াছেন। এই সম্রাট ধশ্মপাল কে তাহা নিয়া মতানৈকা 
মাছে। এই কথা মানিয়া লইলেও অবশ্য রামাই পণ্ডিতের কাল নিয়া তক 
চলিতে পারে। আবার ধশ্ম-মঙ্গল গুলিতে “গোড়েম্বর” কথাটি আছে-- 
ধন্মপালের পুত্রের অন্য কোন নাম নাই। তাহার পর প্রশ্ন রামা্ট পণ্ডিতের 
“পণ্ডিত” কথাটি লইয়।। রামাই পণ্ডিত “বাতি” বা “ডোম” জাতীয় 
“পণ্ডিত” বা পুরোহিত না সতাই ব্রাহ্মণবাশোদ্ব । এই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধেও 
পণ্ডিতগণ ছুইমত হইয়াছেন। কেহ কেহ “ডোমেতে পণ্ডিত প্রভেদ আছ্য়ে 
বিস্তর” বাকাটি দ্বারা এবং বামাই কর্তুক তংপুত্র ধশ্মদাসকে ডোম হইবার 
অভিশাপের গল্পটির সাহাযো রামাইকে উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ প্রতিপর করিতে 
অভিলাষী। আবার অনেকে রামাইকে ডোমজাতীয় ব্রাহ্মণ বা “ডোম-পণ্ডিত" 
ভিন্ন অধিক কিছু মনে করেন না। 

শৃন্তপুরাণ পুথির হৃকত্রিমতা নিয়া€ প্রশ্ন উঠিয়াছে। শৃন্তপুরাপের 
অন্যতম আবিষ্কারক নগেন্দ্রনাথ বস্ত্র মহাশয় এই পুথির মধো ব্ব্যক্তির 
হস্তচিহ্কের কথা স্বীকার করিতে বাধা হইয়াছেন। তৎসম্পাদিত ও সাহিত্য 
পরিষং কর্তৃক প্রকাশিত পুধিখানির হস্তলিপি ও ভাষাদৃষ্টে এরূপ সন্দেহ 
করিবার কারণ ঘটিয়াছে। ইহার কোন কোন অংশ যে অপর কবির রচন1 
তাহাও নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে । মুসলমানদিগের অত্যাচারঘটিত 
বিবরণ, যথা __“নিরঞ্জনের রু্মা” নামক অংশটি রামাই পণ্ডিত রচিত নে, 
উহা! সহদেব চক্রবর্তী নামক ধশ্ম-মঙ্গল কাবোর জনৈক কবি কর্তৃক (১৭৪৯ 
ৃষ্টাবধে ) রচিত বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। এন্ট পুথির ভাষা স্থানে স্থানে 
খুব আধুনিক আবার স্থানে স্থানে খুব তুর্ব্বোধ্য, জটিল ও প্রাচীন । পুথিখানিতে 
অভিসন্ধিমূলক হস্তচিন্ন রহিয়াছে বলিয়াও কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। 
“শুন্ঠপুরাণ” নামে অপর হুইখানি পুথিতে “নিরঞ্জনের রুম্মা” অংশটি নাই। 


হর প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


নগেন্নাথ বসু সম্পাদিত শৃশ্তপুরাণের পুথিখানিতে ভাষার পরিবর্তন পুথি 
নকলের স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটিয়াছে ন৷ উদ্দেপ্টপ্রপোদিত ব্যাপার তাহা বলা 
কঠিন। কঠিন শব্দই সহজ হইয়াছে না সহজ শব্দ কঠিন রূপ পরিগ্রহ 
করিয়াছে, এই সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে আমরা অক্ষম | 

রামাই পণ্ডিতের পুত্র ধন্দদাসের চারি পুত্র ছিল, যথা__মাধব, সনাতন, 
স্্রীধর এবং ব্রিলোচন। ময়না নামক স্কানের যাত্রাসিদ্ধি রায় নামক 
ধর্ঘমঠাকুরের উহ্থারা বংশাশ্রক্রমিক পুরোহিত | ইহারা ৩৬ জাতির তাত্রদীক্ষা 
দিয়া থাকেন বলিয়া গৌরব করেন। এই পৌরহিতা সত্বেও এবং রামাই 
পণ্ডিতের ভণিতায় প্রায়ই নামের সহিত “দ্বিজ্" কথাটি যুক্ত থাকিলেও রামাই 
পণ্ডিতের দ্বিজ্ধ এখন অনেকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন । 

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত শৃম্পুরাণে ৫৬টি কাণ্ড । ইহার 
মধ্যে পাঁচটি স্থষ্টিতবব সন্থন্ধে রচিত এবং অপরগুলি ধর্্ঠাকুরের পৃজা ও রাজা 
হরিচন্দ্রের এবং অপরাপর ধর্মের সেবকগণের ত্যাগের কাহিনীতে পূর্ণ । 

নুধীবর্গের মতে আন্মানিক খুঃ ১৯শ শতাব্দীর কবি ময়ূরভট্র ধন্মঠাকুর 
সম্বন্ধে হাকগু-পুরাণ” নামক একখানি কাবা রচনা করেন, কিন্তু আমাদের 
মনে হয় তিনি খুঃ ১১শ শতাব্দীর লোক। এই ময়ূরভট্কে নিয়া এখন 
মতান্তরের স্ষ্টি হইয়াছে । যাহা হউক নগেন্দ্রনাথ বন্থু এই তাকগু-পুরাণ 
ও রামাই পণ্ডিতের শশ্তপুরাণ একই গ্রন্থ মনে করিয়াছিলেন । ময়ুরভট্ের 
রচিত হাকগু-পুরাণ এখন আর পাওয়া যায় না। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের 
মতে এই ছুই পুথি স্বতন্ত্র কেননা বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন । শৃন্যপুরাণের 
ধর্মপৃজার কথার সহিত রাজা হরিচন্দ্রের কাহিনী জড়িত এবং ময়ুরভট্রের 
হাকগু-পুরাণ পরবস্বী ধর্মমঙ্গলগুলির আদর্শবিধায় লাউসেনের কাহিনী 
সবিক্তারে বণিত হইয়াছে, স্রতরাং কাহিনীর মিল নাই । 

শৃন্তপুরাণে নানা কাহিনী জড়িত আছে এবং পরবর্তী যোজনায় 
“নিরঞ্জনের রুম্মা"র কথা উল্লিখিত হইয়াছে । এইরূপ মুসলমান অত্যাচারের 
কাহিনী অপর ২।১খানি ধর্মপৃজার পদ্ধতির মধোও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া 
ডাঃ সেন উল্লেখ করিয়াছেন । 

শৃন্তপুরাণ বৌদ্ধদের পুথি এবং ধর্্মঠাকুর সংগ্ুপ্ত বুদ্ধ ডা: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং ভাঃ সেন প্রমুখ অনেক পণ্ডিতই তাহা 
মানিয়া ল্য়াছেন। ছঃখের বিষয় ইহাতে আমরা একমত হইতে পারিলাম 
না। পুথিখানিতে বৌদ্ধ ছাপ থাকিতে পারে, ধর্মঠাকুরের প্রসঙ্গে বুদ্ধের কথা 


শৃন্তপুরাণ বা ধর্ধ-পুজ। পন্ধতি ৫৭ 


মনে হইতে পারে কিন্ত ধর্্মঠাকৃরওবৃদ্ধ নহেন এবং শৃন্তপূরাপও বৌদ্ধ পুথি নছে। 
ঠাকুর নানা স্থানে নানা নামে পরিচিত কোন লৌকিক দেবতা । বৃদ্ধ, ধশ্ম ও 
সংঘের সহিত “শক্খপাবনের” শক্ঘ ও ধশ্মঠাকুরের নধর” কথাটি যুক্ত করা সমীচীন 
নহে। অহিংসামূলক ছুই একটি কথা কিংবা সযাটিতকে কিছু বৌদ্ধ মতের সাদশ্ 
ধর্মঠাকুরকে বৃদ্ধ প্রাতিপর করিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি নহে। *নিরঞ্জনের রুমার 
মধ্যেও বৌদ্ধগন্ধের আবিষ্কার সমর্ধনযোগয নহে । ধশ্মমঞ্গল কাবা প্রসঙ্গে পুনরায় 
এই সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা যাইবে। শুন্যপুরাণের “শূন্য” কথাটি বৌদ্ধ 
“শৃন্ত”্বাদ এবং শৈবতান্ত্রিক “বিন্দুপ্বাদ উতয়ই বুঝাইতে পারে। *শুন্তকে “বিস্দু” 
মনে করিলে ক্ষতি কি? এই সব শবের ব্াখ্য। নানারূপই হইতে পারে স্থতরাং 
“শৃন্ত” শব্দ দেখিলেই বৌদ্ধ গন্ধ আবিষ্কারের কোন অর্থ হয় না। বিশেষতঃ 
প্রাচীন বাঙ্গালায় শৃন্যবাদী হীনযানী বৌদ্ধগণের পরিচয় নাই। যাহা মাছে 
তাহা দেবতার পরিবর্তে বোধিসত্ববিশ্বাসী তান্ত্রিক মহাযানী বৌদ্ধগণ সম্বন্ধে, 
বলা যাইতে পারে । শৃন্থপুরাণের কতিপয় ছত্র নিয়ে উদ্ধত কবা যাইতেছে : 


ছিষ্টি-পত্ন। 

(ক) “নহি রেক নহি বূপ নহি ছিল বল্পচিন। 
রবি শশী নহি ছিল নহি রাতি দিন ॥ 
নহি ছিল জল থল নহি ছিল জাকাশ। 
মেরুমন্দার ন ছিল ন ছিল কৈলাশ ॥ 
নহি ছিল ছিপ্রি-আর ন ছিল চলাচল। 
দেহারা দেউল নহি পরবত সকল ॥ 
দেবতা দেহারা ন ছিল পূজিবার দেহ । 
মহাশূন্ধ মধ্যে পরভুর মার আছে কেহ ॥ 
রিষি যে তপসী নহি নহিক বাস্তন। 
পাহাড় পর্বত নহি নহিক থাবর জঙ্গম॥ 
পুণ্য থল নহি ছিল নহি ছিল গঙ্গাজল। 
সাগর সঙ্গম নহি দেবতা সকল ॥ 
নহি ছিল ছিগ্রি আর নহি স্বুরনর। 
বস্তা বিষ ন ছিল ন ছিল মহেশ্বর॥ 
বারবরত নহি ছিল রিধি যে তপসী। 
ভীথ খল নহি ছিল গঙ্গা! বারানসী ॥ 

0. ৮. 101--৮ 


প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিতোর ইতিহাস 


পৈরাগ মাধব নহি কি করিবু বিচার। 
সরগ মরত নহি ছিল সভি ধুন্ধুকার ॥ 
দশ দিকপাল নহি মেঘ তারাগণ। 
আউ মিত্ত, নহি ছিল যমের ভাড়ন ॥ 
চে ক ক ঞ 
জীধন্্ম রণারবিন্দে করিয়া পণতি । 
স্রীযৃত রামাই কঅ শুনরে ভারতী ॥”- শৃশ্ঠপুরাণ। 


শৃশ্তপুরাণের বহুস্থানে পুথি নকলকারীগণ হস্তক্ষেপ করাতে মূল পুথি 
অনেক পরিবন্তিত হইয়! গিয়াছে । উদ্ধত অংশের বানান প্রাকৃত মতানুযায়ী 
হইলেও ভাষা যে তত প্রাচীন নহে ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এই 
স্ষ্টিতব্বের বর্ণনাও বেদ এবং হিন্দু পুরাণের অন্তকরণ মাত্র। প্রথমে কিছু ছিল 
না পরে ক্রমে সব স্যষ্টি হইল এইরূপ মত পৃথিবীর প্রায় সকল ধন্মমতেই 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

নিয্নলিখিত গগ্ভ অংশের ভাষা যে খুব পুরাতন তাহাতে সন্দেহ নাই । 


চনা-পাবন। 
(খ) “ছমারিরে ভাই ধর গিআ। তুল্মারে দণ্ডর নন্দন । 
পচ্চিম ছআরে দানপতি যাঅ। 
সোণার জাঙ্গালে পথ বাজ ॥ 
সহিতের দানপতি লেগেছে ছুআরে। 
বস্থআ আপুনি আইল সেইত বরণর চন! ॥ 
শেতাই পণ্ডিত চারিশঅ গতি । 
চন্দ্রকোটাল নাহি ভাঙ্গ এ চনার বিবেচন! ॥” ইত্যাদি । 
_ শুসতপুরাণ। 


উল্লিখিত হর্বোধ্য অংশে শেতাই পণ্ডিত ও চন্দ্রকোটাল বোধ হয় প্রাচীন 
বিশ্ববিভালয়ের প্রথা অনুযায়ী সশিষ্ত দ্বারপত্ডিত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । 
উদাহরণস্বরূপ বিক্রমশিলার সঙ্ঘারামের নাম করা যাইতে পারে। চন্দ্রকোটাল 
কে ছিলেন তাহা নিয়া মতভেদ আছে । কাহারও মতে ( নগেক্সনাথ বস্ু__ 
ময়ুরভঙ্ সার্ডে রিপোর্ট ) তিনি চত্রাসেনা ও প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত চশ্রগোবি 
আবার কাহারও মতে (10. 80:£৩93 ) তিনি দিগন্থর জৈন তীর্থস্কর। | 


শৃন্তপুরাপ বা ধন্দ-পুক্া। পদ্ধতি ৫৯ 


(গ) “হে ভগবান বারভাই বার আদিত হাথ পাতি নেছ সেবকর 
অর্থ পুপ্পপানি সেবক হব,স্ুখি ধামাৎ কল্ি গুরু পণ্ডিত দেউল| দানপতি সাংসুর 
ভোক্তা আমনি সন্ন্যাসী গতি জাইতি।”-_শৃন্তপুরাণ (পৃঃ ৭* ) 

শৃন্তপুরাণে কিছু কিছু প্রাচীন গ্চের নমুনা ।রহিয়াছে। উপরোক্ত অংশ 
প্রাচীনতম বাঙ্গাল গগ্ঠের উদাহরণ কি না তাহা বিবেচা। অবশ্ট এই গঞ্ঠে 
পরবর্তী যোজন! (বা ইহার পরিবর্তন ) হইয়াছে বলিয়া সন্দেহের অবকাশ 
আছে। 

শূন্যপুরাণের অন্তর্গত “নিরঞ্জনের রুম্মা” অংশটি অতন্ত্ বিস্ময় ও 
কৌতৃহলোদ্পক | অংশটি অবশ্য পরবন্তী যোজনা ইহা পূর্বেই উল্লেখ 
করা গিয়াছে । যথা, 


(ঘ) জাজপুর পুরবাদি সোলসয় ঘরবেদি 

কর লয় দ্ুন। 

দখিন্যা মাগিতে জায় জার ঘরে নাহি পায়ূ 
সাপ দিয়া পুরায় ভূবন ॥ 

মালদহে লাগে কর দিল কয় ছন-_- 

দখিন্যা মাগিতে যায় যার ঘরে নাঞ্জি পায় 
সাপ দিয়া পুড়াএ ভূবন ॥ 

মালদহে লাগে কর না চিনে আপন পর 
জালের নাহিক দিস পাস। 

বলিষ্ঠ হইল বড় দশবিস হয়্যা জড় 
সন্ধম্মিরে করএ বিনাস ॥ 

বেদ করে উচ্চারণ বেরাঅ অগ্নি ঘনে ঘন 
দেখিয়া সভাই কম্পমান। 

মনেতে পাইয়া মণ্ম সভে বলে রাখ ধন্ম 
তোম] বিনা কে করে পরিস্তান ॥ 

এইবরূপে দ্বিজগণ করে স্যটি সংহারণ 
ই বড় হোইল অবিচার । 

বৈকণ্ঠে থাকিয়া ধর্ম মনেতে পাইয়া মণ্ম 
মায়াতে হোইল অন্ধকার ॥ 

ধর্্দ হৈল্যা জবনরূপী মাথাএত কাল টুপি 


হাতে সোভে জ্িরচ কামান । 


কি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহছিতোর ইতিহাস 


চাপিআ উত্তম হয় ত্রিস্বনে লাগে ভয় 
খোদায় বলিয়া এক নাম ॥ 

নিরঞ্জন নিরাকার হৈল। ভেম্ত অবতার 
মুখেতে বলেত দশ্বদার | 

জতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা এক মন 
আনন্দেতে পরিল ইজার ॥ 

ব্রহ্মা হৈল মহামদ বিষ্ণু। হৈল পেকাশ্বর 
আদম্ক হৈল স্থলপানি । 

গণেশ হইল গাজি কাত্তিক হৈল কাজি 
ফকির হইল! যত মুনি ॥ 

তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইল! সেক 
পুরম্দর হইল মলন]। 

চন্দ্র সুরা আদি দেবে পদাতিক হয়। সেবে 
সভে মিলে বাজায় বাজনা ॥ 

আপুনি চণ্ডিকা দেবী, ভি'হ হৈল্যা হায়া বিবি 
পদ্মাবতী হল্লয বিবি নুর । 

জতেক দেবতাগণ হয়্যা সভে এক মন 
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥ 

দেউল দেহারা ভাঙ্গে ক্যাড়া ফিড়্যা খায় রঙ্গে 
পাখড় পাখড় বোলে বোল। 

ধরিয়া ধশ্মের পায় রামাঞ্জি পণ্ডিত গায় 
ই বড় বিসম গণ্ডগোল ॥ 


_ শৃন্তপুরাণ । 


উপরি লিখিত অংশে ব্রাহ্মণগণের অত্যাচার ও জাজপুরে ব্রাহ্মণগণের 
উপর যুসলমানগণের আক্রমণে ধর্মপৃজকগণের আনন্দ প্রকাশ পরবর্তী যোজনা 
হইলেও ইহা! হয়ত কোন সত্য ঘটনার সন্ধান দিতেছে । এই হিসাবে 
ইছার কিছু এতিহাসিক মুল্যও থাকিতে পারে। হিন্দু দেব-দেবীগণের 
সছিত মুসলমান পীর-পর়গস্থর প্রভৃতির পাশাপাশি যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে 
তাহাতে মনে হয় ভশিতায় রামাই পণ্ডিতের বেনামীতে কবি সহদেব 
চক্রবস্তী (খুঃ ১৮শ শতাকী) অলক্ষ্যে হিম্মু-সুসলমান এঁক্যের সন্ধানও 


শৃন্তপুরাপ বা ধম্দ-পুজ্ঞাপদ্ধতি ৬১ 


দিয়াছেন। নতুব! হিন্ু দেব-দেবী ও মুসলমান দীর-পয়গন্থরের মধো এইরূপ 
সাদৃশ্ট প্রদশিত হইত না। 

(৪) রামাই পণ্ডিতের “ধর্দ-পৃজাপক্ধতির” ভাষা তত পুরাতন বোধ হয় 
না। এই গ্রন্থ মধ্যে বৌদ্ধপ্রভাব আবিষ্কৃত হইতে পারে, কেন না ইহাতে 
*শৃন্তবাদ” প্রচারিত হইয়াছে । এই বৌদ্ধ মত “মহাযানী” বলিয়াও যুক্তি 
প্রদশিত হয়। কিন্তু আমরা যতদূর জানি *শৃন্যবাদ” মহাযানী মত নহে__ইহা! 
হীনষানী মত। সুতরাং মহাযানী মতের পোষক গ্রন্থে ইহার প্রচার সম্ভবপর 
নহে। মোট কথা, এই পুথি হিন্দু ও বৌদ্ধ মতের অপূর্ব সংমিশ্রণে অনেক 
পরবর্তী সময়ে রচিত হইয়া থাকিবে । শৈব মত অনেক পরিমাণে শৃন্যবাদের 
পরিপোষক । ইহাও লক্ষা করা যাইতে পারে । 


ধর্ম-পৃজাপদ্ধতির স্তব । 
ফু ক ঞ চে 
“আদি অস্ত নাই, ভ্রমিয়ে গৌসাঞ্ি 
করপদ নাস্তি কায়! ৷ 
নাহিক আকার, রূপগুণ আর 
কে জানে তোমারি মায়া ॥ 
জন্ম জরা মৃত্যু, কেহ নাহি সতা, 
যোশীগণ পরমাধ্যায়।”-_ইত্যাদি। 
শৃহ্যমৃত্তি দেবশূহ্য অমুক+ ধশ্মায় নম: | ধর্ম-পৃজ পদ্ধতি । 


শৃহ্যপুরাণে বণিত ধর্ম, আগ্া, শঙ্খ ও শিব কোনটিই বৌদ্ধ ধর্মের ইঙ্গিত 
করে না। ধর্ম ও শঙ্ঘ কথা .ছুইটি হিন্দু মতের গ্রস্থাদিতে প্রচুর রহিয়াছে। 
“বুদ্ধ”, “ধন্” ও “সংঘ”-_বৌদ্ধ ধর্মের এই ত্রিরত্বের ব। পবিত্র বাকাত্রয়ের মধ্যে 
ধর্ম” ও “সংঘে”্র গ্যোতক রূপে শৃগ্ভপুরাণের ধর্মঠাকুরকে ও শঙ্ঘ-পাবনের 
শহ্ঘকে গ্রহণ করার কোনই হেতু দেখা যায় না। এইরূপ শক্কিদেবী আসা 
হিন্দৃতান্ত্রিক মতে বিশেষ পৃজনীয়া এবং চণ্ডীদেবীর সহিত অভিন্ন বলিয়া 
কম্সিতা। অনেক হিন্দুতন্ত্ গ্রন্থে আন্ভা দেবীর উল্লেখ আছে। 

শৃন্তপুরাণে শিবঠাকুরের কথাও আছে। ইহা! আকশ্মিক নে । নিগুণ 
ও সগুণ শিবের অনেক পরিচয়ই এই ধর্মঠাকুর উপলক্ষে পাওয়া যাইবে। 


১। বিভিন্ন ধর্থরানের কাহারও নাষ এইখানে করিতে হয়। 


না প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাল 


অবস্ত শিবঠাকুরের কথা শুষ্ঠপুরাণে পরবর্তী যোজনা অথবা কাহিনীতে প্রসঙ্গ- 

ক্রমেও উল্লিখিত হইতে পারে । কিন্তু শৈব ও বৌদ্ধচিহ্নযুক্ত ধর্মঠাকুর প্রথমে 

শিবঠাকুরের প্রতীক কি না তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। ইহা ছাড়া বৈব 

চিহ্কও পরবন্তীঁ ধর্্র-মঙ্গল গুলিতে দেখিতে পাওয়। যায় । এই সস্বন্ধে বিশেষ 
আলোচনার প্রয়োজন রহিয়াছে । 

এই স্থানে শুন্ঠপুরাণের অন্তর্গত “শিবের গানের” কিছু উদাহরণ দেওয়া 

গেল। এইট শিব কৃষি-দেবতা। মহাযানী বৌদ্ধগণ শিবঠাকুরকে বুদ্ধ অপেক্ষা! 
নিযস্থান দিলেও মান্ত করিতেন । ইভা ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমত। 
তিনি এবং অনেক স্ুধীজন ধন্মঠাকুরকে বুদ্ধের সহিত অভিন্ন কল্পনাও 
করিয়াছেন । আমাদের মতে, মহ্হাযানী বৌদ্ধগণ শিবঠাকুরকে সব সময় বুদ্ধের 
নিয়ে স্থান দিয়া থাকেন কিনা সেবিষয়ে সন্দেহ আছে । স্বামী প্রপবানন্দের 
মতে কৈলাশ পর্বতে শিব-ছর্গার নিয়ে বোধিসত্বগণ বিরাজ করেন। তিববতি 
বৌদ্ধগণের এই বিশ্বাসের কথা তিনি ঠাহার ভ্রমণ-কাহিনীর পুস্তকে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। ধণ্মঠাকুর ও বুদ্ধ এক এই অভিমতও আমরা সমর্থন করি না। 


শিবের গান। 


“আঙ্ষার বচনে গোসাঞ্জি তুদ্ষি চষ চাষ। 
কখন অন্প হএ গোসাঞ্ি কখন উপবাস ॥ 
ঙ ঞা ঙঁ ঙ্ 
ঘরে ধান্ঠ থাকিলে পরভু সুখে অন্ন খাব। 
অল্নের বিহনে পরভু কত ছু:খ পাব ॥ 
কাপাস চসহ পরত পরিব কাপড়। 
কতনা পরিব গোসাঞ্চি কে দাবাঘের ছড় ॥”- ইতাদি। 
_-শিবের গান, রামাই পর্ডিত। 


শৃস্তপুরাণে “শিবের গান” কেন অস্তভূক্ত হইল তাহা আলোচনার 
বিষয় । শিবের গান অথবা শিবের কথার অবতারণা প্রাচীন বাঙ্গাল! 
সাহ্ছিতোর বন্ৃস্থানে দৃষ্ট হয়। তবে শুন্তপুরাণের শিবের গানের ভাহাদুষ্টে 
ইছাকে অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের রচনা বলিয়াই বোধ হয়। এই অংশ 
পনিরঞ্জনের রুষ্মার” ভ্ডায় হয়ত পরবর্তীকালের যোজনা । কৃষি-দেবতা 
ছিসাবে শিবঠাকুরের কথার অবভারণা “শিবায়ন” নামক পুখিগুলিতে 
দেখিতে পাওয়া বায়। ঠিক সেই আদর্শে শিবঠাকুরকে শৃন্তপুরাশে অবতারণা 


শৃ্পুরাণ বা ধর্-পুজাপন্ধতি ৬৩ 
পরবর্তাীকালের শিবায়নের প্রভাবের ফল বলিয়া মনে হুয়। তাহা ছাড়া 
ধর্মঠাকুর ও শিব অভিন্ন হইলে অথবা ধর্ম্মঠাকুরের উপর শিবঠাকুরের 
প্রভাব পড়িলে শৃম্তপুরাণে তাহার উল্লেখ থাকা সম্ভব। ধর্মঠাকুর ও 
শিবঠাকুরের গান যে শ্রেীর লোকের মধো অধিক প্রচলিত ছিল তাহারা 
প্রধানত: কৃষিজীবী। হ্তরাং শৃগ্ঠপুরাণে চাষ-বাসের মধ্য দিয়া উভয় 
দেবতার একত্ব বা নৈকট্য সংস্থাপিত হইয়াছে । 

*শৃন্তপুরাণ” ও ইহার কবি রামাই পণ্ডিতকে নিয়া অনেক বাগ্বিতণ্ডার 
স্্টি হইয়াছে । তথাপি রামাই পণ্ডিতের সময় সম্বন্ধে কিংবদন্তী ও কাব্যের 
উল্লেধ মানিয়া লয়া *শৃস্যপুরাণ” ও “ধর্ম-পৃজাপদ্ধতি”কে “আদিযুগের”ই 
অন্তর্গত করা গেল। 


আম আথ্যায় 
গোপীচন্দের গান ও গোরক্ষ-বিজয় 


“গোপীচন্ত্রের গান” ও “গোরক্ষ-বিজয়” (বব! “মীন-চেতন” ) নামক 
ছইখানি প্রাচীন পুথি “নাথসাহিতা” বা “নাথগীতিকা” নামে পরিচিত । 
“গোবীচন্দ্বের গান” যে বিষয়-বন্তা অবলম্বনে রচিত তাহা! গোগীচন্দ্র, গোবিচন্দ্র 
বা গোবিন্দচন্দ্র নামক বাঙ্গালার কোন তরুণ রাজার সাময়িক সন্গযাস-গ্রহণ 
সম্বদ্ধে। একট গোবিন্দচন্দ্রের পিতার নাম রাজা মাপিকচন্দ্র এবং মাতার নাম 
রাশী ময়নামতী। কোন কোন মতে রাজ্জা মাণিকচন্দ্রের রঙ্গপুরের অন্তর্গত 
“পাটিকা” (বর্ধমান নাম পাটিকাপাড়া, থান। জলঢাকা ) নামক স্থানে 
রাজধানী ছিল। আবার মতান্তরে কেহ কেহ বলেন “পাটিকা” ত্রিপুরার 
আন্তর্গত “পাটিকারা” নামক একটি পরগণা । ইহারই পার্থে “মেহারকুল” 
নামক পরগণা । রাজ! মাণিকচন্দ্র ত্রিপুরার অন্তর্গত মেহারকুলের রাক্ডা 
তিলকচন্দ্রের কল্যা। ময়নামতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । আবার কেহ কেহ 
বলেন মাপিকচন্্র মেহারকূল পরগণার রাজা ছিলেন । ময়নামতীর নামে 
ত্রিপুর। অঞ্চলে একটি পাহাড় এখনও তাহার স্মৃতি বহন করিতেছে । রাজা 
মাঞ্ষিকচল্রের কিছু ভৃসম্পত্তি উত্তরবঙ্গের পাল-রাজত্বাধীনে ছিল বলিয়া 
অনুমিত হয়। গোবিন্দচকন্দ্রের সঙ্াসবিষয়ক কাহিনী অবলম্বনে অনেক 
অন্জাতনামা কবি প্রাচীনকালে ছড়া রচনা করিয়াছিলেন । এই ছড়াগুলি 
শুধু যে *গোপীচন্ত্রের গান” নামে পরিচিত তাহা নহে । “ময়নামতীর গান, 
"মাণিকচগ্ রাজার গান”, “গোবিন্দচন্দ্রের গীত” প্রভৃতি নামেও ইহা! 
পরিচিত । ছড়াগুলি একই কাহিনী অবলম্বনে বিভিল্ন কবির রচনা । 
নাথপন্থী যোগী জাতির প্রিয় রাজ। গোপীচন্দ্রের সল্ন্াসের করুণ কাহিনী 
গাছিয়া এক প্রেদীর লোক সেকালে জনসাধারণের মনোরঞ্জন করিত । এইরূপ 
নাথপন্থী যোগী জাতির মধো প্রচলিত সাধু গোরক্ষনাথের চিত্তসংযমের অপূর্ব 
কাছিনী “গোরক্ষ-বিজয়” ও “মীন-চেতন” উভয় নামেই রচিত হইয়া গীত 
হইত এবং লোকরঞ্জন করিত । 

এই রাজ। মাণিকচজ্দ্ের ও গোবিন্দচজ্দ্রের সময় নিপ্ধারণ নিয়া নানারূপ 
আলোচনার স্প্ি হয়। দক্ষিণ-ভারতের তিরুমলয়ে প্রাপ্ত শিলালিপি 
(১২৪ খুঃ ) এট রাজানধয়ের সময় নিষ্ধারণে বিশেষ সাহাধ্য করিয়াছে। 


গোপীচন্তের গান ও গোরক্ষ-বিজয় ৬৫ 


উত্তর বাঙ্গালার রাজা প্রথম মহিপালের সমসাময়িক, দক্ষিশ-ভারতের 
চোলবংশীয় রাজ। রাজেন্দ্র চোলের কাল ১০৬৩__১১১২ খৃষ্টাব বলিয়া ধাধ্য 
হইয়াছে । তিরুমলয়ে প্রাপ্ত রাজেন্দ্র চোলের শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া 
যায় যে তিনি বরেন্ত্রভূমির রাজা মহিপালকে এবং গোবিন্দচন্দ্র নামে বঙ্গের 
কোন রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন । স্ৃতরাং রাজ। মাণিকচজ্দ্র একাদশ- 
দ্বাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন বলিয়া! ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে । 

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত স্যর জজ এব্রাহাম গ্রীয়ারসন “মাণিকচন্দ্র রাজার গান” 
শীর্ষক একটি প্রাচীন ছড়া মস্তবাসহ এসিয়াটিক সোসাইটির জারন্যালে 
(৮০1. 1, থা], 1878) প্রথম জনসাধারণে প্রকাশ করেন। এই 
সম্বন্ধে তৎপূর্বে বুকানান সাহেব কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়া গ্রীয়ারসন সাহেবের 
প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন। গ্রীয়ারসন সাহেবের উৎসাহের ফলে এই দেশের 
স্থধীবর্গ নাথপন্থী সাহিত্য সম্বন্ধে যে অন্ুসন্ধিংসার পরিচয় দেন তাহাতে 
বাঙ্গালা প্রদেশ ও ইহার বাহিরে গানগুলির বিভিন্ন আকারে অস্তিত্বের পরিচয় 
পাওয়া যায়। নিয়ে তাহার একটি মোটামুটি তালিকা প্রদত্ত হইল : 

(১) মাণিকচন্দ্র রাজার গান ( ১১শ-১২শ শতাব্দী ) 

( গ্রীয়ারসন সন্কলিত ) 

(২) গোবিন্দচন্দ্রের গীত ( পুথি ময়ুরভঞ্জের যোগী জাতির নিকট হইতে 
প্রাপ্ত; ছুইশত বৎসরের প্রাচীন পুথি_-১১শ-১১শ শতাব্দী ) 

(৩) ময়নামতীর গান (রঙ্গপুর নীলফামারি হইতে বিংশ্বশ্বর ভট্টাচাধা 
কর্তৃক সঙ্কলিত ) 

(৪) রাজ! গোবিন্দচন্দ্রের গান. 

১১শ শতাব্দীর একটি প্রাচীন ছড়া হইতে সম্ভবতঃ ১৭শ শতাকীর 
কবি ভুল্লভ মল্লিক কর্তৃক রচিত। ন্বতরাং ইহা! পরবর্খী কালের একটি 
সংস্করণ মাত্র। এই গানটি শিবচন্দ্র শীল কর্তৃক সম্পাদিত ও সাহিতা পরিষং 
কর্তৃক প্রকাশিত হয়। 

(৫) ময়নামতীর গান _ 

শিবচন্দ্র শীল কর্তৃক চু'চুড়ার কোন বৈষ্ণবীর নিকট পুথিটি প্রাপ্ত এবং 
নলিনীকাস্ত ভট্টশালী ও শিবচন্ত্র শীল কর্তৃক সম্পাদিত । ইহা দুল্লপভ মল্লিকের 
প্রাচীন গানের নৃতন সংস্করণ । 

(৬) গো্টীাদের পাঁচালী-_ 

প্রায় হুই শত বৎসর পূর্বের চট্টগ্রামের ভবানী দাস রচিত ও সুদ্দী 

0. 2. 101--৯ 


৬৬ প্রার্সীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


আবাল করিম কর্তৃক অিপুরা। ও চট্টগ্রামে সংগৃহীত। কবির চারিখানি 
পুথি পাওয়া গিয়াছে। 

(৭) “যোগীর পুথি” বা “ময়নামভীর পুবি” ( গোপীচন্্ের স্যাস)__ 

রজ্পুর সিন্দুরকুনুম গ্রামনিবাসী নুুকুর মহম্মদ রচিত ও উত্তর-বঙ্গের 
রঙ্গপুর জেলায় সাগৃহ্ীত। 

(৬) ও (৭) নং পুথি ছইখানি “গোপীচন্দ্রের গান” নামে কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ঠালয় কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে । 

(৮) গোরক্ষ-বিজয় বা মীন-চেতন ( সম্ভবতঃ ভিন্ন নামে একই পুথি )- 

উহা কবীল্ত্রদাস, ভীমদাস, শ্যামাদাস সেন ও সেখ ফয়্ঞুল্লার ভণিতাযুক্ত। 
প্রাচীন হৃস্তলিখিত পুথিতে লেখক একমাত্র সেখ ফয়জুল্লা। এই বাক্তি পুথি- 
খানির সন্কলন করিয়া থাকিবেন। ইহার সময় সম্ভবতঃ ১৫শ শতাকী। 
গোরক্ষ-বিজয় পুথিখানির আধুনিক সম্পাদক যুন্পী আব্দ,ল করিম ও প্রকাশক 
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষং। 

এক সময়ে গোশীচন্দ্রের গানের জনপ্রিয়তা সমধিক ছিল । এই গানের 
ভারতবাগী খ্যাতির প্রমাণ এই যে কবি লক্ষণদাস হিন্দী ভাষায় এই গান 
রচনা করিয়াছিলেন । মহারাষ্ট্র দেশেও গোপীচন্দ্রের গানের প্রচলন আছে। 
এবং গোগীচন্ত্রের সন্লাস অবলন্ধনে কাবা ও নাটক রচিত হইয়াছে । ডাঃ 
দীনেশচন্দ্র সেনের বিবরণে জানা যায়-_“শ্রীযুক্ত ছুর্গানারায়ণ শাস্ত্রী মহাশয় 
ছিম্দী ও উর্দ, ভাষায় বিবিধ কবির রচিত “মাণিকচন্দ্র রাজার গান” পাঞ্জাব 
হ্টতৈ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন 1” ( বঙ্গসাহিতা পরিচয়, প্রথম খণ্ড )। 

এখন নাথপন্থী সাহিত্য সম্বন্ধে কতিপয় সমস্তার উদ্ভব হইয়াছে। 
প্রথম সমস্া__নাথপন্থ্ী সাহিতা কোন যুগের সাহিত্য? ইহা আদিঘুগের না! 
মধাযুগের সাহিতোর -মন্তর্গত ? দ্বিতীয় সমস্যা ইহার শ্রেণীবিচার লইয়া। 
এষ্ট সাহিত্য চর্যাপদের সমগোত্রিয়- না ধণ্মমঙ্গল, ভাটগান, শিবায়ন অথবা 
পূর্ববঙ্গ গীতিকার লক্ষণাক্রাস্ত 1? তৃতীয় সমস্যা-গোবিন্দচজ্দ্র, প।ল রাজাদের 
কেহ না অপর কোন বংশীয়? এইট রাজা পালবংশীয় হইলে অন্ততঃ 
গোপীচঙ্ত্রের গান পালবংশীয় কোন রাজার স্ততিবাচক গান নহে তো? 
চতু্খ সমস্ত। -বাঙ্গালাদেশের, এই গানের এত ভারতব্যাগী জনপ্রিয়তার 
কারণ কি? ই্া কি তবে রাজ। গোবিন্দচন্দ্রের রাজা হিসাবে বিশেষ 
ক্ষমভার পরিচায়ক ? এই চারিটি সমস্তা সম্বন্ধে এই স্থানে কিছু আলোচন! 
কর। বাইতেছে। 


গোপীচন্দ্ের গান ও গোরক্ষ-বিজদ্ব ৭ 


নাখ-গীতিক। চর্ধযাপদ, ডাকের বচন, খনার বচন ও শুন্তপুরাণের সহিভ 
সময়ের দিক দিয়া নাথ-গীতিকাগুলিকে এক পর্য্যায়ভৃক্ত করা যায় কি না অর্থাৎ 
আদিষুগের অন্তর্গত করা সঙ্গতকি না এরপ প্রশ্ন উঠা স্বাভাবিক । নাথ- 
গীতিকার সহিত তুলনীয় অপর রচনাগুলি সম্বন্ধে বক্তবা এই যে ইহাদের বিষয়- 
বন্ত পুরাতনতো বটেই, তবে ইহ! ছাড়। রচনাকারীদের সময় সম্বন্ধে এ পর্যাস্ 
সঠিক কিছু জানা যায় না। অবশ্ট যুগে যুগে ভাষার পরিবর্তন হইলেও 
কবি ও তাহার রচন] মূলতঃ প্রাচীন বলিয়া মনে হইলে তদন্নরূপ গ্রহণ করিতে 
আপত্তি হওয়া উচিত নহে । কোন প্রচলিত ছড়ার কাল নির্দেশ করিতে 
গেলে ইহার তিনটি দিক লক্ষা করা যাইতে পারে : উচ্ভার় ভাব এবং বিষয়বন্ধ, 
ভাষা ও রচনাকারী। ভাষা ও রচনাকারীর সময় লক্ষা করিয়া কোন প্রাচীন 
পুথির সময় নির্দেশ করিবার আমরা অধিক পক্ষপাতী । 

বিষয়বন্ত ও তাহার ভাব যদি পুরাতন হয় আর কবি যদি আধুনিক 
হয় তবে সেইরূপ রচনাকে আধুনিকই বলিব। রামায়ণ ও মহাভারতের 
ভাব ও বিষয়বস্তু পুরাতন কিন্তু এখন যদি কোন কবি এই পুধিগুলি লেখেন 
তবে এই রচনাগুলিকে অবশ্য আধুনিকই বলিব, পুরাতন বলিব না। 

আবার ভাষা ও কোন সময়ের ইঙ্গিত অথবা রচনার কোন বিশেষ 
প্রকাশভঙ্গীর ((50001006 ) সাহাযোও কোন পুথি পুরাতন না নবীন তাহ! 
সাব্যস্ত হইতে পারে । কোন ঈঈচনার বিষয়বস্ত পুরাতন বলিয়া সাব্যস্ত হইলেও 
অনেক সময় তাহার মূল রচনাকারী কে তাহা সঠিক জানা যায় না। হয়ত 
একট সম্বন্ধে আমাদের শুধু কিংবদন্তী সম্বল। তেমন রচনা! ছড়ার 'আকারে 
যুগে যুগে লোকের মুখে মুখে নব কলেবর প্রাপ্ত হওয়ার কথা । এমতাবস্থায় 
তেমন রচনাকে (যেমন “খনার বচন” ও “ডাকের বচন” ) আমরা পুরাতন 
হিসাবে গ্রহণ করিতে পারিব। 

“নাথ-সীতিকা” প্রথমে কোন্‌ কবির রচনা তাহা আমরা জানি না। 
ইহা প্রাচীন ছড়া হিসাবে কোন প্রাচীন কবির নামের সহিত সংযুক্ত হইয়া ' 
লিপিবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় নাই। যোগী বা জুগী জাতীয় গায়কগণ 
কর্তৃক ইহা স্ুদীর্ঘকাল যাবৎ শুধু সুখে মুখে গীত হইয়া আসিতেছে । এক 
সময় যোগীগণ এই গান দ্বারে দ্বারে গাহিয়া জীবিকা অর্জন করিত। 
শ্রীয়ারসন সাহেব লোকমুখে এইরূপ গান শুনিয়া উহা সংক্ষেপে কিয়দংশ 
মাজ প্রকাশ করিয়াছেন। স্থতরাং এই গান প্রাচীন মনে হয়। কিন্তষে 
আকারে অধিকাংশ ছড়াগুলি আমরা এখন পাইতেছি তাহার ভাষা প্রাচীনতা! 


৬৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্োর ইতিহাস 


ও আধুনিকতা মিত্রিত। বহিরঙ্গে হত আধুনিকতাই থাকুক না কেন, 
আভ্যন্তরীণ প্রমাণ গীতিকাগুলিকে প্রাচীন বলিয়াই নির্দেশ করে। এই 
গ্ীতিকাগ্ডলির কোন কোনটির সহিত নানা কবির নাম জড়িত আছে। এইট 
সব কবি খুব পুরাতন নহেন, স্বতরাং আদিষুগে তাহাদিগকে ধরা যায় না। 
উদারণন্বরূপ বলা যায় যে “রাজা গোবিন্দচন্দ্রের গানের” কবি ছুল্ভ 
মল্লিকের সময় খুঃ ১৭শ শতাব্দী বলিয়া ধার্য হওয়াতে তিনি অপেক্ষাকৃত 
জাধুনিক যুগের কবি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন । এইরূপ “গোগীর্টাদের 
পাঁচালী” নামক ছড়ার কবি ভবানী দাসের কালও খু; ১৮শ শতাব্দী বলিয় 
অন্থমিত হষ্টয়াছে । মাবার “গোরক্ষ-বিজয়” নামক ছড়ার রচয়িত1 চারি 
কবির মধ্যে একজন মুসলমান (সেখ ফয়জুল্লা ) এবং তিনিই প্রধান কবি। 
এইরূপ “যোগীর পুথি” ও “গোগীচন্দ্রের সঙ্সগাসের” রচয়িতা স্বকুর মহম্মদও 
একজন মুসলমান কবি । উহা বিস্ময়ের বিষয়ও বটে। অবশ্য ইহা মধ্যযুগের 
শেষের দিকে হিন্দু ও মুসলমানের পরস্পরের প্রতি '্রীতি এবং সৌহার্দোর 
লক্ষণ। মুসলমান কবি সেখ ফয়জুল্লা বাতীত “গোরক্ষ-ধিজয়” গীতিকার 
অপর তিনজন কবিউ হিন্তু এবং তাহাদের নাম কবীন্দ্রদাস, ভীমদাস ও 
স্টামাদাস সেন। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমত-_সেখ ফয়জুল্লা খ: ১৫শ 
শতাব্দীর বাক্তি। 

যদি উল্লিখিত কবিগণ গোবিন্দচন্দ্রের গান ও গোরক্ষ-বিজয় পুথিদ্ধয় রচনা 
করিয়া থাকেন তবে পুরাতন বিষয়বন্তব ও ভাব থাকা সত্বেও এই পুথিগুলিকে 
আদিষুগের বলিবার উপায় নাই । এইট হিসাবে পুথিগুলিকে মধ্যযুগের অন্তর্গত 
করিতে হুয়। কিন্তু তাহা করিবার প্রয়োজন হয় নাই, কারণ উল্লিখিত কবিগণ 
আদি রচনাকারী নহ্কেন, শুধু সংগ্রাহক মাত্র। এই প্রাচীন কাহিনীসমূহ ছড়ার 
আকারে বছকাল ধরিয় বাঙ্গাল! দেশে প্রচলিত ছিল। ইহাদের মূল কবি- 
গণের নাম পধাস্ত এখন লোপ পাইয়া গিয়াছে । অনেক কাল পরে অন্য 
কবিগণ এই ছড়াগুলির পরিবর্ধন, পরিব্ধন এবং সময়োচিত সংস্কার সাধন 
করিয়া লিখিয়! রাখিয়া গিয়াছেন। প্রথম হইতেই ইহা শুধু মুখে মুখে রচিত 
ও সীত হত কি না ভাঙা! সঠিক বলা কঠিন। অনেক পরবর্তীকালে হিন্নু ও 
মুসলমাননিধিষিশেষে এই ছড়াগুলির কবি ও গায়কগণ এইগুলি কিছু পরিবন্তিত 
“আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন। এইরপ অনুমান অসঙ্গত মলে হয় না। 
ইছার ফলেই বিভিষ্ন গ্রাম্য কবির নাম সংযোগে ছড়াগুলির অন্ততঃ কিয়দংশ 
লিখিত আকারে আমরা পাইতেছি । যাহা হউক, এই সব বিচার করিয়া এই 


গোপীচজ্জের গান ও গোরক্ষ-বিজয় ৬৯ 


ছড়া বা গীতিকাগুলিকে আমর! আদি যুগের অর্থাৎ ১,ম-১১শ শতাবীর রাজ! 
মাণিকচজ্্ ও গোবিন্বচজ্দ্রের যুগের বলিয়াই গ্রহণ করিল্লাম, কারণ আবিষ্কৃত 
নাথসাহিত্যের কবিগণ রচনাকরী বলিয়া গণা হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা 
পুরাতন গানগুলির সংগ্রাহক ও সংস্কারক মাত্র, মূল কবি নহেন। 

যে শৈব-সন্যাসীদের উপলক্ষে বা সংস্রবে চর্যাপদ, দোহা, শুন্যপুরাণ ও 
ডাকের বচন রচিত হইয়াছিল তাহাদের মধোই্ট নাথ-গীতিকারও প্রচলন ছিল। 
ঘোগী সম্প্রদায় এই শৈব-সন্নাসীদিগকে মানিয়া চলিতেন। সপ্প্রদায়গত 
ব্যাপারে নাথপন্থী সাহিত্যের সহিত চর্যাপদ ও শশ্তপুরাণ প্রভৃতির একা 
আছে। কতকগুলি শৈব-সন্নাসী বা সি্ধাচাধ্যোর নাম নাথ-সাকিতো ও 
চর্যাপদে সমভাবেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, যেমন মীননাথ, গোরক্ষনাথ, কানুপা 
ইত্যাদি । সিদ্ধাচার্যা গোরক্ষনাথ অনেক সব্কত গ্রন্থ, রচনা করিয়াছিলেন 
বলিয়। প্রসিদ্ধি আছে। দগোরক্ষ-সংহিতা” ইহার অন্যতম উদাহরণ | 

গোরক্ষনাথের কাল নিয়া নানারপ বিতর্ক আছে। খুঃ ৮ম হষইটভে 
১২শ শতাবী পধ্স্ত সময়ের মধো তাহার আবিঙাব হইয়া থাকিবে । একই 
সম্বন্ধে বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন শতাব্দী নিপ্ধারণ করেন। “শঙ্কর-বিজয়” 
গ্রন্থে গোরক্ষনাথের উল্লেখ আছে। উহ! খুঃ৮ম শতাব্দীর রচনা । অথচ 
গোপীচন্দ্রের সময়ের সহিত সামঞ্তন্ত রাখিতে হইলে গোরক্ষনাথের সময় 
খঃ ১*ম-১১শ শতাব্দী ধার্ধা না করিয়া উপায় নাই ।১» ইহার মীমাংসা কবে 
হইবে তাহ আমাদের জানা নাই । 

নাথপন্থী সাহিত্যের দার্শনিক তত্ব ও তান্ত্রিকঙার সহিত চর্যাপদসমূহের 
দার্শনিক তত্ব ও তাস্থিকতার অপুর্ব মিল রহিয়াছে । অথচ নাথ-সাহিতোর 
বিষয়বন্তব চধ্যাপদের বিষয়বস্ত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। নাথপন্থী সাহিতা কথা- 
সাহিত্যের অন্তর্গত কাহিনীমূলক কতিপয় শীতিকথা। অপরপক্ষে চর্ধ্যাপদগুলি 
দার্শনিক তৰপূর্ণ কতকগুলি বিচ্ছিন্ন গানের বা ছড়ার সমষ্টিমাত্র। নাখ- 
সাহিত্যের মূল কবিগণের নাম 'পাওয়া ধায় না, কিন্তু চর্য্যাপদ রচনাকারী 
সঙ্ন্যাসীশ্রেনীর কবিগণের নাম প্রত্যেক চর্যাপদের, ভণিতায় রহিয়াছে। 
কাহিনীমূলক গানহিসাবে এতদ্দেশে প্রচলিত ভাটব্রাহ্মপগণ রচিত গান সমূহ 
এবং পূর্বববঙ্ধে প্রাপ্ত গীতিকাসমূহের প্রচুর সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। নাখপন্থী সাহিত্য ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকায় বিষয়বন্তর হিসাবে প্রেমের 


[৬ তিবতের ল হা ভারানাখের (খ: ১৬শ শতাী ) ষতে চজবংশীর গোপীচতা নাষে এক রাজায় 
চাটগ্রাহে রাধবানী [ছল। 





৭ প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস 


প্রাধান্ত গীতিকাজেপীর সাহিত্যের লঙক্ষণই প্রকাশ করিতেছে! আবার 
ধর্মমঙ্গল ও শিবায়নজাতীয় কাবোর সহিত নাথ-সাহিত্যের যে মিল রহিয়াছে 
তাহা৪ উপেক্ষণীয় নহে । শিবঠাকুর উপলক্ষে অথবা! শিবঠাকুরের প্রাধান্ত 
প্রদর্শনের জন্য রচিত এই সাহিতাগুলির গল্লাংশে পার্থক্য থাকিলেও ধর্মগত 
ও দেবতাগত আদর্শের মধো অনেক পরিমাণে একা বিরাজ করিতেছে । 
প্রতাক্ষ বা পরোক্ষভাবে শিবদেবতাকে কেন্দ্র করিয়া যেন গল্পগুলি গড়িয়া 
উঠিয়ান্ে। “মহিপালের গান” নামে পরিচিত উত্তর-বঙ্গের একশ্রেণীর লোক- 
সঙ্গীত পালবংশীয় রাজা প্রথম মহিপালের নামের সহিত জড়িত ছিল বলিয়া 
অনেকে বিশ্বাস করেন। এই গান আর এখন প্রচলিত নাই এবং থাকিলেও 
লোকচক্ষুর অন্তরালে কহিয়াছে | “মহিপালের গান” ও “গোশীচন্দ্ের গান" 
প্রসিদ্ধ রাজাগণের কীষ্িপ্রকাশক হিসাবে সমগোত্রীয় বলিয়া! মনে হয় । 

রাজ গোবিন্দচন্ত্র কোন বংশীয় ছিলেন ইহা নিয়া অনেক আলোচনা 
হষ্টয়া গিয়াছে । কোন কোন পণ্ডিতের মতে তিনি পাল রাজাদের সম্পকিত 
ছিলেন । আবার অপর মতান্তসারে তিনি চন্দ্ররাজগণের কেহ ছিলেন । “বঙ্গে” 
( দক্ষিণ ও পৃর্ববঙ্গে ) “চন্দ্র”বংশীয় রাজাদিগের অস্তিত্ব ও প্রভাপের অনেক 
প্রমাণ সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে । এই শেষোক্ত মতই ঠিক বলিয়া মনে হয় । 
কিন্তু "চন্দ্র" উপাধিধারী রাজ্াগণের জাতি কি ছিল তাহা সঠিক জানা যায় 
নাউ। এক প্রকার মতে তাহারা ক্ষত্রিয় ছিলেন । গোলীচন্দ্রের গানের 
“বেনিয়া জাতি ক্ষেত্রিকুল হেলায় হারামু" উক্কিটিতে অবশ্ট গোবিন্দচন্দ্রের 
ক্ষত্িয়ত্ধের উ্িত রহিয়াছে । বোধ হয় সেকালে যে কোন জাতির রাজ! 
মাত্রেই ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতেন। ইহার এঁতিহাসিক সমর্থনও রহিয়াছে । 
আবার 'বেনিয়াকুল” কথাটিতে ইহারা বণিক (সম্ভবতঃ গন্ধবণিক ) 
কুলসন্তৃত ছিলেন বলিয়া সন্দেহ “হয়। আর একটি উক্তি উক্ত গীছে 
এইরূপ আছে, যখা_'এক ভাই আছে মোর মাধাই তাম্বরি”। রাজা 
গোবিল্দচন্দ্রের এই উক্তি তাহার “তাম্বলি” (এক শ্রেনীর বৈষ্ঠ ) জাতীয় কোন 
ড্রাততার প্রতি প্রযুক্ত হষ্টয়া থাকিলে গোবিন্দচন্দ্রও তো এই জাতীয় বলিয়া গণ্য 
ছউতে পারেন। সাভারের রাজা হরিশচন্্র রাসী অছুনা ও রানী পছ্ুনার পিতা! 
বলিয়! সাবাস্ত হষ্টলে আর এক সমস্যা দেখা দেয়। এক্ট হরিশচন্্র “রাজবংশী 
জাতীয় ছিলেন বলিয়! প্রমাণ পাওয়া গিয়াক্কে, অথচ সাভারের নিকবর্তী 
ফোণাগ্রামবাসী ইচ্ার বর্তমান বংশধরগণ নিজেদিগকে “মাহিস্কু” বলিয়া পরিচয় 
গিয়া থাকেন । জীযুক্ত বিশ্বেশ্বর) ভট্টচাধ্য মহাশয় প্রমাণ করিতে চেষ্টা 


গোপীচন্ত্রের গান ও গোরক্ষ-বিজয় ৭১ 


পাইয়াছেন যে রাক্জা গোবিন্দচন্দ্রও জাতিতে রাজবংশী ছিলেন। বাহা হউক 
প্রত্যেক মতেরই স্বপক্ষে যথেষ্ট যুক্তি প্রদশিত হইলেও এই জাতিগত প্রশ্থটি 
সম্বন্ধে এখন পধ্যপ্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নাই। অবস্থাদৃষ্টে আমাদের কিন্তু মনে 
হয় চজ্দ্বংশীয় গোবিন্দচন্দ্র জাতিতে বণিক ( গন্ধবণিক ) সুতরাং বৈশ্য ছিলেন । 
অবশ্ঠ ইহা অনুমান মাত্র। একটি কথা এইস্বানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। 
প্রাচীন কালে হিন্দুদিগের বিবাহের প্রথা বাঙ্গাল! দেশে বোধ হয় তত কঠোর 
ছিল না। তংকালে সম্ভবতঃ বিভিন্ন জাতির মধো বিবাহের প্রচলন ছিল। 
ইহা! কতকটা বৌদ্ধপ্রভাবেরও ফল কি নাজানি না। তবে চন্দ্রবংশীয় রাজাগণ 
বৌদ্ধ অথবা বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিলেন, ইহাই অনেকের বিশ্বাস। এন্ট সব কারণে 
রাজা গোবিন্বচন্দ্রের সঠিক জাতি নির্ণয়ে জটিলতার উদ্ভব হইয়া থাকিবে । 

রাজ গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্ত্র যদি উত্তরবঙ্গের বৌদ্ধ পাল রাজাদের 
বংশীয় না হইয়! দক্ষিণ ও পূর্বববঙ্গের চন্্ররাক্তাদের কোন আত্মীয় হইয়। থাকেন 
তবে নাথ-সাহিতোর গানগুলি পাল-রাজাদের স্ততিবাচক গান নহে । তাহাদের 
উপলক্ষে আর একপ্রকার গানের সংবাদ জানা যায়। এই গানের নাম 
“মহীপালের গীত" । বন্দাবন দাসের ( জন্ম ১৫০৭ খুষ্টাব ) চৈহগ্ত-ভাগবতে 
পালরাজ। মহাপালের স্ততিবাপ্চক গানের উল্লেখ আছে । কথাটি হইতেছে. 

“যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপাল গীত। 
যাহা শুনিতে যত লোক আনন্দিত ॥” 
-চৈতন্য-ভাগবত, বৃন্দাবন দাস। 

এই “মহীপালের গীতের” কথা মদনপালের তাম্রশাসন পাঠেও অবগ্থত 
হওয়া যায়। এই গান এখন পধাস্ত উদ্ধার করা হয় নাই। অথচ আমরা 
ইহার সম্বন্ধে শুনিয়া আসিতেছি যে রঙ্গপুর ও দীনাজপুর দ্েলাদ্বয়ের অভ্যন্তরে 
কোন কোন স্থানে নাকি এই গান এখন৪€ গীত হইয়া থাকে, তবে এই উক্তির 
পক্ষে এখন পধাস্ত কোন , প্রমাণ বা এই গানের নিদর্শন আমাদের গোচরীভূত 
হয়নাই । “ধান ভান্তে শিবের গীত” বলিয়াও একটি প্রাচীন উক্তি আছে। 
ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে কমহীপালের গীত” কথাটিই পরিবন্তিত হইয়া 
“শিবের গীত” কথাটি প্রচলিত হইয়াছে । অবশ্থ এইরূপ অনুমানের উপর নির্ভর 
করা যায় না। 

নাথ-গীতিকার মধ্যে গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাস অবলম্বনে এত ছড়াই বা রচিত 
হইল কেন এবং এইট বিষয়টি নিয়া সুদূর মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাব পরাস্ত সাড়া পড়িয়া 
গেল কেন? গোপীচন্দ্র খুব বড় রাজ ছিলেন, এবং সেইজশ্যই গানগুলি ভারত- 


খ২ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


ব্যাগী খ্যাতি পা্টয়াছে এরূপ একটি মত থাকিলেও আমরা ইহার জমর্থন- 
যোগ্য কোন ভাল প্রমাণ পাইতেছি না। গোবিন্দচন্দ্র যে ক্ষমতাশালী রাজ! 
ছিলেন তাহা বাঙ্গাল! ছড়াগুলিতে তেমন পাওয়া যায় না। বাঙ্গালার গ্রাম্য 
ছড়ার বর্ণনায় তিনি ২১শ দণ্ড গমনোপযোগী রাজ্যের রাজা ছিলেন। ইহা সত্য 
হইলে তাহার রাজন্ব বহৎ ছিল বলা যায় না। উড়িয্যায় প্রাপ্ত পুথিতে আছে 
এই্ট রাজার “কটক” বা সৈস্কদল তিন ক্রোশ স্মান জুড়িয়া থাকিত। এই বর্ণন! 
অবশ্ট রাজার কিছু ক্ষমতার পরিচায়ক । আর যদি দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত রাজা 
রাজেন্দ্র চোলের সহিত সত্যই গোবিন্দচন্দ্রের যুদ্ধ হয়া থাকে তবে তাহাকে 
ক্ষমতাশালী রাজা বলাই সঙ্গত। রাজেন্দ্র চোল রাঢের রাজ! রণশূর, বঙ্গের 
রাজা গোবিন্দচন্্র ও বরেন্দ্র রাক্তা মহীপাল এই তিনজনকেই পরাস্ত 
করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার তিরুমলগের শিলালিপিতে বণিত আছে । এখন 
শিলালিপির উক্তি বিশ্বাস করিলেও সমস্যা এই যে শিলালিপির গোবিন্দচজ্্র 
কোন গোবিন্দচন্ত্র? তিনি ও নাথ-সাহিতভোর গোবিন্দচন্দ্র বা গোগীচজ্দ্র এক 
বাক্কি বলিয়া স্বীকৃত হইলেও ইহা অন্মানমান্র । এই সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত 
হইয়াছে বলা ঠিক নহে। 

নাথসাহিতভোর গোবিন্দচন্দ্রের বংশ-তালিকা আর একটি গোলযোগের 
স্বত্রপাত করিয়াছে । এই বংশতালিক! বাঙ্গালা গীতিকাগুলিতে একপ্রকার, 
উড়িস্তায় অন্প্রকার, আবার মহা রাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপ প্রাপ্ত 
ছওয়! গিয়ান্ছে। নাথসাহিতোর প্রধান যোগীসন্লাসী সিদ্ধ!চাধা গোরক্ষনাথের 
সময্স নিয়াও নানা দেশের বিভিন্ন মবাদ নান? তর্কের কারণ ঘটাইয়াছে। 

যাস হউক, গোবিন্দচন্দ্র বড় রাজা ছিলেন বা তাহার সন্নাসের কাহিনী 
বড়ই করুণ বলিয়া ভারতবাগী খাতি অঞ্জন করিয়াছিল এই বিশ্বাস আমাদের 
নাই। আমাদের মনে হয় নাথপন্থী যোগীসম্প্রদায়ে ভারতের নান! প্রদেশের 
লোক ছিল এবং এই শৈব যোগীসম্প্রদায়ে নানা জাতির লোক অন্ততূ্তি ছিল, 
যেমন কৈবর্ত জাতীয় মতস্ডেক্রনাথ ও ছাড়ি বা ডোম জাতীয় হাড়িপা। সম্ভবতঃ 
বিভিন্ন প্রদেশে এই সঙ্গাসী সম্প্রদায়ের যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ছিল। 
মৎন্ডেম্রনাথ বাঙ্গালার লোক হইতে পারেন, কিন্তু “জলম্করি” উপাবিষুক্ত 
গোরক্ষনাথ ও বালপাদ বা হাড়িপা পাঞ্জাব জলন্ধর অঞ্চলের লোক ছিলেন 
বলিয়া অনুমিত হুয়।* বুক্প্রদেশের গোরক্পুর সহরে, মহারাষ্ট্র প্রদেশে এবং 
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গোপীচচ্ছের গান ও গৌরক্ষ-বিজয় দত 


নেপালে গোরক্ষনাথের অনেক স্মৃতি জড়িত আছে । এমতাবন্থায় এই ফক্প্রদায়ে 
কোন খ্যাতিমান রাজ্জা যোগদান করিলে সেই রাজার কীন্তিগাথ! প্রদেশে 
প্রদেশে গাহিয়। দলবৃদ্ধি করিবার স্থযোগ এই সঙ্ল্যাসী সম্প্রদায় ছাড়িবেন 
কেন? কোন নরপতি কোন ধর্মসন্প্রদায়ে যোগদান করিলে যে সেই সম্প্রদায় 
লাভবান হয় তাহার প্রাণ খষ্টানজগতে সম্রাট কনস্টানটাইন ও বৌদ্ধজগতে 
সম্রাট অশোক । স্ৃতরাং গোবিন্দচন্দ্রের ষোগীসল্লাসী সম্প্রদায়ে যোগদান ও 
সাময়িক সঙ্গ্যাস গ্রহণ বুদ্ধ বা শ্রীচৈত্যের চিরতরে সংসার ত্যাগের সমশ্রেণীতে 
না পড়িলেও উক্ত সন্ন্যাসী সম্প্রদায় তাহা গৌরবের সহিত দেশে দেশে 
বিঘোষিত করিয়া থাকিবেন। 

যে সন্গ্যাসী সম্প্রদায়ে যোগদান করিয়া গোবিন্দচন্দ্র ও তাহার মাতা 
এত খ্যাতি অর্জন করিলেন সেই সন্নাসী সম্প্রদায়ের ক্রিয়াকলাপ বৌদ্ধ ন! 
হিন্বু? গোবিন্দচন্দ্রের গীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়-“হাড়িপা কহেন বাছ' শুন 
গোবিন্দাই। অহিংস পরম ধন্ম যারপর নাই।” এই অহিংসার বাদী হিন্দু 
সমাজে অজ্ঞাত না থাকিলেও ইহ1 বৌদ্ধগন্ধী। হাড়িপার অগ্রগ্রহে রাজ। 
গোবিন্দচন্দ্রের উক্তি_“শৃন্য হইতে আসিয়াছি পৃথিবীতে স্থিতি। আপনি জলম্মল 
আপনি আকাশ । আপনি চন্দ্র-ূর্যা জগত প্রকাশ ।”_ প্রভৃতি বৌদ্ধ শশ্তবাদ 
ও দেবতার প্রভাবের অভাব শুচিত করে। অবার “জিয় জিয় রাড়ীর বেট! ধর্মে 
দিউক বর”__উক্কিতে হয়তো শিবঠাকুরের প্রতীক হিসাবেই ধন্মঠাকুরের উল্লেখ 
রহিয়াছে । আবার এই গীতগুলিতে শিবঠাকুরের প্রভাব এবং বেদাস্ত ও ফোগ- 
শাস্ত্রের মহিমার প্রচুর প্রচার রহিয়াছে । যাহা হউক বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্টের 
নান! দেবতার ছাপ বিভিন্ন সময়ে এই সম্প্রদায়ের মতবাদের উপর পতিত 
হইয়া ইহাকে হিন্দু ও বৌদ্ধ সমাজের সেতু বা যোগনৃত্রস্বরূপ করিয়া 
তৃলিয়াছিল। বুকানন সাহেব এবং গ্রীয়ারসন সাহেবের মতে দলত্রষ্ট কতিপয় 
শৈবসক্যাসী হইতেই এই ষযোগীসন্নাসী সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে 
আমাদের বিশ্বাস এই সম্প্রদায়ের যূল সুর তান্ত্রিকতা। তান্ত্রিকত1 বিভিন্ন 
সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় সমাজের মধ্যেই প্রবেশলাভ করিয়া উভয়কে 
এমন একটি রূপদান করিল ফে তাহার পর উভয়ের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া 
ইহাদের স্বাতন্ত্র উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া পড়িল। সুতরাং তান্ত্রিকতার . 
ছোয়াচ দেখিলেই তাহাকে মহাষানী তান্ত্রিক বৌদ্ধ বলা সঙ্গত নে, 
কারণ তাহা! শৈব বা শাক্ত হিন্ুও হইতে পারে। সম্ভবতঃ যে সব 


অদ্ভুত ও বিসদৃশ ক্রিয়াকাণ্ড নাথসাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়৷ যায় তাহার অধিকাংশই 
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৭৪ প্রা্ীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


হিশ্তোন্ত্রিকতা, বৌদ্ধতান্ত্রিকতা নহে। বরং ইহ্থাদিগকে শুধু তান্ত্রিক 
রীতিনীতির উদাহরণ বলাই অধিক সঙ্গত। এইগুলিকে “বৌদ্ধ” বা “হিন্দু” 
বলিয়া চিন্তিত না করাই উচিত। এই গানগুলির ভিতরে রানী ময়নামতীর 
পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের সহিত আলাপের মধ্যে দেহতত্বের উপদেশের সহিত যে 
সমস্ত আপতিজনক অংশ রহিয়াছে তাহা! নিছক তান্ত্রিকগুর কর্তৃক শিহ্যকে 
সহপদেশ দানের সহিত তুলনীয় । এই স্থানে হিন্দু বা বৌদ্ধ মত অভিব্যক্ত 
হয় নাই। রাদী ময়নামতীকে তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র কর্তৃক নানারপ পরীক্ষা 
এব ছাড়িসিদ্ধা ও গোরক্ষনাথ প্রভৃতির অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ, তান্ত্রিক মন্ত্রশক্তিরই 
পরিচায়ক । তাত্ত্রক মন্ত্রশক্তির ফলে এইরূপ অসাধ্যসাধনের সম্ভাবনা হিন্দু ও 
বৌদ্ধ উভয় সমাজেষ্ট স্বীকৃত হষ্টয়াছে। 

হেঁয়ালির ভাষায় তান্ত্রিক মতের প্রচার, “অজপা কাহারে বলে জপে 
কোন জন” ( গোরক্ষ-বিজয় ) এবং “দীপ নিবিলে জোতি কোথা গিয়া রে” 
( গোরক্ষ-বিজয় ) প্রভৃতি কথায় সুস্পষ্ট রহিয়াছে । আবার হ্ঁয়ালির ভাষায় 
ময়নামতী কর্তৃক স্ত্রীলোক সম্বন্ধে পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে সাবধান করিতে গিয়া 
দেছতত্বমূলক উপদেশ উল্লেখযোগা । 


“মানকচু পহরী তৃমি থুইয়াছ হেজা ! 
খিজিরের হাতে তৃন্ষি সমপিলা গেজা ॥” 
_( ময়নামতীর পুখি, ভবানী দাস) 
ইছার সহিত গোরক্ষ-বিজয়ের* নিম্নের ছত্র ছইটির বেশ সাদৃশ্য আছে। 
“কুকুরের মুখে গুরু রাখিয়াছ গেজা ৷ 
মানকচু পুরী যেন রাখিয়াছ সেজা ॥” -- (গোরক্ষ-বিজয়) 
এই ক্রেঁয়ালির ভাষা উভয় পুথিতে প্রচুর পাওয়া যাইবে । 
“মছাতেজে কুড়ালেতে সমপিলা গুরু । 
বাজ্ধের সম্মুখে তুমি সমপিলা গরু 7”  --(গোরক্ষ-বিজয়) 
উল্লিখিত উপদেশসমূছে যোগীসঙ্ল্যাসী সম্প্রদায়ের স্ত্ীপুরুষ সম্পর্কে স্্ীজাতির 
প্রতি একটা কঠোর মনোভাব বিশেষ লক্ষ্যের বস্তু । 
এই পুখিগুলি পূর্বে বৌদ্ধভাবাপন্ন ছিল পরে হিন্ৃভাবাপন্ন : হইয়া 
আত্মরক্ষা করিয়াছে। প্রথমে শুধু ধন্মঠাকুররূপ বুদ্ধদেবকে মান্ত করিয়া 


*. “গোরগ-বিজ" সাধু দীবনাখের “কদলী” নারী স্রীলৌকের ছেশে গযন করিয়া যাস-বশ বিসর্জন 
জওয়ান খে পড়ন হয ভুপলক্ষে রচিত। লাহু খোরক্ষমাখ অবশেষে স্বীয় সক মীননাথকে উদ্ধার করেন। 


গোগীচক্জের গান ও গোরক্ষ-বিজয় ৫ 


পরে রাম, কৃষ্ণ, শিব, হুর্গা প্রভৃতি হিন্দু দেবদেবীর পূজা এমনকি চৈন্ত- 
বন্দন। পধ্যন্ত প্রচারে সাহাবা করিয়াছে এবং ইহাতেই পুথিগুলির জীবনীশক্তি 
বৃদ্ধি করিয়াছে এইরূপ একটি মত আছে। এই মত সম্পূর্ণভাবে সত্য না 
হইলেও আংশিকভাবে সত্য হইতে পারে। ধর্ম্মঠাকুর ও বুদ্ধের এঁক্য সম্বন্ধে 
আমাদের সন্দেহে আছে। তবে পুথিগুলিতে নালা দেবদেবীর উল্লেখ 
পরবর্তী সময়ের লেখকগণের হস্তক্ষেপের ফল ইহা নিশ্চিত। এইজন্স 
শ্রীয়ারসনের আবিষ্কৃত এবং লোকমুখে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া প্রচারিত 
মাণিকচন্দ্র রাজার গান ভিন্ন, এই জাতীয় অন্য সব গান পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে 
লিখিত বলিয়া তাহাতে নানা যুগের ধন্দ ও সমাজের পরিবর্তনের চিহ্ন এত' 
বেশী রহিয়াছে যে অতি সাবধানতার সহিত এইগুলিকে গ্রহণ করিতে হয়। 
এই দিক দিয়া অন্তত: কতকগুলি পুথিকে মধাযুগের অন্তর্গত করা চলে কিনা 
দেখা উচিত। অবশ্য তাহাতে এই জাতীয় সাহিতোর ভাব, প্রকাশভঙ্গী 
প্রভৃতির দিকে পুথিগুলিকে আদিযুগের অন্তর্গত করা সঙ্গত হইলেও 
লেখক বা কবি যদি সংগ্রাহক না হইয়া! থাকেন তবে সেই সব কবির পুথি 
মধাযুগের সাহিতোর অন্তর্গত হওয়াই সঙ্গত । এই সম্বন্ধে পূর্বেও উল্লিখিত 
হইয়াছে । 

নাথসাহিত্যের কবিত্ব গ্রাম্যজনোপযোগী হইলেও সরল উক্তি ও 
বর্ণনায় ইহা কবিত্বপূর্ণ। ধর্মজনিত হেঁয়ালির ভাষা ছাড়া এই পুথিগুলিতে 
ষে ভাষায় মনের ভাব বাক্ত হইয়াছে তাহা মর্মস্পর্শী সন্দেহ নাই। ভাষা! 
সংস্কতপ্রভাবশূন্ত ও অমাঙ্ছিত হইলেও ভাব ও কবিস্বরসে পরিপূর্ণ । এই, 
সাহিত্যের পুধিগুলিতে গারস্থ্যধন্ম ও সঙ্্যাসের (বা দাম্পত্য প্রেম ও বৈরাগ্যের) 
আদর্শের একটি সংঘাত স্থষ্টি করিয়া সন্গ্যাসধন্মের উৎকর্ষত! প্রতিপাদিত 
হইয়াছে । ধ্যান ও যোগ দ্বারা চিত্ত ও দেহকে পরিশুদ্ধ করিয়া এমন শক্কি 
অর্জনের আভাস দেওয়া হইয়াছে যে তাহার কাছে দেবশক্তি পরাজিত হয়। 
এই পুথিগুলিতে এই হিসাবে গুরুর সাহায্যে ধ্যানধারপার উপদেশ আছে। 
ইহার ফলে এক শ্রেণীর সমালোচক _ “দেভাজু” ( দেবপৃজক ) ও “গুভাজ্‌” 
(গুরুপৃজ্ক ) নামক ছুই শ্রেণীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন শেষোক্ত 
প্রেণী অর্থাৎ নাখপন্থীগণ বৌদ্ধ, কারণ তাহার! দেবতায় নির্ভরশীল নহে। 
এই যুক্তি বহু ক্রটিপূর্ণ বলিয়া সমর্থনযোগ্য নছে। বৈদাস্তিক মায়াবাদ ও 
জীবাত্মা-পরমাত্ম! সম্বন্ধে এই নাখসন্প্রদায় বিশ্বাসী ছিলেন । এই “নাথ” সম্পর্কে 
হাশ্টার সাহেব /১877915 01 [81 8৩0851 গ্রন্থে “নাথ” জগতের কর্তা 


ণ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


(494) অর্থে শিবঠাকুরকে মনে করিয়াছেন এবং বীরভূম ও সাওতাল পরগণা 
হইতে ইচ্ছার হ্বপঙ্ষে নানা প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন 1১ 

নিয়ে রাজা গোগীচন্দ্রের সঙ্্যাস গ্রহণের সংকল্প শ্রবণে রাণী অহনার 
বিলাপের ভিতর যে প্রেমের চিত্র কবি আকিয়াছেন তাহা অপূর্ব । 


,(ক) “না যাইও না যাইও রাজ দূর দেশাস্তর। 

কার লাগিয়া বান্দিলাম শীতঙগ মন্দির ঘর ॥ 
বান্দিলাম বাঙ্গাল! ঘর নাইট পরে কালি। 

ৃঁ এমন বয়সে ছাড়ি যাও আমার বৃথা গাবুরালী ॥ 
নিন্দের স্বপনে রাজা হব দরিসন | 

। পালস্কে ফেলাইব হস্ত নাই প্রাণের ধন ॥ 
দশ গিরির মাও বষ্টন রবে স্যামী লইবে কোলে । 
আমি নারী রোদন করিব খালি ঘর মন্দিরে ॥ 
আমাকে সঙ্গে করিয়া লয় যাও। 
জীয়ব জীবন ধন আমি কন্যা সঙ্গে গেলে । 
রাধিয়া দিমু অল্প ক্ষুধার কালে ॥ 
পিপাসার কালে দিমু পানি। 
হাসিয়া খেলিয়া পোষ্ঠামু রজনী ॥ 
ঞঁ ধ গু ক 
গ্রীসকালে বদনত দিমু দণ্ড পাখার বাও। 
মাঘমাসি সিতে ঘেষিয়া রমু গাও ॥ 
ঙ ঝা ঙ কী 
খায় না কেন বনের বাঘ তাক নাই ডর। 
নিত কলঙ্ষে মরণ হউক স্যামীর পদতল ॥ 
তুমি হুবু বটবৃক্ষ আমি তোমার লতা । 
রাঙ্গা চরণ বেড়িয়! রমু পালাইয়া যাবু কোথা ॥-_ ইত্যাদি । 

--( মাণিকচজ্্র রাজার গান, গ্রীয়ারসন সংগৃহ্হীত ) 


কবি হয়ভ মল্লিক “গোবিল্দচঙ্দরের গান” সংস্কার করিয়। প্রকাশ করেন 


(১) ভারতের বাহিরে বন্ষেশে ( বিশেষ করিয়া শান স্বাজযো ) প্রচলিত সখ" (আট) মেকার বা 
উপদেধতার পৃঙ্থার নহি হাজালার মাখধর্ছেই কোন সংপ্রত্থ আছে কি হা! কে জাবে। “২০ ও সদাখএর 
মাহমাধৃত বিশ্মলক । 1.৩ উচিত 5:58 প্রস্থ জটঘ] । 


গোখীচজ্দরের গান ও গোরক্ষ-বিজয় ৭৭ 


ইহা ইভঃপূর্ধবে আলোচিত হইয়াছে । এই গানের মধ্যেও প্রেমের যে হুন্দর 
বর্ণনা কবি দিয়াছেন তাহার প্রশংসা! না করিয়া পার! যায় না। 
(খ) “অভাগী উদছুনারে রাজা সঙ্গে করি লহ। 

দেশাস্তরে যাব আমি কর অনুগ্রহ ॥ 

তুমি যোগী হবে আমি হইব ফোগিনী । 

রাম্ধিয়া বিদেশে যোগাইব অন্পপানি ॥ 

বসিয়া থাকিহ তুমি বনের ভিতরে । 

আনিব মাগিয় ভিক্ষা আমি ঘরে ঘরে ॥ 

ঞ ঙ ০ ঙ 

নগরে নগরে ভ্রমি বসিবে যখন । 

তৃষ্ণা হলে জল আনি কে দিবে তখন ॥ 

বনে বনে কাটা ভাঙ্গি জ্বালিব আগুনি। 

স্ুখেতে বঞ্চিব নিশি যোগীয়া যোগিনী ॥ 

ফু ফু ঙ ফু 

না ছাড় না ছাড় মোরে বঙ্গের গোসাঞ্ডচি। 

তোম! বিনে উদ্ধনা থাকিবে কোন ঠাঞ্জি ॥ 

নারী পুরুষ ছুই হয় এক অঙ্গ । 

শিব বটে যোগীয়া ভবানী তার সঙ্গ ॥” ইত্যাদি । 

_( গোবিন্দচন্দ্রের গান ) & 
এই অনাড়ম্বর ছড়াগুলির ভিতর অন্তরের যে ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে 

তাহার সৌন্দর্য ও অনাবিল রসমাধুর্যা অন্থীকার করিবার নহে 


অবম তধ্যায় 


ব্রতকথা 


প্রাগীন বাঙ্গালার ব্রতকথাসমূহ বাঙ্গাল! সাহিত্যের আদিযুগের এক 
বিশেষ অংশ ব্যাপিয়া রহিয়াছে । প্রাচীন কথাসাহিত্যের অন্তর্গত এই ধর্মমমূলক 
কাহিনীগুলি বহু প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গালার হিন্দু নারীসমাজের ধর্্জীবনের 
একটি দিক উজ্জল করিয়া রাখিয়াছে। ব্রতকথাগুলি পাঠ করিলে প্রাচীনকালের 
বঙ্গনারীর ধর্ম ও সামাজিক বুদ্ধি এবং আশা-আকাক্ক্ষার সম্যক পরিচয় পাওয়। 
যায়। এতদ্দেশীয় অনেক দেবদেবীর পজ। প্রচারের মূলে এই ব্রতকথাগুলি 
রঞিয়াছে উহ! বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ইহা ছাড়া মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের 
এক শাখার যে এট ব্রতকথাসমূহ হইতে উৎপত্তি হইয়াছে তাহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। 
ডাঃ ইভাঙ্স ক্রিটদ্বীপে প্রায় তিন হাজার বৎসরের পুরাতন যে সমস্ত 
মৃন্ময় মতি আবিষ্কার করিয়াছেন বাঙ্গালায় প্রচলিত ব্রতকথার অন্তর্গত মৃত্মৃত্তি- 
গুলির কোন কোনটির সন্িত তাহাদের বিশেষ সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া কেহ 
কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় মৃন্বয় মৃত্তিগুলি যত পুরাতনই হউক 
না কেন ইহাদের সম্পফিত ব্রতকথাগুলির মধো ষে প্রাচীন ভাষার পরিচয় 
স্থানে স্থানে এখনও রহিয়াছে তাহার এবং আম্ুসঙ্গিক ও আভ্যন্তরীণ অন্তান্ 
প্রমাণের ফলে অন্ততঃ খু: ৮ম | ৯ম শতাব্দীতে প্রচলিত ব্রতকথাঞ্লির সম্যক 
পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব ব্রত ও ততসংক্রান্ত্র কথাগুলি বহু প্রাচীন 
ছঈলেও ইছার পূর্বে বাঙ্গালা ভাষা গঠিত হয় নাই বলিয়া একূপ অবস্থার 
উৎপত্তি হুইয়াছে। ব্রতকথাগুলি বাঙ্গালা 88: ও সমাজের আদিযুগের 
স্থাতি বহন করিতেছে। 
ত্রতকথাগুলি ধণ্মের দিকে যাহাই হউক, সাহিত্যের দিকে কথাসাহিত্যের 
অন্তর্গত । কথাসাহছিত্যের অবলম্বন অবশ্ঠ গল্প । এই গল্প সত্যও হইতে পারে, 
জাবার কাল্পনিক অথবা উভয় মিজিতও হইতে পারে । এইরূপ ইহা! গন্ধে, পে 





৬. মা 11168801৩01 827881 (10. 0. 565), [15690 01 8৫5850) 1780£9058৩ 
হয [এডাজ916 ও “বজভাহ। ও দাহিভা" (1). 0. 5৫7) এবং হতঘ্চিত প্যাঙ্গালার কখানাহিক্তা" (প্রাচীন 
হার্াজা নাহিভোর কথা” মাহক গ্রন্থের তন্তগত ) ও প্শ্রাচীন বাছালার উভকখা' ( বজত্্ী, আতিন, ১৬৫৫ ) 
আটা) “হাপন্ধীর" প্রব্থটিই এইসানে শৃহথীত হইয়াছে। 


ব্রতকথা ৰ্$ 


অথবা মিঞ্রিতভাবেও রচিত হইতে পারে। এমনকি কোন কোন কাহিনী 
গীত পর্যান্ত হইত। কথাসাহিত্যের বিভাগে বহু শাখা-প্রশাখা রহিয়্াছে। 
ইহাদের মধ্যে ব্রতকথা কোন্‌ শাখা বা প্রশাখার অন্তর্গত? “গোপীচক্রের 
গান” এবং “মহীপালের গান”ও কথাসাহিত্যের অস্তভূক্ত। আবার *“শিবায়ন” 
এবং “মঙ্গলকাব্য”গুলিকেও এক হিসাবে কথাসাহিত্য ভিন্ন আর কি 
বলিব? এইরূপ ময়মনসিংহ-গীতিক] ও পূর্ববঙ্গ -গীতিক! এবং ভাট-ব্রাক্ষপগণের 
রচিত গানগুলিও কতকাংশে কথাসাহিত্যের অন্তর্গত করা যাইতে পারে। 
কথা বা কাহিনী এই সকল শ্রেণীর সাহিতোর মূল উপাদান হইলেও, এমনকি 
এই স্ব কাহিনী গীত হইলেও ইহাদের প্রধানভাগ কাবাধন্মী এবং ইহাদের 
পরস্পরের মধ্যে ভাব, আদর্শ ও প্রকাশভঙ্গীর তারতম্য এইগুলিকে পরস্পর 
হইতে বিভিন্ন করিয়া রাখিয়াছে । 

“মহীপালের গান” ও “গোগীচন্দ্রের গান"জাতীয় গানগুলি কোন 
রাজার সম্বন্ধে রচিত। আবার কথাসাহিত্যের অন্তর্গত ব্রতকথাগুলি কোন 
দেবদেবীর স্তুতি উপলক্ষে রচিত স্থৃতরাং উভয় শ্রেনীর গীতে উদ্দেশ্য ও আদর্শের 
দিকে বিশেষ প্রভেদ রহিয়াছে । মঙ্গলকাবাসমৃহও কোন দেবতাবিশেষের 
পৃজা প্রচারের জন্য রচিত কিন্তু ব্রতকথা ও মঙ্গলকাবোর মধো প্রভেদ এইট 
যে ব্রতকথা নারীসমাজের মধ্যেই নিবন্ধ এবং একাস্তুই তাহাদের ব্যাপার। 
কিন্তু মঙ্গলকাব্যের দেবতা স্ত্রীপুরুষনিধিবশেষে পৃজিত হয় এবং ব্রাহ্মণগণ 
এই সমস্ত পৃজায় পৌরহিতা করেন। অথচ মূলে কোন ব্রতবিশেষের 
উপাখ্যান হইতেই ক্রমে মঙ্গলকাব্যের দেবতাবিশেষের পুজা ও স্তরতিবাচক 
সাহিত্যের স্প্টি হইয়াছে । উদাহরণস্বরূপ মঙ্গলচণ্ডীদেবী ও চণ্তীমঙ্গলকাব্যের 
নাম করা যাইতে পারে। ব্রতকথাগুলির ভিতরে মঙ্গলক়াব্যসাহিতোর 
বীজ নিহিত ছিল বলা যায়। কথা বা কাহিনী অবলম্বনে ব্রতকথাগুলি রচিত 
হইলেও ইহাদেরই একভাগ দেবতার খ্যাতিবৃদ্ধির সহিত ধীরে ধীরে কাব্যের 
পধ্যায়ভুক্ত হইয়া অন্ততঃ কতকগুলি মঙ্গলকাব্যের জন্মদান করিয়াছিল । 

পূর্ববঙ্গ-গীতিকাগুলি কোন দেবত! সম্বন্ধে রচ্চিত নহে। ইহা সম্পূর্ণ 
মানবসমাজের কথা এবং নর-নারীর অপূর্ব প্রেমের অমর কাহিনী অবলম্বনে 
রচিত। এই গীতিকাগুলি প্রেমের বেদীতে আত্মবলিদানের অসামান্ত কাহিনীর 
মধ্য দিয়া একটি পবিত্র পরিবেশের স্থ্টি করিলেও পারিবারিক জীবনের 
আদর্শ স্থাপনে গল্পগুলির লক্ষ্য নাই। কিন্তু ব্রতকথাগুলির মধ্যে ্রী-পুরুষের 
প্রেমের কাহিনী ভিন্ন আরও অনেক বিষয় রহিয়াছে । পারিবারিক জীবনের 


ডি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


একটি উচ্চ ও শান্তিপূর্ণ আদর্শ এই ব্রতকথাসমূহের ভিতর দিয়া ফুটিয়া 
উঠিয়াছে । 

অবস্থাপর ও অভিজাত শ্রেণীর লোকের গুণ বর্ণনায় দক্ষ ভাটগণের 
গানের সহিত “মহীপালের গান” বা “গোগীচন্দ্রের গানের” বিষয়গত প্রচুর 
সাদশ্য অথবা একা থাকিলেও ব্রতকথার আদর্শ ও উদ্দেস্টের সহিত 
ভাট-ব্রাঙ্গণগণের গানের কোন মিল দেখা যায় না। এইবূপ চর্যাপদ ও 
শিবের “গাজন” গান এবং “শিবায়ন” গানের সহিতও ব্রতকথাগুলির 
ব্যবহ্থারগত ও আদর্শগত কোন মিল নাই। শুধু কাহিনী ও গীত এই ছুই 
বিষয় অবলম্বনে এই জাতীয় নানা শ্রেণীর সাহিতা রচিত হইয়াছে বলিয়া 
এই দিক দিয়া সকল প্রকার সাহিতোরই মিল রহিয়াছে, নতুবা আদর্শগত, 
বাবারগত ও কাবাগত নান! বিষয়ে এই সাহিতাগুলি পরস্পর হইতে বিশেষ 
বিভিপ্ন বলিয়া মনে হয়। 

কথাসাহিতা গণন্ঠে লিখিত হষ্টয়া অধুনা গল্প ও উপন্তাসের আকার 
প্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্ত আদর্শ, উদ্দেশ্ট ও প্রকাশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়া 
বিচার করিলে একদিকে গল্প ও উপন্যাস এবং অপরদিকে প্রাচীন কথাসাহিত্য 
তথা ব্রতকথার মধ্যে কত প্রভেদ! অথচ ইহারা সমস্তই কাহিনীমূলক 
সাহিত্য । তবে, গল্প ও ব্রতকথায় বরং কিছু সাদৃশ্য রহিয়াছে । আধুনিক 
কথাসাহিত্য গল্প ও উপন্যাস কিন্তু মঙ্গলকাবা ও শিবায়ন প্রভৃতি বাদ দিলে 
প্রাচীন কথাসাহিত্য প্রধানত: চারি প্রকার। যথা__ব্রতকথা, রূপকথা, গীতি- 
কথা ও ব্যঙ্গ-কথা। ইহাদের মধো প্রাচীনতম হিসাবে ব্রভতকথাগুলিকে গ্রহণ 
করা যাইতে পারে। 

বাঙ্গালার হিন্দু নারীগণ অনেক প্রকার ব্রত পালন করিয়া থাকেন৷ 
ইচ্ছাদের মধো খুব প্রাচীন ও অপেক্ষাকৃত আধুনিক এই উভয় প্রকার ব্রতেরই 
প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। যে ব্রত যত প্রাচীন তাহার প্রকাশভঙ্গী, 
ভাষা এবং ভাবও তত প্রাচীন। খ্বঃ পুঃ তৃতীয় শতাবীতে মৌধ্যস্রাট অশোক 
পরাস্ত তাঙ্থার কোন জন্থুশাসনে এতদ্দেশে প্রচলিত প্রাচীন “মঙ্গলব্রতের” 
অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করিয়া! গিয়াছেন। ব্রতকখা উপলক্ষে নিদ্মিত মৃন্ময় 
মৃষ্ঠিগুলির প্রা্চীনত্ব সম্বদ্ধেতে। ইতংপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে । 

এই সব ব্রতকখা! কোন একটি বিশেষ দেবতাকে অবলম্বন করিয়া রচিত 
ছইভ। দেবতার মৃত্তি মাটি ও চালের গুড়ার সাহায্যে নিশ্দাপ করিয়া 
ফুলবধৃগণ নিছ্েছের পারিবারিক মক্তলাকাজ্্ষায় এই সব ব্রত পালন করিত। 


ব্রতকথা ৮১ 


ব্রভসমূহের কতিপয় দেবতাকে খুব প্রাচীন মনে হয়। এই ব্রতকথাগুলির 
তাষাও কতকটা ছর্রবোধ্য ও প্রাচীনতা মিশ্রিত । 
এই সব প্রাচীন দেবতাদের নাম থুয়া, লাউল, ভাঙছদি ও সেুতি। ইহা 

ছাড়া নূর্্যঠাকুর ও শিবঠাকুরের নামও এই উপলক্ষে কিছু পরিমাণে উল্লেখ- 
যোগ্য । নিয়ে এই দেবতাদের কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে । 
(ক) থুয়া_ 

“থুয়া” নামটি অসংস্কত এবং অনার্ধযগন্ধী । *থুয়া” নামে পীচটি দেবতার 
পূজা এদেশের নারীসমাজে বিশেষ প্রচলিত ছিল। সন্তান-সন্ততি কামনায় ও 
সাংসারিক অভাব-অনটনের হস্ত হইতে মুক্তি বাসনায় নারীগণ অগ্রহায়ণ মাসে 
থুয়া৷ দেবতার পূজা করিত। এই থুয়। পূজার ভাষা অতি প্রাচীন। ইহার 
উদাহরণ এইবূপ-_ 

“থু খু খুয়ন্তি। 
আঘণ মাসের জয়ান্তি ॥” ইতাদি। 

(খ) লাউল-__ 

আর একটি দেবতার নাম এই উপলক্ষে করা যাইতে পারে। এক্ট 
দেবতার নাম “লাউল” (লাঙ্গল ?)। 

এই পথুয়া” ও “লাউল” নাম দুইটি ও দেশের নারীগণ কোথা হ্টতে 
পাইল তাহা বলা কঠিন । উভয়ের মৃত্তি মৃত্তিকা ও চা'লের গুড়ার সাহায্যে 
নিদ্মিত হইত। মৃত্তিগুলির আকৃতি অনেকটা পিরামিডের অম্থুদূপ এবং পৃজা- 
বিধিও সংস্কৃত পুরাণাদি শাস্ত্রসম্মত নহে । এই ছুই দেবতার পৃজায় প্রাচীন 
বঙ্গের কৃষিসম্পদের প্রতি এই দেশের অধিবাসিগণের নির্ভরশীলতা ও শাস্থার 
পরিচয় পাওয়৷ যাঁয়। 
(গ) ভাছলি__ 

নৌ-যাত্রার ও নৌ-বাণিজ্যের চিত্রহিসাবে আমরা আর একটি দেবতার 
পরিচয় পাই । এই দেবতার নাম “ভাছুলি” (ভাদ্র ?)। নৌ-যাত্রার আপদ- 
বিপদের কথা শ্মরণ করিয়া ভাছুলি দেবতার অনুগ্রহ কামনা করা হইত। 
নারীগণ তাহাদের স্বামীপুত্রের জলপথে নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের প্রার্থনা জানাইয়া 
এই দেবতাকে ভক্তিভাবে পৃক্কা করিত। স্ত্রীদেবতা ভাছুলির পৃজোপলক্ষে 
নারীগণ “সাতসমুত্্র” ও "তেরনদীর” চিত্র অস্কিত করিত । এই ব্রত প্রাচীনকালে 


বাঙ্গালীর জলপখে নানা দেশে গমনের ইঙ্গিত করে। এই দেবতার পূজা 
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ভাত্রমাসে করা হইত । বোধ হয় বর্ধাকালে জলপথে যাতায়াত স্থবিধাজনক- 
বোধে এইকালে নৌ-যাত্রার প্রথা ও তৎসক্রান্ত পুজা প্রচলিত ছিল। 

(ঘ) আর একটি ব্রত প্রচলিত ছিল, তাহার. নাম “সে্জৃতি”। কুমারী 
কল্টাগণ বিবার পূর্বে সেল্গুতি-ত্রত পালন করিত। সেজুতি সম্ভবতঃ কোন 
দেবী। এ দেবীর পৃজায় অবিবাহিতা কন্যাগণ প্রার্থনার ভিতর দিয়া মনের 
যে মাশা-আকাঙ্রা জানাইত তাহাতে মনে হয় তাহারা ভবিষ্যতে সপত্বীরূপ 
বিপদ নিবারণের জন্য এবং স্বামীপ্রেম কামনায় এই ব্রত পালন করিত। 

প্রাচীন ব্রতকথাগুলির ভাষা তখন খুব ছুর্ক্বোধ্য ও অপ্রচলিত মনে 
হলেও কোন এক সময়ে বোধ হয় এরূপ ছিল না। এইগুলির জটিল ভাষা 
ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া এখন অনেক পরিমাণে সহজবোধ্য হইলেও প্রাচীন 
ভাষার কিছু চিহ্ন এখনও ইহাদের গাত্রসংলগ্র হইয়। রহিয়াছে । 

এইট প্রাচীন ব্রতসমূহ্নের অনুষ্ঠানের ভিতরে অনেক অপৌরাণিক 

উপাদানের অস্তিত্ব, ছবের্ধোধা ভাষার প্রয়োগ, অপৌরাণিক দেবতার উল্লেখ, 
জলপথে বাণিজা-যাত্রার বিবরণ, কৃষিসম্পদের প্রতি অন্ুরক্তি, নারীগণের বাল্য 
ও যৌবনের আদর্শ, আশা-আকাক্ক্রা এবং পারিবারিক জীবনের প্রতি একাস্ত 
অন্গুরাগ প্রস্ভৃতির যে অকৃত্রিম পরিচয় পাওয়] যায় তাহার তুলনা নাই । এই 
ত্রভসমূহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আলিপনা ও চিত্রান্কণের যে পরিচয় পাওয়া যায় 
তাহাও খুব উচ্চ শ্রেণীর বলা যাইতে পারে। 

এই ব্রতকথাগুলির কোন কোনটির ভিতরে দেখা যায় প্রথমে সমাজে 
ইছা প্রচলিত হইতে অনেক বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। 
প্রধানত: গৃহৃকর্তার আপত্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । বণিক সমাজের সহিত 
কতকগুলি ত্রতের বিশেষ সম্বন্ধও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার কারণ সঠিক 
বলা যায়না। ইহা! আধ্যেতর সমাজ হইতে আধ্য সমাজে প্রচলনের ইঙ্গিত 
করে কিনা তাহার অনুসন্ধান আবশ্তক। মঙ্গলচণ্ডী ও মনসাদেবীর পুজা 
প্রচলনের মধো ইনার কিছু আভাষ পাওয়া যায়। এই ছুই দেবী আধ্যসমাজের 
বাহির হইতে পৃষ্থীত হুইয়া থাকিবেন। প্রথমে ব্রত্তকথার আকারে এই হু 
কাহিনী রচিত হইলেও পরবর্তীকালে ইহারা “মঙ্গলকাব্য” নামে এক বিশেষ 
জেদীর বাঙ্গাল! সাহিত্যের জন্মদান করিয়াছে। 

পরবর্তী সময়ের আর্ধ্যসংস্কৃতির স্পর্শ কতকগুলি ব্রতকথার মধ্যে এক 
নবজ্ীবন সঞ্চার করিয়াছে । বোধ হয় ব্রাহ্ষণগণ প্রাচীন ব্রতগুলিকে একেবারে 
তুলিয়া ন। দিয়! বরং “রূপান্তরিত অবস্থায় ক্রাক্মণ্য যতবাদ প্রচারের কার্যে 


ব্রতকখ! ৬৩ 


এইগুলিকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ইহাতে পৌরাশিক হিন্দুবন্দ ও 
বাঙ্গালা সাহিত্য এতছুভয়েরই পরম উপকার সাধিত হইয়াছে । 

মঙ্গলচণ্ডী ও মনসাদেবী ভিন্ন লাউল ও ভাছুলি দেবতাহয় সম্পর্কে 
্রাহ্মণগণ কর্তক এই পৌরাণিক রূপান্তরের কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। 
পরবর্তীকালে লাউল দেবতাকে শিবের জোষ্ঠত্রাতা এবং ভাছলি দেবীকে দেবরাজ 
ইন্দ্রের শাশুড়ি বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। শিব ও স্ূর্যাদেবতার উদ্দেস্তেও 
কতকগুলি ব্রত ও প্রাচীন ছড়ার পরিচয় পাওয়া যায়। উহাও কালক্রমে 
পুরাণগুলির প্রভাবে নবরূপ লাভ করিয়াছে । | 

ব্রতকথার ম্ায় গীতিকথা এবং রূপকথাসমূহের অনেক গল্পেও প্রাচীনন্থের 
আভাষ রহিয়াছে । গীতিকথার অন্তর্গত “মালঞ্চমালাপ্র গল্পটি ইহার অন্যতম 
উদাহরণ। রূপকথাগুলির মধ্য জাতিবিশেষে আদিযুগে অস্তিত্ব রক্ষার জঙ্ঃ 
কঠোর জীবনসংগ্রামের ও নারীপ্রেম লাভের জন্য ছুঃসাধ্য কন্ম সম্পাদনের ও 
অত্যধিক কল্পনাপ্রবণ মনের পরিচয় পাওয়া যায় । জাতীয় কৃষ্টিও সংস্কৃতির একটা 
ধারাবাহিক ইতিহাসের অমূল্য উপাদান ইহাতে নিবন্ধ আছে। রূপকথার 
কাহিনীগুলি শুধু শিশুমনেরই খোরাক যোগায় না, পরিণত বয়স্কদেরও চিন্তুনীয় 
অনেক মূল্যবান বিষয়-বস্ত ইহাদের মধ্যে নিহিত আছে। বাঙ্গালার আদিধুগ 
অংশের সাহিত্যে ব্রতকথার ম্যায় রূপকথ। এবং গীতিকথাগুলিরও সম্যক পরিচয় 
লাভের প্রয়োজন আছে। হাস্যরসের উদ্রেককারী ব্ঙ্গকথার গল্পগুলির 
প্রয়োজনীয়তা ইহাদের তুলনায় অল্প। প্রাচীন কথাসাহিত্যের অন্তর্গত 
ব্রতকথার বিশেষ আলোচন প্রসঙ্গে নানা কথার অবতারণা করা গেল। 
ব্রতকথা বা সমধন্ট্রী সাহিত্যের অস্তর্গত ছড়া না হইলেও এক শ্রেণীর রচনার 
কথা এই স্থানে প্রসঙ্গক্রেমে উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করিতেছি । ইহ! 
“ছেলে ভূলানো ছড়া” । এই ছড়াগুলির মধ্যে অঝ্জেঞ্ত ছড়ার প্রাচীনত্ব অস্বীকার 
করা যায় না। বিশেষতঃ বাঙ্গালী সমাজের প্রাণ" চত্র উদঘাটনে ব্রতকথা, 
রূপকথা ও গীতিকথার হ্যায় এই জাতীয় ছড়াগ্চলি অল্প সাহায্য করে নাই। 
ব্রতকথার অন্তর্গত আশা-আকাক্ার পরিচয়জ্ঞাপক অনেক ছত্রের ভাবমূলক 
সাদৃশ্ঠ এই ছড়াগুলিতেও রহিয়াছে । 

রবীন্রনাথ ঠাকুর রচিত “লোকসাহিত্য” নামক প্রবন্ধে এই সম্বন্ধে 
বিস্তৃত ব্যাখ্যা ও আলোচন! রহিয়াছে । ইহাতে অনেক প্রাচীন ও প্রচলিত 
ছড়াও উল্লিখিত হইয়াছে । কবিগুরুর অনবস্ত ভাষায়-_“ইহা! আমাদের জাতীয় 
সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত 


৮৪ প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস 


হ্টয়া আসিয়াছে; এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃমাতামহীগণের স্সেহ- 
সংগীতম্বর জড়িত হইয়া আছে, এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃপিতামহগণের 
শৈশবন্বত্যের নৃপুরনিকণ ঝংকৃত হইতেছে” ইত্যাদি । এই স্থানে এই জাতীয় 
অসংখ্য ছড়ার মধ্যে মাত্র তিনটি উদাহরণস্বরূপ দেওয়া গেল। 
(ক) ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি আমার বাড়ী এসো । 
সেজ নেই মাছুর নেই পু'টুর চোখে বসো ॥ 
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খেয়ো। 
খিড়কি ছুয়ার খুলে দেব ফুড়,ত করে যেয়ো ॥ 
-_ছেলেভুলানে ছড়া। 
(খ) ঘুঘু মোতি সই । 
পুত কট । 
হাটে গেছে ॥ 
হাট কট। 
পুতে গেছে ॥ 
ছাই কই। 
গোয়ালে আছে।॥ 
সোনা কুড়ে পড়বি। 
না-ছাই কুড়ে পড়বি ॥ 
-__ছেলেতুলানে! ছড়া! । 
(গ) গুপারেতে কালো রঙ, 
বৃষ্টি পড়ে ঝমঝম, 
এপারেতে লঙ্কা! গাছটি রাঙা টুকটুক করে। 
গ্ুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে ॥ 
এ মাসটাাক, দিদি, কেদেককিয়ে। 
ও মাসেতে নিয়ে যাব পালকি সাজিয়ে ॥ 
হাড় হল ভাজ! ভাজা, মাস হল দড়ি। 
আয় রে আয় নদীর জলে ঝাপ দিয়ে পড়ি ॥ 
_ছেলেভুলানে। ছড়া । 


স্পা 


সপপশপপিপশি পপাপাপশিশিপা শশা িশিশিশীশিশী তিশা 


৫১) লোষসাহিত), ভূমিকা, রবীজাখ টাকুছ। 





স্বম্্যম্নঞা 


(লৌকিক সাহিত্য, অনুবাদ-সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য 
ও জনসাহিত্য ) 





ফশম অধ্যায় 
মঙ্গলকাব্য 


বাঙ্গালা সাহিত্যের মধাষুগ খৃঃ ১৩শ হইতে খুঃ ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত 
বিস্তৃত হইয়া আছে। এই ছয়শত বৎসরের সাহিত্য প্রধানতঃ তিনটি শাখায় 
বিভক্ত, যথা, “লৌকিক”, “অনুবাদ” ও “বৈষ্ণব” সাহিত্য। এভন 
“জন-সাহিত্য” নামে চতুর্থ অপর একটি শাখারও কল্পনা করা যাতে পারে। 
সময়ের দিক দিয়া বিবেচনা করিলে এই শাখাসমূহ্ের মস্তম শাখা “লৌকিক-” 
সাহিত্য সর্বাগ্রে আলোচনার যোগ্য । (১) “মঙ্গলকাবা” ও (২) "শিবায়ন” 
নামক ছন্দে নিবন্ধ কাহিনী ছুইটি এই শাখার অন্তর্গত।১ “শিবায়ন” নামক ছড়া 
মঙ্গলকাব্যের সহিত যুক্ত থাকিয়া অনেক পরে স্বতন্ত্র সাহিত্যে পরিণত 
হইয়াছিল, স্থৃতরাং ইহার আলো চন! মঙ্গলকাব্যের পরে করাই সঙ্গত। 

মধ্যযুগের সাহিত্যের উল্লিখিত নামগুলি ব্যবহারের একটু অর্থ আছে। 
প্রাচীন বাঙ্গালায় সংস্কৃত প্রভাবের পূর্ব্ধে জনসাধারণ কোন স্থানীয় দেব-দেবীর 
পূজা উপলক্ষে স্তব-স্তরতি করিতে যাইয়া যে সাহিতোর ন্তষ্টি করিয়াছে তাহাই 
“লৌকিক”-সাহিত্য। এই সাহিত্য প্রথমে কষিসম্পদপূর্ণ নিতান্ত পল্লী অঞ্চলে 
সমুস্কৃত হইলেও কালক্রমে ইহ৷ বদ্ধিষুঃ গ্রাম ও নগরের অবস্থাপক্ন বাক্তিবৃন্দ কর্তৃক 
উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সমগ্র বাঙ্গালার সমতলভূম্র বিভিন্ন গ্রাম হইতে, 
এই সাহিত্যের উন্ভব। “অনুবাদ”-সাহিতা সংস্কৃত পুরাপসমূহের প্রভাবের 
ফলে উৎপর হইয়াছিল। একদিকে রাজানুগ্রহ এবং অপরদিকে ব্রাঙ্ষণগণের 
নব আদর্শ প্রচারের ফলে এই সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল। বিজাতীয় 
মুসলমান শাসকগণ ও হিন্দু সন্ত্ান্ত ব্যক্তিগণ এই সাহিত্যপ্রচারে সহায়ত! 
করাতে ইসা! কতকট! নাগরিক সাহিতোও পরিণত হুইয়াছিল। “বৈধব”- 
সাহিত্যের বীজ খু: দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজা লক্ষণ সেনের সময়ে অঙ্থুরিত 
হইলেও খৃঃ ১৬ শতাীতে ইছা কল-ফুল পরিশোভিত হয়। গ্রীচৈতন্ত 
মহাপ্রস্ুর দেবোপম জীবন-কাহিনী ও অত্যুজ্জল আদর্শ ট এই সাহিত্যের 
জীবদ্ধির কারণ। জীবন্দাবনের গো-চারণ ভূমির ও তৎস্থানের অধিবাসী 


(১) ফাজকাবা হলপবে বাণিজ্যপ্রিয় শিক জাতির উল্লেখ প্রসঙ্গে অন্রিকজাির এবং কৃষিবিবরণপূর্ণ শিষায়ন 
সহনলকূষিতে আগত পানিরীয়গণ্র ইন্গিত করে কিন! দেখা আবঙক । 
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গোপ-গোগীগণের জীবন-যাত্রার পটডূমিকার উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়! প্রাচীন 
বাঙ্গালার অধিবাসিগণ রাধা-কুফ্তন্বের অপূর্ব আম্বাদ অনুভব করিয়াছেন 
এবং মহ্বাপ্রহুর লোকোন্তর জীবন-কাহিনী প্রেম ও ভক্তির এট নব আদর্শের 
পথ দেখাইয়াছে। ইহা ছাড়া নানা ছড়া এবং কাহিনীপুর্ণ “জন”-সাহিত্যের 
তিত্তি বাঙ্গালার প্রাচীন পারিবারিক ও সামাজিক জীবন । প্রেম ও বৈরাগ্যের 
উভয় মালেখাই ইহাতে পাওয়া যায় এবং নানা জাতির সংমিষ্রপপুষ্ট বাঙ্গালী 
সমাঞ্জের একান্ত ঘরের কথাই ইহাতে রহিয়াছে । বৈরাগ্যের উচ্চ দার্শনিক 
আদর্শ এবং পারিবারিক জীবনের উচ্চ ও পবিত্র মাদর্শ উভয়ই ইহাতে মিশ্রিত 
আছ্ে। প্রণয়ী-প্রণয়িনীর অন্পম মত্মবলিদান, বণিক সম্প্রদায়ের সুদূর 
সমুদ্রপথে বাশিজ্য-যাত্রা, আবার রাজভোগ এবং সুন্দরী যুবতী স্ত্রী পরিত্যাগ 
করিয়া সন্গযাসগ্রহণ প্রড়তি নানা কথা, কাহিনী ও গীতিকার ভিতর দিয়! 
মান্প্রকাশ করিয়া মাবালবৃদ্ধবনিতার চিন্তে অপূর্ব আনন্দ দান করিয়া 
আাসিয়াছে। এই দাহিতা রাজান্ন গ্রপুষ্ট না হইলেও জনসাধারণের চিত্তের 
সিংচাসনের উপর স্তুপ্রতিষ্ঠিত। 

“মঙ্গলকাবা” নামের তাৎপর্য কি? যে গান গাহিলে গায়ক এবং 
শুনিলে গৃহুম্থামী অন্যান্য শ্রোতৃবর্গের মঙ্গল বিধান হয় তাহাই মঙ্গলগান 
ও পরবত্তী মঙ্গলকাব্য। খুঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে মাধবাচাধা নামক 
চণ্ডী-মঙ্গলের একজন প্রসিদ্ধ কবি তাহার কাব্যে “মঙ্গল” শব্দটির অন্তরূপ 
ব্যাথা! করিয়াছেন। তাহার মতে “মঙ্গলদৈতা বধ করি নাম ধরিলা মঙ্গল- 
চণ্ডী” । বলা বাহুলা এই স্থানে “মঙ্গল” নামক একটি দৈত্যের উল্লেখ 
করিয়া কবি মঙ্গলগানের দেবতা সম্বন্ধে জাতিগত প্রশ্নের উপর নৃতন 
আলোকপাত করিয়াছেন এবং এতংসম্বন্ধে আলোচনার পথ প্রশস্ত 
করিয়া দিয়াছেন । 

মঙ্গলকাব্যসমূহ পঠিত না হইয়া গীত হষ্ত। আটদিন হইতে একমাস 
পধ্যন্ত বিভিন্ন মঙ্গলকাবা বা মঙ্গলগান গীত হইত । উদাহরণস্বরূপ বল 
হায় “চণ্ী-মঙ্গল” আটদিন ব্যাপিয়া এবং মনসা-মঙ্গল সম্পূর্ণ একমাস ধরিয়া 
গান গাছিবার নিয়ম ছিল। মঙ্গলগান প্রথমে ক্ষুদ্রাকারে ব্রত-কথা এবং 
ছড়ার পর্যায়ে নিবন্ধ* ছিল। কালক্রমে এই গানগুলি বদ্ধিতায়ভন হুইয়া 
কাব্যের আকার প্রাপ্ত হুইয়াছে। বিভির সময়ে বিভিন্ন কবির প্রতিতা-গুণে 
এই ক্ষুঞ্জকলেবর ছড়াগুলির কোন কোনটির আয়তন যেমন বৃহৎ হইয়াছে 
তেমন ইছা প্রথম জেখীর উৎকৃষ্ট কাবোর স্ত্রী ধারণ করিয়াছে । 


/ 
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মঙ্গলগান কোন দেবতার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনের জন্থ রচিত হইত এবং 
ইনি প্রায়শঃ স্ত্রী দেবতা । এই হিসাবে মঙ্গলকাব্যর প্রধান ও মূল অংশ 
শাক্ত-সাহিত্য সন্দেহ নাই । প্রাচীন বাঙ্গালার এক এক অংশে এক একটি 
বিশেষ দেবতা বিশেষ কোন জাতি কা সম্প্রদায়ের নিকট পৃজা পাইয়া 
আসিতেছেন । এই সমস্ত স্থানীয় দেবতার উপলক্ষে রচিত এবং ক্রমশঃ 
কাব্যাকার প্রাপ্ত ছড়াগুলিকে ধশ্মান্ুগ সাহিতা হিসাবে চিন্তিত করা সঙ্গত। 
কোন একটি বিশেষ দেবতার প্রতি ভক্তি দেখাইতে গিয়া কোন ভক্ত কবি এবং 
এবং গায়ক নিজের অজ্ঞাতসারে উৎকৃষ্ট কাবাসাহিতা রচনা করিয়া ফেলিয়াছেন। 

মঙ্গলগানের দেবতা অনেক এবং ইহারা প্রধানতঃ স্্রীদেবতা, ফেমন 
মনসা, চণ্ডী, গঙ্গা, শীতলা ইত্যাদি । এই দেবীগণের মধো মনসাদেবী এবং 
চণ্তীদেবীর নামেই শ্রেষ্ট মঙ্গলগানগুলি রচিত হইয়াছে । পুরুষ-দেবতাদের 
মধো ধন্মঠাকুরের নামে রচিত গানসমূহ উল্লেখযোগা । 

যাহারা “মঙ্গল” নামটি সংযুক্ত দেখিলেই মঙ্গল-কাবোর গন্ধ পান আমরা 
তাহাদের মত সমর্থন করি না। এই শ্রেণীর সমালোচকের মতে “চৈতন্যু- 
মঙ্গল” নামক গ্রন্থদ্ধয় এবং অদ্বৈত-মঙ্গল গ্রস্থখানি বৈষ্ঞব-গ্রন্থ তালিকার 
অস্তভূক্তি হইলেও মঙ্গলকাবা। ইহা ছাড়া মঙ্গলকাবোর পৌরাণিক ও 
“লৌকিক” নামক দুইটি উপবিভাগ কল্পনাও সমর্থনযোগা নহে । প্রকৃত মঙ্গল- 
কাব্যগুলি সবই লৌকিক দেবতা সম্বন্ধে রচিত। মূলে আধাজাতির সমাজে 
প্রচলিত পৌরাণিক দেবতভাসমৃহ এই মঙ্গলগানের অন্তর্গত না থাকিবারই কথা। 
বরং মঙ্ষলগান ও কাবো অপৌরাণিক দেবতাগণের ক্রমশঃ পৌরাণিক রূপ 
প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। মঙ্গলকাব্র প্রমাণ ছাডাও অনেক অপৌরাণিক দেবতাকে 
যে কালক্রমে সংস্কৃত পুরাণগুলির অস্তভক্ত করা হইয়াছে তাহার প্রমাণের 
অভাব নাই । শিবঠাকুরই তাহার অন্যতম উদাহরণ। 

এক সময়ে “মঙ্গল” নামটির বনুল প্রচলন ছিল। খু পৃঃ তৃতীয় 
শতাবীতে মৌধ্যসআ্াট অশোকের সময়েও যে “মঙ্গল-ব্রতে”র অস্তিত্ব ছিল তাঙ্ক। 
তাহার কোন অনুশাসন হইতেই অবগত হওয়া যায়। পৃণ্যজনক, পবিত্র - 
অথবা! মঙ্গলজনক রচন। হিসাবে “মঙ্গল” কথাটির বনুল প্রচারের ফলেই চৈতন্কু- 
“মক্লল” ও অদ্বৈত-“মঙ্গল” নামের উৎপত্তি হইয়াছে । কিন্তু বিশেষ অর্থে চৈতন্ষ- 
মঙ্গল ও অদ্বৈত-মঙ্গল “মজলকাব্য” নহে । 

এই মঙ্গলকাবাঞ্চলির উদ্ভবের ইতিহাস যেমন বিচিত্র ইহার রচন।-রীতিও 
(600100৩ ) তেমনই স্বতন্ত্র। মঙ্গলকাবোর উৎপত্তির মূলে কোন বিশেষ 
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দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত কোন ব্রতকথা অথবা! কোন ছড়ার উল্লেখ অপরিহার্য । 
এই দিক দিয়া কোন বিশেষ মানব এমনকি কোন নরদেবতার উদ্দেশ্টে রচিত 
কাব্য ও “মঙ্গলকাবা” পদবাচ্য নহে । কোন গৃহে অথবা কোন মন্দিরে দেব- 
পৃজ। উপলক্ষে গান না হষ্টলে তাহাকে মঙ্গলগান বা মঙ্গলকাবা বলা চলে না। 
ইহা ছাড়া কাচুলি-নিন্মাণ, স্থ্টি-তত্ব, শিব-ছুর্গার কাহিনী, সদাগরের বাণিজ্য ও 
সমুদ্রে ডিঙ্গা-ডুবি, চৌতিশা প্রভৃতির উল্লেখের মধ্যে প্রাকৃত ও অভি-প্রাকৃত 
কাহিনীর বাহুল্যে মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়া থাকে । কোন দেবতার প্রতি 
বিরুদ্ধ মনোভাবপূর্ণ বাক্কি কর্তৃক অবশেষে সেই দেবতার প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন, 
নারীর অসমান্ত দেব-ভক্তি ও পতিপ্রেম, বহু ক্রেশ স্বীকার ও অদ্ভুত নানা পরীক্ষা 
দানের ভিতর অসাধাস'ধন ও সতীত্বের অপূর্ব মহিমা প্রচার মঙ্গলকাব্যের 
বিশেষত্বদ্াপক সন্দেহ না । কোন শাপতভ্রষ্ট দেবতা ও শিবলোকের সহিত 
কাহার সম্পর্ক ভিন্ন মঙ্গলকাব্য সম্পূর্ণাঙ্গ হয় না । মনেহয় পৌরাণিক আদর্শপুষ্ট 
্রাঙ্মণ সমাজ তাহাদের বিশেষ আদর্শপ্রচারে একদিকে মঙ্গলকাব্যসমূহের এবং 
অপরদিকে বণিক সমাজের সাহাযা গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই সাহিতোর প্রধান 
চরিত্রগুলি সাধারণত: যে বণিক সমাজ হ্টতে গ্রহণ কৰা হষ্টয়াছে তাহ! লক্ষ 
করা যাইতে পারে। 

এই হিসাবে মনসা-মঙ্গল ও চণ্তী-মঙ্গলকে মঙ্গলকাবোর 12 বা আদশ 
বলা চলে। কোন কাহিনীমূলক এই জাতীয় সাহিতা বর্ণনা-মাধুধ্য, পৃণ্যবানের 
পুরস্কার, পাপীর দণ্ড, পারিবারিক জীবনের স্খ-ছঃখের চিত্র, নানা দেশের বর্ণনা 
এবং পূর্বেধাললিখিত বণিক সমাজের সমুদ্র-যাত্রা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশদ বিবরণ 
প্রস্তুতিতে পরিপুর্ণ। বস্ততন্ত্রতা ও আদর্শবাদিতা, হাস্যরস ও করুণরস, ভাষা ও 
ভাবে সংস্কৃত ও অসংস্কৃত প্রভাব, চরিত্র-চিত্রণ, সামাজিক, দার্শনিক ও ধশ্মজনিত 
আদর্শ এবং আস্তরিক ভক্রিমূলক মনোভাব এই জাতীয় সাহিত্যের বৈশিষ্টা। " 
মহাকাব্য ও নাটকের কলা-কৌশলের লক্ষণ ও ছায়া এবং গভীর সহানুভূতি পূর্ণ 
আন্ত দৃষ্টির পরিচয় মঞ্গলকাব্য সাহিত্যে প্রচুর রহিয়াছে । এই সব কারণে ইহ 
-প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় অঙ্গ সন্দেহ নাই । 





একাদশ অধ্যায় 


(ক) মনসা-মঙ্গল* 

“মনসা-মঙ্গল”, পদ্মাপুরাণ অথবা বিষহরি-পুরাণের উপাশ্ট দেবী 
হইতেছেন মনসা দেবী । ইনি পদ্মা দেবী ও বিষহরি দেবী নামেও পরিচিত । 
ইনি যে অতি প্রাচীন দেবী তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্প বা নাগ-পৃ্তার ইতিহাস 
আলোচনা করিলে স্ত্রী অথবা পুরুষ-দেবতা হিসাবে সপ-দেবতার পুজার সন্ধান 
প্রাচীন জগতের বহু অংশেই খুঁজিলে মিলিতে পারে । আমেরিকার রেড 
ই্ডিয়ান জাতি, আফ্রিকার নিগ্রো জাতি, ওশেনিয়ার নানা অগ্্িক জাতি, এসিয়া 
ও ইউরোপের মঙ্গোলীয় জাতি এবং সেমেটিক, আধা,১ প্রভৃতি ককেশীয় নানা 
জাতির মধ্যেই সর্প-পৃজার অস্তিত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সপকে খাছ্হিসাবে 
বাবহারের উদাহরণেরও অভাব নাই আবার ইহার অতক্ষিত আক্রমণে ভীত 
মানব ইহাকে মারিতেও দ্বিধা করে না। অথচ এই ভীতির মনোভাব লইয়া 
মানুষ স্থানে স্থানে ইহার পুজার ব্যবস্থাও করিয়াছে । নিরাপদে গৃহবাস হেতু 
বাস্তসাপের পৃজ1 এবং সম্তানবৃদ্ধি কামনায় উহার পৃজা-প্রচার বিশেষত্বব্ঞ্জক ও 
বটে। যৌন-বাপারেও গুহা সাস্কেতিক অর্থে সর্পকে সম্মান করার রীতি ছিল। 

যাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনার গহন বনে প্রবেশ না করিয়া 
বাঙ্গালাদেশে মনসা দেবী ও তাহার পৃজার বিষয় আলোচনায় মনোনিবেশ 
করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। এই দেবী ভারতবধে তথ বাঙ্গালাদেশে কত 
প্রাচীন এবং এতদ্দেশে কোন্‌ জাতির মধ্যে মনসা-পৃজা প্রথম প্রচলিত হয়? 
আমাদের অন্থমান বাঙ্গালাদেশে প্রায় সর্বপ্রথম আগত প্রাগৈতিহাসিক 
যুগের “নাগ নামধেয় প্রাচীন অস্ত্রিক জাতি খৃষ্টজন্মের কয়েক সহত্র বৎসর 
পূর্বে বাঙ্গালাদেশে সর্পপৃজা প্রথম প্রচলিত করে। অতঃপর মাতৃকা-পৃজক 
(শান্ত) মঙ্গোলীয় জাতির তিব্বত-ব্রন্ষীশাখা ইহা গ্রহণ করে। ইহারাই 
সর্প-দেবতাকে দেবীরূপে কল্পনা করে। অতঃপর ইহাদের নিকট হইতে 
মনসা-পুজ গ্রহণ করিয়া শিব-পৃজক পামিরীয় জাতি বাঙ্গালাদেশে প্রবেশের 
পরে এই দেবীর পৃজ1 সমগ্র পূর্বভারতে প্রচলিত করে। অবশ্য এই সমস্ত 
জাতি পরস্পর ঘৃদ্ধ-বিগ্রহ করিবার পর সন্ধি-স্ত্রে আবদ্ধ হইয়া মিলনের 


* ফ্গলকাব্য__(লৌকিকলাহিতা )। স্ত্রী-দেবতাপ্রধান শান্র-_হজল-কাবাসমূহ। 
€১) বেছে সর্পবাচক “জহি” শব্দের উল্লেখ আছে। 


৯২ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


চিনুম্বরূপ এইরূপ করিয়া থাকিবে । মনস! দেবীর পুজার উদ্ভব প্রাচীনকালে 
বাঙ্গালা দেশে ঘটিয়াছিল মনে হয়। “বাচ্ছাইর” উপাখ্যান এবং আরও 
কতিপয় কারণে ডা; দীনেশচন্দ্র সেন, মনে করেন মনসা-পৃজার উৎপন্থি 
প্রাচীন অঙ্গ এবং মগধ দেশে অর্থাৎ বিহার অঞ্চলে হইয়াছিল । ইহা অসম্ভব 
না হইলেও বোধ হয় উত্তর-বঙ্গ ও কামরূপ অঞ্চলে ইহার প্রথম উদ্ভব হইয়া 
পরে মগধ অঞ্চলে ইহা ছড়াইয়! থাকিবে কারণ অদ্রিক, নঙ্গোলীয় এবং 
পামিরীয় সংঘধ এই অঞ্চলেই বিশেষভাবে ঘটিবার অধিক সম্ভাবনা । 
পরবন্তীকালে পুর্ধ-ভারতে আর্ধা-উপনিবেশ € আধা-সংস্কৃতির প্রসারের 
ফলে মনসা দেবী ব্রহ্ষবৈবর্ধপুরাণ, দেবীভাগবত, মহাভারত ও পদ্মপুরাণ 
প্রভৃতি আশ্রয় করিয়া আধা-দেবতাশ্রেণীর অস্তভূক্ত হন। আবার অনেকে 
মনে করেন সর্পপৃজক দ্রাবিড়গণ হইতে মনসা দেবীকে আমরা প্রাপ্ত হঈয়াছি 
এবং নাগজাতিকেও অনেকে দ্রাবিড়জ্ঞাতি বলিয়া মনে করেন। অথচ শবশাস্ত্র 
ও পালিজাতক গ্রস্থাদির কাহিনী প্রভৃতি নাগক্জাতিকে অদ্তিকই প্রতিপন্ন 
করে এবং মনে করা যাইতে পারে যে নাগক্তাতির সংশ্রবে আসিয়াই দক্ষিণ- 
ভারতের ভ্রাবিড়গণ সর্প-পুজা অবলম্বন করিয়াছিল। সপ্প-.দবীর পুক্তা 
জ্রাবিড়দেশে প্রচারের কারণ দ্রাবিডগণের সহিত বাঙ্গালা ও ইহার চতুষ্পার্শ্থ 
দেশের সংশ্রবের ফল হওয়াও অসম্ভব নহে। দক্ষিণ-ভারতের “মুন্চম্মা” 
নামটি “মনলার” সহিত সাদৃশ্যবা্ক হইলেও ইহা দ্বারা দ্রাবিড় প্রভাব 
প্রতিপন্ন করা নিরাপদ নহে । এই ঢুইটি নামের কোনটি কাহার নকল সে 
সম্বন্ধে হুট মত হইলে বিন্মিত হইবার কিছু নাই এবং আধা, দ্রাবিড়, অগ্তিক, 
মঙ্জোলীয় ও পামিরীয় ইহাদের মধ্যে কোন্‌ জাতির ভাষায় মূল নামটির উৎপত্তি 
হইয়া উল্লিখিত নাম ছুইটির প্রচারের কারণ হইয়াছে তাহা কে বলিবে + যাহা 
ছউক “মনসা” নামটির এবং এই দেবীর উদ্বের কারণ সম্বন্ধে নানা অনুমানই 
চলিতে পারে। সংস্কৃত শাস্ত্রের “জগংগোৌরী”, “জরৎকারু(রী)” ও “মনসা” ভিল্ন 
“পঞ্চ” ও “বিষহরি” নাম ছুষ্টটিও বাঙ্গালাদেশে বিশেষ প্রচলিত । আবার 
শিবের গলায় নাগের পৈতা অথবা শিরোভূষণ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে 
ও সংস্কত সাছিতোর বর্ণনায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইত হয়ত শিবপৃজক 
পামিরীয় এবং নাগপৃজক অগ্ত্রিক জাতির পরস্পরের মধো সৌহার্দ্যের 
পরিচায়ক । পরবর্তী সময়ে নারীরূপে সর্পদেবতার পরিকল্পনা মাতৃকা-পৃ্তক 
মঙ্গোলীয়গণের প্রভাবের ফলও হষ্টতে পারে। যাহা হউক নিরম্ুশ 





(১) বসাহিজা-প্চিচর প্রথহ খণ্ডে ( পৃঃ ১৭১-১২৪ ) বনসা-পুজা সন্ষতে আলোচনা জষ্টবা । 


মনসা-মক্ষল ৯৩ 


কল্পনা নান! দিকেই ধাবিত হইতে পারে স্বতরাং এইখানেই নিরম্ত হওয়া 
গেল। 

মহাভারতের ন্যায় সংস্কৃতগ্রন্থে বাস্থকীনাগের উপাথ্যান, সমুদ্র-মন্থনে 
নাগরাজ বাস্থকীর সাহাযা, অষ্ট নাগের কথা ইতাদি একদা ভারতবধে 
সর্প-পৃজ! বিস্তুতির পরিচয় দেয়। 

সংস্কত পদ্ম-পুরাণের বধিত উপাখান অন্রযায়ী পদ্ম! ব। মনসা-দেবীর 
পালকপিতা হইতেছেন শিবঠাকুর, কিন্তু বাঙ্গালা সাহিতা অন্রযায়ী শিববীধা 
হইতে এক বিশেষ অবস্থায় মনসা-দেবীর জন্ম হইয়াছে । এই জাতীয় অদ্ভুত 
বর্ণনা মনসা-দেবীর আদি অবস্থা অজ্ঞাত থাকিবারই ইঙ্গিত দেয় । 

মহাভারতে কশ্ঠপপত্ী ও সপমাতা কদ্রর উপাধ্যানে সপদিগের জন্ম- 
বত্তাস্ত বগিত হইয়াছে । এই হিসাবে মনসা-দেবী কশ্বাপ-হিতা'। কোন 
সংস্কৃত গ্রন্থে মনসা নামটি আছে আবার কোনটিতে তাহা না থাকিয়া ভরংকার 
বা জগংগৌরী নাম ছুইটি রহিয়াছে । পদ্মা নামটিরও একইরূপ অবন্থা। 
এই নামগুলির আলোচনার ভিতর দিয়া পদ্মা-পৃণ্তার অনেক লুপ্ধ খবর পাওয়া 
যাইতে পারে। ইচহ্া ভিন্ন মহাভারতের কদ্র-বিনতা উপাখানই আগে না 
বাঙ্গালায় প্রচলিত উপাখ্যান আগে তাহাও আলোচনার যোগা সান্দেহ নাই । 

যাহা হউক, সর্পপুক্তা বা ইহার দেবী খুব পুরাতন হইতে পারেন কিন্ক 
এই দেবীর নামে বাঙ্গালাদেশে ও বাঙ্গাল ভাষায় রচিত যে টপাখান প্রাপ্ত 
হওয়া যায় তাহার সময় খুঃ দ্বাদশ শতাব্দীর অধিক প্রাচীন নহে । মনসা- 
দেবীর উপাখান « ব্রত ইহার অনেক পূর্বেও প্রচলিত থাকাই সম্ভব । কিন্ত" 
ধ: দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে লিখিত আকারে মনসা-দেবীর নামে কোন বাঙ্গালা 
ছড়া বা পাচালী এই পধ্যস্ত আবিষ্কৃত হয় নাই । 

মনসা দেবীর পুজা উপলক্ষে বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত চাদসদাগর ও 
বেছুলা-লক্ষ্মীন্দরের কাহিনী প্রথমে কোথা হইতে আদিল? মধাযুগের 
বাঙ্গালা সাহিতোর নানা স্থানে চাদসদাগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। চাদসদাগর 
অথবা বেহুলা-লক্্ীন্দর়ের গল্পের মূলে কোন অস্তুনিহ্িত সত্যতা রহিয়াছে 
কি? সংস্কত পুরাণ বা অন্য কোন সাহিতো এই গল্পের এযাবং কোন সন্ধান 
পাওয়া যায় নাই । একমাত্র আসামে প্রচলিত যে গল্প তাহ। বাঙ্গালাদেশের 
গল্পেরই স্থানীয় সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই নহে । এমতাবস্থায় গল্পটি একাস্তট 
কোন বাঙ্গালী বণিক পরিবারকে অবলম্বন করিয়া রচিত হয়! থাকিবে । 
তরুণ বয়সে অতফ্ষিতে সর্পদংশনে মৃত সন্বস্বীয় কাহিনীর অভাব বাঙ্গালা 


৯৪ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


দেশে কোন কালেই নাঈ। এই বিপদ উচ্চ-নীচেও প্রভেদ করে না এবং 
নব-বিবাহিত দম্পতির নুখন্বপ্ন ভঙ্গ করিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে না। 
এমতাবস্থায় বেহুলার গল্পটি বাঙ্জালাদেশেরই চিরস্তন মন্মস্তদ কাহিনীর যৃর্ধ 
প্রতীক মাত্র । 

এই গল্পটি বাঙ্গালীর হাদয়তন্্রীতে এমন আঘাত দিয়াছে যে ইহা 
সর্ধত্র বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইয়াছে । বাঙ্গালার প্রায় সর্বত্র 
জনগণ বেহুলা-লক্ষ্ৰীন্দরের স্মৃতিবাঞ্ডক স্থানগুলির যেরপ দাবী করিয়া থাকে 
এবং গন্ধবণিক সমাজ বেহুলা ও টাদসদাগর প্রভৃতির প্রকৃত অস্তিত্ব সম্বন্ধে 
এরূপ দৃঢবিশ্বাসী যে তাহাতে এই গল্পের প্রধান চরিত্রগুলির অস্তিত্বের কথা 
একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। বিশেষত; চাদসদাগর একেবারেক্ট 
কাল্পনিক চরিত্র হইলে তাহার এত প্রচার ও প্রতিপত্তি বাঙ্গালা-সাহিতোর 
নানা স্থানে হয়ত হষঈটত না। সপ-দংশনের চির-পরিচিত কাহিনী কোন 
বিশেষ পরিবার ও স্থান নিয় যেরূপ ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাতে গল্পটিকে 
একেবারে কাল্পনিক বলিতেও ইচ্ছা হয় না। তবে, গল্পটির মধো মৃতকে 
জীবিত করার অসম্ভব কাহিনীর প্রচার উপলক্ষে একদিকে পৌরাণিক এবং 
অপরদিকে অপৌরাণিক আদর্শের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । 

ত্রাঙ্মণা পুনরুতখানের যুগে তাহারা এই গল্পের সাহায্যে নারীর চরিত্র 
সম্বন্ধে যে নৈতিক মানদণ্ড স্থাপন করিয়াছেন তাহা লক্ষা করা যাইতে পারে। 
এই গল্ের মধো বৌদ্ধভাবের তেমন কোন স্থান নাই বলিয়া আমাদের 
“বিশ্বাস। কোন নারীর দৃঢচিত্ততা ও একনিষ্ পতিভক্তি কোন ধশ্মেরই 
একাস্ত নিজন্ব সম্পত্তি নতে স্ৃতরাং উচ্ভার ভিতর কণ্মবাদ, ভক্তিবাদ প্রভৃতি 
টানিয়া আনিয়া লাভ নাই । মধাযুগের গল্পগুলির মধ্যে আদিতে বৌন্ধ- 
প্রভাব এবং ক্রমে ইহার বিলোপ সম্বন্ধে যাহারা আস্থাবান আমরা তাহাদের 
মতকে সমর্থন করি না। তবে, ভাত্তিক ও পৌরাণিক আদর্শের স্থান ইহাতে 
প্রচুর। এতস্থি্ শাক্ত দেবীর উপযোগী সমস্ত লক্ষণ্ট এই দেবীর পৃজায় 
রছিয়াছে। মনসার ছড়া ও পাচালিতে মন্ত্র-তন্ত্রাদির প্রভাব, শারীরিক অসম্ভব 
কষ্টত্বীকার ও পশুবলি প্রস্ভৃতি তাস্ত্রকতাও শাক্তমতের যেমন সাক্ষা দেয়, 
পৌরাণিক নানা দেব-দেবীর উল্লেখ সেইরূপ ইহাতে পরবর্তীকালের ত্রান্ষপ্য 
ধণ্মের প্রভাব স্ৃচিত কয়ে। 

বোধ হয় চণ্তীপৃজক ও মনসাপূজকগণের মধ্যে কোন সময়ে খুব বিবাদ 
বর্তমান ছিল মঙ্গল-কাব্যগুলিতে ইনার অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। ব্রাক্মণগণ 


মনসা-মন্ল ন৫ 
এই অশাস্ত্রীয় দেবীর বিরুদ্ধাচরণ না করিয়। এই দেবীর সাহায্যে াহাদের 
বিশিষ্ট পৌরাণিক মত প্রচারে সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু এই কাধ্যে তাহারা 
আশানুরূপ সফল হইয়াছিলেন বলিতে পারা যায় না। চণ্ডী বা মঙ্গল-চ্তডী 
দেবীর উপর ক্রাহ্ষণ্য প্রভাব যতটা পড়িয়াছিল, ইহাতে ততটা পড়ে নাই । 
মনসা দেবী সর্ববশ্রেণীর লোকের মধো চণ্ডী দেবীর ন্যায় এতটা সমাদৃত হন 
নাই। ইহার কারণ সম্ভবতঃ জাতিগত। বাঙ্গালার মূল সপপৃক্তক অদ্ত্রিক জাতির 
সংখ্যাধিকয ও অবনতি ইহাদিগকে পৌরাণিক ধন্মের প্রচারক আধা 
ব্রাহ্মণগণের নিকট হীন করিয়া ফেলিয়াছিল। হয়ত ইহার ফলেই মনসা দেবীর 
পূজা সর্বসাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিলেও উচ্চশ্রেণীর বঙ্গীয় হিন্দুগণের মধো 
প্রচারিত পৌরাণিক প্রভাব এই দেবীকে কতকটা ক্ষুপ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। 
অবস্থাপন্ন বৈশ্ঠ-বণিক শ্রেনীর নায়ক-নায়িকা দ্বারা এবং ব্রাহ্মণগণের ছড়া-পাচালী 
রচনাদ্বারাও এই দেবীকে চণ্ডী দেবীর তুলা সম্মান দেএয়া সস্তভবপর হয় নাই । 
চণ্তী দেবী প্রবল পামিরীয় ও মঙ্ষোলীয় জ্ঞাতিদ্বয়ের অতান্ত প্রিয় দেবী হওয়ার 
পর আধাগণের মধো সমাদতা হন এবং ব্রাক্ষণগণ এই দেবীকে পৌরাণিক 
দেবতাগোষ্ঠীর মধ্য শিবের পত্ীৰপে কল্পনা করিয়া গ্রহণ করেন। বাঙ্গালাদেশে 
ব্রাহ্মণ ধশ্মের প্রভাব আগে চণ্তী দেবীতে পড়ে, পরে মনসা দেবীর উপর 
পতিত হয়। নঙ্গলকাব্য পুথিসমূৃহে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। 


€খ) মনসা-পৃজার কাহিনী । ( টাদসদাগরের উপাধ্যান ) 


মনসা-দেবীর শিব বীধো জন্ম । এই বীধা একটি পদ্মের মণাল আশ্রয় - 
করিয়া পাতালে নাগ-রাজ বাস্ুকীর গৃহে অলোকসামান্তা রূপবতী কল্ঠার 
মৃত্তি পরিগ্রহ করে। অতঃপর বাস্তকী মনসা দেবীকে শিবঠাকুরের নিকট 
প্রেরণ করেন । মনসা দেবীর জন্মের পূর্বে শিবের ঘণ্ম হইতে নেতা নামে 
অপর একটি দেবীর জন্ম হইয়াছিল। এই অপূর্ব ঘটনা দুইটি চণ্তী দেবীর 
অজ্ঞাতসারে এক পুম্পবাড়ীতে শিবঠাকুরের কামোদ্রেকের ফলে সংঘটিত হয়। 
ঘটনাচক্রে নেতা দেবী মনসা দেবীর জোষ্ঠা হইয়া তাহার সঙ্গিনী এবং সর্বদা 
উপদেশ-দাত্রীরূপে নিষুক্ত হন । চণ্ডী দেবীকে লুকাইয়া শিব-ঠাকুর পুম্পবাড়ী 
হইতে কন্যাকে গৃহে আনিতে যে প্রচেষ্টা করেন তাহার ফলেই মনসা-পূজার 
বীজ প্রথমে মর্ত্যলোকে রোপিত হয়। একটি ফুলের সাজির ভিতর তাহাকে 
লুকাইয়া রাখিয়া শিবঠাকুর গৃহে যাইবার পথে রাখালগণকে দেখিয়া কল্সার 
জন্ত কিছু ক্ষীর চাহিলেন, কিন্তু তাহার অনুরোধ প্রথমে রক্ষিত হল না। 


5 প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


উচ্ভার ফলে একটি রাখাল সেইন্থানে ঢলিয়া পড়িল। তাহার পর অবশ্ঠ 
রাখালেরাও ক্ষীর দিল এবং শিবের উপদেশে মনসা-পৃজা করিয়া মৃত রাখালকে 
পুনরুচ্চীবিত করিল । ইহার পরে হালুয়া কৈবর্ত বাছাইর উপাখ্যান । ধনী 
কৈবর্ধ বাছাই মনসাকে চিনিতে না পারিয়া অগ্লীতিকর রসিকতা করিল এবং 
ষ্টাহ্াকে বিবাহ করিতে চাহিল। উহার ফলে সেও মনসা দেবীর রোধনেত্রে 
পড়িয়া ঢলিয়া পড়িল । শতঃপর বাছাঈর মাতা আসিয়া মনসা দেবীর স্ততি 
করিয়া পুত্রকে দেবীর কপায় পুনরায় জীবিত করিল এবং খুব ধুমধাম করিয়া 
মনসা-পৃজা করিল। 

কিন্ত চম্পকনগরের টাদ ( চন্দ্রধর ) সদাগর পৃজা না করিলে মনসা-পৃজা 
প্রচারিত হইবে না ইচ্ভাই ছিল শিবঠাকুরের নির্দেশ । মনসা দেবী এইদিকে 
মনোনিবেশ করিলেন । কতকগ্চলি ঘটনাচক্রে পড়িয়া এই দেবীর মনে কোন 
স্তখভিলনা। ইহার এক কারণ, শিব ইহাকে নিয়া কৈলাশে তাহার গৃহে 
ফিরিলে চণ্ডী দেবী শিবের অন্পস্থিতিতে ফুলের সাজিতে (করশীতে) লুকায়িত 
মনসা দেবীর অবস্থিতি টের পান । ইহার ফলে উভয়ে যে বিবাদ হুইল তাহাতে 
চণ্তীর আঘাতে মনসা দেবীর একটি চক্ষু কাণা হইয়া গেল। ইঈনিও চত্তীকে 
দংশন করাতে চণ্ডী দেবী মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন। শিবের অপর পত়ী গঙ্গাদেবী 
এষ্ট বিবাদে যোগ দেন নাই । যাহা হউক অবশেষে দেবগণের সাহায্যে শিব 
কণ্যাকে শান্ত করিতে এবং চণ্তী দেবীর জ্ঞান ফিরাইতে অথবা বীচাইতে সমর্থ 
হইলেন। ইভার পর শিব জরতকারু নামক এক কোপনম্বভাব খধির সহিত 
কন্যার বিবাহ দিলেন। এই খষি পত্রীতাগের ওজর খুঁজিতেছিলেন কারণ 
গৃহধর্ম তাহার মন:পুত ছিলনা । কোন ছলে শীঙ্্ই তিনি মনস! দেবীকে 
পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন । ইহাতে শিব খুব দুঃখিত হইলেন এবং 
নেতাসহ মনসা দেবীকে জয়স্তীনগরে এক পুরী নিশ্মাণ করিয়া স্বতন্ত্র বাস 
করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন । এইস্থানে সমস্ত সপকূলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে 
মনসা দেবী বাস করিতে লাগিলেন । 

একদা শিব-পুজক এক বিদ্ভাধর অজ্ঞাতে মনসা দেবীর রোষের কারণ 
হক্টালেন এবং দেবীর কোপে চম্পকনগরে এক ধনী বণিক গৃহে চন্দ্রধররূপে জন্ম- 
গ্রহণ করিলেন। এইটরূপে মর্তো জন্মগ্রহণ করিয়াও চন্দ্রধর কালক্রমে শিবের 
একনিষ্ঠ সেবকরূপে খ্যাতি অর্জন করিলেন । চস্ত্রধরের স্ত্রীর নাম সনকা। 
এখন মনসা! দেবী স্বীয় পৃজ। মর্ত্য প্রচার করিয়া দেব-সমাজে কৌলিন্তলাভ 
মানসে চজ্ধরের হত্তে পূজা পাইতে ইচ্ছুক হইলেন, কারণ ইহাই ছিল 


মনসা-মন্ধল ৯৭ 


দেবলোকের নির্দেশ । কিন্তু পরম শৈব চাদ কিছুতেই মনসা দেবীর পূজা 
করিবেন না। তাহার একমাত্র উপান্ত দেবতাদ্ধয় হইতেছেন হর-গৌরী। 
তখন লোকচক্ষুর কতকটা অন্তরালে কেহ কেহ ঘটে মনসা-পৃক্তা করিতে আরম্ভ 
করিয়াছিল । ইহাদের মধ্যে ঝালু-মালু নামক জালিক কৈবর্ত ভ্রাতৃদয় 
উল্লেখযোগ্য ।১ লোকমুখে মনসা দেবীর খ্যাতি শুনিয়া সনকা গোপনে 
ঝালু-মালুর বাড়ীতে গিয়া মনসা-পৃজজা করিতে যান। সেষ্ট সময় টাদ এই 
নৃতন দেবীর ঘোর বিরোধী ছিলেন এবং পত্ঠী কর্তৃক মনসা-পৃজার কথা 
কোনক্রমে অবগত হইয়া ক্রোধে ঝালু-মালুর বাড়ী গিয়া তাহার হস্তস্থিত হিস্তাল 
কাষ্ঠের লাঠি ব! হেতালের বাড়ি দ্বারা মনসা-দেবীর ঘট ভাঙ্গিয়া ফেলেন। 
শিবঠাকুরের নির্দেশে চাদ মনসার অবধা। ন্ৃতরাং প্রশ্থারের ফলে ভগ্ন 
কাকালী দেবী মনস! অন্তপ্ধান করিতে বাধ্য হইলেন । ইহার পর টাদসদাগরকে 
শিক্ষা দিবার জন্য মনসা দেবী চাদের ছয় পুত্রকে মারিয়া ফেলিলেন। টাদের 
তখন আর কোন পুত্র ছিল না। চন্ত্রধরের বন্ধু ধ্বস্তরি ওষঝাকেও মনসা দেবী 
বিনাশ করিলেন এবং সদাগরের বড় সাধের একটি বাগানও নষ্ট করিয়া 
ফেলিলেন। তখন রাজতুল্য টাদ মনসা দেবীর বিরুদ্ধে ক্রোধে উন্মত্ত হয়া 
উঠিলেন এবং তাহার অধিকারে সমস্ত স্থানে মনসা-পৃজা বারণ করিয়া দিলেন । 

এইরূপ সময়ে স্থীয় পৃক্তাপ্রচারে বাধা পাইয়া মনসা দেবীও ক্ষিপ্তা 
হইয়া উঠিলেন। অবশেষে শিবঠাকুরের মধাস্থতায় স্থির হইল ন্বর্গের 
বিদ্যাধর অনিরুদ্ধ ও তাহার পত্ী উষ্! মর্তলোকে জন্মগ্রহণ করিয়া চক্্রধরকে 
বশে আনিবেন। এই ছুইজন পূর্ববজন্মে মর্ত্যলোকের অধিবাসীই ভিলেন । 
শ্রীকফ্চের পৌত্র অনিরুদ্ধ এবং প্রাগজ্যোতিষপুরের বাণ রাজার কগ্তা উধার 
মত্যলোকে পরস্পরের প্রতি অনুরাগবশতঃ উভয়ের বিবাহ হয়। এই ছুষ্টজনকে 
পুনরায় মর্তো পাঠাইতে ছলের অভাব হইল না। উষা স্বর্গলোকে নৃত্যে 
খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন । মনসার ছলনায় নৃত্যের ক্রটিছেত়ু উভয়েরই 
মর্ত্যে যাতে হইল তবে তাহারা একটি স্বিধা এই পাইলেন যে উভয়ে 
জাতিস্মর হইয়! জন্মগ্রহণ করিবেন। 

এদিকে চাদ শোকে ছুঃখে কাতর হইয়া বাণিজ্য উপলক্ষে সমুদ্রপথে 
দূরদেশে যাইতে মনম্থ করিলেন । এই সময় সনকা অন্তঃসবা৷ ছিলেন। চাদ 
বাণিজ্যে গেলে অনিরুদ্ধ লক্ষ্মীন্দররূপে সনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন । 


টি 8222 যা 2842 
(১) কোন কোন ব্রতকখার ঝালু-হালুর উদ্বেখ ও সর্প-পৃজার উল্লেখ আছে। দেবীর পূর্থার বিএহে 
হবসা-দেবীর সহিত বাগু-বাল্‌, যেত ও গুগেত্! দেবী বিরাজ করিতেগ্ছেন। 
(0. 0. 101--১৩ 


৯৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


আবার উদ্জানিনগরের ধনী বণিক সাহের পত্তী সুমিত্রার গর্ভে উধার বেছুলারূপে 
জন্ম হটল। সিংহল ও দক্ষিণ পাটনে চৌদ্দ ডিক্ষ! নিয়া বাণিজ্য করিতে 
যাক্টয়া ঠাদের ছুর্দশার একশেষ হ্টল। অসাধূ,ব্যবহারে পাটনের রাজাকে 
প্রতারিত করিয়া বহু ধন ও মূল্যবান বন্তসহ ফিরিবার পথে মনসা-দেবীর 
চক্রান্তে কালীদ্ে চাদের চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবিয়া গেল। প্রধান ডিঙ্গা মধূকর হইতে 
জলে পড়িয়া টাদ শিব শিব" বলিয়া কত ডাকিলেন, কিন্তু শিবঠাকুর তাহার 
ভক্তকে উদ্ধার করিলেন না। তবে শিব একটি কাজ করিয়াছিলেন। তিনি 
ঠাদকে প্রাণে মারিতে মনসাকে নিষেধ করিয়াছিলেন কারণ টাদের মৃত্যু 
চ্টলে মনসা-পৃজা প্রচলিত হবে না। তাই চাদ অবশেষে ডিঙ্গা ও ধনজন 
হারাউয়াও নিজে রক্ষা পাইলেন | চাদের পদ্মার প্রতি এত ঘৃণা হষ্টয়াছিল 
যে এক্ট দেবীর দন্ত কোন সাহাযাই লইলেন না। ইহাতে প্রাণ যায় তাহাও 
ভাল। এমনকি পদ্মফুল দেখিয়া পর্যাস্ত পগ্মানামের সংশ্রবহেতু তাহাতে 
কুলকুচা করিয়া জল ফেলিলেন। এইট াদ সদাগর অনমনীয় তেজন্বীতার 
প্রতীক । কিন্তু স্তাকার পত্বী সনকা ও আস্মীয়ন্বজনের নিকট দাস্ভিক ও 
গোয়ার বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। 

মনসা দেবীর ক্রোধে ও কৌশলে পথে নানাস্থানে লোকজন কর্তৃক 
লাক্কিত ও ভিমরুল কর্তৃক দংশিত হইয়া বহু ছুখ কষ্ট এবং অনেক দূর্ঘটনা 
অতিক্রমের পর অবশেষে চাদ নিজরাজ্রোে ফিরিয়া গেলেন। এই সময়ে 
লক্ষীন্দরের তরুণ বয়স, দিবাকান্তি ও মধুর বাবহার সকলকে মুক্ধ করিয়াছিল । 
টাদ পুত্রকে সাহে রাজার কন্ত। বেহুপার দহিত বিবাহ দিলেন । এই বিবাহে 
সনকার ঘোর আপত্তিছিল কারণ লক্ষ্লীন্দরকেও সর্পদংশনের ভয় দিল। 
এমনকি জ্যোতিষিক মতে বাসর ঘরেই্ট সর্পদংশনের কথা । তবুও টাদ জোর 
করিয়া অন্ভূত গুণসম্পন্না বেলার সহিত লক্ষ্লীন্দরের বিবাহ দিলেন এবং 
নানা ঘটনাপরস্পরা সাহে রাজা! প্রথমে অমত করিলেও পরে এইট বিবাহে 
সম্মতি দিয়াছিলেন। 

টাদ একটি লোহার ঘর বিশেষ বত সহকারে নিশ্মাণ করাইয়া 
তাহাতে পু ও পুত্রবধূর কালরাত্রিযাপনের বন্দোবস্ত করিলেন। গৃহটি 
যেমনই দৃট ও ছিজহীন তেমনই ইহা বিশেষজ্ঞ নানা লোকজনের 
পাছার! রাখিয়াছিলেন ও সর্পবিষের প্রতিষেধক নানারূপ নিখুত ব্যবস্থা 
করিয়াছিলেন । কিন্তু মনসা দেবীর কৃট কৌশলে একটি ছিত্র অন্তের 
জলক্ষ্যে রহিয়াই গেল এবং সেই ছিজ্রপথে কালনাগিনী মনসা ঘেবীর 


হনসা-মক্ষল ৯৯ 


নির্দেশে লক্ষ্ীন্দরকে দংশন করিল। কমনীয়কাস্তি লক্ষমীন্দরের ভবিতব্য 
ফলিল। 


অতঃপর বেহুলার মৃত স্বামীকে নিয়া ভেলায় ভাসিবার পাল!। 
মনসা-মঙ্গলের মূলরম করুণরস। লক্ষ্ীন্দরের মৃত্যু উপলক্ষে বেহুলা, সনকা! 
ও চন্দ্রধরের করুণ ক্রন্দন বিভিন্ন কবির তুলিকায় কি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে! 
পথে নানা বাকে বেহুলা কত বিপদে পড়িলেন, কত প্রলোভন, কত 
বিভীষিকা এই মহীয়সী ও পতিত্রতা। নারীকে বিব্রত করিয়া তুলিল। কিন্তু 
বিপদের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিতা হইয়া বেহুলার চরিত্র যেন আরও উজ্জ্রলতর 
হইয়া আমাদের সম্মুখে দেখা দিল । অবশেষে দেবলোকে গিয়া নেতা দেবীর 
সাহায্য বেল! দেবাদিদেব মহাদেবের করুণা ভিক্ষা করিলেন। শিবঠাকুরের 
আদেশে অশ্রভারাক্রাস্ত এই নারী সমবেত দেবসভায় ন্রতা আরম্ভ করিলেন 
এবং ন্বৃতো বিমুদ্ধ করিয়া দেবতাদের এবং বিশেষ করিয়া হর-গৌরীর 
কৃপালাভে সমর্থা হইলেন । মনসাকে অতাস্ত অনিচ্ছার মধোও লক্ষ্ীন্দরকে 
বাচাইয়া দিতে হইল। শুধু ইহাই নহে। এই উদার হৃদয় চক্্ধরের পুত্রবধূটি 
তাহার ছয় ভান্ুর, ধন্বস্তরি ওঝা এবং অপরাপর মৃতবাক্তিদেরও প্রাণ ফিরাইবার 
প্রার্থনা জানাইলেন। এই প্রার্থনা ত রক্ষিত হইলই, চাদের চৌদ্দ ডিঙ্গা 
মধুকরও দ্রবাজাতসহ পুনরায় জলে ভাসিয়া উঠিল। এই সমস্ত জিনিষপত্র 
ও লোকজনসহ স্বামীকে নিয়া বেহুলা সতীত্বের বিজয় মুকুট মস্তকে ধারণ 
করিয়া গৃহে ফিরিলেন। ইহার সুনিশ্চিত ফল ফলিল। এত আপদ-বিপদের 
পর বেহুলার চরিত্রবলল জয়লাভ করিল। চন্দ্রধর তাহার পুত্রবধূর অনুরোধে 
অবশেষে বামহস্তে পল্মাপৃজা করিতে বাধ্য হইলেন। এইরূপে চাদ ও 
পল্পা দেবীর বিবাদ অবসানের ফলে মর্ত্যলোকে মনসা-পৃজা প্রবর্তনের বাধ! 
দূর হইল । কিন্তু বেছলার দৃর্াগাক্রমে গৃহে ফিরিয়াও চরিত্র বিষয়ে তাহাকে 
সর্প, জল, অগ্নি প্রভৃতির কঠিন পরীক্ষা দিতে হইল। যদিও যাত্র! করিবার 
সময় সনকার কাছে পরীক্ষার জন্য বু কঠিন ও অসম্ভব বস্তনিচয় রাখিয়া 
গিয়াছিলেন এবং তাহাতে উত্তির্ণাও হইয়াছিলেন তবুও তাহার নিস্তার নাই । 
বাড়ী ফিরিয়া চাদ কর্তৃক মনসা-পৃজ্জার পর চাদ ও তাহার জ্ঞাতিবর্গের সম্মুখে 
এই সব পরীক্ষায় পুনরায় জয়লাভ করিবার পর বেহুলার আর এই কঠিন 
পৃথিবীতে থাকিতে সাধ রহিল না। তখন মনসা দেবী লক্ষমীন্দরসহ ভক্কিমতী 
বেছ্ছলাকে স্বর্গলোকে নিয়া চলিলেন। ন্বর্গে যাইবার পূর্বে যোগী ও যোগিনীর 
ছ্রবেশে শেষবারের জন্ত ত্বামীসহ বেছলা একবার পিতৃগৃছে গিয়া সকলের 


ভু প্রাচীন বাঙাল! সাহিত্যের ইতিহার্স 


সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গেলেন এবং যাইবার সময় পরিচয়জ্ঞাপক এক পত্র 
রাখিয়া প্রস্থান করিলেন । এই সময় মাতা-কন্ার সাক্ষাৎ অত্যন্ত করুণ ও 
স্গেহ প্রত্রবণসিক | বেহুলা চলিয়া বাইবার পর তাহার প্রকৃত পরিচয় পত্রপাঠে 
অবগত হওয়াতে সাহে বশিক ও স্ুমিত্রার শোকাকুল অবস্থা সহজেই অনুমেয় । 
যাহা হউক মর্ত্যের লোক ক্রন্দন করুক এবং বেহুলা ও লক্্ীন্দর পুনরায় উহ! ও 
অনিরদ্ধরূপে পরিবন্তিত হইয়া মনসা দেবীর কৃপায় স্বর্গলোকে সুখে থাকুন। 
এষ্ট স্থানে আমাদের গল্পের শেষ হইল । 

এই গল্পের মধো পৌরাণিক আদর্শ পরবস্তীকালের আমদানি । একট 
কাধ্য সাধন করিতে যাইয়। গল্পের গোড়ায় পুরাণকারের রীতি অনুযায়ী একটি 
পৌরাণিক গঞ্জ কবিগণ জুড়িয়া দিয়াছেন । উহা ছাড়া রামায়ণ, মহাভারত ও 
ভাগবতের গল্প ও উপমা-তুলনায় সর্বশ্রেদীর মঙ্গলকাব্য ভারাক্রান্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। মন্থাপ্রভুর প্রভাবে বৈষব আদর্শের নিদর্শন ক্রমে পরিমাণে 
অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে হিন্দুসমাজের নেতা ব্রাহ্মণগণের লৌকিক 
সাহিতাকে পৌরাণিক সাহিতোর সান্নিধ্যে আনিয়া ফলশ্র্ণতি ও উচ্চশ্রেমীর 
গ্রহণযোগ্য করিবার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে বলা যাইতে পারে। 
অত:পর মনসা-মঙ্গলের কবিগণের কিছু পরিচয় দেওয়া! যাইতেছে । 





ভাদশ অধ্যায় 
মনসা-মঙ্গলের কবিগণ 
(১) হরি দত্ত 


হরিদত্ত নামক জনৈক প্রাচীন কবি খুঃ দ্বাদশ শতাকীর শেষভাগে 
একখানি মনসা-মঙ্গল কাবা রচনা করেন। এই কবির রচিত নিররযোগা কোন 
পুথি এই পধ্যস্ত পাওয়া যায় নাই । তবু যতট্রক রচনা পাওয়া গিয়াছে তাহাতে 
এই কবির সময়নির্দেশ কঠিন বটে। পরবর্তী প্রসিদ্ধ কবি বিজ্ঞ গুপ্তের পুথিতে 
ইহার যেরূপ উল্লেখ রহিয়াছে তাহাতে বিশেষজ্ঞগণ হরিদত্বকে খুঃ দ্বাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগের কবি বলিয়া অনুমান করিয়াছেন । বিল্লয়গুপ্রের পুথিতে 
আছে-__ 
“মূখে রচিল গীত না জ্ঞানে মাহাত্মা। 
প্রথমে রচিল গীত কাণা হরিদত্ব ॥ 
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ধ হৈল কালে । 
যোড়া গাথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে ॥ 
কথার সঙ্গীত নাই নাহিক ম্ুম্বর। 
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর ॥ 
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফফাল। 
দেখিয়া! শুনিয়া মোর উপজে বেতাল ॥” 
--বিজয়গুপ্রের পল্লাপুরাণ । 


বিজয় গুপ্ত খু; ১৫শ শতাবীর শেষাপ্ধের কবি। ঠ্রাহ্ার পুধিতে পাওয়া 
যাইতেছে কাণ। হরি দত্ত মনসা-মঙ্গলের আদি কবি। প্রসঙ্গক্রমে লক্ষ্য করা 
যাইতে পারে এই কবি কাণ! ছিলেন সেইজন্য কবিকে “কাণা হরি দত্ব” নাম 
দেওয়া হইয়াছে । এই কবিকে যথেষ্ট নিন্দা করিয়াও বিজয় গুপ্ত তাহাকে 
মনসা-মঙ্গলের প্রথম কবির গৌরবান্িত আসন দিয়াছেন । হইতে পারে তিনিষ্ট 
এই জাতীয় মঙ্গলকাব্যের প্রথম কবি এবং তিনি আনুমানিক খুঃ ১২শ শতাব্দীর 
শেষভাগে জীবিত ছিলেন । বিজয় গুপ্তের সময় হরি দত্তের কাবা লুণ্ত হওয়ার 
কথায় বিশেবজ্ঞগণ মনে করেন এই প্রসিদ্ধ কাব্যখানির এইরূপ অবস্থা হইতে 
অন্ততঃ ২৫০৩০ শত বৎসর লাগিয়! থাকিবে । এক্ষেত্রে সবই অন্থমানের 


১২ প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস 


উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। ইহা ছাড়া অন্ত উপায় নাই। আর একটি 
প্রশ্ন হইছে “কাপা হরি দাত” ও “হরি দত্তপকে লইয়া । হরি দত্ত নামক জনৈক 
কবির যে কয়েক ছত্র পাওয়া যাইতেছে তাহাতে ইনিই বিজয় গুপ্ত বণিত “কাপ 
হরিদত্ব” কিনা কে বলিতে পারে । .কাণা হরি দত্ব পূর্ধব-বঙ্গের অধিবাসী ছিলেন 
বলিয়াও অনুমিত হ্য়াছেন। তবে কোথায় তাহার বাড়ী ছিল কেহ 
জানেনা । মোট কথা এই কবির সম্পক্ষিত প্রায় সব কথাই অনুমান মাত্র 
ন্ততরাং খুব নিভরযোগা নকলে । কেবলমাত্র কবি বিজয় গুপ্তের উক্তি কবি সম্বন্ধে 
যাহা কিছু আলোকপাত করিয়াছে । হরি দন্তের পুথির যে পরিমাণ অংশ 
পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও আবার অন্ত কবির হস্তক্ষেপ থাকাই সম্ভব । 
পুরুযোল্তম নামক জনৈক কবি হরি দত্তের পুথি পরিবর্তন করিয়া যে স্থানে স্থানে 
পদ রচন| করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে 1১ 
নারায়ণ দেবের একটি পুথিতে হরি দত্তের ভণিতাধুক্ত দুইটি মাত্র পদ 
পাওয়া গিয়াছে । উহ মৎসম্পাদিত নারায়ণদেবের পদ্মা-পুরাণে উদ্ধত হইয়াছে 
এষ্ট “হরি দত্ত” ও “কাণ। হরি দন্ত” অভিন্ন কি না সঠিক বলা না গেলেও একই 
কবি বলিয়া আপাততঃ অনুমান করিলে ক্ষতি নাই । নারায়ণ দেবের পুধিতে 
প্রাপ্ত উল্লিখিত ছত্রগুলি এইরূপ.__ 
(ক) চাদসদাগরের স্বদেশে প্রত্যাগমন 
( পুত্রের বিবাহান্তে ) 
লাচাড়ি ॥ স্হিরাগ ॥ 
“সাহে বাপিয়া কান্দে কোলে লইয়া ঝি। 
ঘর সম্য করিয়া জাও চাহিমু গিয়া কী ॥ 
ডাক দিয়া আন দ্রুত খেলার সখিগণ। 
আইসে না আইসে বেউলা মায়া হউক দরসন ॥ 
সাহে রাজ কান্দে বেউলারে কোলে তুলি। 
হিন্গুললালি বাসরে মোর কে করিব ধামালি ॥ 
সাহে রাজা কান্দে বেউলার মুখ চাইয়া । 
নাগের বাছুয়ার ঠাই তোমারে দিমু বি ॥ 
এই জে দারুন দুঃখ রহিল মোর চিত্তে। * 
মনসার চরণ গিত গাইল হরি দত্তে ॥” 
_মৎসম্পাদিত নারায়ণ দেবের পল্সাপুরাণ, পৃঃ ৬৬ (প্রথম সং)। 





১। হজ নাহিভা-পছ্িয় ( ধীনেশচন্ মেন সম্পাঙ্গিত ), ১ম খণ্ড জষ্টথ্য। 


মনসা"মক্গলের কবিগণ ১৩ 


'খ) পক্মার নাগআভরণ পরিধান । 
( ষমরাজার সহিত যুদ্ধ উপলক্ষে ) 


লাচাড়ি 


“সাজিল সাজিল দেবী সিবের নন্দনি 
বাহুত বান্দিয়। বিরবালা। 

ভূজঙ্গ হাতে কাকালি ভমহত ভুড়াড়ি 
জমের কটকে দিতে হান! ॥ 

পরিধান করিল দেবী উত্তম পাটেব সাড়ি 
হেস্কুল বাড়ি নাগে খাট কৈল। 

অনস্ত বাশ্রকি আইল মাথার মকুট হইল 
গ্রিপাপত্র ভাড়, নাগে হইল ॥ 

তই হস্তের সঙ্ঘ হইল গরল সঙ্খিনি আইল 
কেশের জাদ ই কালনাগিনী। 

স্ততলিয়া নাগ আইল গলার স্মতলি হল 
বেতনাগে কাকালি কাছণি ॥ 


হেমস্ত বসন্ত নাগে পিচের থোপ লাগে 
অগ্নি জলে মুখে কোনা কোনা । 

অম্বত নয়ান এড়ি বিস নয়ানে চায় 
ভয় পাইল জত ম্ুরজনা ॥ 

আদেশিল বিসহরি ধামন' ভুয়ারী 

মনসার চরণ সিরে করি বন্দন 
লাচাড়ি হরিদত্তে গায় ॥” 


_মৎসম্পাদিত নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাপ 
( প্রথম সং, পৃঃ ১৬৫-১৬৬ )। 
ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের প্রথম খণ্ডে 


(১৭৪-১৭৫ পৃঃ) কাণা হরিদত্তের রচিত বলিয়া অনুমিত কবির নিম্নলিখিত 
ছত্রগুলি উল্লিখিত হইয়াছে । 


১০৪ প্রাচীন বাক্ষালা সাহিত্যের ইতিহাস 
পল্মার সর্প-সঙ্জা 


“ছুই হাতের শঙ্খ হইল গরল শব্খিনী। 
কেশের জাত কৈল এ কালনাগিনী ॥ 
সুতলিয়া নাগে কৈল গলার সুতলি। 
দেবী বিচিত্র নাগে কৈল হৃদয়ে কাচুলী ॥ 
সিতলিয়া নাগে কৈল সীতার সিন্দুর । 
কাজলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর ॥ 
পদ্মনাগে কৈল দেবীর স্থুন্দর কিন্কিণী। 
বেতনাগ দিয়া কৈল কাকালি কাচুলী ॥ 
কনক-নাগে কৈলা কর্ণের চাকি বলি। 
বিঘতিয়া নাগে দেবীর পায়ের পাশুলি ॥ 
হেমন্ত বসন্ত নাগে পৃষ্ঠের থোপনা । 
সর্ধাঙ্গে নিকলে যার অগ্নি কণা কণ! ॥ 
অমৃত নয়ান এডি বিষ-নয়ানে চায়া। 
চন্দরনূর্যা হুই তারা আড়ে লুকায় ॥” 
_-কাণা হরি দত্তের মনসা-মঙ্গল। 
কাণা হরি দত্ত সম্বন্ধে বতটুকু জান। গিয়াছে তাহাতে কবিকে বিজয় 
গুপ্ের কথা সমর্থন করিয়া কবিস্বগুণসহ্থীন “মূর্খ” বলিতে ইচ্ছা হয় না। এই 
কবির অস্ততঃ যথেষ্ট বর্ণনাশক্তি এবং কিছুটা প্রশংসনীয় কবিত্বশক্তি ছিল 
বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। রর 


€২) নারায়ণ দেব 


নারায়ণ দেব মনসা-মঙ্গলের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি। খুব সম্ভব ইনি 
কাণ। হরি দত্তের পরেই পদ্মাপুরাণ নাম দিয়া তাহার মনসা-মক্ষল রচনা 
করিয়াছিলেন। উভয় কবির সময়ের ব্যবধান ৫০।৬* বংসর অনুমান করিলে 
খ্ুঃ ১৩শ শতাবীর মধা কি শেষভাগে কবি নারায়ণ দেবের অভ্যুদয়ের সময় 
ধরিয়া লওয়। যাইতে পারে । অবশ্য কাণ৷ হরি দত্তকে কেহ কেহ দ্বাদশ 
শতাবীর প্রথমভাগের কবি মনে করিলেও ইনি খুঃ ১২শ শতাব্দীর শেষার্ধ কি 
০) কোন কো পৃথিতে এই দুই পাওয়া হা :_ 


্পঙ্জাপুরাশের কখ। গোকফে বাব! আছে। 
মার়াইণ খেখ ভারে পাঁচালি কছিছে 8” ইন্াতে কথির প্রার্ীনন্তই শুচিতত হয়। 


মনসা-মঙ্ষছলের কবিগণ ১০৫ 


১৩শ শতাব্দীর প্রথমান্ধের কবি বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। যাহা! হুউক 
এই পর্যন্ত আবিষ্কৃত মনসা-মঙ্গলের কবিগণের মধ্যে কাণা হরিদত্ত প্রথম কবি 
বলিয়া স্বীকৃত হইলে নারায়ণ দেব সময়ের দিক দিয়া দ্বিতীয় কবি। এই কাণ! 
হরিদত্ব ষে মনসা-মঙ্গলের প্রথম কবি তাহাও বিজয় গুপ্তের বর্ণনা হইতে আমর! 
জানিতে পারিয়াছি । মনসা-মঙ্গলের তৃতীয় কবি হইতেছেন এই বিজয় ৩প্ত 
এবং ইনি খুঃ ১৫শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । ছুঃখের বিষয় এই সব প্রসিদ্ধ 
কবিগণের স্বহস্তলিখিত পুথি একখানাও প্রাপ্ত হওয়ার উপায় নাই । কাপা 
হরিদত্তের রচিত কতিপয় ছত্র ভিন্ন কবির লিখিত সম্পূর্ণ পুথি তো পাওয়াই 
যায় না, তাহার পরবর্তী নারায়ণ দেবের পুথিতেও বন্ধ কবির হস্তচিহ্ন 
পরিলক্ষিত হয়। নারায়ণ দেবের ভণিতাযুক্ত কবির স্বলিখিত সম্পূর্ণ পুথি 
আক্ত পধ্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। 

নারায়ণ দেবের পর্ধবপুরুষের আদি বাস মগধ ছিল বলিয়া জানিতে 
পারা গিয়াছে । কোন সময়ে ইহারা মগধ হইতে রাঢদেশে আসিয়া বসতি 
করিয়াছিলেন এবং পরবত্বকালে এই বংশের কেহ কেহ পৃর্ব-বঙ্গের অন্তর্গত 
ময়মনসিংহ জেলার পূর্বব প্রান্তে আসিয়া বাস করিতে থাকেন । কবির অধস্তন 
১৭শ পুরুষ বলিয়া গণা এই ব'শের যাহারা এই অঞ্চলে বাস করিতেছেন 
তাহারা এখন ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার মধো অবস্থিত 
বোরগ্রামের অধিবাসী । ইহাদের প্রমাণান্ুসারে নারায়ণ দেব বোরগ্রামের 
অধিবাসী ছিলেন । এই গ্রামটি জোয়ানসাহী পরগণায় অবন্থিত। নারায়ণ 
দেব জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাহার গোত্র মধুকুলা এবং গাই গ্ুণাকর। 
ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের সংগৃহীত তথা হইতে জানিতে পারা যায় কবির মাতার 
নাম রুক্সিনী বা রত্াবতী এবং পিতার নাম নরসিংহ | মংসম্পাদিত নারায়ণ 
দেবের পদ্মাপুরাণে নিম্মরূপ ভপিতা আছে £-_ 

“নরসিঙ্গতনয় নারায়ণ দেবে কয় 
ডিঙ্গা বাইয়া যায় তরাতরি |” 

_(মৎসম্পাদিত পদ্লাপুরাণ, ১ম সা", পৃঃ ২২৫) 
বল্পভ নামে কবির একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল বলিয়! ডাঃ সেন আমাদিগকে 
জানাইয়াছেন। এমনকি তাহার সম্পাদিত “বঙ্গ-সাহিত্যপরিচয়েস্র প্রথম খণ্ড 
পাঠে জানিতে পারি যে এই বল্লভ নামক *ভ্রাতাটি” “নারায়ণ দেব অপেক্ষা 
বয়সে চৌদ্দ বসরের ছোট । নারায়ণ দেব কিছুতেই বিস্ভাচর্চা করিতে না 


পারিয়া প্রাশত্যাগ-সন্কল্পে এক সরোবরের নিকট গমন করিয়াছিলেন, এই সময়ে 
0. 6. 101--১৪ 


১০৬ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


মনসা দেবীর কৃপায় তাহার সরন্বতীর অনুগ্রহলাভ হইল। নারায়ণ দেব 
বলিয়া যাইতে লাগিলেন ও বল্পভ লিখিতে লাগিলেন, এইভাবে তাহার 
স্প্রসিন্ত মনসার ভাসান রচিত হয়। বিশেষ বিবরণ তৃতীয় সংস্করণ, 
বঙ্ষভাষা ও সাহিত্যের ১৯৩ পরষ্ঠায় ও ভূমিকায় “খ” পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । অপরাপর 
বিবরণ ১৭৩* শকাব্দ পরগণা ভাতিয়া গোপালপুর, চোওডালা গ্রাম নিবাসী 
জ্রীগৌরীকান্ত দাস লিখিত নকল হইতে শ্রীযুক্ত তারকেশ্্র ভট্টাচার্য সংগ্রহ 
করিয়াছেন ।” 

ডাঃ সেন বল্লভ সম্বন্ধে উল্লিখিত যে সমস্ত কথা অবগত হইয়! লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন, অন্ততঃ সেই' অংশটুকুর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ 
আছে । “নারায়ণ দেবে কয় স্ুকবি বল্লভ হয়” মতসম্পাদিত পদ্মাপুরাণে (পুঃ 
২৯৯ এবং অন্তর) নারায়ণ দেবের এই ভপিতা তাহার পদ্মাপুরাণে প্রচুর 
ব্যবহার করিয়াছেন। মংসম্পাদিত নারায়ণ দেবের পুধিখানিতে অপর একটি 
ভণিতা ইছা৷ অপেক্ষাও অধিক রহিয়াছে, যথা :__“স্কবি নারায়ণ দেবের সরস 
পাচালি। পয়ার এড়িয় বোলম এক লাচাড়ি ॥” _-(মৎসম্পাদিত পল্মাপুরাণ, 
১ম সং, পৃঃ ১৩৭ এবং অন্তত্র)। আমাদের বিশ্বাস নারায়ণ দেবের উপাধি ছিল 
“ম্ুকবিবঙ্লভ” এবং “সংক্ষেপে শ্্রকবি” যেমন চণ্ডী-মঙ্গলের কবি মুকুন্দরামের 
উপাধি ছিল “কবিকন্প্। প্রেথম ভণিতাটির অর্থ যে নারায়ণ দেব “ন্ুকবি 
বল্ল” বলিয়া খ্যাত তিনিই এই পদ বলিতেছেন । এইরূপ অর করাই সঙ্গত । 
বাঙ্গালার স্তায় আসামেও নারায়ণ দেবের *ম্থকবি” উপাধিটির এত প্রসিদ্ধি যে 
তথায় এই কবির অসমিয়া সংস্করণের যে পদ্মাপুরাপ আছে তাহার নাম 
“ন্থুকবির” পদ্মাপুরাণ এবং তথাকার জনসাধারণ স্্কবির পদ্মাপুরাণ বলিতে 
নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণকেই বুঝিয়! থাকে । 

নারায়ণ দেব মনসা-মঙ্গলের কবি হিসাবে এরূপ খ্যাতি অর্জন 
করিয়াছিলেন যে উত্তর-বঙ্গ বা বরেজ্্র এবং রাঢদেশে এই কবির গান ছড়াইয়া 
পড়িয়াছিল। ইহা ছাড়া ময়মনসিংহের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি বংশীদাস 
নারায়ণ দেবকে আদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করিয়া পরবর্তী কালে তাহার মনসামঙ্গল 
রচনা করিয়াছিলেন। আমার নিকট রক্ষিত নারায়ণ দেবের পুথিটিতে 
বংশীদাসের রচিত ও ভশিতাহুক্ত পদও পরবর্তীকালে নারায়ণ দেবের গানের 
সহিত যোজিত হইয়া শোভা পাইতেছে। রাচের স্ুৃবিখ্যাত কবি কেতকাদাস 
ক্ষেমানন্দও অনেক পরবর্তী সময়ে তাহার পুধিতে লিখিয়া! গিয়াছেন, “নারায়ণ 
দেবে আমি করি যে বিনয়” ইত্যাদি। 


মনসা-মন্বলের কবিগণ ১০৭ 


নারায়ণ দেব অসাধারণ কবিস্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। এই কবির 
প্রধান কৃতিত্ব করুপরলের ক্ষুরণে । বিবাহের পর কালরাত্রিতে সর্পদংশনের 
ফলে লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যুকালীন রোদন এবং মৃত্যু হুইলে বেলার অন্তরতম 
প্রদেশ হইতে ষে করুণ বিলাপের ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল তাহা নারায়ণ দেব 
অত্যন্ত দক্ষতার সহিত অক্ষিত করিয়াছেন: সনকা ও টাদসদাগরের 
শোকাচ্ছন্প মনের অভিব্যক্তিও কম হৃদয়বিদারক নহে । অথচ এই তিনজনের 
বিলাপের মধা দিয়া কবি প্রত্যেকের স্বতন্ত্র বাক্তিত্ব ফুটাইয়া তৃলিয়াছেন। 
করুণরসাত্মক মনসা-মঙ্গল কাব্যের এই অংশ শ্রেষ্ঠ কবির তুলিকাম্পর্শে সমূজ্জল 
হইয়াছে। 


সর্পদংশনকাতর লক্ষ্মীন্দর বলিতেছে,__ 
“উঠল সুন্দরী বেউলা কথ নিদ্রা জাও। 
কালনাগে খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও ॥ 
তুমি হেন অভাগিনী নাহি খিতিতলে । 
অকালেতে রাড়ি হইলা খণ্ডব্রত ফলে ॥ 
কত খগ্ুব্রত তূমি কৈলা গুরুতর । 
সেহি দোষে ছাড়ি তোরে জায় লক্ষ্মীন্দর ॥ 
মাও সনকা আমার মিতু শুনি । 
সরির কষ্ট করি মায়েতে জিব পরাণি ॥ 
আমার মরণে মায়ের লাগীব বড় তাপ। 
মন ছুঃখে মায়ে সাগরে দিব ঝাপ ॥ 
আমার মরণে মাও হইব কালি ছালি। 
আমার মরণে মাও সাগরে দিব ডালি ॥” ইত্যাদি । 
( মৎসম্পাদিত নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাপ, পৃঃ ৮৯-৯০ ) 


আর নিজ্রোখিত1 বেছলা ?1__ 
“হিমালয় টনক দেখে প্রস্ুর শর্বব গাও। 
বুকে ঘাও মারে বেউলা মুখে না আইসে রাও ॥ 
হার করে ছারখার কন্কন করো চুর। 
মুছিয়া ফেলায় আজি সিথের সিন্দুর ॥ 
বেগর দোসে কৈল মোরে পঞ্চ অবস্ত।। 
আমাকে ছাড়িয়া প্রভু তূমি গেলা কথ ॥ 


১০৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


আমা হনে হ্থন্দরী আছে কোন সাউধের নারী । 
তে কারণে গেলা প্রভূ আমাকে পরিহরি ॥ 
আমি হেন অভাগীনি নাহি খিভিতলে । 
অকালেতে রাড়ি হইনু খগুব্রত কলে! 
কত খণগুত্রত আমি কৈলাম গুরুতরে | 
সেহি দোসে প্রভু তৃমি ছাড়ি গেলা মোরে ॥ 
কিবা ইষ্ট কিবা মিত্র কিবা বাপ ভাই । 
তুমি প্রস্তু অভাবে দাড়াইতে লক্ষ্য নাই ॥ 
জে বিধি লিখিয়াছে অভাগীর কলেবর । 
মহাসাপ দিব আজি বিধাতা উপর ॥ 
সাপ দিয়া বিধাতারে করে৷ ভন্মরাশি । 
বিধাতারে কি বুলিব মুচি কণ্ম ছুসি ॥ 
অভাগিনীর সপির অগ্সিতে করো? খয়। 
এহি কন্ম করিবারে মোর মনে লয় ॥ 
ক্ষ্যাতি রাখিব আমি সংসার জুড়িয়া। 
মুঞ্চি অগ্রিত পুনি মরিব পুড়িয় ॥ 
চিতা সাঞ্জাইব আমি গুঞ্জুরিয়ার তিরে। 
তোমা লইয়! প্রবেসিব চিতার উপরে 1” ইত্যাদি । 
( মৎসম্পাদিত নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ, ১ম সং, পৃঃ ৯৩-৯৪ ) 
মাতা সনকার ক্রন্দনও বড় মণ্মস্পশশ-- 
“পুত্র পুজ বুলি সোনাঞ্জি তুলিয়া লইল কোলে । 
কামন্দিয়া আকুল সোনাই লোটায় ভূমিতলে ॥ 
বুকে মারে ঘাও সোনাই মুখে না আইসে রাও। 
ছঃখিনি সোনাইরে হাসিয়া বোলান দেও ॥ 
কোন রাজো জাইব আমি তোম! না দেখিয়া! । 
পৃত্রের কারণে মোর পুড়িয়া উঠে হিয়া ॥ 
ছয় পুত্র মরণে লাগিল জত তাপ। 
ভূমি পুজ লাগিয়া সাগরে দিব ঝাপ ॥” ইত্যাদি। 
( মৎসম্পাদিত নারায়ণ দেবের পল্মাপুরাণ, পৃঃ ৯৯ ) 
এই শোকাবহ ঘটন। একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে ন্ুকুমারমতি 
জঙ্্ীন্দর মৃত্যুকালে স্ত্রীকে জ্ঞাগরিত করিবার ব্যর্থ চেষ্টার পর “মা, মা” বলিয়া 


মনসা-মক্ধলের কবিগপ ১৭৯ 


কাদিতে কাদিতে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। কিন্ত বেহুল। চরিত্র 
এত কোমল নহে । এই চরিত্র কোমলে কঠোরে গঠিত । ধৈর্য ও চিত্তের 
দৃঢ়তায় অতুলনীয়া পতিত্রতা বেছুল! শুধু ক্রন্দনেই এই শোকাবহ হুর্ঘটনার 
পরিসমাপ্তি হইতে জেন নাই। তিনি অল্পকাল পরেই স্বীয় শোক সংযত 
করিয়া স্বামীকে পুনরায় জীবিত করিবার মানসে তাহাকে নিয়া ছয় মাসের 
চন্য ভেলায় ভাসিতে প্রস্তত হইলেন । এই স্বামীভক্রিপরায়ণা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
নারীর তপশ্যা যে অবশেষে সাফলালাভ করিল তাহ বলাই বাহুল্য । মাত! 
সনকার রোদন গভীর হইলেও সাধারণ মাতা এই অবস্থায় শোকের যে পরিচয় 
দিয়া থাকেন মাতা সনকা তদতিরিক্ত কিছু করেন নাই । তিনি ঘোর চদষ্ট- 
বাদিনী, বেছুলার ম্যায় আত্মনির্ভরতা তাহার মধো নাই । কিন্তু ঠাদের চরিজ্ঞ 
অন্যরূপ। কবি নারায়ণ দেব ইহাদের প্রতোকের বৈশিষ্টা অতি নিপুণতার 
সহিত অক্কিত করিয়াছেন । াদসদাগর স্বীয় পতর্ী সনকাব ম্যায় অনৃষ্টের 
উপর নির্ভরশীল নেন । তিনি ঘোর পুরুষকার বিশ্বাসী ও শিবভক্তিপরায়ণ ' 
ভাহার মনোবল গ€ ধৈধা অসীম; মনসার ম্যায় প্রতিহি'সাপ্রবণা দেবীর 
সহিত বিবাদে তিনি যে জেদ দেখাইয়াছেন তাহা একমাত্র ঠাদসদাগরেই 
সম্ভবে। অন্ত সকলে, এমনকি স্ত্রী সনকা পধাস্ত, এই জ্বা ঠাদাকে অনাবশ্বাক 
কলহপরায়ণ মনে করিয়াছেন | এই দ্রর্ধার মনোবলের প্রকাশকে নিশ্মমতা 
ও অনাবশ্যক জেদ বা গৌয়ারের কাধা বলিয়া তাহারা মত দিয়াছেন। এই 
সমীতরু বা বটবৃক্ষ তুলা টাদ পুত্রের মৃত্বা প্রথমে শ্রবণ করিয়াই আকম্রিক 
পুত্রশোকে কালক্ষেপ না করিয়া মনসাদেবীর উপর ক্রোধে কালানল তুলা 
প্রজ্জলিত হইয়া! উঠিলেন এবং প্রতিশোধের উপায় খাঁজিতে লাগিলেন । তাহার 
মৃত্তি নারায়ণদেব যে ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা নিয়ে দেওয়া গেল । 

“এতি বুলি কান্দে সোনাই পুত্র লইয়া কোলে। 

অন্তুসপুরে বার্তা পাইল চান্দো সদাগরে ॥ 

হেমতাল বাড়ি লইয়া কান্দের উপর । 

লড় পাড়িয়া আইসে চান্দো সদাগর ॥ 

চান্দো বোলে পুত্র চাহিমু গিয়া পাছে । 

বিচারিয়া চাহি নাগ কোনখানে আছে ॥ 

বিস্তর চাহিয়া তবে নাগ না পাইয়া । 

কান্দিতে লাগিল চান্দো! বিসাদ ভাবিয়া 8” ইত্যাদি । 

(মৎসম্পাদিত নারায়ণ দেবের পক্মাপুরাপ, ১ম সং, পু ১**-১০১) 


১১০ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


অতঃপর ওঝা ডাকিয়া মৃতকে পুনরুজ্জীবিত করিতে ব্যর্থকাম হইয়া 
চাদ সদাগর বেছুলার বারস্বার অন্গুরোধে মৃতপুত্র সহ পুত্রবধূকে ভেলায় ভাসাইয়া 
দিলেন । তাহার পর সদাগর মনের তীত্র শোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া 
গুঞ্জরি নদীর তীরে বসিয়া, 


“আহারে নদীর তিরে বসিয়া সদাগর ঝুরূ ঝুরু করয়ে বিলাপ । 
মরূয়ার সহিতে জিয়তা ভাসি জায় কাহারে দিয়া য়েত তাপ ॥” 

_( মৎসম্পাদিতনারায়ণ দেবের পদ্পপুরাণ, ১ম সং, পু ১০৯) 
করুপরসের '্ষুরণে নারায়ণ দেবের কিরূপ দক্ষতা ছিল উল্লিখিত ছত্রকয়টি পাঠ 
করিলেই তাহা বুঝ। যাইবে। ইহা ছাড়া চরিত্র-চিত্রণেও কবির কৃতিত্ব 
প্রশংসনীয় ছিল। ঠাহার বর্ণনাগুণে বেহুলা, ঠাদসদাগর ও মনসা দেবী যেন 
জীবন্ত হইয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন । 

নারায়ণ দেব তাহার কাব্যে হাম্রস অপেক্ষা করুণরস ফুটাইতেই 
অধিক সক্ষম হইয়াছেন এবং মনসা-মঙ্গলও করুপরসপ্রধান কাব্য । কবির 
মধ্যে মধ্যে জাতিবিষয়ক শ্লেষ উক্তিগুলি বড়ই বাস্তবধন্মী ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে । 
হথা।-- 


“ত্রন্ম দিজে শুনিয়া চন্দ্রোর বচন । 

ভাঙ্গা গামছ্ার অঞ্ধেক দিল ততক্ষণ ॥ 

জথা! তথা ব্রাহ্মণ না হয় তবে দানী। 

ভাবিয়। চিন্তিয়া দিল কড়াটেকের কানী ॥”-- (পৃঃ ২৪৩) 


“দেবগুরু ব্রাক্ষণ আর মাতাপিত]। 
বানিয়ার ঠাই নাহি এতেক মানত] ॥ 
কাক হস্তে সেআন যে বানিয়া ছাওয়াল। 
বানিয়া হস্তে ধৃত্ত জেই তারে দেই পান ॥”-(পৃঃ ৩২৯) 
নারায়ণ দেবের কাবো স্থুল রসিকতা এবং অঙ্গীলতার পরিচয় থাকিলেও 
ইছ সীমাবদ্ধ । ইহা যুগধশ্দের পরিচায়ক এবং মধ্যযুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য- 
বাঞ্জক। সেকালের নৈতিক মানদণ্ড দিয়াই সেকালের বিচার কর! সঙ্গত। 
চরিত্রগুলির বিচারে ই! বিশেষ প্রশিধানযোগ্য । মনসা দেবীর চরিত্র নারায়ণ 
দেব হথেষ্উ ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়! বর্ণনা করিয়াছেন । যথেষ্ট প্রতিহিংসা ও 
ক্রোধের পরিচয় দিলেও দেবীর চরিত্রে কোথায় যেন কিছু অভিমানমিজ্রিত 


মনসা-ম্ষলের কবিগণ রং 


মুহুভা রহিয়াছে । পুত্রশোকাতুর ও মনসাবিরোধী টাদসদাগবের হুর্ছয় ঘণা ও 
প্রতিহিংসার বিরোধিতা করিতে যাইয়া__ 
“্পল্লা বোলে স্থন নেতা আমার উত্তর । 
অখনে আমাক মন্দ বোলে সদাগর ॥* _-( পৃঃ ২৪৬) 

বারবার এই উক্কিটির ভিতরে এই মৃদৃতা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । 

নারায়ণ দেবের বর্ণনাশক্তি স্বাভাবিক ও পর্যবেক্ষণ শক্তি সৃক্ত ছিল। 
মধাযুগের বাঙ্গালী পরিবার ও বাঙ্গালী সমাজের যে চমৎকার প্রতিকৃতি তিনি 
রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই পরবর্তী কালের বহু প্রখ্যাতনামা কবিগাণের 
আদর্শরপে গণ্য হইয়াছিল । বংশীদাস (পূর্ধবঙ্গ ) ও কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ 
( রাঢ) নারায়ণ দেবের প্রতি যে শ্রদ্ধা! জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা! প্রপিধান- 
যোগা। ইন পূর্বেও উল্লেখ করিয়াছি । এই কবির পুথি ক্রমশ: লোকচক্ষুর 
অন্তরালে যাবার উপক্রম হইলে কবির ভক্তবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে জোড়াতাড়া দিয়া 
নারায়ণ দেবের যে পুথি জনপাধারণে প্রচার করিয়াছেন, তাহা এতকাল পরে 
পুনরায় আমরা দেখিতে পাইেছি । জনসাধারণের প্রিয় কবির পুথি অংশতঃ 
লোপ পাইতে কয়েক শতাব্দী সময় লাগিবার কথা । বংশীদাসের (১৬শ শতাকী) 
সময় হইতেই বোধ হয় পুথিটির সংস্কার ও পুনরুদ্ধার চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল। 

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ঠাহার “বঙ্গতাষা ও সাহিতো” নিম্নরূপ মস্তবা 
করিয়াছেন । “বিজয় গুপ্তের লেখা অপেক্ষাকৃত মাঞ্জিত দেখিয়া নারায়ণ 
দেবকে অগ্রবস্তী কবি মনে করা সঙ্গত হইবে না। বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণের 
বটতলার ছাপা দেখিয়া মংশগুলি উদ্ধত হয়াছে, আর নারায়ণ দেবের 
পুঁধিখানা গত ২০* বৎসর যাবং কোনও রূপ হাওয়ায় বাহির হয় নাই, এই 
সময়ের মধ্যে কীটগণ অবশ্যই কিছু নষ্ট করিয়াছে, কিন্তু জয়গোপালগণ 
সেরূপ স্বিধা পান নাই।” আমরা ডাঃ সেনের একট মত সমর্থন করিতে 
অপারগ এবং ইহার কারণ ইতঃপৃর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ।» 

(১) কচি বহারাজার পরস্থাখারে একখামি নারারণ দেব রচিত পদথাপুরাণ লি এই পৃথিখারি 
আানুর্যানিক তিন শত বৎলয়ের প্রাচীন এবং ইহাতে ''শ্টিতত্ব' বশিত আছে। এট গ্রস্থাগার়ে স্থিত বৈশ্তনাথ 
মামধের কোন কবির রচিত যনসা-বন্ধল আছে । এই পুথি ছুইশত বলয়ের পুণাভন। উচ্বাতেও নায়াযণ দেষের 
ভণিতাসহ শৃষ্টিতদ্থ বরিত জানে । ইছা পরবন্তী যোজনা যনে হয়। এই লাহিতত্ব সংস্কৃত পুরাণের অনুকরণে সফস্ত 
হল্ষলফাব্য সাহিত্যেই ব্রাহ্মণা প্রভাবে খ্বং ১৫শ শভাবকীর পর হইতে রচিত হইত । বেছলা-লপ্রীম্মরের ঘটনাও এই 
সময় হইতে একই কুপে বর্ণনা করিবার প্রথা প্রচলি 5 হয় বলিগ্া অপুষান কর। যাইতে পায়ে । যৎসম্পাছিত বায়ারণ 
ফেধের পুথিতে ঘটন। অস্তভাবে সাজান আছে । ইছাতে লৃটিতত্ব নাট । এধনকি খু; ১৫শ শতাজীর কথি 
বিজ ভপ্তও লৃ্টিতত্ব বর্ণনা করেন নাই। "পৃষ্পবাড়ী- সংক্রান্ত বিবরণ হমলা-স্ল সািতোর পরাতে দেওয়া 


হইত বলির! অপুযান করি । নারায়ণ দেবের হৎসম্পাহিত পুথি ও বিজয় গুপ্তের পুথি _উত্ত পুখিতেই পুষ্পধাড়ীয় 
ঘটনা ছিব! গ্রস্থারত্ত কর হইয়াছে । ইছাতেই যনসা-গহজ পুথি আরতের রীতির আহি ব্যবস্থা অন্থুধিত হয় । 





১১২ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


স্থকবি নারায়ণ দেব “পল্লাপুরাণ” ভিন্ন আর একখানি গ্রন্থও রচন। 
করিয়াছিলেন, তাহার নাম “কালিকাপুরাণ”। মনসা-মঙ্গলের এক কবির 
নাম জানা যায় স্বকবি দাস। ইনি নারায়ণ দেব হইতে পুথক কবি বলিয়া 
গৃহীত হইয়াছেন । অথচ নারায়ণ দেবের সহিত কেহ কেহ “দাস” শব্দ 
যোজনা করেন এবং নারায়ণ দেবের “পদ্মাপুরাণ” আসাম অঞ্চলে “নুকবির 
পদ্মাপুরাণ” বলিয়। পরিচিত আছে। যাহা হউক ন্কবি দাস ও নারায়ণ দেব 
পুথক কবিও হইতে পারেন। স্বকবি দাসের পুথি আমরা দেখি নাই, ম্থতরাং 
কবির কাল ও কবি সম্বন্ধে অন্যান্য বিষয় আমাদের অক্াত । 


(৩) বিজয় গুপ্ত 


মনসা-মঙ্গলের সর্বাপেক্ষা লোকরগক ও প্রসিদ্ধ কবি হইতেছেন 
বরিশাপের কবি বিজয় গুপ্ত। বিজয় গুপ্তের পুথি রচনার কাল নির্দেশ উপলক্ষে 
বিভিগ্ন পুথিতে নিয়লিখিত উক্তিগুলি পাওয়া যায়। 
(১) “খতু শুন্য বেদ শশী পরিমিত শক । 
স্থলতান হোসেন সাহা নৃপতি তিলক ॥” 
(২) “খতু শশী বেদ শশী শক পরিমিত ।” 
(৩) “ছায়া শৃগ্ঠ বেদ শশী পরিমিত শক । 
স্বলতান ভুসেন সাহ। নবপতি তিঙ্গক ॥% 
এষ্ট তিনটি উক্তির প্রথমটির দন্ত সময় ১৪০৬ শক ( ১৭৮৪ খু; ), 
স্বিতীয়টির সময় ১৪১৬ শক (১৪৯৪ খ:) এবং তৃতীয়টির সময় ১৪০০ শক 
(১৪৭৮ খুঃ)। ইহার কোনটি ঠিক সময় ? 
এতন্তিল্ন কবির রচনার মূলে মনসা দেবীর প্রত্যাদেশ “বিজ্ঞয় গুপ্ত রচে 
গীত মনসার বরে” স্বীকৃত হইয়াছে । তখনকার অনেক কবির রচনার মূলে 
প্রত্যাদেশ বর্তমান। উহার হেতু সম্বন্ধে স্বপক্ষে ও বিপক্ষে অনেক কথাই 
বলা যায়। বিজয় গুপ্তের প্রভ্যাদেশের নমুনা এইরূপ । _ 
“শ্রাবণ মাসের রবিবার মনসা-পঞ্চমী | 
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি নি্রা যায় স্বামী ॥ 
নিজ্ঞায় ব্যাকুল লোক না জাগে একজন । 
হেনকালে বিজয় গুপ্ত দেখিল ন্বপন ॥” 
এই উক্তিন্বারা বুঝা যাইতেছে কোন বংসর শ্রাবণ মাসের রবিবার 
কিনে কৃষা-পঞ্চমী তিথি ছিল এবং সেই রাত্রে মনসা দেবী কৰি বিজয় গুপ্তকে 


মনসা-মক্ষলের কবিগণ ১১৩ 


“মনসা-মঙ্গল” রচনা করিবার জন্ত স্বপ্নে আদেশ করেন । এই স্বপ্রদর্শনের 
পর কবি কি করিলেন? 

স্বপ্ন দেখি বিজয় গুপ্তের দূরে গেল নিন্দ। 

হরি হরি নারায়ণ ম্মরয়ে গোবিন্দ ॥ 

প্রভাত সময়ে প্রকাশ দশদিশা । 

স্নান করি বিজয় গুপ্ত পৃজিল মনসা ॥” 

স্থতরাং এই কথ। সত্য হইলে কবি সোমবার দিন সকালে স্সানাস্তে 
মনসা দেবীর পৃজ। সমাপন করিয়া তাহার প্রসিদ্ধ পুথি পদ্মাপুরাণ বা মনসা- 
মঙ্গল রচনা আরম্ভ করেন। কিন্ত কোন বংসর রচনা আরম্ভ হইল? প্রীযুক্ত 
পারীমোহন দাসগুপ্ত ততসংগৃহীত ও সম্পাদিত বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্ল 
সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন সে সম্বন্ধে আপত্তির কোন কারণ দেখি না। 
তিনি “তু শশী বেদ শশী শক পরিমিত” ভণিতাটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন__ 

“এই ভণিতা দ্বারা বুঝা যায় যে ১৪১৬ শকে বিজয় গুপ্ত মনসা-মঙ্গল 
রচনা করেন । এই উভয় শকেরঞ্ (অর্থাৎ ১৪০৬ শ্রকের ও ১৪১৬ শকের) 
মধো কোনটি ঠিক তাহা স্থির করা একান্ত প্রয়োজন । বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষং 
পত্রিকা এই সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, বিজয় গুপ্ত রবিবার মনসা-পঞ্চমীর দিন 
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন : স্বতরা ইহা! সহজেই প্রতিপ্ন 
হয় যে, যে বংসর বিজয় গুপ্র গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন, সেই বৎসর 
মনসা-পঞ্চমী অর্থাৎ কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথি রবিবারে ছিল। দিনচন্দ্রিকা মতে 
জ্যোতিগণনা দ্বারা দেখা যায়, ১৪০৬ শকে ১২ই শ্রাবণ সোমবার কয়েক দণ্ড 
পরে মনসা-পঞ্চমীর আরস্ত হয়। কিন্তু :৭২৬ শকাব্দ মনসা-পঞ্চমী ২১শে 
শ্রাবণ রবিবার কয়েকদণ্ড পরে আরস্ত হয় এবং তৎপর দিবস ১৩শে শ্রাবণ 
সোমবার কয়েক দণ্ড পধান্ত তাহার স্থিত করে। রবিবার পৃর্বধাছে পঞ্চমীর 
আরম্ত হয় না। কিন্তু তৎপর দিবস সোমবার পূর্ধানে কয়েক দণ্ড পরাস্ত 
তাহার স্থিতি থাকে । এইজন্য মনসা-পুজা পরদিবদ কর্তবা হয়, কিন্তু 
মনসা-পঞ্চমী রবিবারেই্ট প্রবন্তিত হয়। তরাং ১২০৬ শের পরিবর্তে +১৬ 
শকই প্রকৃত বলয়া মনে হয়।” 

দেখা যায় কবি বিজয় গুপ্ত স্থুপতান হুসেন সাহ্বের সমসাময়িক ছিলেন । 
কবির ভপিতাতে হুসেন সার উল্লেখ মাছে । ম্রলতান হুসেন সাহু ১৮৯৩ খঃ 
হইতে ১৫১৮ খ: তাহার মৃত্যু পধ্যন্তর বাঙ্গালার মণ্নদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 


পপিপেপ্পীপ পাপী) 


৬ বন্ধনীস্থ কথাটি হত্রকস্ত। 
0.৮. 101--১৫ 


3১১8 প্রাচীন বাঙ্ষালা সাহিত্যের ইতিহাস 


স্থৃতরাং কবির রচিত মনসা-মঙ্গল হুসেন সাহের সিংহাসনে আরোহণের 
বংসর লেখা আরম্ভ হইলেও নিশ্চয়ই একাধিক বংসর ইহা! শেষ হইতে 
লাগিয়াছিল। এই জন্য কবির পুথিতে হুসেন সাহের প্রশংসাস্থচক ভণিতা 
রচিত হইবার অবসর ঘটিয়াছিল। আর একটি কথা, বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলে 
প্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর কোন উল্লেখ নাঈ। অথচ মহাপ্রভুর সমসাময়িক ও 
পরবর্তী প্রায় সর্বপ্রকার গ্রস্থে ভাহার নাম ভক্তিভরে উল্লিখিত হইয়াছে । 
ইহার কারণ কি? শ্রীচৈতন্ দেবের আবির্ভাবকাল ১৪৮৫ খঃ ও তিরোধানকাল 
১৫৩৩ খবষ্টাক । এমতাবস্থায় মনে করা যাইতে পারে বিজয় গুপ্তের গ্রশ্থ 
লমাপনের সময় মহাপ্রস্ বালক ছিলেন, সুতরাং তাহার অলৌকিক 
কাধাকলাপ তখনও লোকসমাজে প্রকাশিত হয় নাই এবং বিজয় গুপ্ত ও উতা 
অন্থমান করিতে পারেন নাই । কাজেই মহাপ্রভুর নাম কবির পুথিতে প্রকাশ- 
লাভ করে নাই। 
কবি বিজয় গুপ্ত ১৫শ শতাব্দীর সম্ভবত: মধাভাগে বাখরগঞ্জ জেলার 

অন্তর্গত ফুললন্ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাসগুপু 
তৎসম্পাদিত বিজয় গুপ্তের মনসা-মঙ্গলে লিখিয়াছেন “১৪০৬ শকের কিছু 
পুর্ব ভক্ত-সাধক বিজয় গুপ্ত বাখরগঞ্জের অধীন গৌরনদী স্টেশনের অন্তর্গত 
ফুল্পজী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম সনাতন গুপ্ত, মাতার 
নাম রুক্িণী এবং স্ত্রীর নাম জানকী”। দাসগুপ্ত মহাশয়ের বিজয় গুপ্তের 
জন্ম সময়ের উল্লেখ কোন কারণে ভুল রহিয়াছে দেখা যাইতেছে । বিজয় 
গুপ্তের গ্রস্থারস্তের তারিখগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই ইসা বুঝা যাইবে । 
১৪** শক তো আলোচনার বাহিরেই রহিল। অপর ছুই শকের মধ্যে 
১৪*৬ শকে বা তাহার কিন্তু পূর্বে কবি জন্মলাভ করিয়া থাকিলে এই শকেই 
পুথি লেখা আরম্ভ করিতে পারেন না। আর ১৭১৬ শকে তিনি পুথি লেখা 
আরম্ভ করিলে (যাহা আমাদের অনুমান ) কবিকে ১০ বৎসর বয়সে পল্পাপুরাণ 
লেখা আরম্ভ করিতে হয়। কবি দেবানুগ্রহ প্রাপ্ত হইলেও ইহা বিশ্বাসযোগ্য 
কথা নহে। যাহা হউক এই ভূলটি ভবিষ্যতে সংশোধিত হইলেই মঙ্গল । 
কবি বিজয় গুপ্ত তাহার গ্রামের যে বর্ণন! দিয়াছেন তাহা এইকূপ :__ 

“পশ্চিমে ঘাঘর নদী পৃবে ঘন্টেশ্বর । 

মধ্যে ফুল্পজী প্রাম প্ডিত নগর ॥ 

চারি বেদধারী তথা ব্রাহ্মণ সকল। 

বৈস্তজাতি বসে নিজ শান্ত্েতে কুশল ॥ 


মনসা-মক্ষলের কবিগণ 2১৫ 


কায়স্থজাতি বসে তথ! লিখনের সূর। 
অন্যজাতি বসে নিজ শাস্ত্র চতুর ॥ 
স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময়। 
হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয় 1” 
বিজয় গুপ্তের পল্মাপুরাণ, পৃঃ ৪। 
এই খ্যাতিসম্পন্ন ফুল্পশ্রী গ্রামের অপর ছুইটি নাম মানসী ও গৈলা। গৈলা 
বর্তমান নাম। গ্রামটি বহু পণ্ডিত ব্ক্তির বাসস্থান ছিল বলিয়া ইহার “পণ্ডিত 
নগর” বলিয়। প্রসিদ্ধি ছিল। 
কবিবর বিজয় গুপ্তের বংশতালিকা* যতদূর জানা গিয়াছে তাহা 
সংক্ষেপে এই স্থানে বিবৃত হইল । 
চাউদাস 
নারায়ণ দাস 
দেবীবর দাস 
ভব দাস 
| 
জিতামিত্র দাস 
| 
রদুনন্দন দাস 


] 
রী দাস 


ত্রিলোচন রি কবীন্দ্ টারেক দাস রুঝ্িণী বার গুপ্ত 
কবিবর বিজয় গুপ্ত 

নারায়ণ দেব যেরূপ মূলত: করুণরসের কৰি বিজয় গুপ্ত সেইরূপ মূলতঃ 
হাস্তরসের কবি। বেহুলার কাহিনী করুণরসাম্বক হইলেও উভয় কবিই 
বাস্কবচিত্র অস্কণ উপলক্ষে হান্যরসকে বিস্মৃত হন নাই । তবে বিজয় গুপ্তের 
পুথিতে ইহার মাত্রা কিছু বেশী। ভক্তের হৃদয়ের আন্তরিক ভক্তি মিশ্রিত 
ষে সারল্য উভয়ের পুথিতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে উভয় কবির বপ্পিত 
হাস্করসের চিত্রগুলি একেবারে অশোভন হয় নাই । বরং শ্রোতার মন 
আন্তরিক হুংখের অনুভূতি হইতে কতকটী অব্যাহতি পাইয়াছে। 


৬. বিজয় গুপ্তের হনলা-হজব ( প্যায়ীমোহন ধাসগুপ্তের সং) 





১১৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 
হান্তরসের মধ্যে বিজয় গুপ্ত ব্যঙ্গাত্বক রচনায় প্রচুর নিপুপতা 


দেখাইয়াছেন তবে উহা স্থানে স্থ'নে শীলতার সীমা অতিক্রম করিয়াছে। 
থা _ 


পদ্মার বিবাহ প্রস্তাব 

“জামাই এপেছি পৃপবান, কন্যা করিব দান, 
বিবাহের সজ্জা কর ঘরে। 

এনেছি মুনির হত, রূপে গুণে অদ্ভুত, 
পন্যা সমপিব তার তরে ॥ 

হাসি বলে চণ্তী মাই, তোমার মুপে লজ্জা নাই, 
কিণা সঙ্জ. আছ তোমার ঘরে। 

এয়ো এসে মঙ্গল গাইতে, তারা চাবে পান খাইতে 
আর চাবে তৈল সিন্দুরে ॥ 

হানি বলে শুলপাণি, এয়ো ভাগাইতে জানি, 
মধ্যে দাড়াব নেংটা হয়ে। 

দেখিয়া আমার ঠান, এয়োর উড়িবে প্রাণ, 
লাজে সবে যাবে পলাইয়ে ॥ 

আছুক পানের কাজ, এয়োগণ পাবে লাজ, 
পান গুয়া দিবে কোন জনে । 

বিজয় গুপ্তেতে কয়, এরূপ উচিত নয়, 


ঘরে গিয়ে কর সশ্বিধানে ॥” 
বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ। 
বিজয় গুপ্ত খুব কৌতুকপ্রিয় ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু চরিত্র-চিত্রশেও 
তিনি কম নিপুপত! দেখান নাই। তবে কতকটা কবির গান্ডীর্যোর অভাববশত: 
এবং কতকটা পৌরাণিক প্রভাববশত: বেহুলা ও টাদসদাগরের চরিত্রে 
বলিষ্ঠভার সছিভ ভক্তিভাবের কিছু অধিক পরিমাণে সংমিশ্রণ হইয়। 
পড়িয্াছে। 
বিজয় গুপ্তের লেখায় পৌরাণিক প্রভাব যেমন বেশী শল্লীলতার তেমনই 
যথেষ্ট ছড়াছড়ি । কবির কৌতুকপ্রিয়তা ঠিক ভাড়ামে! না হঈতে পারে কিন্ত 
অঙ্গীল অংশগুলির ইছার মধ্যে সংহিজ্রণ সকল সময়ে হয়ত সমর্থন করা যায় না। 
তবে প্রাচীনকালের রুচিছিসাবে কবিকে দোষ দিয়াও খুব লাভ নাই। 


মনসা-মক্ষলের কবিগণ ১১৭ 


নৈতিক মানদণ্ডের বিচারে নারায়ণ দেবের সময়াপেক্ষা বিজয় গুপ্তের 
সময় অধিক উন্নতিশীল ছিল বলিয়া মনে হয় না। নারায়ণ দেবের পৃথিতে 
ও বিজয় গুপ্তের পুথিতে হার একটি উদ্দাহরণে অপূর্ব মিল দেখা বায়। 
মনসাদেবীর কোপে চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবিলে নানারূপ কষ্টভোগের পর চক্জ্রধরের 
কিছু অর্থাগম হইলে তিনি বলিতেছেন £ 
(ক) “চান্দো বোলে অদ্ধেক কড়ি বৈসায়া খাইব। 
আর অর্ধেক কড়ি আমি নটিরে বিলাইব |” 
_নারায়ণ দেবের পল্লাপুরাণ। 
(খ) “এক পণ কডি দিয়! ক্ষৌর শুদ্ধি হব। 
আর এ+ পণ কড়ি দিয়া চিডা কলা খাব ॥ 
আর এক পণ কড়ি দিয়া নটী বাড়ী যাব। 
আর এক পণ কড়ি নিয়া সোনেকারে দিব ॥” 
- বিজয় গুপ্রের পল্মাপুরাণ। 
বিজয় গুপ্তের পুথির মধো নানা কবির রচনা পাওয়া যায়। স্তরাং 
কবির মূল পুথি আবিষ্কৃত হঈয়াছে বলিয়া মনে হয় না। উদাহরণস্বরূপ 
দ্বিজ চন্দ্রপতির রচন! ও ভণিতা বিজ্ঞয় গুপ্তের পুথিতে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। জানকীনাথ নামে এক কবির উল্লেখ নারায়ণ দেবের পুথি ও বিজয় 
গুপ্তের পুথি--উভয় পুথিতেই পাওয়াযায়। তবে নারায়ণ দেবের পুখির 
কৰি “বিপ্র জানকীনাথ” এবং বিজয় গুপ্রের পুথির শুধু “ভ্ানকীনাথ” ; ইহার 
নামের পৃব্বে “বিপ্র কথাটি নাই । শ্রীযুক্ত পযারীমোহন দাসগুপ্তের মতে 
বিজয় গুপ্তই প্জানকীনাথ” বা জানকী নায়ী কোন মহিলার স্বামী । বিজয় 
গুপ্তের স্ত্রীর নাম নাকি জানকী ছিল। যাহা হউক এই নামটির সম্বন্ধে এখনও 
সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই । 
বিজয় গুপ্তের পদ্লাপুরাণের নানা বৈশ্িষ্টোর মধ্যে পৌরাশিক প্রভাব 
বৈষ্ণব প্রভাবের অভাব এবং মুসলমানদের উল্লেখ বিশেষ লক্ষণীয় । প্রথম 
ছইটির কথা ইতঃপূর্ব্বেট উল্লিখিত হইয়াছে । মুসলমানদের কথার মধ্যে কিছু 
কিছু আরবি ও ফারসি শব্দের উল্লেখ রহিয়াছে । উদাহরপন্বরূপ টাদসদাগরের 
নৌবহরের কণ্মচারীগণের ও নৌকার বা নৌস্রেসীর অংশবিশেষের নাম যথা 
“বহর”, “মিরবহর”, “মালুম কাঠ” প্রভৃতি আামাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । “হাসন- 
হুসনের পালা” বলিয়। যে পালাটি স্থবিস্তৃতভাবে বিজয় গুপ্ত রচনা! করিয়াছেন 
তাহার সম্বন্ধে হই একটি কথা বলা প্রয়োজন । হাসন-স্থসনের নামোল্লেখ 


১১৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


বিজয় গুপ্তের পূর্ববর্তী নারায়ণ দেবের পুথিতেও রহিয়াছে । ইহা এই পুথিতে 
পরবর্তী যোজনা হইতে পারে ও অন্যান্ত নানা পুথিতে যে ভাবে উল্লিখিত 
আছে তাহার আদর্শ বিজয় গুপ্ত যোগাইয়া থাকিবেন। বিজয় গুপ্তের 
হাসন-হুসন সম্বন্ধে বিস্তারিত উল্লেখ কবির সমসাময়িক স্থলতান হুসেন সাহার 
সাময়িক হিন্দুবিদ্বেষ উপলক্ষে রচিত হইয়াছিল কি না কে জানে? মুসলমান 
জোলাদিগের পাড়ায় মনসা-দেবীর কোপদষ্টির বিবরণও বোধ হয় একই কারণে 
রচিত তইয়া থাকিবে । অবশ্য এই সম্বন্ধে সঠিক কিছুই বলা যায় না। 
মনসা-মঙ্গলের প্রথম কবি কাণ। হরি দত্ত সম্বন্ধে কবি বিজয় গুপ্তের তাচ্ছিলা পূর্ণ 
উক্তি যেন কবির মনসা-মঙ্গল রচয়িতাদের মধো সময়ের দিক দিয়! প্রথম আসন 
না হইলেও কবি মধ্যাদায় শ্রেষ্ঠতম আসন লাভের আকাজ্ক্ষায় রচিত হইয়াছিল । 
বিজয় গুণের খ্যাতির অন্যতম কারণস্বরূপ বলা যায় যে মনসা দেবীর 
পৃজা গৈলা-ফুলত্রী গ্রামে স্ুুদীত্ঘকাল যাবং খুব ঘটার সহিত হইয়া থাকে । 
“এই দেবী বিজয় গুপ্তের আরাধা ও ততকর্তৃক সংস্থাপিত! বলিয়া অগ্যাপি 
বিখ্যাত।,.....পর্রবোপলক্ষে বু লোকের সমাগম হয় এবং তখন সরোবরের 
অপর তিন পাড়ে মেল হইয়া থাকে | যাহা হউক, বিজয় গুপ্ত মনসা- 
মঙ্গলের +বিগণের মধো যশোভাগ্যে যে সর্বপ্রধান তাহাতে সন্দেহ নাই। 


(৪8) দ্বিজ বংশীদাস+ 


মনসা-মঙ্গল বা মনসার ভাসানের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি দ্বিজ বশীদাস। 

ইনি খুঃ হোড়শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । কবির নিবাস পূর্ব-ময়মনসিংহের 
কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাতওয়ানডী গ্রাম বলিয়া! জানা গিয়াছে । ইনি 
ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে (১৫৭৫ খুষ্টান্দে ) তাহার স্বপ্রসিদ্ধ মনসা-মঙল 
কাবাখানি রচনা করেন । কবির গ্রন্থে এই সম্বন্ধে নিয়লিখিত হইটি ছত্র 
পাওয়া যায়। 

“জলধির বামেত ভূবন মাঝে দ্বার । 

শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পল্মার ॥” 


৬ প্যানীযোহন দাসগতপ্ত লংগৃহীত ধিজয গুপ্তের লল্মাপুরাশের ভূমিকা । 

1 মানারণ মেঘ, বিগ্রন্ত গুপ্ত ও বংশীধাদের মনসা-হক তে প্রাচীনকালে বাঙ্গালীর সমুরপখে বাণিজাধাজ1 
এবং জাখ-বেবীয় পু সনযক্ধে ছু হৃলাবান খা আছে। তুধূর প্রাচোর সহিত এই বিবস্তসযৃহেয় প্রচুর সম্পর্ক 
উল্লেখধোগ) । ৪০৮৩ 11016 00 11১ 5119 018৫৩ ৮৩৪৮৩৩7, 31088] & 1৩০৮৪ (€08158018 
৩৬৩, 2১911, 19$9 ) ০৮ ৮ 0 1085 0৮০৩ এবং [16 ০0817 01 0৮5 1008 লা (9০৫61 
চ২৩৩জ, 0015, 1949) ৮১ 210. 1085 041০5 প্রবন্ধ হর আক্দা। 


ধনসা-মক্ষলের কবিগণ ১১৯ 


এই ভণিতায় ১৪৯৭ শক অর্থাৎ ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দ গ্রস্থ রচনার কাল হিসাবে পাওয়া 
যাইতেছে । দ্বিজ বংশীদাস রচিত অপর কতিপয় গ্রন্থের নাম রামগীতা, চণ্ডী 
ও কৃষণগুণার্ণব। বংশীদাস নিজেতো সংস্কৃতে স্থপণ্ডিত ছিলেনষ্ট, কবির কন্তা 
চন্দ্রাবতীও একটি বাঙ্গালা রামায়ণ রচনা করিয়া প্রচুর খাতি অর্জন করিয়া 
গিয়াছেন। এই শিক্ষিতা মহিলা ভাহার পিতার গ্রন্থসমূহ রচনায় কিছু 
পরিমাণে সাহাযা করিয়া থাকিবেন | চন্দ্রাবতীর বার্থ প্রেম ও ছুঃখপৃণ জীবন- 
কাহিনী পালাগানের আকারে কোন সময়ে ময়মনসিংহ ভেলার নানাস্থানে 
গীত হইত । ডাঃ দীনেশচন্্র সেন সংগৃহীত ময়মনসি'হ-গীতিকাগ্রন্থে 
“চন্দ্রাবতী” পালাটি স্কানলাভ করিয়াডে ৷ উক্ত গ্রন্থে “দস্্া কেনারামের পালা” 
নামে অপর একটি পালায় আছে যে দস্তা কেনারাম বংশীদাস রচিত্ত “মনসার 
ভাসান” গান শ্রবণে এতদূর বিমুগ্ধ হইয়াছিল যে গায়ককে ইতংপৃবেরধ বধোগ্যত 
হইলেও এই দশা অবশেষে হাতের খড়গ ফেলিয়া দিয়া গলদ শ্রালোচনে তাহার 
শিষ্য স্বীকার করিয়া মনসা-দেবীর পরম ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। 

কবি বংশীদাস বিজ্ঞয় গুপ্পেব মনসা- মঙ্গলের প্রায় ৯১1৯১ বংসর পরে 
মনসা-মঙ্গল রচনা করেন । বংশীদাস তাহার স্বদেশীয় নারায়ণ দেবের পদাক্ক 
অন্রসরণ করিয়া তাহার মনসা-মঙ্ষল রচনা করিয়াছিলেন । অথচ নারায়ণ দেবের 
অনেক পরে বিজয় গুপ্বের কবিত্পূর্ণ রচনা ভানার আদর্শ হইতে পারিত। 
কিন্তু তাহা হয় নাই । বোধ হইতেছে বশীদাস ৪ ভ্রাহার আনেক পরবর্তী 
রাঢের কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের সময় পধাস্থ নারায়ণ দেবের প্রভাব ও খ্যাতি 
মক্ষু্ ছিল। তবুও বলা যায় পৃর্ধববঙ্ষের নারায়ণ দেব দক্ষিণণঙ্গের বিজয় 
গুপ্তের প্রভাবের কাছে ম্লান হইয়া গিয়াছিলেন | ইহাতে এই তই অঞ্চলের 
গায়ক সম্প্রদায় গুলির প্রতিযোগিতার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। 

নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের গায়কগণ তাহাদের রচিত অনেক ছত্র 
আবশ্যক বা অভিপ্রায়মত সংযোগ করিয়াছেন । কবি বংশীদাসও ইহাতে 
বাদ যান নাই। মতসংগৃহীত নারায়ণ দেবের পুথিতে বশীদাসের রচিত নিয়ে 
বণিত ছত্রগুলি আছে। 


চন্দ্রধরের বদল-বাণিজা । 
“বদল করয় অধিকারি। 

বুঝিয়া মূলোর ভেদ বাছ। করে পরিংসেদ 
ভিন্ন দেসি পচ্চিমা জহরি ॥ 


১5 প্রাীন বাঙ্গালা সাহিত্োর ইতিহাস 


আগে আনি গুয়াপান | রাজসভ বিষ্ভমান 
মূল্য বোলে কাড়ারি ছুলাই। 

একটি ২ পানে মরকত দশগুণে 
গুয়ায়ে মাণিকা যেন পাই ॥ 

রসের বদলে চুপ জুখি দিবা দশ গুণ 
খয়ার বদলে গোরচনা। 

করঞ্জা জাঙ্গির হালি দেও মতি বদলি 
গীপল বদলে দিবা সোণা ॥ 

একটি ২ নিব সোণার গুঙ্গরা দিবা 
কিছু কিছু সোণার নাকুড়া | _ 

তরৈ ঝিঙ্গা হুদকুসি নাফা বাইঙ্গন বারমাসি 
সসা বাজি আর জত খিরা। 

ওল আলু কচুরমুখি ইসব তৌলের বিকি 
ইহার বদলে দিবা হিরা ॥ 

ঞ ধু ক ঞ 

এহি মতে বদল করি বোলে চান্দো অধিকারি 
আজি আমি না বুঝিলাম ভায়। 

আঙ্ুকার বদল থাউক ইধন ভাগারে জাউক 
চজ্দ্রধরে বাসা ঘরে জায়॥ 

রাজা উঠে আস্তে বেস্তে ধরিয়া! চান্দোর হাতে 
মিত্র বুলি হাসিয়া বোলায়। 

দিজ বংসিদাসে বোলে রাজা অন্তস্পুরে চলে 
চজ্জ্রধর বাসাঘরে জায় ॥” 

_ নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ। 


কবি বংশীদাস যে যুগে আবিভূতি হইয়াছিলেন তখন সমাজে একদিকে 
পৌরাণিক প্রভাব এবং অপরদিকে বৈষ্ণব প্রভাব, এই ছুই প্রভাবের উদ্ভব 
হইয়াছিল । যেমন সংস্কৃত পুরাপাদি ও শাস্্রকারদিগের রচিত আদর্শ সমাজও 
সাহিত্যের অঙ্গে পরিস্ফুট হইতেছিল তেমন চৈতন্তদেবের জীবনের আদর্শ ও 
তক্তিবাদ নৃতন ব্যাখ্যা নিয়া সমাজের সর্বস্তর প্রভাবিত করিতেছিল। 
সুতরাং দ্বিজ বংশীদাসের কবিত্বের বহিরাবরণে সংস্কৃত পুরাণ ও ইহার অন্তরালে 
মনস। দেবীর পৃক্ধ। প্রচার উপলক্ষে শাক্তের স্বদয়ে ভক্তির ফল্তুখারা প্রেবাহিত 


হওয়া স্বাভাবিক । 
যাইতে পারে 1 


মনসামঙ্গলের কবিগণ , ১২১ 
উদাহরণস্বরূপ কবির “হরি-হর” বর্ণনা উল্লেখ করা 


হরি-হর 


“প্রণমূ' হরিহর অন্ভুত কলেবর 


শ্যাম শ্বেত একই মূরতি। 


অভেদ ভাবিয়া লোকে দেখিছে অতি কৌতুকে 


মরকতে রজতের জ্োতি ॥ 


দক্ষিণ শরীরে হরি বাম অঙ্গে ত্রিপুরারি 


আধ আধ একই সযোগে। 


ধহ্য লোৌকে দেখে হেন গঙ্গা যমুনা যেন 


মিসিয়াছে সঙ্গম প্রয়াগে ॥ 


দক্ষিণাঙ্গ অনুপম সুন্দর জলদশ্যাম 


বাম তনু নিরমল শশী। 


দেখি মুনি-মন ভোলে তুই পর্ব এককালে 


অমাবস্তা আর পৌর্ণমাসী ॥ 


বাম শিরে উভাজটা লম্থিত পিঙ্গল কটা 


দক্ষিণাঙ্ষে কিরীট উজ্জল । 


বাম কর্ণে বিভূষণ অদভ্ৃত ফণি-ফণ 


দক্ষিণেত মকর-কুগুল ॥ 


অদ্ধ ভালেত নয়ন প্রকাশিত ুতাশন 


কম্তরী শোভিছে আন পাশে । 


কেশর অগুর সঙ্গে লেপিত দক্ষিণ জঙ্গে 


বাম অঙ্গে বিভৃতি প্রকাশে ॥ 


ত্রিশূল ডস্বুর করে শোভিয়াছে বাম করে 


শঙ্ঘ চক্র দক্ষিণে বিরাজে। 


কটির দক্ষিণ পাশে পরিধান গীতবাসে 


বাম পাশে ব্যাক্রচশ্ম সাজে ॥ 


দ্বিজ বংশীদাসে গায় মজীর দক্ষিণ পায় 


0. 9, 301 ১৬ 


ফনী বাম চরপ-পক্কজে ॥” 
_বংধীদাসের মনসা-মঙ্গল । 


১২২ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


ছিজ বংলীদাসের মধ্যে মধ্যে গ্লেষাত্মক বর্ণনা বড়ই উপভোগ্য হুইয়াছে 
এইরূপ বর্ণনায় তিনি তাহার সমসাময়িক চণ্তী-মঙ্গলের কবিদ্ধয় মাধবাচার্ধ্য ও 
মুকুম্দরামের এবং তৎপূর্বববন্তী মনসা-মঙ্গলের কবিদ্বয় বিজয় গুপ্ত ও নারায়ণ 
. দেবের সমকক্ষ বলা যাইতে পারে। কবির সুক্ষ বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর ইহা 
পরিচায়ক সন্দেহ নাই । কলির ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে ওঝা ধন্বস্তরির মারফত কবি 
আমাদিগকে যাহা শুনাইঈতেছেন তাহার নমুনা! এইরূপ £__ 


৯» কলির ব্রাহ্মণ 


“কলির ব্রাহ্মণ আর বলির ছাগল । 

ভালমন্দ জ্ঞান নাই প্রশ্রয় পাগল ॥ 

পতিতের দান লইতে না কর বিচার? 

হাড়ি ডোম চণ্ডাল যজাও কদাচার ॥ 

কাকড়ার মাটি দিয়া কর দীর্ঘ ফোটা । 

কাকালির মধ্যে রাখ ভাঙ্গা লাউ গোটা ॥ 

মাথায় বেড়িয় বান্ধ রাত্রিবাস ধড়ি। 

মুষ্টিভিক্ষা মাগিয়া বেড়াও বাড়ী বাড়ী ॥” ইত্যাদি। 
_বংশীদাসের মনসা-মঙ্গল। 


দ্বিজ বংশীদাসের ভপিতাসমূহের মধো তাহার নারায়ণের প্রতি ভক্তিস্বচক 
উক্তি উল্লেখযোগ্য । শাক্তদেবী মনসার নামে মঙ্গলকাব্য রচনা করিতে যাইয়া 
এইরূপ বৈষব মনোভাব তখনকার দিনে অনেক কবিই প্রদর্শন করিয়াছেন । 
উদ্লাহরণত্বরূপ কবিকন্কপ মুকুন্দরামের নাম করা যাইতে পারে । বংশীদাসের 
ভণিভাগুলির মধ্যে পদ্বিজ বংশী মনসা কিন্কর” যেমন আছে আবার তেমনই “সত্য 
এক নারায়ণ মিথ্যা সব আর* এমন উক্তিও পাওয়া যায়। আবার পদ্মাদেবী 
ও নারায়ণ দেবের সামঞ্জস্ত করিয়া কবি এরূপ ভণিতাও বাবহার করিয়াছেন ;__ 


“দ্ধিজ বংশীদাসে গায় পল্মার চরণ। 
ভবসিস্কু তরিবারে বল নারায়ণ ৪” 
_-বংশীদাসের মনসা-মঙ্গল। 
ছিজ বংখীদাস মনসা-মক্ষল কাব্যের বিষয়বস্তর বর্ণনা! ও চরিত্র চিপে 


হে আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন ভাহাই অনুসরণ করিয়া পূর্ববঙ্গের অনেক 
কৰি বশন্বী হইয়া গিয়াছেন। 


মনসা-মক্গলের কবিগণ ১২৩ 
ষষ্টীবর ও গঙ্গাদাস 


মনসা মঙ্গলের কবি বষ্ঠীবর বিক্রমপুরের অন্তর্গত দীনারদি বা বিনারদি 
গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইহার পুত্রের নাম গঙ্গাদাস। পিভাপুত্র উভয়েই 
প্রথিতষশ! কবি ছিলেন । ইহাদের কৌলিক উপাধি সেন এবং সম্ভবত: ইহারা 
স্বরর্ণবণিক জাতীয় ছিলেন, কারণ একখানি প্রাচীন পুধির ভণিতায় *বিরচিল 
গঙ্গাদাস বণিক্য তনয়” কথাটা আছে এবং ঝিনারদি গ্রামেও বহু ুবর্ণবপিকের 
বাস (বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, ১ম খণ্ড এবং বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস 
রষ্টবা। কবিষ্ঠীবর ও কবি গঙ্গাদাসের সময় বোধ হয় ষোড়শ শতাব্দীর 
শেষভাগে | অন্ততঃ প্রাচীন পুথি দৃষ্টে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এইরূপ অনুমান 
করিয়াছেন। ইহারা পিতাপুত্রে মনসা-মঙ্গল ছাড়াও বন্ গ্রন্থ ও কবিতা রচন। 
করিয়া যশম্বী হইয়া গিয়াছেন। ভাগবতের কবি মালাধর বন্থুর স্তায় কবি 
ষষ্ঠীবরের উপাধি ছিল ““গুণরাজ খা” । সম্ভবতঃ উহা রাজদত্ত উপাধি । ইহাদের 
মনসা-মঙ্গলের নমুনা এইরূপ £ 
১ চি ঞ 
“প্রথমে চলিল কাজি মীরবহর তাজি। 
আঠার হাজার পাক তাহার বামবাজি ॥ 
সতর হাজার পাইক বামবাজ লড়ে। 
ধান্ুকীর ফৈদ সব লড়ে ঘোড়ে ঘোড়ে ॥ 
মুখে দোয়া করে কাজি হাতেত কোরাণ। 
সাহেমানি দোলা আনি দিল বিদ্যমান ॥ 
দোলাএ চড়ি কাজি খসাইল মক্জা । 
সেই দিন যুমাবার পেগস্বরি রোজা! ॥ 
ভনে গুণরাজ খানে কাজির বড়াই । 
হিন্দুয়ান খণ্ডাইয়া খাওয়াইব গাই &” উত্যাদি। 
- বষ্টীবরের মনসা-মঙ্গল। 
যাহা হউক অবশেষে কাজি “হুষণ” চান্দসদাগরকে বন্ৃভাবে গ্রহণ করিয়া 
পথ ছাড়িয়া দিল। কবির ফারসী ভাষায় যে ভাল দখল ছিল তাহা এই সব 
অংশ পাঠ করিলে বুঝা যায়। কবির “গুণরাজ খান” উপাধির উল্লেখও এই 
অংশে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা মনস।-মঙ্গলগুলিতে শুধু দক্ষিণ-পাটনের 


১২৪ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


নামই প্রাপ্ত হট। কিন্তু বষ্ঠীবউর আরও কতিপয় পাটন বা সহরের সংবাদ 
ঠাহ্ার কাব্যে আমাদিগকে দিয়াছেন। উদাহরণন্বরূপ “মাণিক্য-পাটন”, 
“কনক-পাটন” “বেহার-পাটন” প্রভৃতি পাটনের নাম করা যাইতে পারে। 
তেলেঙ্গা বা মাদ্রাজি সৈম্যের উল্লেখও কবি মধ্যযুগের বহু কবির ন্যায় করিতে 
বিশ্বত হন নাই, যেমন “তেলেঙ্গার ঠাট লড়ে বত্রিশ হাজার”। মঙ্গলকাব্যের 
কবিগণ প্রায় সকলেই বর্ণনাপ্রিয়। এই বিষয়ে কবি ষষ্ঠীবর ঘে বিশৈষ 
অগ্রপী ছিলেন তাহা ভাহার মনসা-মঙ্গল পাঠে বুঝিতে পারা যায়। 

কবি গঙ্গাদাস সেনের পিতা যষ্ঠীবরের কাল সম্ভবতঃ ১৬শ শতাব্দীর 
প্রথমাঞ্ধ এবং কবি গঙ্গাদাসের কাল ১৬শ শতাব্দীর শেষার্ধ। গঙ্গাদাস সংস্কৃতে 
ন্থপণ্ডিত ছিলেন মনে হয়। তাহার রচিত মনসা-মঙ্গলে পদ্মার বেশ পরিধান 
অংশে সংস্কৃত শব্দ ও অলম্কারের বিশেষ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। নিয়ে 
বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় হঈতে এই অংশটি উদ্ধত করা গেল। 


পল্মার বেশ পরিধান 
ক ক ফু ক 

“কনক চম্পক পাতি অপূর্ব অঙ্গের ভাতি 
হেমজিনি মুক্তাহার সাজে । 

রত্ব অলঙ্কার অঙ্গে কে হেন পতঙ্গ অঙ্গে 
হেমাঙ্গুরী অঙ্গুলি বিরাজে ॥ 

সভূরুর ভঙ্গিমা দেখি কামের কামান লুকি 
মদনে তজিল ধন্ভুখান। 

গজেল্্র গমনে জিনি চলিতে কিন্কিনী ধ্বনি 
মুনিগণে ছাড়িল ধেয়ান 1 

' বিচিত্র গৌরিন শাড়ী জয় দেবী বিষহরি 

সাজাইয়া নিল সধীগণ । 

গ্রাজকুক্ণ দ্বিজে কয় নারীগণে জয় জয় 
গঙ্ষাদাস সেনে স্থুরচন ॥” 


(৬) কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ 
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্জল বা মনসার ভাসান এই শ্রেষীর 
কাবাগ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কেতকাদাস ক্ষেমানম্দ নামটি নিয়া 


* “মাজকৃক ছি" সম্ভবতঃ কৰি খক্জাধাস সেনের রচিত হনসা-দক্ষলের একজন গারক। 
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ছুটি পরস্পর-বিরোধী মতের শ্য্টি হইয়াছে । কাহারও মতে কবি একটি 
আবার কাহারও মতে কবি ছুইটি। কেহ বলেন প্রকৃত কবি ক্ষেমানজ্দ এবং 
“কেতকাদাস” তাহার উপাধিমাত্র। “পদ্ম” বা কেতকী পুষ্প নাম হ্টতে মনসা- 
দেবীর পল্লা নামটিকে উপলক্ষ করিয়া এই দেবীর নামের স্থানে কেতকা নামটি 
এই কাবো বাবহৃত হইয়াছে । মুতরাং “কেতকাদাস” অর্থ পল্মাদেবীর দাস বা 
ভক্ত তাহাতে সন্দেহ নাই এবং ইহা কবি ক্ষেমানান্দের উপাধি । ভাপর 
মতের সমর্থকেরা বলেন পুিটার মধো সর্বত্র নানাম্থানে উভয় নামই বাবন্ধত 
হইলেও ইহার প্রথমাংশের ভণিতায় “কেতকাদাস” নামটির বল গ্লুয়োগ এবং 
শেষাদ্ধে বা ততোধিক অংশে “ক্ষেমানন্দ” নামটির অতাধিক নাবহার দৃষ্টে মনে 
হয় পুথিটির কিয়দংশ কেতকাদাস নামক এক কবি রচনা করিয়াছিলেন ও 
অবশিষ্ট অংশ অপব কবি ক্ষেমানান্দের রচনা বলা যাইতে পারে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র 
সেন এই উভয় মতই তাহার বিভিন্ন পুস্তকে বিভিন্ন সময়ে সমর্থন করিয়ান্েন, 
তবে াহাব সর্বশেষ মত এক কবিবই বলিয়া মনে হয়। আমরাও মনে 
করি কবি দুইজন নহেন একজন এবং “কেতকাদাস" কবি ক্ষেমানন্দের 
উপাধিমাত্র । 

কবি ক্ষেমানন্ন খু: সপ্দুদশ শতাব্ীর শেষভাগে তাহার নাতিবৃহতৎ ও 
প্রসিঙ্ধ মনসা-মঙ্গল রচনা কবেন। কবির আন্মবিবরণী হইতে জ্ঞানা যায় কবির 
জন্মস্থান ছিল কাথা গ্রান, জেলা বদ্ধমান এবং সম্ভবতঃ তিনি কায়স্য ছিলেন । 
কবি ওক্কর্ণ রায় নামক কোন জমিদারের তালুকে বাস করিতেন বা ্ঠাঙ্ার 
অধীনে ভূমি রাখিতেন। এই জমিদার কবিকে মনসা-মঙ্গল রচনায় উৎসাহ 
দিয়া থাকিবেন। কবি ক্ষেমানন্দ তাহার আত্ম-চরিতে বর খান বাবারা খান 
নামক সেলিমাবাদ পরগনার । জেল; বদ্ধমান ) জনৈক শাসনকর্তার যুদ্ধে মাতে 
দে প্রকাশ কবিয়াছেন (“রণে পড়ে বর খা” )। প্রসিদ্ধ চত্তীক্টাবা প্রণেত! 
কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের সব্বজোর্ পুত্র শিবরামকে এই বাক্ষি কিছু ভমিদান 
করিয়াছিলেন । এই উপলক্ষে ভূমিদান পর্রটির তারিখ বর্তমান হিসাবে ১৬৪০ 
খৃষ্টাজ | ইহা হইতে বলা যায়, প্রসিদ্ধ কবি ক্ষেমানন্দ মুকুন্দরামের পুত্র 
শিবরামের সমসাময়িক ছিলেন এবং নিশ্চয়ই ষ্টাহার মনসা-মঙ্গল ১৬৭০ খুষ্টাবের 
পরে রচিত হইয়াছিল। 

ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গলের ছত্র সংখ্যা পাচ হাজার এবং ইহ বৃহত গ্রন্থ 
না হইলেও সুখপাঠা । এই স্থানে একটি কথা বলা প্রয়োজন । ক্ষেমানন্দের 
পুথি বটতলার প্রেসে ছাপা হওয়াতে ইহার যথেষ্ট প্রচার হইতে পারিয়াছে 


১২৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্োর ইতিহাস 


এবং কবিত্বগুণে পুথিখানি বাঙ্গলার জনলাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছে। 
কিন্তু বর্তমানে বিপদ হইয়াছে পুথিখানির বিভিন্ন প্রকার পাঠাস্তর লইয়া । 
বঙ্গবাসী প্রেসে ( কলিকাতা ) মুদ্রিত ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গল এবং কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ঠালয় হইতে ক্ষেমানন্দের যে পুথি মুদ্রিত হইয়াছে, এই উভয়ের মধযো 
সাদৃশ্টের এত অভাব, মনে হয় উভয় পুথিই একেবারে বিভিন্ন কবির রচনা। 
উহ! ছাড়া বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির সাধারণ অস্ুবিধাতো৷ আছেই । এক স্থানে 
প্রাপ্ত পুথির সহিত মগ্থস্থানে প্রাপ্ত পুথির অনেক স্থানেই মিল নাই । স্ৃতরাং 
কোন প্রাচীন পুথির মুক্রণকার্ধে “অতিরিক্ত পাঠ” ও *পাঠান্তর” থাকিতে বাধ্য। 

কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গলে চরিত্র চিত্রণ সম্বন্ধে ডাঃ 
দীনেশচন্দ্র সেন মন্তবা করিয়াছেন যে এই পুথিতে “াদসদাগরের উন্নত চরিত্র 
কতকটা খব্ধ হইয়াছে, কিন্তু বেলার চরিত্র আরও বিকাশ পাইয়াছে” (বঙ্গভাষা 
ও সাঠিতা )। ক্ষেমাননদ বেছুলার চরিত্র বর্ণনা করিতে যাইয়া মধ্যে মধো 
প্রচুর করুণ রসের অবতারণা করিয়াছেন | যেমন, বেহুলা মৃত স্বামীকে নিয়া 
জলে ভাসিবার পর কিছুদিন গত হইলে, যখন শব পুতিগন্ধময় ও গলিত হইতে 
লাগিল, তখন-_ 


“দেখিয়া বেছুল। কাদে পায়ে বড় শোক । 

ধরিয়া মরার গায় হানে এক জোক ॥ 

ছাড়াইতে নাহি ছাড়ে মাংসেতে লুকায়। 

মরি হরি বেছলার কি ভবে উপায় ॥” ইতাদি। 
_কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা-মঙ্গল ৷ 


অন্যত্র, বেছলা-লঙ্ষ্লীন্দরের বিবাহের পর বেছল] পিতৃগৃহ হইতে স্বামীগৃহে যাত্রা 
করিবার সময়,__ 


“কোলাকুলি আলিঙ্গন বেছাই বেহাই । 
চাপিল পাটের দোলা বেহুলা লখাই ॥ 
বেস্থল! লাগিয়া কান্দে অমলা বান্ঠানী । 
ছয় ভাএর কোলে তুমি ছলাল বহিনী ॥ 
নিকটে তোমার তরে না৷ মিলিল বর। 
কেমনে পাঠাব বিএ দেশ দেশাস্তর ॥ 
সঙ্গের খেলুয়া সব বেড়িছে কান্দিয়! ৷ 
কোথাকারে বাহ আম সভারে এড়িয়া ॥ 
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কোন দেশে ফাহগো! আসিবে কত দিনে । 
কেমনে রহিব মোরা! তোমার বিহনে ॥* ইতাদি। 
- কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা-মজল | 


কতিপয় মনসা-মঙ্গলের কবি সম্বন্ধে যৎসামাশ্ট বিবরণ প্রধানত; বঙ্গ- 
সাহিত্য-পরিচয় (প্রথম খণ্ড, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়) অবলম্বনে নিল্ধে 
দেওয়া! গেল। 


(৭) জগজ্জীবন ঘোষাল 


জানা যায় কবি জগজ্জীবন ঘোষাল খুং ১৭শ শতাব্দীর প্রথমভাগে তাহার 
ননসা-মঙ্গল রচনা করেন। দিনাজপুর ভ্তেলার অন্তর্গত “কোচআ-মোরা” গ্রামে 
কবির বাড়ী ছিল। ইনি দিনাজপুরের রাজা প্রাণনাথের সমসাময়িক ছিলেন। কবি 
বর্ণনায় খুব দক্ষ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। নমুনা যথা... 


(ক) “সিন্দুরেত ইন্দুবিন্দু কজ্জলের রেখা । 
কালীয়া মেঘের আড়ে চন্দ্র দেছে দেখ। ॥?” 
ক্তগঙ্জীবন ঘোষালের মনসা-মঙ্গল । 
একটি ধুয়াও বেশ চিত্তাকধৃক,__ 
(খ) “বাও নহে বাতাস নহে তরু কেনে হেলে। 
নবীন কদন্থের ডাল বায়ে ভাঙ্গে পড়ে 1” 
_ ধুয়া, জগচ্জীবন ঘোষালের মনসা-মঙ্গল । 


(৮) রামবিনোদ 


কবি রামবিনোদ সম্ভবতঃ খুঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে তাহার মনসা- 
মঙ্গল রচনা! করেন ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এইরূপ অনুমান করেন। রামবিনোদ 
কবি হিসাবে উচ্চ শ্রেণীরই মনে হয় কিন্কু দুঃখের বিধয় কবির পারিবারিক কোন 


ও অন্তব্য । “কেতকাদাল” ও “ক্ষেমানন্য" এই দুইটি নাহ একত ও শবতত্রভ্াবে যে কতগ্রকারের বিবিধ পুথি 
পাওয়া দিকে এবং কত বিডির প্রকারেরই পাঠানর বে পুখিগুলিতে রহিরাছে তাছা জালোচনা করিলে ধু বশরেরই 
উত্তেক করে, জখচ গুল প্রশ্নের সবাধানে তত সাহাহ্য করে বলির হনে হর না। অন্তত: পশ্চিষ বঙ্গের কছিক ইচ্ছা 
খাতির পরিচায়ক হল! হাইতে পারে । ক্ষে্ানন্ম নারারণ ফেবের থে প্রশংসা করিয়া বিনয় প্রকাশ করিরাছেন তাহা 
অন্তর উল্লিখিত হইয়াছে । 











১২৮ প্রার্ঠীন বাঙ্গালা সাহিত্োর ইতিহাস 


পরিচয় পাওয়া যায় নাই। অনুমান হয় কবির নিবাস পূর্ব বা দক্ষিণ 
বঙ্গের কোথায়ও ছিল। প্রসঙ্গত; তিনি “পাটের রাজ! মোর বসস্ত কেদার” 
ছত্রে ছগ্পবেশিনী “মনসা-দেবী'দ্বারা যে উক্তি করাইয়াছেন তাহাতে খ্বঃ ১৬শ 
শতাব্দীর অন্যতম ভূঞা রাজাদ্ধয় কেদার রায় অথবা বসন্ত রায়ের (প্রতাপাদিত্যের 
খুল্লতাতের) উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ হয়। কবির সময় ১৮শ শতাব্দীর 
হইলে বলিতে হয় প্রায় ছুই শতাব্দী পূর্ক্বের এই স্বনামধন্য রাজাদয়ের কথা কবির 
ও তাহার দেশবাসীর স্মতিপটে জাগরুক ছিল। এই কথা সত্য হইলে 
প্রতাপাদিত্যের স্থলে বসন্ত রায়ের উল্লেখ অনেক পরিমাণে বিস্ময়ের কারণও 
বটে। কবির কৌলিক উপাধি অঙ্াত, সুতরাং বেশী কিছু অনুমান করাও 
নিরাপদ নহে। রামবিনোদের কবিন্ব ও ভণিতার নমুনা এইরূপ, 


মালিনীর বেশে মনসা-দেবী 
ক ১ চে 
“কল্তুরী কাঞ্চনদল কাজলা দাড়িম্ব ফল 
কলিকা মান্দার যুথে যুখে। 
চম্পা বকুল মালী সাজাইয়া সারী সারী 
বিশরি বিষম গণু ঝাকে ॥ 
পসার সাজাইয়া ফুলে পদ্মাবতী লৈয়া চলে 
সৌরভে ভ্রমরা পড়ে উডি। 
ভ্রীরামবিনোদ ভণে মনসার চরণে 
যাএ দেবী শঙ্কুর নগরী ॥” 
_কবি রামবিনোদের মনসা-মঙ্গল ৬ 


(৯) দ্বিজ রসিক 


মনসা-মঙ্গলের অন্যতম প্রসিহ্ছ কবি দ্বিজ রমিকের নিবাস পশ্চিম-বঙ্গে 
ছিল। এই কবিমাত্র একশত কি তদৃদ্ধ কতিপয় বৎসর পূর্বে তাহার উৎকৃষ্ট 
মনসা-মঙ্গল কাব্যখানি রচন! করিয়াছিলেন বলিয়া অন্থমিত হইয়াছে । কবির 
র্ভাগ্য যে ডাহার গ্রন্থখানি আধুনিক যুগের ছাপাখানার সাহায্যলাভ করিতে 
পারে নাই! ইচ্ছার ফলে কবি ও তাহার কাব্যখানি জনসাধারণের নিকট 


জ ভাঃ স্বীনেশচজা লেনের তে কবি রাাধবিনোষের যনসা-বন্বলের থঙিত পুখির প্রাপ্ত হুত্তলিপি প্রা 
১৭১ হখসন্নেন প্রাচীন । 


মনসা-মক্ষলের কবিগণ ১২১ 


সবিশেষ পরিচিত হইবার স্থষোগ প্রাপ্ত হয় নাই। ডাঃ দীনেশচজ্া সেন ছিজ 
রসিক ও তাহার মনসা-মঙ্গল সম্বন্ধে বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ের প্রথম খণ্ডে নিম্ন 
লিখিত মন্তব্য করিয়াছেন । 

“দ্বিজ রসিকের মনসা-মঙ্গল অতি বিরাট গ্রন্থ । আমরা ১২৫৮ সালের 
হন্ত-লিখিত পুথি হইতে তদীয় রচনা উদ্ধত করিলাম । গ্রস্থ-রচনার সময় 
পাই নাই । ভাষা দেখিয়া মনে হয় দ্বিজ রসিক অন্যান ১** বৎসর পূর্ব্বের 
লেখক । ভপিতায় তাহার সম্বন্ধে এই কয়েকটি বিবরণ পাওয়া যায়। সেনভূম 
ও মন্নূমের মধ্যবস্তী আখড়ামাল নামক স্থানে তাহার নিবাস ছিল ।-..... উার 
বদ্ধ-প্রপিতামহের নাম কালিদাস, পিতামহের নাম মহেশ মিশ্র, পিতার নাম 
প্রসাদ বা শিবপ্রসাদ। কবির অপর হুট ভ্রাতা ছিল, তাহাদের নাম রাজারাম 
ও অযোধ্যা ; এক ভগিনী, নাম সাবিত্রী |... .দ্বিজ রসিকের ছুটি উপাধি 


দষ্ট হয়, তাহার একটি “কবিবল্লভ' ও অপরটি “কবিকক্কণ' | .....” 
দ্বিজ রসিকের ভণিতা। এইরূপ $-_ 
(ক) “শ্রীকবিকক্কণ গায় মনসার পায়। 
মনসা-মঙ্গল গীত রসিকেতে গায় |” 
(খ) “মাথায় সোণার পাট নেতা এনস্বে সেই ঘাট 
কাচিবারে দেবতার বসন । 
তই পুত্র সঙ্গে ধায় শ্রীকবিবল্পভ গায় 


বেহুলা না করে নিরীক্ষণ ॥” 

রাট়ের কবি ধণ্ম-মঙ্গলের কাহিমী ভুলিতে পারেন নাই । তিনি 
মনসা-মঙ্গলের ভিতর ধন্ম-মঙ্গলের উল্লঘ করিয়া ছাড়িয়াছেন। এই উপলক্ষে 
নেতা-দেবীর সঙ্গিকটে যাওয়ার পর্বে হম্বমানের সহিত বেস্ুলার আলাপ ও 
কাতর অনুনয়বিনয় মনসা-মঙ্গল কাহিনীতে বেশ খানিকটা নৃতনত্ব আনিয়া 
দিয়াছে । 

কবি রসিকের পুথিতে কবি কাপা হরি দত্তের আদর্শে মনসা দেবীর 
সর্পসজ্জার একটি বর্ণনা রহিয়াছে । এই স্থানে তাহা উল্লিখিত হইল। 


মনস! দেবীর সর্প-সজ্জ। 
“শছ্খিনী চিত্রানী নাগে শক পেন্ধে হাতে। 


কাশুড়িয় নাগে দেবীর খোপা বান্ধে মাথে ॥ 
0. ৮. 101--১৭ 


১৩5 প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


কর্কটিয়া নাগে যে কর্ণের করে শলি। 
ফনী-মণি জিনিয়া যে কাঞ্চলিয়া বলি ॥ 
সিন্দুরিয়া নাগে দেবীর শিরের সিন্দুর । 
খঞ্জনিয়া বোড়াএ দেবীর চরণে স্থুপূর ॥ 
কঙ্ফোলিয়া বোড়াএ দেবীর কজ্ছল পদ্মাবতঈ। 
গগনিয়! নাগের যে গলার গ্রীবা-পাতি ॥ 
তাড়,য়া নাগে যে বিচিত্র চারি তাড়। 
সিতলিয়! নাগে দেবীর সাত-লরীহার ॥ 
নাগ-আভরণ পরি হরিষ অতুল। 
অনস্ত বোড়াএ কৈল মাথে পঞ্চফুল 1” ইতাদি। 
দ্বিজ রসিকের পুথির এই অংশ বৈদ্য শ্রীজগন্নাথ রচিত, কেননা কয়েক ছত্র 
পরেই ভপিতা রহিয়াছে__ 
“বৈষ্ঠ শ্রীজগন্নাথ* রচিত পদবন্ধ | 
স্বরচিত কহি গাহি লাচারী প্রবন্ধ ॥” 
বোধ হয় প্রসিদ্ধ কবিগণের রচনার মধ্যে গায়কগণের নিজ রচন! মিশ্রিত 
করিবার প্রচলিত রীতিই ইহার কারণ। নারায়ণ দেবের পুথিতেই 
( মৎসম্পাদিত ) “জ্রীজগন্পাথ” ও “বৈষ্ঠ জগল্লাথ” উভয় নামের ভণিতা পাওয়া 
গিয়াছে। দ্বিজ রসিকের পুথি অন্বসারে পরী” ও “বৈষ্" একই বাক্তিকে 
নির্দেশ করিতেছে । 
(১) জগমোহন মিত্র 


কবি জগমোহন মিত্রের মনসা-মঙ্গল রচনার তারিখ ১৭৬৬ সাল। এই 
কবির গ্রন্থে স্বীয় বংশ-পরিচয় স্থৃবিস্ততভাবে দেওয়া আছে। তাহা হইতে 
জান। হায় কবির নিবাস বালাগুার অন্তর্গত গোহপুর এবং পিতার নাম ছিল 
রামচজ্জ। কবির রচনায় সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কবির বিনয় 
প্রকাশের ভঙ্গী দেখিয়া কবিকে বৈষ্ণব বলিয়া সন্দেহ হয় । কবি লিখিয়াছেন,__ 

পনাম রাখিয়াছে সবে শ্রীজগমোহন | 

অদ্ধের যেমন নাম কমললোচন ॥” 

_জগমোহনের মনসা-মজল । 


৬ হৎদম্পাহিত নারারশহেবের পুতে ফারারণ কে ছাড়া বে সব ববসা বলের কমর বাহ ভাশিতাক 
পাওয়া বার সবাহাছের নান চত্রপত়ি' হৈ জগয়াহ, বিপ্র জগন্বাখ, হীজগন়্াখ, হংলীষাল, ছিজ জয়রাম, বাত, হাধব, 
হত হন (নত্ভবতঃ হনসা-মঙ্জলের প্রথষ কবি কাশ? হত্রি বন), দ্বিজ বলগ্মাহ যেলাই), শিষাবন্ঘ ও হিগ্র জানকীনাখ। 





মনসা মঙ্ধলের কবিগণ 


(১৯) জীবন মৈত্রে 


কবি জীবন মৈত্রেয় বগুড়া জেলার অস্তর্গত ও করতোয়া নদীতীরন্থ 
লাহিড়ীপাড়া গ্রামে ১৮শ শতাব্দীর মধাভাগে জন্ুগ্রহণ করেন। কবি-রচিত 
ছইখানি গ্রন্থের প্রসিদ্ধি আছে। উহার একধানি মনসা-মঙ্ষল ও অপরখানি 
শিবায়ন । কবি জীবন মৈত্রেয় রচিত মনসা-মঙ্গলের লাম “বিষহৃরী-পল্মাপুরাণ”। 
কবির এই কাবাখানি উৎকৃষ্ট হইলেও ১৮শ শতাব্ীতে রচিত প্রাচীন বাক্ালা 
সাহিত্যের দোষ ও গুণ ইহাতে দুইই আছে । কবি জীবন মৈত্রেয় ভারতচঙ্দ্রের 
সমসাময়িক, স্থৃতরাং তৎকালীন রুচি ও রচনারীতি অনুসারে কবির পক্ষে 
অত্যধিক সংস্কৃত অলঙ্কারশান্ত্রের প্রয়োগ একাস্থ স্বাভাবিক । ঠহা ছাড়া 
ময়মনসিংহের কবি নারায়ণ দেবের “মনসা-মঙ্গল” বা “পল্া-পুরাণের” খ্যাতি 
উত্তর ও পূর্বব-বঙ্গে এমন কি রাঢে এবং আসাম পধান্ত বিস্তৃত থাকায় কবি গল্পাংশ 
বর্ণনায় ভাহাকেও অন্রসরণ করিয়াছেন । ইহা সম্ভব মান হয় কারণ বর্তমান 
ব্রহ্মপুত্র নদ বা যমুনা নদী তংকালে উত্তর ও পূর্বব বঙ্গের সীমা নির্দেশ করে 
নাই । তখনও এই নৃতন খাতের উৎপত্তি হয় নাই । ময়মনসিংহের অনেকাংশ 
এক সময় রংপুর কালেক্টবিরও অধীন হিল। এই সব কারণে উত্তর-বঙ্গের 
সহিত বর্তমান সময়াপেক্ষা ইংরেজ রাজনের প্রথমদিকে ময়মনসিংহ জেলার 
অধিক হর ঘনিষ্টতা ছ্বিল। কবি ভীবন মৈত্রেয়র বচনার নমুনা এইরূপ : 
বেহুলা কপ-বর্ণনা_-“কিবা সে বপের শোভা পূর্ণ শশধর । 
থাকুক মন্তব্য কায দেবতা চঞ্চল ॥ 
বদনের শোভা কিবা পুণিমার চান্দ। 
বধিতে যুবক যেন পাতিয়াছে ফান্দ ॥ 
নয়ান বন্বুক ভাহে রঙজক কজ্ছল। 
পলক পলিতা হাঙে তোতা দুই কর)” ইত্যাদি । 
_বিষহরি পল্মা-পুরাণ, জীলন মৈত্রেয়। 


১৬১ 


(১২) বিপ্রদাস পিপলাই। ১) 


মনসা-মঙ্গলের কবি বিপ্রদাস পিপলাই ১৭ পরগণা জেলার বসিরহাট 
মহকুমার অন্তর্গত নাছুড়া-বটগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কবির পিতার 
নাম ছিল মুকুন্দ পণ্ডিত। কবির আরও কতিপয় (৩ কি ৪) ভ্রাতা ছিল। 
শি শিট শ্রী 


(১) শবাঙ্গাল। লাহিংতার কথা (ভা? সকৃমায় সেন ) অন্টষা। 


১৩২ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 
কবির মনসা-মঙ্গল রচনার কাল ডাঃ স্থৃকুমার সেনের মতে ১৪১৭ শকাব্ বা 
১৪৯৫ খরষ্টা এবং রচনার কারণ মনস! দেবী কর্তৃক স্বপ্লাদেশ । বিপ্রদাসের 
“মনসা-মঙ্গল” রচনার কাল সম্বন্ধে নিয়লিখিত ছত্র ছুইটি পাওয়া যায়। যথা 
“সিন্ধু ইন্ু বেদ মী শক পরিমাণ। 
পতি হোসেন শাহ! গড়ের প্রধান ॥৮ 
__মনসা-মঙ্গল, বিপ্রদাস পিপলাই। 
একট নামের আরও হুইজন মনসা-মঙ্গলের কবি ছিলেন ।১ ইহাদের 
একজনের নাম বিপ্ররাম দাস এবং অপর কবির নাম বিপ্রদাস। অন্ততঃ 
বিপ্রদাস নামে শেষোক্ত কবি বিপ্রদাস পিপলাই কি না তাহা জান! নাই । 
বিপ্রদাস পিপলাঈট রচিত পুথির কাল সন্দেহ বা আপত্তির অতিত হইলে 
এই সম্বন্ধে মামাদেরও আপত্তির কিছু নাই । এই পুথিখানি আমরা না দেখাতে 
বিশেষ মতামত দিতে অক্ষম । 


(১৩) অন্যান্য কবিগণ 


পূর্ববণিত কবিগণ ভিন্ন নিয়ে আরও কতিপয় মনসা-মঙ্গলৈর কবির 
নামোল্লেখ করা গেল ।_ 


১। রঘুনাথ ১৪। কমলনয়ন 

২। যছুনাথ পণ্ডিত ১৫। সীতাপতি 

৩। বলরাম দাস ১৬। রামনিধি 

৪। বংশীবর ১৭। চন্দ্রপতি 

৫1 বল্পভ ঘোষ ১৮। গোলকচন্দ্ 
৬। বিপ্র-্ৃদয় ১৯। কবি কর্ণপূর 
৭। গোবিন্দ দাস ২০। জানকীনাথ দাস 
৮। গোপীচজ্ ২১। বৰঞ্ধমান দাস 
৯। বিপ্র জানকীনাথ - ২২। আদিতা দাস 
১০। দ্বিজ বলরাম ( বলাই ) ২৩। কমললোচন 
১১। অনুপচন্্র ২৪। কৃষ্ণানন্দ 
১২। রাধাক ২৫। পণ্ডিত গঙ্গাদাস 
১৪। হরিদাস ২৬। গুণানন্দ সেন 








৫১) বন্বভাঘ। ও লাহিতা (ভা; ধীদেশচজ সেন, ৬ সং) পৃঃ ৪*৮ এফং 1315807) 0£ 73৩26811 
1578588৩ 8৫10165101৬ (13171070586), ০. 293-594 আইসা । 


২৭ 
১৮1 
২৯। 


৩০ । 


৩১। 


৩২। 


৩৩ । 
৩৪ । 
৩৫। 
৩৬। 
৩৭ | 
৩৮ । 
৩৯। 
১০ 


ধ১। 


রহিয়া গিয়াছেন বলিয়৷ আমাদের ধারণা । 


মনসা-মক্ষলের কবিগণ 


জগত্বল্পভ 
বিপ্র জগক্লাথ 
বৈস্ জগন্নাথ (সেন) 
স্্ীজগল্পাথ ( বিপ্র, বৈদ্য 
অথবা স্বতন্ত্র বাক্তি ) 
দ্বিজ জয়রাম 
বল্পভ (যদি নারায়ণ দেবের 
ভ্রাতা হইয়া থাকেন ) 
মাধব 
শিবানন্দ 
জানকীনাথ দাস 
জয়দেব দাস 
ভ্বিজ জয়রাম 
নন্দলাল 
বাণেশ্বর 
মধুন্মদন দেব 
বিপ্ররতি দেব 


পি২। 
নি৩। 
৪৭ । 
৭৫ 
ৎত। 
খি৭। 


৪৮ । 


৫দি। 
৫৫। 
৫৬। 


৫৭। 


এই কবিগণের তালিকা সম্পূর্ণ নহে । 





১৩৩ 


রৃতিদেব দেন 

বামকান্ত 

রাজা রাজ সিংহ ( শ্সক্গ ) 

রামচন্দ্র 

রামজীবন বিষ্ভাড়ষণ 

বিপ্ররাম দাস 

বামদাস সেন 

দ্বি্ত বনমালী 

বনমালী দাস 

বিশ্বেশ্বর 

বিষ পাল 

শ্নকবি দাস ( নারায়ণ দেব 
ভিন স্ব বাকি হলে ) 

সুখদাস 

শ্ুদাম দাস 

ছি হরিরাম 

চন্দ্রাবতী 


আরও অনেক কবি অনাবিষ্কত 


কে) চণ্তী-মঙ্গল কাব্য, 


চত্তী-মঙ্জল কাব্যের চণ্তীদেবী কত প্রাচীন এবং এই দেবীর উপলক্ষে 
রচিত কাবাই বা কত পুরাতন ? মঞ্জলকাব্য সাহিত্য আলোচনা কালে উহ্ার 
উপর যে দেবপ্রভাব রহিয়াছে তাহারও জালোচনা করা প্রয়োজন | চণ্তী- 
মল ও মনসা-সঙ্গল সাহিত্য এক জাতীয় সাহিত্যেরই বিভিন্ন শাখা মাত এবং 
সানৃক্তছেতু নানাদিক দিয়! বিশেষ তুলনীয় । 

চণ্তী দেবী ও মনসা দেবী উভয়েই যে খুব প্রাচীন দেবতা তাহাতে সন্দেহ 
নাইন মাতৃকা-পৃজা, সর্প-পুজা, ও শিশ্প-পৃজা বৈদিক আধ্যসভ্যতা হুইতেও 
গ্রাচীনত্তর | প্রাচীন কালে পৃথিবীর নানাস্থানে, যথা উত্তর আফ্রিকা হইতে 
দক্ষিণ-পূর্ব্ঘ এশিয়া প্যন্ত বিস্ভির্ণ ভূখণ্ডে এবং আমেরিক1 -মহাদেশছয়ে বিভিন্ন 
নামে পরিচিত এই তিন দেবতার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া বায়।* যাহা। হউক 
এই বিষয়ের আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখিলে ক্ষতি নাই। 

সর্প-দেবতার নানামুদ্তির মধ্যে যেমন মনসা! দেবীর উদ্ভবের স্বরূপ জানা 
দরকার তেমনই মাতৃকা-পৃজার অস্তর্গভ নান। দেবীর মধ্যে (এবং তন্মধ্যে 
মনস। দেবীও আছেন ) চণ্ডী দেবীর উৎপত্তির হেতু নির্ণয় করাও প্রয়োজন । 
মনসা দেবীর কথা আমরা পূর্বে আলোচন! করিয়াছি । এখন চণ্ডী দেবী 
সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বলিব। চণ্ডী দেবী সম্বন্ধে অনুমান হয় যে তিনি অন্কতমা 
মাতৃকা দেবীরপে ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলে, বিশেষতঃ হিমালয়ের পার্বত্য 
প্রদেশে, অনেক প্রাচীন কাল হইতে পরিচিত ছিলেন । ভারতবর্ষে যে সময়ে 
আর্ধসভ্যত প্রবেশলাভ করে নাই সেই সময়েও এই দেশে চণ্ডী দেবীর অস্তিত্বের 
প্রমাণ পাওয়া বায় । ইহা খবঃ পৃঃ 81৫ হাজার বৎসর পূর্য্বের কখা!। সমগ্র 
প্থিবীতে মাতৃক! ব! শক্তি-গ্গেবী বিভিন্ন নামে পরিচিত এবং বিভিন্ন জাতিম্বার! 
পৃজিত।। শিক্ষা বা লিজপুজকগণও শক্তিপৃজা প্রচারে প্রচুর সাহায্য করিয়া 
খাকিষে। সর্পপৃজকগণও সম্প্রদায় এবং জাতি বিশেহে সর্প-দেহতাকে মাতৃক! 
ব1 শকি-দেবীতে পরিণত করিয়াছে ধলিয়া আমরা মস! দেবীকে পাইয়াছি। 





৫১) হী-দেখতা গধান শাত-বকদকাক্য (শফিক নাহি )। 

হে সপন তত ডিজি হিজর ০৯0400৪০০৭৬ ও হা 
উন: (8৩9৩৯) এবং জার জর উজ তার জর মাটির ৪ 0 এ আমরা. 
(নি ৪০৮ (82 0) আৃতি নথ এবং 0১০ ধীর 1০৮. এ অর নি 





আন্মনিক খু ৮ম শতানধী । 


প্রাপ। 


টালীপাডা গ্রামে 


কা 


ক বি আশ্চাস হিউক্ষিযাদের মোজজে পাপ 


কত পাটি 9 


না চতী-ম্ষজ কাযা :. | 5৬৫ 
ষধ্যে চততী বেবীর প্রসিদ্ধি সমধিক । এই দেবীর সহিত আল্পাইন জ্রাততির 
অন্তর পামিরীয় গোষ্ঠীর বন্বন্ধের ব্বপক্ষে যে কনা বা অন্যান করিগ়াছি' 
ভৎসন্দ্ধে এই গ্রন্থের স্থানান্তরে বথাসন্তব আলোচনা করিয়াছি সুতরাং পূনরুকতি 
অনাবস্ঠক । শ্তি-দেবী অবস্ত অনেক আছেন, যেমন সুর্গা, কালী, ভারা, চতী, 
শাকত্তরী প্রসৃতি।* এই দেবীগণের মধ্যে বেস্বাহস্্য ছিল ভাছা বোধ হয় 
কালক্রমে লোপ পাইয়া একই দ্বেবীর বিভিন্ন নাম ও রূপ বলিয়া শক্তি- 
পু্কগণ মানিয়! লইয়াছেন। ভারতবর্ধের বাহিরে 1515, [55027 822 
ঢ5:৩০0৪ প্রভৃতি দেবীর কথা এই স্থানে আলোচনা অনাবস্তক । ভারতবর্ষের 
শক্তিপূজা কালক্রমে “হিন্দু” ও “বৌদ্ধ” নামক হুই বৃহত্বর ধর সম্প্রদায়ের 
অন্তর্গত বলিয়! গণ্য হইয়াছিল। লিঙ্গপৃজ! এবং তাত্ত্রিকতাও এইরূপ অবস্থায় 
পড়িয়া অনেক পরিমাণে পরিবন্তিত হইয়াছে বলা বাইতে পারে । এই “ছিন্ছু” 
ও “বৌদ্ধ” উভয় নামই আগে যে ভাবে ব্যবন্থত হইত তাহাতে উভয়ের ব্যবধান 
বোঝা সময় সময় কঠিন মনে হয়। এই উভয় ধর্দশমতের মৌধ গঠন 
করিতে বৈদিক ও পৌরাণিক আধ্যজাতির প্রচেষ্টা এবং বৌদ্ধমত গ্রহণে বিশেষ 
করিয়া মঙ্গোলীয় জাতির উৎসাহ স্বীকার না করিয়া লাভ নাই। 
নানাপ্রকার শাক্ত-দেবীর মধ্যে চণ্ডী একজন দেবী । আবার চত্তী দেবী 
নানারপ আছেন-যেমন পৌরাশিক চণ্ডী, মঙ্গলচণ্তী ধোড়াইচণ্ী, মাকড়- 
চণ্ডী, ঠাকুরাশী, দেলাইচত্ী, লখাইচ্তী, বান্ুলী ইত্যাদ্ি। এই দেবীগণ 
মূলে এক চণ্তীরই প্রকারভেদ বলিয়া এখন স্বীকৃত হইলেও প্রকৃতপক্ষে 
নান! দেবী এক বৃহত্তর চণ্ডীর অঙ্গীভৃত হুইয়। গিয়াছেন বলিয়। আমাদের 
বিশ্বাস। 
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১৩৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


আমাদের কিন্তু বর্তমান প্রয়োজন এই চণ্ডী-দেবীগণের মধ্যে “মঙ্গলচণ্ডী” 
নামক দেবীকে লইয়া, কারণ তাহার নামেই প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিতোর 
একদিক উজ্জল হইয়াছে । বঙ্গালাদেশেই  “মঙ্গলচণ্ডী” আছেন অন্ত্র 
নাই। কিন্তু মনসাদেবীর অবস্থা সেরপ নহে । তিনি “মুঞ্চামা” দেবী 
নামে একটু স্বতম্্ব উচ্চারণের ভিতর দিয়। দক্ষিণ-ভারতের স্থান বিশেষে 
অগ্ঠাপি পুজিতা হইতেছেন । 

আমাদর ধারণা ভারতবষে তথা বাক্ষালাদেশে পামিরায় জাতির 
উপাস্থদেবী “গৌরী”, “ঘর্গা” বা “উমা” “চন্তী” নামে পরিচিতা হবার সময় 
ইহাতে নঙ্গোলীয় সংশ্রব ঘটিয়াছে। পামিরীয় ও মঙ্গোলীয় জাতিদ্ধায়ের 
প্রথমে বিবাদ-বিসম্বাদ ও পরে মিলনের ফলে আমরা চণ্তীদেবীকে এবং 
বিশেষ করিয়া বাঙ্গালাদেশে এমঙ্গলচণ্তী” দেবীকে পাইয়াছি কি না ইহা 
গবেষণার বিষয় বটে । 

বাঙ্গালাদেশে পামিরীয় সভাতার অশ্াতম দান এইই “মঙ্গলচণ্ডী” 
“দবীকে ধরিয়া লইলে অদ্্রিক সভাতার অন্যতম দান “মনসাগদেবা হইতে 
পারেন । তবে উভয় দেবীহ মঙ্গোলীয় সংশ্রুবে ও প্রভাবে রূপান্তর প্রাপ্ত 
হইয়াছেন বলা চলিতে পারে কি? সম্ভবতঃ পৌবাণিক আধাসভাতা এই 
দেবাদ্ধয়ের সর্বশেষ পরিবর্তন সাধন করিয়া থাকিবে । বাক্গালার সংস্কৃতিব 
ভিতলে লিপি দ্রাবিড় স-শ্রব থাকার দরুণ ইহার প্রভাব বাঙ্গালার 
দেব-দেবীকব ভিতরে কিছুটা থাকা অসম্ভব নহে । 

সমগ প্রথিবী হিসাবে সপ-পৃজ্া € মাতৃকা-পৃজ্জা উভয়েই সমপ্রাচীন । 
শুধু ভারতবধের কথা বিবেচনা করিলে এই দেশে মাতৃকা-পৃজ্ঞা ( যেমন 
চত্তী-পৃজা ) অপেক্ষা সপ--দবতার পৃজ্জা অধিক প্রাটান। কেননা সপ-পৃজক 
অস্ত্িকজাতি চণ্ডী ব। র্গাদেবীর পৃজক পামিরীয়গণ । আল্লাইন । অপেক্ষা 
এই দেশের অধিক প্রাচীন অধিবাসী । আবার বাঙ্গালাদেশে “মঙ্গলচণ্তী” 
নামক চণ্তীদেবীর পৃজা সপ-দেবী মনসার পৃক্তা অপেক্ষা গ্রাচীনতর | বাঙ্গালা- 
দেশে “মঙ্গল-চণ্তী” দেবীর পরে যে মনসা-দেবীর পুজার উদ্ভব অথবা বিস্তৃতি 
ঘটে তাহা মধাযুগের মক্গলকাবা সাহিতাগুলি পাঠ করিলেই বুঝিতে 
পারা যায়। 

মনসা-মক্গল সাহিত্যের আদি কবি বলিয়া আজ পরাস্ত যিনি আবিষ্কৃত 
ও গৃহীত হইয়াছেন তিনি খবঃ ১১ শতাক্ীর শেষভাগের কবি কাণা হরি দত্ত । 
অবস্ত কাণা হরি দত্তের সময় অন্থমান মাত্র। অপরপক্ষে চত্ডী-মঙ্গলের আদি 


চত্তী-মঙ্গল কাবা ১৩৭ 


কবি বলিয়া অস্থমিত কবি মাণিক দত্ত খুঃ ১৩শ শঙতাকীর শেষান্ধের কবি 
বলিয়া সাবাস্ত হইয়াছেন। এই সময়ের অপর চণ্তী-ঙ্গালের কবির নাম দি 
জনার্দন। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে মনসা-সঙ্গল সাহিত্তোক উদ্ভাবের 
বেশ কিছুকাল পরে চণ্তী-মঙ্ষল সাহিতোর আরম্ভ তয়। অথচ ব্রতকথা 
হিসাবে চণ্তীর উপাধান আব€ প্রাচীন এব কত প্রাচীন তাহা বলা কঠিন । 
মাণিক দন্ত এবং দ্বিজ্ত জনাদ্দনের কাবাদ্ধয়€ প্রায় রহকথাক মতই সংক্ষিপ । 

সংস্কৃত বৃহদ্ধন্মপুবাণ 2 রঙ্গাববব্পুবাণে চতী-মঙ্গালব কালকেত 
উপাধ্যানের উল্লেখ রহিয়াছে. আমাদের বিশ্বাস উহা পরবতী যোজনা 
এবং বাঙ্গালা ব্রতকথার গল্প আর অধিক পুরান এহ বৃতকথাব ভিতর 
দিয়াই চণ্তী-মঙ্গলের গল্প প্রথন প্রচারিত হইয়াছে 

হর-গৌবীর বাঙ্গালাদেশ প্রসার-প্রহপতির পর মনসা দদবীর 
শিব-বীযো জন্ম এবং চঞ্জাব স্ঠিত লিবাদেশ কথা মনসা-মঙ্গল সাহিত। পাওয়া 
যায়। স্তরাং এতন্দেশীয় মঙ্গলচ&1 পবা মনসা (দলা হৃততঠ প্রাচানা বলা 
যাইতে পারে । 

মানব-সভাভার স্ব বিচারে মানব আগে পশঘাতক 0 10101710) 
বাকিরাত, পরে পশ্ুচারণকাবা, হাহাব পর কৃষক এরা সর্বশেষে বণিক | 
আমাদের বিত মঙ্গলচণ্তী .দবাতকে সর্ব প্রথন পশ্বগণ « কিবাতগণের দেবীবপে 
দেখিতে পাই । ভিনি প্রথমে পাভাডা | 2৯000476) জাতির দেবা ছিলেন 
বলিয়া উহাতে সন্দেহ হয়। পাহাডা পামিবীয় ভার সশ্াভার আদিষুগের 
স্তর উহাতে শচিত তইঠাতছে কি পাঙ্গালাদেশে উলিখিত ভাত কুধি-কাষে। 
পরবন্তশ সময়ে মনোনিবেশ করে| আামাদেব শিবায়ন সাহিতা এঠ বিষয়টিরই 
ইক্ষিত দিতেছে কি নাকে বললে পানিবায় দেবতা শিব-গাকুরের বাঙ্গালা 
দেশে কৃধি-কাধো মনোনিবেশ এই শিক দিয়া বিশেষ অধপুর্যা। 

অদ্ত্রিক ভ্ঞাতিব সপ-পুজ্ভার প্রভাককে পামিরায়গণ নঙ্গোল-প্রভাবে 
পড়িয়া সম্ভবত; স্ীদেবতা মনসা দেবীতে রূপান্তরিত করিয়াছে, ইহা পৃর্বের উল্লেখ 
করিয়াছি । সমুদ্র-ত্রমণপ্রিয় অদ্্রিক জাতির অস্তিছ্থের আহাষ ননসা-নক্ষল 
কাবোর সমুদ্র-যাত্রার বিবরণের অতাধিক ছড়াভডির ভিতর লক্ষা করা যাইতে 
পারে। চণ্তী-মঙ্গল কাবো উহা পরবন্রী সময়ে সংক্রমিত হইয়া থাকিবে। 
ইহা ছাড়া কৈবর্ত ও তিয়র প্রন্ততি যে সব জাতি জলে ঘুরিয়া বেছায় এব 
জলের সাহায জীবিকানির্বাহ করে তাহাদিগের প্রাধান্ঠ এই ননসা! দেবীপৃজার 
আদি যুগে প্রাপ্ত হওয়া যায়। একদিকে বাছাহইর উপাখ্যানে মনসা 
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১৩৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাভিতোর ইতিহাস 


মঙ্গলের গল্পে হালিক কৈবর্ত মামদানি করিয়৷ চশ্ী-মঙ্গলে ও শিবায়নে 
বিত কষি-সভাতার সহিত সংযোগ রাখা হইয়াছে, আবার অপর দিকে 
ধনপশ্ির উপাখান পরবন্তীকালে রচিয়। চণ্তী-মঙ্গালের গল্পে মনসা-মঙ্গলের 
ঠাদ সদাগরের এক প্রতিচ্ছবি সৃষ্টির চেষ্টা হইয়াছে এবং জলপথের গুণাগুণস 
এই পথের যাত্রীর নানাদেশের সভাতার অভিজ্ঞত। বপিত হইয়াছে । 

চণ্তী-মঙ্গল সাহিতোর চণ্তী দেবী যেরূপ গোড়াতে কিরাত জাতির, মনসা- 
মঙ্গল সাহিতোর মনসা দেবী সেইরূপ তিয়র, কৈবর্ত বা জেলে জাতির দেবী 
ছিলেন ইতিপুর্রবে ইহ! উল্লেখ করিয়াছি । এইরূপ ধশ্ম-মঙ্গল সাহিতোর ধশ্ম- 
ঠাকুর আদিতে ডোম জাতির দেবতা ছিলেন । এই ধশ্ম-ঠাকুর শিব-ঠাকুরেরই 
নিষ্মশ্েণীন্তলভ রূপান্তর কিনাকেন্তানে। এই ধশ্ম-দেবতার পৃজা কালক্রমে 
রাডের রাজন্যবাগর ভে! বটেই এমনকি গৌডের বৌদ্ধ পাল রাজগণেরও সমর্থন 
লাভ করে। স্তরা; ধশ্ম-দেবতার পুক্া নিকৃষ্ট শ্রেণী ডোম জাতি হইতে ক্ষত্রিয়- 
ধনী সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল । আবার চণ্ডী দেবী ও মনসা দেবীর পুজা 
বৌদ্ধ পাল রাজগণের প্রতিদ্বদ্্ী শৈব সেন বাক্তগণে প্র্টপোষকতায় বিস্ততি- 
লাভ করে। তপরি সমাজানেতা ব্রাহ্মণগণের শ্বদুষ্টি চণ্তী-পৃজ্জাব উপর পতিত 
হওয়ায় ইভা উচ্চজ্রেণীর মধো প্রসার লাত করে এব” বিশেষ করিয়া পৌরাণিক 
আদর্শের প্রেরণা লাভ করে। মনসা দেবীর পৃজকগণের ভাগা এই দিক দিয়া 
তত স্রপ্রসন্ন ছিল না। বাহ্ষণগণ মনসা দেবীকে চণ্তী দেবীর ম্যায় তহ পৌবাণিক 
ভাবাপন্ন করিতে পাবেন নাই। কেন পারেন নাই সেই সম্বন্ধে সঠিক কিছু 
নল চলে না। ও 

চণ্তী দেবী ৪ মনসা দেবীব সেবকগণ তাহাদের দেবীদ্ধয়ের পৃজ্ঞা প্রচারে 
বাজশক্কি অপেক্ষ। বণিক সমাজের উপরই অধিক নিরশীল ছিলেন । হিন্দু ও 
বৌদ্ধ রাজশক্তির ক্রুমিক তর্বলভা এবং বণিক সমাজের, বিশেষতঃ গন্ধবণিক 
সমাজের, সমৃদ্ধি ও সমুদ্রযাত্রার গৌরবময় স্মরতি হ্থাব কারণ হইতে পারে। 

বৈষব-সাহিতোর প্রকত আরস্ত মঙ্গলকাবা সাহিতোর কিছু পরে হয়। 
এষ্ট সাহিতা-স্রষ্টাগণ কিন্ত কিরাত, কৈবর্ত, ডোম প্রস্ভৃতি জাতির উপর ধশ্মের 
উপাদান সংগ্রহ ও প্রচারের জন্তু নিভর করেন নাই । বৈষ্কবগণ গোপ বা 
গোয়ালা সমাজের উপর নির্ভর করিয়া তাহাদের বিশেষ আদর্শ প্রচারে সচেষ্ট 
ছিলেন । এই উপলক্ষে হে দৃশ্য তাহারা আমাদের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত 
করিলেন তাহা। কিরাত! কৃষক বা বপিকের নহে এবং বাঙ্গালারও নহে । তাহা 
স্বজমণ্ডলের এবং গোচারণ ভূমিতে ভ্রমণশীল গোপ বালকগণের। সেইজন্য 
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বৃন্দাবনের ঝোপবাড়পুর্ণ গোচারণ ভূমির দশ্ট্রপট রাধাকৃষ্ণের অপূর্বব লীলাবর্পনার 
মধ্য দিয়া আমাদের নয়নসমক্ষে প্রতিভাত হইয়াছে । এক একটি বিশেষ জাতিকে 
অবলম্বন করিয়! বাঙ্গালার বিভিন্ন ধশ্ম-মত ও তদানুষঙ্গী সাহিত্যের উদ্ভব ও 


প্রসার প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর অন্যাতম বৈশিষ্টা € যথেষ্ট অপূর্ণ বলিয়া মনে 
করা যাইতে পারে । 


(খ) মঙ্গল-চণ্জার উপাখ্যান 


মঙ্গল-চণ্ডীর উপাখানের ভিভবে দুইটি গল্প রহিয়াছে । ইচ্বাদের 
প্রথমটি কালকেতু ব্যাধের উপাখান বা আক্ষটি উপাখান ও দ্বিতীয়টি ধনপতি 
সদ্দাগরের উপাখ্যান । দ্বিতীয় গল্পটি ধনপত্তি সদাগাবের পুত্রের নামান্সারে 
স্্ীমস্তের (শ্রীপতির ) উপাখান নামে পরিচিত 


(১) কাঙকেতুর উপাখ্যান 

চণ্ডী দেবীর পূজা পৃবের মধালোকে সমৃচিত প্রচারিত ছিল না। তখন 
পৃথিবীশুদ্ধ শিব-পৃজারই প্রসার প্রতিপত্তি ছিল। ইহাচে চস্তী দেবী বিশেষ 
দুঃখিতা ছিলেন, কারণ মর্তালোকে কোন দেবতাব উপযুক্ত মধ্যাদা না থাকিলে 
দেবলোকে € বিশেষ সম্মান পাওয়া যায়না ইহা ছাড়া উপ্তী দেবী তক্তদণ্ড 
উপচার প্রাপ্ত না হইলে শিব-ঠাকুরের গৃহের দারিজ্া € অশান্তি বিদূরিত হয় 
না, সুতরাং চণ্ডী দেবীব কোন বিশেষ ভক্তেব সাহাযা গ্রহণ অপরিহ্াধা হইয়া 
উঠিল। তিনি ভ্তাহার সী পঞ্মার উপদেশমত শিব-ঠাকুরের সহিত পরাম 
করিলেন এবং কৌশলে ইন্দপুত্র নীলাগ্ঘরকে শিবঠাকুরকে দিয়া অভিশাপগ্রন্ত 
করিয়া সন্ত্রীক মন্ত্যলোকে প্রেবণ করিলেন । এই্টরূপে নীলাম্বর কালকেত 
ব্যাধরপে ধশ্মকেতু নামক বাধেন গ্রহে জন্মগ্রহণ করিলেন এবং তাহার পদ্ধী 
ছায়াদেবীর ফুল্লরারূপে সঞ্জয়কেতু নামক ব্যাধের গে জন্ম হইল! ইহা বলা 
বাছুলা যে মর্তালোকে€ উচয়ে স্বামী-্থীাপে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত 
হইলেন । 

কালকেতু বালাকাল হইতেই বাধপুত্রের উপযুক্ত রূপ ও গুণে 
বিভৃষিত হইয়া আমাদিগকে মুদ্ধ করিল। সে যে ভবিষ্যতে অন্ভুতকণ্মা 
হইবে তাহা বাল্যকাল হইতেই প্রতিভাত হইল। যৌবনে তাহ।কে 
ব্যাধকুলোচিত গুপাবলীতে ভূষিত হইতে দেখা গেল। কালকেতু একদিকে 
পশুবধে অসীম সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিতে লাগিল, অপরদিকে স্বীয় 


১৪, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


পত্থীর প্রতি একান্ত অশ্নুরক্তিতে ও চরিত্রগুণে সকলকে বিস্মিত করিল । তাহার 
পিতামাতার প্রতি ভক্তিও যথেষ্ট ছিল। এদিকে ফুল্লরার রূপ, স্বামীপ্রেম 
ও শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা এবং গৃহস্থালিতে পটুতা র্যাধপরিবারকে বিশেষ সুখী 
করিয়া তুলিল। কালকেত নিত্য বনে গিয়া পশুবধ করে এবং ফুল্লরা হাটে 
গিয়া সেই মাংস বিক্রয় করে। ইহাছ্ছারা সংসারের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় 
করিয়া ও রন্ধন করিয়া গৃহপ্ভালি চালায়। এইরূপে দিন যায়। পরিণত 
বয়সে ধশ্মকেতু পত্বীস কাশীবাস করিতে গেল। কালকেতু সেখানে 
পিতামাতার ভরণ-পোষাণোপযোগী খরচ পাঠাইতে লাগিল। 
এক শুভদিনে বাযাধ-পরিবারের গৃহে নৃতন পবিবর্তন আসিল। দেবী 
চণ্ডী কালকেতুকে কপা করিতে অগ্রসর হইলেন । দেবীর উদ্দেশ্য এই 
ব্যাধের সাহাযো প্রথিবীতে স্বীয় পুজার প্রচলন করা। এই জন্যই ইন্দ্র-পুত্র 
নীলাম্বরকে বাধরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে । সেই শুভদিনের আগমনের 
পরে একদিন কালকেতুর মুগয়ার পিরুদ্ধে বনের পশুগণের এক ষড়যন্ত্র হয়া 
গেল। কালকেতুর নিতা পশুবধে বনে পশুকুল সম্বস্থ। তাহারাও তো 
দেবীর দেবক। সুতরাং তাহারা আকুল ক্রন্দনে দেবীর নিকট কালকেতুর 
বিরুদ্ধে তাহাদের অভিযোগ জানাইল | দেবী তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন 
বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন । ইহার ফলে কালকেড় পরদিন বনে যাইয়া! একটি 
পশুও দেখিতে পাইল না। অবশেষে একটি স্বর্ণ-গোধিকা দেখিতে পাইয়। 
ধনুকের ভূলে তাহাকেই বাধিয়া নিয়া তিক্ত মনে বাড়ী ফিরিল | এই সুবর্ণ- 
গোধিক1 আর কেহ নেন, দেবী স্বয়ং । গোধিকা অযাত্রিক হইলেও ভবিষ্যৎ 
ভক্ত কালকেতীকে দয়া করিতে চণ্ডী দেবী এই রূপ পরিগ্রহ করিয়া বাধ 
পরিবারের শুভদিনের স্চনা করিলেন । 
ক্ষুধার্ত কালকেতু বাড়ী ফিরিয়া স্ত্রী ফুল্লরাকে প্রতিবেশিনীর গৃহ হইতে 
কিছু চাউল ধার করিতে পাঠাইয়া' নিজেই বাসিমাংস বিক্রয় করিতে 
গোলাহাটে গেল। এদিকে ব্যাধ-দম্পতির অন্থুপস্থিতিতে এক অপূর্ব ঘটন। 
ঘটিয়া গেল। দেবী চণ্ডী গোধিক রূপ পরিতাগ করিয়া এক অসামান্য সুন্দরীর 
ও ষোড়শীর মৃত্ধি পরিগ্রহ করিলেন । তিনি রূপে ও বেশ-ভূষায় ব্যাধ-গৃহ আলো 
করিয়া ঈ্াড়াইয়া রহিলেন ও মৃছ-মন্দ হাম্ট করিতে লাগিলেন । ফুল্লর! গৃহে 
ফিরিয়া তে অবাক । এই অপরিচিতা নারীকে ব্যাধ-গৃহ পরিত্যাগ করিয়া 
বাইতে অনেক অনুরোধ করিয়া ফুল্লরা অকৃতকাধ্য হইল। ছপ্পবেশিনী 
চণ্ডী দেবী কালকেতু ব্যাধকে অনুগ্রহ করিবেন ইহ! ফুল্লরাকে জানাইতে ষে 
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দ্বা্থবোধক ভাষা ব্যবহার করিলেন, তাহা অবশ্য কোন ্বামীপ্রেমমুস্কা নারী 
সহ্া করিতে পারে না। অবশেষে ফল্পরা কীদিয়া ফেলিল এব" কালকেডুকে 
হাটে গিয়া ডাকিয়। আনিল। প্রথমে ফুল্পরার অভিযোগ শুনিয়া এবং 
অবিলম্বে এই অলোকসামান্যা রূপবতী ফোড়শীকে দেখিয়া কালকেতুও অবাক 
হইয়া গেল। কালকেতুর অন্ুরোধও দেবী অগ্রাহ্ করিলেন । ইহাতে জ্ুদ্ধ 
কালকেতু অবশেষে দেবীর উদ্দেশ্টে শরসন্ধান করিতে যাইয়া দেখিত পাস্টল 
শরটি তাহার নিজের হাতেই আটকাইয়া গিয়াছে । 

এই ঘটনার পর দেবীর দয়া হইল। তিনি আত্মপ্রকাশ করিলেন ও 
কালকেতুকে প্রচুর ধন, একটি বনুমূলা অঙ্গরী এবং সাত ঘড়া ধন দান 
করিলেন । ইহ] ছাড়া দেবী স্বীয় দশকুা মুস্তি বাধ-দস্পতিকে দেখাইলেন এবং 
কালকেতুকে কলিঙ্গ রাজোর অন্তর্গত গুভ্তরাট নামক স্থানের একটি বন কাটাইয়া 
তথাকার রাজতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন । কালকেতু রাজালাত করিল বটে 
কিন্তু নৃতন রাজো প্রজা নাই । পুনরায় চত্তী দেবী কালকেতীকে সাস্াযা 
করিলেন । 

কালকেতু কলিঙ্গ রাজ্যের প্রজ্ঞা ছিল দেবী চণ্তীর ইচ্ছাক্রমে কলিজ 
দেশে এই সময় ভয়ানক বন্যা ও বুষ্টি হইয়া দশের অধিবাফিদিগকে অতিশয় 
বিপন্ন করে । কলিঙ্গরান্তের প্রজ্ঞাপীডক বহ্নিয়া€ দুর্নাম ছিল। তখন কলিজ 
দেশ হইতে দলে দলে প্রজ্ঞাবন্দ গুজরাটের নবগঠিত রাভো বাস করিতে গেল 
কালকেতু সাদরে ইহ্াদিগকে গ্রহণ করিল কারণ বন কাটাইয়া যে নৃত্তন 
রাজহ স্থাপিত হইয়াছে, ইহারা ভাহার প্রথম অধিবাসী হইবে ইহাদের 
অধিকাংশই ভাল লোক হইলেও ইহাদের সঙ্গে অন্তত: একজন তষ্টলোক 
গুজরাটে আসিল । এই বাকি ধূর্তশিরোমণি ভাড়দন্ত। 

শঠ ভাড় দত্ত কালকেতুর রাজো রাজ-অন্ুগ্রহ প্রার্থ হইয়া প্রজাগণের 
উপর অতাস্ত অত্যাচার করিতে আরস্ত করিল । প্রজ্তাগণের অভিযোগে ক্রুদ্ধ 
কালকেতু অবশেষে ভাড়দন্তকে অপমান করিয়া রাজা হইতে ভাড়াইয়। দিস । 
ইহার ফলে ধূর্ত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ ভা, কলিঙ্গরাজের নিকট কালকেডুকে 
বিদ্রোহী প্রজা বলিয়! প্রমাণ করিল । তখন কলিঙ্গ রাজের সহিত কালকেতুর 
যুদ্ধ বাধিল কালকেতু পরাজিত হইয়া বন্দী হইল । অতঃপর চৌত্রিশ অক্ষরে 
চণ্ডী দেবীকে স্তব করিয়া দেবীর কৃপায় কালকেতু মুক্তিলাভ করিল। দেবী কলিজ্- 
রাজকে স্বপ্পে ভীতিপ্রদর্শন করিয়া যে নির্দেশ দিলেন 'তাহার ফলে কালকেতু 
শুধুই যে মুক্তিলাভ করিল তাহা নহে, স্বীয় রাজ্য ফিরাইয়া পাইল । ইহার পর 


১৪১ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


ধূর্ত ভাড়,দ্তকে কালকেতু শান্তি দিল, তবে প্রাণে মারিল না। কিছুকাল পরে 
পুর পুষ্পকেতুকে স্বীয় রাজো প্রতিষ্ঠিত করিয়া কালকেতু পত্রী ফুল্পরাসহ স্বর্গে 
গমন করিল । দেবী চণ্তীম্বয়ং তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া নিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ও 
শচী দেবীর নিকট ফিরাইয়া দিলেন। এদিকে মর্ত্যলোকে চণ্ডী দেবীর পূজা 
প্রচারিত হইল । কালকেতুর কাহিনী শেষ হইল । 

এই উপাখ্যানটি শিবরাত্রি ব্রতকথার অন্য একটি ভক্ত ব্যাধের উপাখ্যানের 
লমগোত্রিয় এবং শৈবগন্ধী বলা যাইতে পারে। যাহা হউক পরবতী গল্পটি 
ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান এবং সম্ভবতঃ ইহা মনসা-মঙ্গলের টাদ সদাগরের 
গল্পের অন্তকরণে অনেক পরে রচিত । 


(২) ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান 

ধনপতি সদাগর উজ্জানি* নগরের অধিবাসী ছিলেন । তিনি মনসা- 
মঙ্গলের ঠাদসদাগরের শ্লায় গন্ধবণিককুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । উজানি 
নগরে মনসা-মঙ্গল কাবোর বেভলার পিতু গৃহ ছিল বলিয়াও ব্িত হইয়াছে । 
এইদিক দিয়া উভয় শ্রেণীর মঙ্ষলকাবোর কবিগণ উভয় কাবোর মধ্যে একটা 
সামঞ্জন্য বিধানের প্রয়াস পাঈয়া থাকিবেন। ধনপতির দ্রই স্ত্রী ছিল, লহ্কনা 
ও খুল্লনা। এই খুল্পনা পুর্বজন্মের অপ্সরী রত্ুমালা । হীন্দের সভায় নুতা 
করিবার সময় তালভঙ্গ হওয়াতে চণ্ডী দেবীর অভিশাপে মর্ধালোকে ইছ্ছানীনগরে 
লক্ষপতি নামে এক বণিক গৃহে খুললনারূপে জন্মগ্রহণ করেন । মঙ্গলকাবো বগিত 
অভিশাপ দেবানুগ্রহ্েরই নামান্তর । এই খুল্লনা ও ভবিষ্যতে তৎপুত্র শ্রীমন্ত চণ্তী 
দেবীর পৃজ! মর্তালোকে প্রচার করিয়া ধন্য হইবেন । এই উদ্দেশে ইহাদের 
মর্ালোকে আগমন । পারাবত ক্রীড়া উপলক্ষে সাধু ধনপতি লহনার খুল্পতাত 
কন্যা খুল্পনার পরিচয় লাভ করেন । চতুর সাধু প্রথমা স্ত্রী লহনাকে মিথাবাকো 
প্রবোধ দিয়া খুল্লনাকে বিবাহ করেন । একবার উক্তানি-রাজ্ের কাধো ধনপতি 
গৌড়-রাজের নিকট গমন করেন। সপত্বীদ্ধয় এতদিন মনের মিলেই বাস করিতেছিল 
কিন্তু সদাগরের গৌড়ে অনুপস্থিতিতে বাড়ীর দাসী হ্র্ধলা লহনাকে খুল্পনার 
বিরুদ্ধে প্ররোচিত,করিল ৷ লহনার মন তখন সপতীদ্ধেষে ভরিয়া উঠিল । ইহার 
ফলে লহনা খুল্লনাকে নিকৃষ্ট খান খাইতে দিল এবং উত্তম বেশভূষা কাড়িয়া 
নিয়! টেকিশালায় তাহার শয়নের বাবস্থা করিল । শুধু ইহাই নহে, খুল্পনাকে 








ও নাবাস্থানের হধো যাড়দেশের অন্তর্গত হলিয়। বু কহি নিথিষ্ট এই উজজাদি মগয় গৌড় রাজোর অন্তর্গত 
ডিল। এখনও টাপাইর ভাত উজ্ানি-জজলকফোট্ট মাজে দুইটি গ্রাথ ( ব্ধমান জেলার ) রাডছেশে বর্তযাষ আছে । 


চত্তী-মক্ষল কাব? 


ছিননব্ত্ে, নিরাভরণ ও তৈলহীনাদেহে কদক্প তক্ষণ করিয়া নিতা একপাল ছাগল 
চড়াইতে নিযুক্ত করা হইল। খুললন। প্রথমে এই সব বাবস্থাব প্রতিবাদ 
করিয়াছিল। চতুরা লহনা প্রতিবেশিনীর সাহাযো লিখিত সাগরের আদেশ- 
ছ্জাপক জ্ালপত্র খুল্পনাকে দেখাইয়াছিল। খুল্পনা লেখাপড়া জানিঙ এবং 
সদাগরের হস্তাক্ষর চিনিত। ম্বতরা- ইহা সে প্রতায় না করিয়া জালপত্র 
বলিয়া মত প্রকাশ করিল। তখন উভয় সভীনে কথাকাটাকাটি হষ্টতে 
মারামারি পধান্থ হইয়া গেল বটে কিন্কু শেষ পযাস্ত লহনার জেদ বজায় 
রহিল, খুল্লনাকে নিতা বনে-জঙ্গলে ছাগল চডাইতে যাইতে হষ্টল। একদিন 
সর্ধশী নামক একটি ছাগল হারাইয়া যাওয়াতে খুনাক মহাবিপদ 
উপস্থিত হঈল। সেই সময় বনে কতিপয় অপ্পরা চণ্তী-পৃজ! করিতেদ্ধিল, 
ইহা খুল্পনা দেখিতে পাইল এবং তাহাদের পরামশে চণ্ডী-পৃজা করিয়া হারাপ 
ছাগল ফিরাইয়া পাইল! অবশ্য চণ্ডা দেবীর মায়া এইট সব ঘটিয়ছিল। 

ধনপতি সদাগর দেশে ফিরিলেন। তিনি যথাসময়ে তাহার বিগত- 
যৌবনা স্ত্রী লহনা করুক শ্বন্দরী ও যুবতা স্ত্রী খুলনার ঢপ্দশার কথা অবগত 
হইলেন | সদাগরের মত তিরস্কার « উপদেশ পুনরায় গৃহ-শাস্তি ফিরিয়া 
আাসিল। কিছুদিন পূব ধনপতির পিতশ্রাঙ্গের দিন সমাগত তইল। উহাতে 
দশের যত জ্ঞাতি-কুটুন্থ «*স্বজাতি নিমন্ত্িত হইল কিন্ত এই সময় জন্কাতিবর্গ 
ঘোট করিয়া বসিল। হাগ্াাপা বাল যাহার যুব** স্তী স্বামীর গর্তে 
অন্থপস্থিতির কানে বনে বনে ছাগল চবাঙ্য়া বেডাইয়াছে ঠাহার হঞ্ছের অলপ 
জ্ঞাতিবর্গ স্পর্শ করিতে পারে না; ইহা উপায়ও আবিদ্ত হইল হয় খুল্লনা 
ভাহার চরিত্র সম্বন্ধে জ্জাতিবর্গনিদ্দিষ্ট পৰীক্ষা প্রদান করুক নুবা ধনপতি প্রচুর 
অর্থ দণ্ডস্ববূপ দান করুক। অবশেষে খুল্রনার ইচ্ছাক্রুনে পরীক্ষা গ্রহণ স্থিরীকৃত 
হইল । এই পরীক্ষা সচজ নহে । সপ-পরাক্ষা। অগ্রি-পরীক্ষা, জল-পরীক্ষা, জতু- 
গৃহ পরীক্ষা এবং আরও কত রকম পরীক্ষা । চণ্তী দেবীর কপায় খুল্লনা সব 
পবীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হইল এবং সামাজিক গোল মিটিল। 

ইহার পর সদাগর ধনপতি রাজাদেশে সিংহলে বাপিজ্ঞা করিতে প্রেরিত 
হইল, কারণ রাজভাগ্ারে কতিপয় আবশ্যকীয় দ্রবোর অভাব ঘটিয়াছিল। 
এই সময় খুল্পনা অন্তঃসন্তা। সদাগর খুল্পনাকে তাহার গর্ভের অবস্থার 
স্বীকারোক্তিজ্ঞাপক একটি পত্র ( “জয়পত্র” ) লিখিয়া দিয়া অতি অনিচ্চাসনে 
সমুত্র-যাত্রার জন্য প্রস্তত হইলেন । তিনি যাত্রার সময় একটি অন্তায় কাধ্য 
করিয়া ফেলিলেন। তিনি খুল্লনার উপান্তদেবী চত্তীর ঘট 9 টচ্চার পুরোভিতকে 


১৩ 
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অপমানিত করিলেন, কারণ তিনি পরম শৈব, শাক্ত দেবী চণ্তীর ক্ষমতার কথ! 
ঠা্কার জানা ছিল না। উহার কুফল যাহা ঘটিবার ঘটিল। পথে সদাগর 
অনেক বিপদে পড়িলেন। ঝড়-জলে সমুদ্রের মধ্যে তাহার সাতডিঙ্গা মধু- 
করের মধো ছয়খানা ডিঙ্গা্ ডুবিয়া গেল। একমাত্র মধুকর ডিঙ্গাসম্বল ধনপতি 
অতি কষ্টে সিংহলের নিকটে পৌছিলেন। যখন কালিদহ নামক সাগরের 
অংশে আসিয়াছেন তখন এক অন্ভতপৃরর্ধ দৃশ্য দেখিতে পাইলেন । এক দেবী 
অকুল সমুদ্রে এক বৃহৎ পদ্মের উপর সমাসীনা থাকিয়া একটি গজকে একবার 
শূন্যে উতক্ষিপ্ন করিতেছেন মাবার তাহার শুণ্ড সমেত মুখমণ্ডল গ্রাস করিতেছেন 
এবং পুনরায় উগরাইতেছেন। দেবী এইরূপ বারবার করিতেছেন সদাগর 
কা দেখিতে পাষলেন। এই যৃত্বি চণ্তী দেবীর এবং “কমলে-কামিনী” 
নামে খ্যাত। 

ধনপতি দিংহলে পৌছিয়া এই অদ্ভুত দৃশ্ের কথা সিংহলরাজের 
নিকট নিবেদন করিলেন। সিংহলরাজ শালিবাহন সদাগরের কথা বিশ্বাস করিতে 
পারিলেন না। অবশেষে ধনপতি রাজদরবারে উপহাসের পাত্র হওয়াতে 
অত্যন্ত ক্ষুদ্ধ হইলেন এবং তিনি রাজার সহিত বাজি রাখিলেন। স্থির হইল 
হয় তিনি সিংহলরাজকে “কমলে-কামিনী” দেখাইবেন নয়তো কারাগারে 
যাইবেন। তখন ধনপতি সদাগর রাজাকে নিয়া /যেখানে “কমলে-কামিনী” 
দেখিয়াছিলেন পুনরায় সেখানে গেলেন। কিন্তু ধনপতির ছুর্ভাগাবশতঃ 
এষ্ট দেবী-মুস্তি মার দেখা গেল না। ম্ৃতরাং তিনি বাজিতে হারিয়া গেলেন । 
দেবী-মুত্তি দেখিতে না পাইয়া অতিমাত্র ক্রুদ্ধ রাজা ধনপতিকে কারাগারে 
নিক্ষেপ করিলেন। 

এদিকে ধনপতির গৃহে খুল্লনা যথাসময়ে একটি পুত্র-সন্তান প্রসব 
করিল। এই ম্ন্দর শিশুটি আর কেহ নহে, শাপতভ্রষ্ট মালাধর গন্ধর্ব । 
চণ্ডা দেবীর পৃজ1 প্রচারের প্রয়োজনে ইহার জন্ম। নামকরণের বয়স হইলে 
ভাঙার নাম রাখা হইল শ্রীমস্ত বা শ্রীপতি। শ্রীমন্ত মাত ও বিমাতা 
উভয়েরই প্রচুর ন্বেহে মানুষ হইতে লাগিল । তাহাদের আদরের নাম হইল 
“ছিরা”। শিশু ক্রমে বালক বয়স প্রাপ্ত হইল। তাহার ঘেমন রূপ তেমনই 
বুদ্ধির প্রাথধ্য । জীমন্ত এই বয়সে নিতা জনার্দন ওঝার পাঠশালায় পড়িতে 
যায়। একদিন শ্রীমস্ত গুরুকে এমন এক প্রশ্ন করিল ষে তাহার উত্তর 
গুরু খুজিয়া পাইলেন না। প্রশ্নটি হইল যে ভগবানের প্রতি ভক্তি ন। 
খাকিলেও নুর্পণখা, অজামিল প্রভৃতির এত সন্ধক্ষে মুক্তি হইল কেন, আর 


চত্তী-মক্ষল কাবা ১৪৫ 


প্রহলাদের গ্তায় ভক্ত এত কষ্ট পাইল কেন? প্রশ্বটি উপলক্ষ করিয়া প্রথমে 
কিছু তর্ক হইল এবং সছুত্তরদানে অক্ষম গুরু প্রীমন্তকে “জারজ” বলিয়া গালি 
দিলেন। অপমানিত শ্ত্রীমন্ত অভিমানে বাড়ীতে ফিরিয়া কাহ্াকেও কিছু না 
বলিয়া ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া পড়িয়া রহিল এবং আহার-নিদ্রা ত্যাগ 
করিল । মাতা, বিমাতা ও দুর্বলা দাসীর অনেক অন্নরোধ উপরোধের পর 
বালক দ্বার খুলিল এবং মাতাকে পিহাব কথা জিজ্ঞাসা করিল। তাহার 
পিতা ধনপতি এই নগরের রাজ্তাদেশে বাণিজ্ঞা করিতে স্রপী্বকাল যাবং 
বিশ্বসঙ্কুল সমুদ্রপথে সিংহল গিয়াছেন এব' ভাহাব ফিরিবার সময়ের কোন 
নিশ্চয়তা নাই ইহা শ্রীমন্ত জানিতে পারিল। তখন এই আত্মবিশ্বাসী ও 
দুচিন্ত বালক পিতার সন্ধানে এই বিপজ্জনক সমুদ্রে যাইতে অভিলাধ 
জানাইল। মাত! ও বিমাতার কোন মন্ববোধ € ভীতিপ্রদশনেহ বালকের 
মতের পরিবর্ঠন হইল না। এক শুহদিনে পিতার খোজে শ্রামস্ত সাতডিঙ্গ। 
মধুকর নিয়। সমুদ্রে ভাসিল। পিতার ম্যায় শ্মন্তও পথে “কমলে-কামিনী” 
দর্শন করিল। পিতা ধনপতির গ্যায় পুত শ্রামন্ত৫ সি'হল-রাজকে এই অন্তত 
দৃশ্য দেখাইতে অপারগ হইল । এইবার অতিক্রুদ্ধ সি'হল-রাজ শ্রামজের 
প্রাণ-দণ্ডা,দশ দিয়া মশানে পাঠাইয়া দিলেন । বিপন্ন শ্রামন্ত তখন চৌব্রিশ 
অক্ষরে চণ্ডী দেবীর স্ব করিতে লাগিল € ভক্তি-গদ্গদ চিনে পিতামতাকে 
জীবনের শেষমুহৃত্ডে অশ্রপাত করিতে করিতে স্মরণ করিল। দেবী 
চণ্তী ভক্ত শ্রামস্তের স্তবে সন্ধষ্ট হইলেন । তখন দেবীর ডাকিনী-যোগিনা 
রাজসৈম্যগণকে প্রহারে জ্জ্ডঞরিত ৪ বধ করিয়া শ্রানস্থকে উদ্ধার করিল। 
ইহার পর পিতা-পুত্রের পরিচয় € মিলন হইল এব: ধনপততি চন্তী দেবীর 
পূজা করিলেন। দেবীর কোপে অতিমাত্র ভীত রাজা দেবীর আদেশে 
পিতা-পুত্রকে মুক্িদান করিলেন । দেবীব কৃপায় শ্রীমন্ত এইবার রাজাকে 
“কমলে-কামিনী” দর্শন করাইল। এই দেবীমৃত্তি দর্শনে সকলেই কৃতার্থ 
হইলেন। অতঃপর সি-হল-রাজ নিজকল্যা সুশীলাকে শ্রামন্তের সহিত বিবাহ 
দিলেন এবং পিতা ও পরীসহ শ্রীমন্ত নিরাপদে স্বদেশে ফিরিল। উজানি-রাজ 
ধনপতি এবং শ্রীমস্তের সমুদ্র যাত্রার সমস্ত আপদ-বিপদের € তৎসঙ্ষে “কমলে- 
কামিনী” দর্শনের কথা শ্রবণ করিয়া এই বিস্ময়কর দেবীমুত্তি দেখাবার জন্ 
তাহাদিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়া বসিলেন । এইবারও দেবীর কপালাভ 
হইল । দেবী উজ্জানি-রাজকেও দয়া করিয়া দর্শন দিলেন। উজ্ানি-রাজ 
বিক্রমকেশরী ইহাতে অতিমাত্র সন্তষ্ট হইয়া ভ্রমনের সহিত স্বীয় কল্টার বিবাহ 
0. 7, 101--১৯ 


১৪৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


দিলেন । চণ্ডী দেবীর আশীবর্বাদে ধন্য এই বণিক পরিবার কিছুদিন আনন্দ 
সাটাইলে সময় মত দেবলোকের মধিবাসিগণ পুনরায় দেবলোকে প্রয়াণ করিল' 
চণ্তী দেবীর পৃজাও মর্ঠো প্রচার লাভ করিল। এইন্যানে ধনপতি সদাগরের 
উপাখানের পরিসমাপি হইল 1 


ঞ আভপয় চত্তী-ষঙ্জলের মুখ) মুখ কবিগ্ণণ ও াহাদের কাবা সন্থক্কে একে একে উল্লেখ কর! বাইতেছে। 
হনসা-হঙ্গলের ভা চণ্ী-হ্ষলের কহিও আনেক । কবি, গায়ক, কবি-গান্রক ও লেখকের নাম অনেক লমক 
বিশ্রিত হইয়। জাঙে । ইহাদের সংখ।াও একশতের উপরে হইলে বলিয়া অনুমান হয়। কোন সময়ে মক্গল- 
কাধোছ "চণতী মল” শাখা বে লবিশেষ সমৃদ্ধ এবং স্হপ্রেণীয় বিশেষ প্রিয় লর্জীতময় ও বর্ণামূলক মাহিত্য ছিলাবে 


পরিগশি্ধ ছিল ভাছ।তে কোন লঙ্গেছ নাউ । 


চতুর্দশ অধ্যায় 
চন্তী-মঙ্গলৈর কবিগণ 


(১) মাণিক দত্ব-_মাণিক দন্বের পরিচয় বিশেষ কিছু জানা হায় না। 
এই কবির সময় গৌড়ের শ্তবিখাত দ্বাববাসিনী ভদবীব পৃভা খুব ঘটা করিয়া 
সম্পন্ন হইত । কবির লেখার মৃধা হাহাব পর্চিয় পায় যায়। সম্ভবত: 
কবি খুষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর নধা অথবা »শষ ভাগে জীবিত ছিলেন এব" 
গৌড় অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন । কবি মাণিক দত ঠাহার পুথিতে যে শি 
তত্বের বর্ণনা দিয়াছেন তাহা আনেক পরিমানে কামাই পণ্ডিতের স্মটিততের 
অনুরূপ | এই বর্ণনার মধো অনাড়া বা ধশ্-ঢাকুব € তাহার বাহন উল্লকের কথা 
আছে। বেদ €& পুরাণবণিত সষ্টিতবের সঠিঠ হিন্ট-বৌদ্ষনির্বিবশেষে ধম 
পৃূজকগণ, নাথ-পন্থীগণ, মনসা-পৃভ্ভ কগত, চত্তী-পৃজক্গণ ৬ মন্বান্ট লৌকিক 
ধাশ্মের সেবকগণ বলত স্টিতন্বের বিশেষ সাদশ্া দেখিতে পাণ্য়া যায়। চত্তী- 
মঙ্গলের করি মাণিক দন্ত এব ছ্িজ জনাদুল, মপসা-মঙ্গলের কবি কাণা 
ভরিদত্ত অথবা নারায়ণ দেবের প্রায় সমনসাময়িকত হইতে পারেন শুঙ্গা 
পুরাণের কবি খুঃ ১”ম ৪ ১ শ শতাবীবর লাক হালে রামাই পণ্ডিতের 
সময়ের স্ষ্টিতকের ধাবণা পরব করি মাণিক দত্তের চন্তীকাবাকে প্রভাবিত 
করিয়া থাকিবে । মানিক দু বণিত শগ্টিতহ নি্পকপ 2 

“অনাছোর উৎপভি জগত সংসারে । 

হস্তপদ নাহ ধন্মের এমে নিরাকাবে। 

আপনে ধশ্ম গোসাঞ্ি গোলোক দিয়াহল 

গোলোক ধেয়াইতে পাশ্নের মুত সিল । 

আপনে ধশ্ম গোসাঞ্জ শুশ্বা ধেয়াইল। 

শৃন্বা ধেয়াইীতে ধন্মের শরীর হইল ॥ 

আপনে ধশ্ম গোসাঞ্জি যৃহিত ধেয়াইল: 

যুহিত ধেয়াতে ধর্মের দুই চক্ষু হইল 

জন্ম হৈল ধণ্ম গোসাগ্চি গুণে অন্থপানা । 

পৃথিবী জিয়া ঠেহো রাখিবে মহিমা ৪৮ ইত্যাদি । 
-মাণিক দন্তের চণ্তী-কাব্য। 


১৪৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


মাণিক দত্তের ভপিতা এইরূপ £- 
“দেবীর চরণে মাণিক দত্তে গায়। 
নায়কের তরে হুর্গা হবে বরদায় ॥৮ 
__মাণিক দত্তের চণ্তী-কাব্য। 


(১) দ্বিজ জনার্দন_-দ্বিন্ত জনাপ্দন সম্ভবতঃ ত্রিপুরার অধিবাসী ছিলেন 
(75005 ০1173506511 1-2760826 & 15116180016, 0 1005)। দ্বিজ জনার্দন 
রচিত চণ্তীকাব্য মাণিক দ্ধ রচিত চণ্তীকাবোর ম্যায় আকারে ক্ষুদ্র । দ্বিজ্ত 
জনার্দনের পুথিকে “কাব্য” না বলিয়া “ব্রতকথা” বলিলেও চলিতে পারে । 
ইহাতে বিষয়বন্থ অতিসংক্ষেপে বগিত হইয়াছে । এই ছুই কবি লিখিত “ত্রত- 
কথা” অথবা কাবা শতাব্দীর পর শতাব্দী ভক্ত কবিগণের অক্রাস্ত শ্রমের ফলে 
বৃহদাকার ধারণ করিয়। সুন্দর কাবো পরিণত হইয়াছিল । দ্বিজ জনার্দন ও মাণিক 
দত্তের মূল পুথি দুইটি তো পাওয়াই যায় না, এমনকি ইহাদের রচনা যে সব 
পুথিলেখক নকল করিয়া সংরক্ষিত করিয়াছিলেন তাহাও এখন ছুপ্প্রাপ্য । ছক্ত 
জনার্দনের পুথিতে কালকেতুর গুক্তরাটে রাজাস্তাপন ও কলিঙ্গরাজের সহিত 
যুদ্ধের কথা নাই। দ্বিজ জনার্দনের রচনা এইরূপ £ 


(ক) “নিহ্া নিতা সেই ব্যাধ আনন্দিত হইয়া । 
পরিবার পালে সে যে মগাি মারিয়া ॥ 
ধন্তকে যুড়িয়া বাণ লগুড় কাধেতে । 
সর্ব মগ ধাইয়া গেল বিদ্ধাগিরিতে ॥ 
বাধ দেখি মগ পলাইল ত্রাসে। 
পাছে ধাএ ব্যাধ মুগ মারিবার আশে ॥ 
বৃদ্ধ বরাহক আদি যত মুগগণ । 
মঙ্গল-চণ্ডীর পদে লইল শরণ ॥”_ ইতাছি ! 
_দ্বিজ জনার্দন রচিত কালকেতৃর উপাখ্যান । 


(খ) “মঙ্গল-চণ্ডীর বরে খুল্লনা যুবতী । 
পুত্র প্রসবিল তথা নাম শ্রীপতি ॥ 
দিনে দিনে বারে কুমার চশ্দ্রের সমান । 
শুভক্ষণ করিয়া কাঠি কৈল দান ॥” ইত্যাদি। 
_দ্বিজ জনার্দন রচিত ধনপতির উপাখ্যান 


চত্তী-মঙ্গলের কবিগণ 2 


চণ্তীমঙ্গল-কাব্যের আদিযুগের কতিপয় কৰি :_ 
চণ্তী-মঙ্গলের কতিপয় কবির বিবরণ প্রদ্ হইল । 

(৩) মদন দত্ত-_মাণিক দল্ত ও দ্বিজ্ভ জনাপ্দনের পর মদন দ্ধ নামক 
জনৈক কবিকে চণ্তী-মঙ্গল কাবোর তৃতীয় কবি বলা যাইতে পারে। একট 
কবি সম্বন্ধে সবিশেষ কিছু জানা যায় না। ইনি খু: ১৪শ কি ১৫শ শতাকীতে 
জীবিত থাকিতে পারেন। এই কবির পর উল্লিখযেগা পরি মুক্তাবাম সেন 

(*) মুক্তারাম সেন-_মুক্তাবাম সেনেব নিবাস ছিল চট্টগ্রাম জেলার 
অস্তর্গত দেবগ্রাম (দেয়াক্) নামক গ্রাম ইহার অপর নাম "আনোয়ারা ৮ 
ইহার চণ্তী-মঙ্গল প্রণীত হওয়ার কাল ১২৭৭ খুষ্টাক ( ১৩৬৯ শক মুক্াবাম 
সেন জাতিতে বৈদ্য ছিলেন এবং ভাহার পুথিক নাম পসারদা মঙ্গল এই 
কবির লেখাতে সংস্কতপ্রভাব অল্প এব বর্ণনা বেশ জাদয়গ্রাহী । যথ, 


কালিদহে 


"কালিদহে শুভ মাথা কমালেন বন 
ততপবি মাহেশ্ববী কুমারাববন।, 
অবহেলে গজ গিলে হেবিযা অবলা 
ক্ষেনণে ক্ষেণে ক্ষে৭দে পেলে অভিশয় চপলা। 
কোনখানে বাস সনে মষে করে কেলি 
ফণা সঙ্ষে ভেক রঙ্গে বে একুচেলি। 
ব্যাত্র চাঞ্জে মুগে যাহ পুছএ কুশল 
তথাপিয় কারে কেহ নাতি করে বল 
গ্রহ খু কাল শশী শকু সুভ ডালি, 
মুক্তারাম “সনে ভাণে ভাবি হবানী ৪ 

- সুক্রারাম সেনের চত-নঙ্গল কাবা 


খাগ্ঠ ও খাদকসম্পক্ষিত পশুদের উল্লিখিত মনের মিলস্চক বণনা অনেক 
পরবস্তী কালে ভারতচন্দ্রের “অন্নদামঙগলে প্রা হওয়া যায় 

(৫) দেবীদাস সেন-_'ক) ইনি চশ্তী-মঙ্ষলের অল্যাতম প্রাচীন কৰি 
এই কবির সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না) 

(৬) শিবনারায়ণ দেব_ (খ) চণ্তী-মঙ্গলের একজন প্রাচীন কবি। 
এই কবি ও ইহার কাবা সম্বন্ধেও সবিশেষ কিছু জানা যায় না। 


১৫5 প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


(৭) কীন্তিচন্দ্র দাস-_(গ) ইনিও চণ্তী-মঙ্গলের একজন প্রাচীন কবি 
এবং বিশেষ বিবরণ অজ্ঞাত। 

(৮) বলরাম কবিকল্কণ_-(ঘ) কবিকম্কণ মুকুন্দরাম চক্রবন্তীর পৃকের 
বলরাম কবিকন্কণ বলিয়া অপর একটি চণ্ডী-মঙ্গলের কবির অস্তিত্বের খবর 
পাওয়া যায়। উপাধিটি সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও মতান্তরে দেখা যায় 
সুকুন্দরামের ম্যায় এই কবিরও “কবিকম্কণ” উপাধি ছিল। মুকুন্দরামের 
একটি প্ুথির বন্দনাপত্রে উল্লিখিত আছে--“গীতের গুরু বন্দিলাম 
শ্রীকবিকম্কণ”। এই কবি খলরাম মুকুন্দরামের শিক্ষা্ডর ছিলেন বলিয়া 
অনুমিত হন এবং ইহার রচিত চণ্তী-মঙ্গল মোদিনীপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছিল । 
এক্টরূপ আনুমান করাত বোধ হয় অসঙ্গত নয় যে “গীতের গুরু” কথাটিতে 
বলরাম কবিকক্ষণকে চস্তী-মঙ্গলৈর আাদি কবি বুঝাইতেছে। ত্তীঙ্কার পৃর্বে্র 
চণ্তীর কাহিনী সম্ভবতঃ শুধু ছড়ার আকারে নিবদ্ধ ছিল । উহা ষোল পালায় 
আট দিন গান করিবার উপযুক্ত তখনও হয় নাই । 

(৯) দ্বিজ হরিরাম (5) দ্বিজ্ত তরিরাম কবিকক্কণ মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী 
কবি বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ও প্রাচ্যবিখামহাণব নগেক্দ্রনাথ বন্সু মহাশয় 
মত প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ হইলে এই কবি মাধবাচাধোরও পূর্বববস্তী 
হওয়াই সম্ভব। ডাঃ দানেশচন্দ্র সেনের মতে “কবিকম্কণের কবিহ যে সকল 
উপাদানে পুষ্ট হইয়াছিল, সেই সকল উপাদান অপেক্ষাকৃত অমাজ্ডিতভাবে 
মাধবাচাধা « হরিরামের কাব্যে দৃষ্ট হয়।” এই কবি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 
জানা না গেলে তাহার রচনার নমুনাদৃষ্টে মনে হয় কবির রচনা মাধবাচাধা ও 
মুকুন্দরামের রচনার সহিত একসঙ্গে রাখিবার উপযুক্ত । ছিজ হরিরামের 
রচনার স্থানে স্থানে মুকুন্দরাম অথবা মাধবাচাধোর রচনার বিশেষ সাদশ্ঠ 
দেখ। যায়। উদাহুরণন্বরূপ ব্যাধ-ভবনে চণ্তীর আগমন ও পরিচয়ের কাহিনী 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। দ্বিজ হুরিরামের নিয়লিখিত ছত্রগুলির সহিত 
অপর কবিদ্ধয়ের বর্ণনামূলক ছত্রগুলি তুলনা করা যাইতে পারে । যথা, 

"যুক্তি করি মহাবীর লয় ধন্থুঃশর | 
বাণ যুড়ি বলে রাম! পালায় সন্বর ॥ 


ক) (প) ও (গ। চিছ্িতি কবিতার সন্বন্ধে ডাঃ ফীনেশচ্ সেনের 171১৮০7১০01 078৭17 17784485 
২7761 1710615001৩ অস্ত উল্লেখ পাওয়া হায়। 

(ছ) সাহিতা-পরিবং পত্রিক।, ১৩৪২, আাহণ, মহেত্রনাখ বিভ্ভানিখি লিখিত প্রবদ্ধ অস্্রৰা। 

(6) দ্ধিজ হয়িরামেন চ্তী-বক্গলের একখাদি পুখি প্রাচাহিস্তামহার্শয নঙ্গেপ্রুনাথ বনু সহাশয়ের নিকট ছিল। 
এই পুথি অকলের তারিখ ১*৮* বাক্ছালা সন। 





চণ্তী-মক্ষলের কবিগণ 


নহিলে বিন্দিমু আজ্তি ঠেকিল বিপাকে । 

এত বলি মঙ্াবীর টানিল ধনুকে ॥ 

আকর্ণ পুরিল বাণ ন৷ ছুটিয়া যায়; 

চিত্রের পুতলী চৈল মহ্ভাবীর কায় ॥ 

মুখে না নিঃসরে বাণী রহিল চাহিয়' 

নিঃশক ফুল্পরা হৈল পতিবে দেখিয়া । 

মহাবীবে দেখি চশ্ী মুচকি হাসিয়া 

কহিতে লাগিলা মাতা কপট ছািয়।॥” ইত্যাদি 


১৫১ 


_দ্ধিজ্ত হরিবামের চত্বীকাবা। 
দ্বিজ হরিবাম একখানি মনসা-মঙ্গলও রচনা করিয়াছিলেন: 

(৯) মাধবাচাধ্য - মা্বাচাধোর চণ্ডীকাবোপ লাম “সারদা-চবিত"। 
কবি মাধবাচাধা ময়মনসিংহ £জলাবর মধিবাসা গিলেন ; ঠহার পৃর্বনিবাস 
পশ্চিম-বঙ্গেব ত্রিবেণী ছিল। ভাঙার রচিত অঙ্গলকানা পানে ভালা 
যায় যে তিনি “ইন্দুবিন্তুবাণধাভা” শকে অর্থাং ১৫০১ শক আথবা ১৫৭৯ 
খষ্টাকে তাহার চণ্তীকাবা রচনা করেন! এইরূপ হনশ্রুতি যে তিনি 
ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণ-পূর্ববাঞ্চলে অর্থাং বহমান কিশোরগঞ্জ মহকুমার 
ন্তর্গত একটি গ্রামে আসিয়া স্বীয় বাসগ্ান নিশ্মাণ করেন এষ গ্রামের 
প্রাচীন নাম *ন্যানপুর" । নবীনপুর ) « বর্ধমান নাম গৌসাইপুর এবং গ্রামটি 
হমঘনা নদীর তীরে অবস্থিত! মাধবাচাধোর পিতার শান পরাশব, পিতামক্ের 
নাম ধরনীধর বিশাবদ € একমাত্র পুত্রের নাম জয়বামটন গোস্বামী ছিল। 
কবি আত্মপরিচয় এইরূপ দিয়াছেন £ - 

“পঞ্চগৌড নামে স্থান পৃথিবীর সাব 
একাববর নামে রাজা অঞ্জন অবতার ॥ 
অপার প্রতাগী রাজা বুদ্ধে বহুম্পতি 
কলিষুগে রামতুলা প্রজা পালে ক্ষিতি। 
সেই পঞ্চগৌড় মধো সপ্তগ্রাম স্থল। 
ব্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বঠে জল । 
সেই মহানদী তটবাসী পরাশর । 

যাগ যচ্ছে জপে তপে শ্রেষ্ঠ ছিজ্ঞবর ॥ 
মধ্যাদায় মহ্োদধি দানে কল্পতরু 
আচারে বিচারে বুদ্ধে সম দেবগুরু ॥ 


প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোোর ইতিহাস 


ঠাহার তন্ুজ আমি মাধব আচার্য । 
ভক্তিভরে বিরচিন্থ দেবীর মাহাত্বা ॥ 
আমার আসরে যত অশুদ্ধ গায় গান। 
তার দোষ ক্ষমা কর কর অবধান ॥ 
শ্রতিতালভঙ্গ অন্য দেষ না নিব! আমাব। 
তোমার চরণে মাগি এই পরিহার ॥ 
ঈন্দুবিন্বুবাণধাতা শক নিয়োজিত । 
দ্বিজ্জ মাধবে গায় সারদা চরিত ॥ 
সারদার চরণ-সরোজ মধু লোভে । 
দন্ত মাধবানন্দে অলি হয়ে শোভে |” 
_ মাধবাচাধোর সারদা-চরিত বা চণ্তীকাবা । 
মাধবাচাধোর উক্তি অন্তসারে তাহার চশ্তীকাবা প্রণয়নের কাল ১৫৭৯ 
ধুষ্ঠাদ ধাধা হইলে এই কবির পুথি মুকুন্দরামের চশ্ীকাবোর অস্ততঃ দশ 
এগার বৎসর পুর্কেষে রচিত হইয়াছ্িল। মুকন্দরামের দামুন্যাগ্রাম তাগের 
সময় ১৫৭৭ খুষ্টাবর হইলে তাহার আম্কত: এগার কি বার বংসর পরে 
চণ্তী মঙ্গলের পুথি রচনা সম্পূর্ণ হবার কথা । এই হিসাবে ১৫৮৮ কি ১৫৮৯ 
খৃষ্টান মুকুন্দরামের পুথি রচনার কাল অনুমিত হয়। 
স্ততরাং মাধবাচাধা মুকন্দবামের পৃর্বববন্তী কবি। বাঙ্গালার পুর্ব প্রান্তের 
কবি মাধবাচাধা পশ্চিম প্রান্তের কবি মুকুন্দরামের সহিত তুলনীয় । এস 
দূরবস্তী হষ্টজন কবির প্রাচীনকালে পণস্পরের সান্িধো আসা সহজ ছিল না 
এবং একজনের লেখার সহিত যে অপরজন পরিচিত ছিলেন তাহারও কোন 
প্রমাণ নাই । অথচ এই ই কবির রচনার মধো বিশেষ সাদৃশ্তটা এমনকি 
আনেক ছত্র একইরূপ রহিয়াছে । চইক্তনই শক্তিশালী কবি। এই তুই কবিষ্ট 
মার কোন কবির (যেমন বলরামের ) আদর্শ কিছু পরিমাণে হয়তো গ্রহণ 
করিয়াছিলেন বলা যায়। কিন্ত মাধবাঢাধা ও মুকুন্দরামের চণ্ডী ছইখানি তুলন! 
করিলে মনে হয় যেন অন্তান্ত কবির মধো মাধবাচাধা অস্কিত চিত্রগুলির নিকট 
মুকুন্দরাম অনেক পরিমাণে খণী। পৃর্বববত্রণী কবিগণ মক্ষিত চিত্রগুলি মুকুন্দরাম 
শোধন করিয়া তাহার অতুলনীয় কাবা বচনা করেন বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র 
সেন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । 
মাধবাচাধা অসাধারণ কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি স্ত্ী-চরিত্র 
অন্কনে পটুতা দেখাইলেও মুকুন্দরামের অস্কিত ফুল্পরা, লহুনা ও খুল্লনা প্রভৃতির 


৮৫১ 


চত্তী-মঙ্গলের কবিগণ ১৫৩ 


গ্ঠায় উহা তত বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। ভবে পুরুষ-চরিত্রগুলি মাধু কবি 
মুকুন্দরাম বমিত চরিব্রগুলি অপেক্ষা অধিক বলিষ্ঠ করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। 
মাধু কবির “কালকেতু” মুকুন্দরামের “কালকেডু” অপেক্ষা অধিক পৌরুষ 
দেখাইয়াছে। মুকুন্দরাম যতটা বিস্তুতভাবে চবিতরগুলি অস্কিত করিয়াছেন 
মাধু কবি হয়ত তাহ করেন নাই । আবার ভাড দত্তের ম্বায় খল চিক চিত্রণে 
মুকুন্দরামের কৃতি বোধ হয় মাধবাচাধা অপেক্ষা অল্প । কিন্তু অন্ত কথায় শঠ 
মুরারী শীলের যে জীবন্থ চিত্র আমবা যুকুন্দরামের পুথিতে প্রাপু হই মাধু কবির 
পুথিতে তাহার একেবারেই উল্লেখ দেখিতে পাই না।  মাধবাচাযা খল মুরারী 
শীলকে তাহার রচিত কাবা হইতে একেবারে বাদ দিয়া হংস্কথানে অপর একটি ভাল 
চরিত্রের স্থান করিয়াছেন । আবার উভয় কবিহ স্বাভাবিকের একান্ত অন্ুরাসী 
ছিলেন । ঘটনা! বর্ণনা, চরিত্র-চিত্রণ, স্বাভাবিক প্রভৃতির দিক দিয়া দোষগুণ 
বিচার করিলে উভয় কবির মধো মুকুন্দবাম শ্রেচতব হইলেও উভয়ের বাবধান খুব 
অল্প। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের অভিমতে শমূকুন্দরামের প্রতিভা প্রথম শ্রেণীর 
কবির, মাধবাচাধা দ্বিতীয় শ্রেণীব কবিগণের সঙ্গে প্রতিচিত হইবার যোগাপ। 
ইহ ছাড়া তাহার মতে “মুকুন্দ স্বভাবের নিত ঘরের কবি, মাধ ৫দপেক্ষা ক্ষমতায় 
অল্প কিন্ত তীহারও স্বভাবের প্রতি স্থিব লক্ষা |” ডাঃ সেনের কবিছয় সম্বন্ধে এই 
সমস্ত অভিমত মূলাবান সন্দেহ নাই | তবু বলিতে হয়, মুকুন্দবামের প্রতি 
গুণগ্রাহিতা দেখাইতে যাইয়া তিনি মাধবাচাধা সমন্ধে যেন তভটা স্বিচার 
করেন নাই | মাধবাচাধা *শ্দিভীয় শ্রেণাক করি এব, মুকুন্দরাম অপেক্ষা 
“ক্ষমতায় অল্প” ডাঃ সেনের এই মম্ভবা দুইটিতঠ মাধ কবির ভণ্ুগাণ সক্যষ্ট 
হইবেন কি নাজানি না। কালকেতু ব্যাদে বাজোর মন্্িটিতে উভয় কবিরই 
স্বাভাবিকনের দষ্টি তুলারূপ কুটিয়া উঠিয়াছে! দুজনেরই বর্ণনার মধ 
মুকুন্দরামের বর্ণনা অধিকতর সুন্দর বলিয়া ডা; সেন য় মগ্থুবা করিয়াছেন তাহা 
সকল স্থান সম্বন্ধে কতদূব সমর্থনযোগা বলা মায় না। স্বাভাবিকের দিক দিয়! 
নিয়ে উভয় কবির রচিত কতিপয় ছত্র দ্ধ 2 হইল। 


কালকেতু ব্যাথের বাল্য-লীলা। 
“তবে বাড়ে বীরবর, জিনি মনত করিবর, 
গজশ্রগ্ড জিনি কর বাড়ে । 
যতেক আখেটি স্বৃত, তারা সব পরাড়াত, 
খেলায় জিনিতে কেহ নারে ॥ 
0. ৮. 101--২* 


১৫৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্োর ইতিহাস 


বাটুল বাশ লয়ে করে, পণ্ড পক্ষী চাপি ধরে, 
কাহার ঘরেতে নাহি যায়। 
কৃঞ্চিত করিয়া আখি, থাকিয়া মারয়ে পাখী, 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়ে যায় ॥” 
_মাধবাচাধ্যের চণ্তীকাব্য । 


“দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু । 
বলে মক গজপতি, রূপে নবরতিপতি, 
সবার লোচন সুখ হেতু ॥ 


চে ঞ চে ফু 


তুঈ চক্ষ কিনি নাটা, খেলে দাগাগুলি ভাটা, 
কানে শোভে স্ষটিক কুগুল। 

পরিধান রাঙ্গা ধুতি, মস্তকে জালের দড়ি, 
শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল ॥ 

সহিয়া শভেক ঠেলা, যার সঙ্গে করে খেলা, 
তার হয় জীবন সংশয়। 

যেজন আকুড়ি করে, আছাডে ধরণী ধরেন 
ডরে কেহ নিকটে না রয়॥ 

সঙ্গে শিশুগণ ফিরে, শশার তাড়িয়ে ধরে, 
দূরে গেলে ধরায় কুকুরে । 

বিহঙ্ষন নাটলে বিদ্ধ, লতায় জড়িয়ে বাধে, 
স্কদ্ধে ভার বীর আইসে ঘরে ॥” 

_মুকুন্দরামের চণ্তীকাব্য | 


কবি মাধবাচাধোর যুদ্ধবর্ণনার কৃতিত্ব প্রশংসনীয় । ডাঃ দীনেশচন্্র 
সেনের মতে “কবি মাধু যুদ্ধ বর্ণনায় যে ছন্দ প্রবন্তিত করিয়াছিলেন, তাহার 
১৭৩ বংসর পরে ভারতচন্দ্র “অন্নদা-মঙ্ষলে” সেই ছন্দ অনুসরণ করিয়া যুদ্ধ বর্ণনা 
করিয়াছেন।” কালকেতু ও কলিঙ্গ-রাজেের যুদ্ধ বর্ণনার মধ্যে__ 


“যুঝে প্রচণ্ড ভাইয়া, কোপে প্রজ্জলিত হৈয়া, 
মার কাট সঘনে ফুকারে ।” 


চণ্তী-মঙ্ষল কবিগণ 
মাধবাচাধ্যের চণ্তীকাবোর এই সব ছাত্রের সহিত « অন্ন 
“যুঝে প্রতাপ আদিতা। 
ভাবিয়া অসার, ডাকে মার মার, 
সংসারে সব অনিভাপ ॥__ 
প্রভৃতি ছত্র তুলনা করা যাইতে পারে। 


১৫৫ 


মঙ্গলের 


০ 


(১১) কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম 


কবিকন্কণ মুকুন্দরাম চক্রবন্তী চণ্রীনঙ্ষল সাহিভোব সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ 
কবি। বর্তমান বদ্ধমান জেলাব অন্তর্গত সিলিমাবাদ পব্গণার অন্ন এ রমা 
নামক নদীর তীরবন্তী দামুহ্থা নামক গ্রামে ববির বাসন্ভমি ছিল।১ এই গ্রামে 
কবি সাতপুরুষ যাবৎ বাস করিয়া আসিতেছিলেন | ইহা খুষ্টিয় ষোড়শ শতাব্দীর 
কথা । বাঙ্গালা দেশে মোগল রাজহেব প্রারান্ মামুদ সরিফ নামক স্যালীয় 
রাজপুরুষের ( ডিহিদার ) অভ্যাচাবে কবিকে গ্রাম তাগ করিতে হয়। অতঃপর 
কবি নানারূপ ছুঃখকষ্টের ভিতব 'দিয়। নদী-পথে হমদিনীপুর জেলার অন্র্গত ও 
বর্তমান ঘাটাল থানার অধীনস্থ আবডা বা আক্ডা-ব্াক্ষণঞন্টনি নানক গ্রামের 
ব্রাহ্মণ জমিদার রাজা বাঁকুড়া রায়ের শরণাপন্ন হন।* এইট রাজার আশ্রয়ে 
থাকিয়া এবং তংপুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হইয়া কবি ষ্টার অমর 
গ্রন্থ চণ্ডীকাবা রচনা কবেন। মুকুন্দরামেক বাশ পরিচয় এইরূপ । কবির 
পিতার নাম হৃদয় মিশ্র ও পিভানহের নাম জগন্পাথ মিশ্র । কবির আরও দুষ্ট 
ভ্রাতা ছিল। তাহার জোচ শ্রাতার নাম কবিচন্দ্র ( সম্ভবত: “গঙ্গাবন্দনাপ্র 
কবি নিধিরাম ) ও কনিচত্রাতার নাম রামানন্দ । কবির মাতার নাম স্কিল 
দৈবকী ও কবির পুত্রের নাম ছিল শিবরান* | উহা ছাড়া কবির পুত্রবধূর নাম 
ছিল চিত্রলেখা, কন্যার নাম ছিল যশোদা ও জ্ঞানানভ্ভার নান ছিল মহেশ | 
ইহা আমরা কবির আয্মবিবরণী পাঠে জানিতে পারিয়াছি । 





(১) যুকন্পরামের বংশধরগণের বর্ধমান বাসস্থান ঢা: দীনেশচশ্র সেনের মাম হ্ধজান জেলার রানা খানায় 
অব্বর্গত ছোটনৈবান নামক গ্রাম । সঙ্কেক্রনাগ বিভানিধি মন্ধাপয়ের মে তারা এখন জিন স্বানে বসবাস 
করিতেছেন ; উদ (ক) বঞ্ঠমানের অন্র্গত দামুস্তা গ্রাস, (প. মেদিনীপুরের অন্ুগত বীরমিক প্রা এবং 
(গ) হুগলীর অন্তর্গত রাধাবাহতপুর গ্রাম! - সান্ছিঙ্গাপরিষং পত্রিকা, ১৩০২, লাবপ। 

(২) রহুনাথ রায়ের বংশ্ধরগণের বর্ধমান বাসস্থান আরড়া গ্রামের ছুট কোশ দূরব্ী সেনাপতে নামক 
গ্রামে । ইছাছের পূরেধর জজিদারি ও প্রতাপ আর নাই। 

৩) অতান্তরে জছযোধারাষ ("লাভাকর্ণ প্রশেত1) । 

(৪) বিভানিষি মহাশয় বলেন ঘে কষির শিবরাম ভিন্র পর একটি পুজ ছিল, তাহার নাষ পঞ্চানন) 


১৫৬ প্রাচীন বাঙ্জালা সাহিত্যের ইতিহাস 


কবির মায্মবিবরণী হইতে কবি মুকুন্দরাম সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা 
যায়। কিন্তু হুঃখের বিষয় উহা বিভিন্ন পুথিতে বিভিন্ন আকারে রহিয়াছে । 
এই উপলক্ষে উল্লেখযোগ্য ছুই পুথির ছাপা সংস্করণ বঙ্গবাসী প্রেস ও কলিকাতা! 
বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত গ্রন্থদ্ধয়। কঙল্সিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সংস্করণে 
অক্ষয় সরকারের সম্পাদিত গ্রন্থ, কায়েখি গ্রামে প্রান্ত পুথি ও বঙ্গবাসী 
প্রেসে মুদ্রিত পুথি হইতে পাঠাস্তরগ্চলি পাদটাকায় দেওয়া হইয়াছে। 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে মুদ্রিত মূল পুথি সম্বন্ধে সম্পাদকগণ দাবি করেন ষে 
উহা কবিকম্কণ মুকুন্দরামের স্বহস্তুলিখিত, অথবা কতিপয় কণ্তিত ও পরিবন্তিত 
অংশে কবির হস্তচিহ্ন বর্তমান রহিয়াছে । বিশেষতঃ ভাহার পুত্র শিবরামকে 
বরা গাজী নামক রাজ্পুরুষ যে ভুঁমিদানপত্রখানি দিয়াছিলেন তাহা এই 
পুথিখানার মধ্যে পাওয়া গিয়াছে । পুথিখানা কবিস্তাপিত সিংহবাহিনী 
নামক ছর্গামৃন্তির পাদপীঠে সিন্দুরলিপ্ত অবস্থায় তাহার স্বগ্রাম দামুন্যায় রক্ষিত 
হইয়া আসিতেছে । এত প্রমাণ সবেও পুধিখানা মুকুন্দরামের স্বহস্তলিখিত 
নাও হইতে পারে। এই' বিষয়ে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে । 
কবির বংশধরগণ পরবন্থীকালে অপর কোন লেখক লিখিত কবির পুিকে 
প্রামাণিক করিবার চেষ্টায় উল্লিখিত দলিলটি রাখিয়াছিলেন কিনা কে জানে । 
হাতের লেখারও নিশ্চিত প্রমাণ কিছু নাই । ইহা অন্রমান মাত্র । 

মুকুন্দরামের একটি পুথির আত্মবিবরণী হইতে জানিতে পারা যায় যে 
কবির সময় রাজ! মানসিংহ ( সম্ভবতঃ বিদ্রোহ দমনে আগত অস্থায়ী ) বাঙ্গালার 
শাসনকর্তা ছিলেন । যথা__ 


“ধন্য রাজা মানসিংহ,১ বিষুরপদানুজভূঙ্গ, 
গৌড় বঙ্গ উৎকল অধীপ। 
সে মানসিংহের কালে, প্রজ্ঞার পাপের ফলে, 


ডিহীদার মামুদ সরীপ ॥”__কবিকস্কণের চণ্ডীকাব্য । 
ইহার পাঠাস্তর শেষের ছুই ছত্র এইরূপ-_ 
“অধস্ী রাজার কালে, প্রজার পাপের ফলে, 
খিলাৎ পায় মামুদ সরিফ ।” 
(১) রাজা মানসিংছ বাঙ্গালার হৃবেদায় (পাক1? ) প্রথম নিষুক্ত হন ১৫৮৯ খাবে ( আক বরের সময় )। 
তিনি ১২৮৯ খুঃ অদ্গ হইতে ১৬৫ খু: অক  আঞ্বরের মৃত, ১৭ই অক্টোবর, ১৬০৫ খ্ব:) এর পদে অধিিত 
থাকিয়া যাঙ্জাল। ত্যাগ করেন এবং জাহাজীযর় সমাট হুইযায় পর (২৪শে অক্টোবর, ১৬০৫ খুঃ অক) তিনি পুবয়ার 


দিয় হইতে বাঙ্গালা প্রেরিত হন এবং কয়েক সাপ কাধ্য করিরা ১৬০৬ খবঃ আবে বাঙগালার শুবেষারী শেষবার ত্যাক্গ 
কয়েন । ( ইকৃফল জাম] ও 3৫658:1+5 13151০75 ০1137821101 


মন্সা-মক্ষলের কবিগণ ১৫৭ 


রাজা মানসিংহ* পাঠানদিগকে শেষবার যুদ্ধে পরাজিত করিয়া 
বাঙ্গালাদেশ মোগল সাম্রাজ্যের অস্তহ্ক্ক করেন ও বারহ্ইএার বিজ্রোহ দমন 
করেন। তখন আকবর বাদলাহের কাল। এই হিন্তু রাক্তা মানসিংহ্ের 
বাঙ্গালায় অবস্থানকালে কবিকে স্থানীয় ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচারে 
স্বগ্রাম দামুন্যা পরিত্যাগ করিতে হয়। কবি হার রচিত আহ্ম-বিবরণীতে 
ডিহিদার মামুদের নিন্দা করিলেও মানসি-কের প্রশংসাই করিয়াছেন, নতুবা 
তাহাকে “বিষুপদান্জভূঙ্গ” বা পরম বৈষ্ণব আখা দিতেন না। যে কিছু 
অত্যাচার তাহা অধৃষ্টবাদী কবি রাজ্তার পাপের ফলে না বলিয়া “প্রজ্ঞার 
পাপের ফলে” বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন আপাতদগ্িতে কবির এই বিরুগ্গধস্্ী 
উক্তিসমূহ হইতে অন্থুমান হয় যে তংকালে পাঠানবাক্ততেব অবসানে মোগল- 
রাজত্ব নৃতন স্থাপিত হওয়াতে কেন্দ্রে শাসনকণ্তাটি ভাল থাকিলেও সমস্থ দেশে 
শান্তি আনয়ন করিতে বিলম্ব হ্তেছিল। ফলে তববলের উপর প্রবলের লীড়ন 
এবং নানাস্থানে স্থানীয় রাজকম্মচারিগণের অন্বায় অত্তাচার প্রাদেশিক ও 
সামরিক শাসনকর্তা দমন করিয়া উঠিতে পাবিন্েছিলেন না।  ভংকালীন 
শাসনকর্তা রাজা মানদিংহ যে শাসক হিসাবে লোক ভাল ছিলেন তাহা কবি 
মিথ্যা বলেন নাই । ইতিহাসও তাহার সাক্ষা দেয় । তখনকার দিনে যাতায়াতের 
রাস্তা ভাল ছিল না এবং সেকালের যানবাহনে দেশের একস্থান হাতে 
অন্ত স্থানে যাইতে, দূরবর্তী হইলে, দীর্ঘদিন সময় লাগিত । বিশেষতঃ পশ্চিম-বঙ্গ 
ও উড়িষ্যায় তখনও পাঠানগণ মধো মধ গোলযোগ বাধাইতেছিল এবং 
স্থানগুলি ঘন ঘন হাত বদলাইতেছিল। এই অরাজকতা ও তুর্গমতার দিনে 
ভাল রাজকম্মচারীগণের সহিত যে সব মন্দ « অভ্যাচারপরায়ণ রাজকম্মচারী 
মিশ্রিত ছিলেন মামুদ সরিফ তাহাদের একজন তবে কবি মামুদ সরিফকে 
নিন্দা করিতে গিয়া “প্রক্তার পাপের ফলে" উক্তি করিয়া একদিকে যেমন 
দেশবাসীর অদৃষ্টকে বা বিরোধিতাকে এই জন্তা দায়ী করিয়াছেন অপরদিকে 
তেমন রাজভক্তিও প্রকাশ করিয়াছেন । “অধন্্রী রাজার কালে” বলিয়া যে 
পাঠাস্তর আছে তাহা মুকুন্দরামরচিত হইলে মানসি'হ ভিন্ন অন্ত কোন মুসলমান 
শাসনকর্তার কাল অর্থ করা সঙ্গত নহে, কারণ ছররগুলি সব মিলাইয়। পাঠ 
করিলে সেরূপ মনে হয় না। কোন কোন পুরধিতে “সে রাজ। নানসিংহ্ের কালে” 
পর্য্স্ত পাঠ আছে। রাজা মানসিংহের নামের পরেই “মধম্মী রাজার” কথাটি 
ডিহিদার মামুদ সরিফের অত্যাচার প্রসঙ্গে “বিষূপদানুজকুঙ্গ” মানলিংহ ভি 
আর কোন ব্যক্তির ইঙ্গিত আছে এবং তিনি মানলিংহের পূর্ববর্তী কোন ন্ুবেদার 


১৫৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


বলিয়া মনে হয় না । এইস্থানে “অধশ্মী” অর্থ দ্ধর্ম-হীন” নহে “অন্য ধঙ্ধী” বা 
পুথির ক্ষেত্রে মুসলমান রাঁজা। এই প্রাজা” «রাজা মানসিংহ” তো নহেনই 
কোন মুসলমান শাসনকর্তা নহেন। ইহার অর্থ যাহার রাজত্ব স্ৃতরাং 
বর্তমান ক্ষেত্রে “মোগল বাদসাহ আকবর”। জানি না এইরূপ অর্থ ঠিক 
হইল কিনা । নহৃব। এক ছত্রে রাজা মানসিংহের নাম এবং পরের ছত্রেই 
ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মভে এই রাজার পূর্ববব রী “হুসেনকুলি থা” অথবা 
“মজঃফর খা” নামক শাসনকর্তাদ্বয়ের কাহাকেও ইঙ্গিত করা কিরূপে সম্ভব 
হইতে পারে? আমরা তে। জানি মানসিংহের অবাবহিত পূর্বে কিছুদি:নর 
জন্য আজিজ খান ও তৎপূর্বেরব রাজা টোডরমল্প বাঙ্গালার পাঠানদিগকে 
দমন করিতে ও বাঙ্গালা শাসন করিতে মোগল বাদসাহ আকবর কর্তৃক 
প্রেরিত হন। 
কবিকম্কণের বং'শ-পরিচয় সম্থন্ধে ঘুই একটি কথা বলা আবশ্যক । কবির 
পিতামহ জগন্াথ নিশ্র সম্বন্ধে মাম্মবিবরণীতে দুষ্ট প্রকার সংবাদ অবগত হওয়া 
যায়। কোন আত্মবিবরণীশে আছে জগন্নাথ মিশ্র “মীন-মাংস” ত্যাগ করিয়া 
ছিলেন এবং তিনি “মস্্জপি দশাক্ষর” গোপাল আরাধনা করিতেন। আর এক 
বাদ *মহামিশ্র জগন্নাথ একভাবে পৃজিল শঙ্কর” । ইহা ভিন্ন বশ-পরিচয় 
এইরূপ বণিত আছে। 
“কাঙারী কুলের আর, মহামিশ্র অলঙ্কার, 
শবককোধ কাবোর নিদান। 
কয়ড়ি কুলের রাজা, স্ুকৃতি তপন ওঝা, 
তস্য স্থৃত উমাপতি নাম ॥ 
তনয় মাধব শন্ম।, সুকৃতি স্বকৃতকণ্মা, 
* তার নয় তনয় সোদর। 
উদ্ধরণ, পুরন্দর, লিত্যানন্দ, সুরেশ্বর, 
বান্ুদেব, মহেশ, সাগর ॥ 
সর্ধেশ্বর অনুজাত, মহামিশ্র জগন্নাথ, 
একভাবে পৃজিল শঙ্কর। 
বিশেষ পুণোর ধাম, স্থধন্য হৃদয় নাম, 
কবিচন্দ্র তার বংশধর 1 
অনুজ মুকুন্দ শর্মা, সুকৃতি স্ুকৃতকণ্মা, 
নানা শাস্ত্রে নিশ্চয় বিদ্বান । 


মনসা-মঙ্গলের় কবিগণ 
শিবরাম বংশধর, কপাকর মহেশ্বর, 
রক্ষ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ান ॥” 

_মুকুন্দরামের চণ্ডী কাবো আখ্মবিবরণী | 

কবিকস্কণের পিতামহ ভগন্সাথ মিশ্র খুব সম্ভব ইনটৈতনদেবের সমসাময়িক 

ছিলেন এবং জগন্নাথ মিশ্রের পরিবার স্দীর্ঘকাল যাবং শিবভক্ ছিলেন । 

কবির আত্মবিবরণীতে যেমন জগন্নাথ মিশ্রেব শিব-রককির পরিচয় পাওয়া 

যায় তেমন আত্মবিবরণীর মধো প্রথমেই স্বগ্রাম বর্ণনায় “চক্রাগিতা” 

শিবের ভক্তিভরে উল্লেখ বিশেষ লক্ষণীয় । কবির পিতামহ সম্ভবতঃ ছ্রীচৈতগ্ঠ- 

দেবের সময়ে দেশব্যাপী বৈষ্বধশ্মের প্রভাব এড্াইতে পারেন নাই । সেইজন্থ 

তিনি শেষ বয়সে “মীন-মাংস” পবিত্যাগ কবিয়া “দশাক্ষর মন্ু্জপ” ও গোপাল 
দেবতার সেবা করিতেন । 


১৪৯ 


মুকুন্দরাম লিখিত এই সমস্ত বিবরণ হইন্ে একটি সমস্যার চ্ুব 
হইয়াছে । ইহা মুকুন্দবামের ধম্মমত সঙ্গে । কবির পিহামহ তো কখনও 
শৈব এবং কখন বৈষ্ব। আবার কবি শাক্তদেলী চত্তী সম্বন্ধে গন্ধ লিখিলেও 
তাহাতে কষ্ণ-তক্কির যথেষ্ট ছড়াছড়ি পহিয়াছে ৷ এমনকি স্বগ্রাতম, স্বীয় গৃতে, 
মুকুন্দরাম প্রতিচিত “সিহবাহিনীশ নামক উত্তী বং ছুগামিব হস্তে পাশান্ধশ 
প্রকৃতি দশপ্রহরণেব স্থানে বিষ্ুর হস্থপুত শঙ্ছ, উক্ত, গদা € পদ্ম শোভা 
পাইঈতেছে । এমতাবস্থায় কলির নিজেব ধশ্মমত কি ছিল? কেহ বলেন 
তিনি শান্ত ছিলেন, কেহ বললেন তিনি বৈষল এব কেহ ঠাহাকে পঞ্চোপাসক 
বলিয়াছেন | পপর্চোপাসক" কথাটি প্রয়োগ করা চললে কিনা ভানি না। 
হিন্দুমতে শিব, স্থযা, দুর্গা, গণেশ ও বিধুং বা কুফর ভক্ত প্রায় সকলেই সর্বব 
দেবতার প্রতিই শ্রঙ্গী দেখাইয়া থাকেন । মধামুগের সাহিতো বিশিন্ন দেবতার 
নামে স্তবস্তিসমূহ এবং মাণিক গাক্ছলাব ধন্মনঙ্গালে উল্লিখিত সর্ষের বন্দন। 
ইহার অন্যতম উদাহরণস্থল | এই হিসাবে সকলেই পঞ্চোপাসক 1 কোন ধশ্ম- 
সম্প্রদায়তুক্ত হওয়ার প্রকৃত চিহ্ন দীক্ষা । এই হিসাবে কেহ শাক, কেহ 
বৈষ্ঞব ইত্যাদি । মুকুন্দরামের দীক্ষা স্থন্ধে কোন সংবাদ জানা না থাকিলেও 
মুকুন্দরামের কাবোর ভিভবে ভিনি ঠাহার পবিবার ও নিজের ধশ্মনত্তের 
যে পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় আহার পিতামহ জগকল্লাথ মিআ 
পর্যাস্ত কতিপয় পুরুষ এই পরিবার শৈব ছিল। পরে শ্রচৈতন্যাদেবের 
জীবনের আদর্শ ও তাহার ধশ্মমতের দেশব্যাপী প্রভাবের ফলে জগল্লাথ মিআ্র 
“মীন-মাংস” ত্যাগ করিয়া বৈব সম্প্রদায়ভূক্ত হন। সুতরাং কবির পিতা এবং 


১৬০ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


কবি ্বয়ং প্রথমে বৈষ্ণব ছিলেন। পরে সাংসারিক ছুখকষ্টে পতিত হইয়া 
গ্রাম ভাগ করিয়া যাইবার পথে কবি চত্তী-পৃজা দ্বারা নিজের শিশুর “ওদনের 
তরে” ক্রন্দন নিবারণ করিয়া স্বীয় পরিবারবর্গের জীবনরক্ষায় সমর্থ হন। 
বিশেষ দেবতার পুজা বিশেষ সময়ে করিবার রীতি আছে। সম্কটে 
দুর্গাপূজাই প্রশস্ত । ইহা ছাড়া, তিনি চণ্তীমঙ্গল লিখিতে স্বপ্রাদি্টও 
হইয়াছিলেন। পরে আড়রা-ব্রাহ্গণন্ূমির রাজার আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি 
চণ্তীমঙক্গল রচনা! করেন। সম্ভবতঃ এই রাজবংশও শাক্ত ছিল। কবি অবস্থা 
বিপধ্যয়ে পড়িয়া চণ্তীর সেবক হইলেও পারিবারিক বৈষ্ণবভাব ও কুচি পরিত্যাগ 
করিতে পারেন নাই । বিশেষতঃ তখনকার বিশেষ যুগে বৈষ্বধন্ম পরিত্যাগ 
করিয়া সমাজ ও ম্বদেশের সকলের সমালোচনার পাত্র হইতে হয়ত কবি 
অনিচ্ছুক ছিলেন। এইসব কারণপরম্পরা কবি শাক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও, 
অন্ততঃ শাক্ত-গ্রন্থ লিখিলেও, বৈষ্ণব মনোবৃত্তি ও রুচি পরিত্যাগ করনে 
নাই। ইহার ফলে কবিপ্রতিষ্ঠিত শান্ত দেবী বৈষ্ণব প্রহরণ হস্তে ধারণ 
করিয়া রহিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। এই বাপারসমূহের সমর্থনে বহু 
কিন্বদস্তি, বৈষ্ণব ব্যাখা, স্বপ্রাদেশ ও অলৌকিক ঘটনার বাহুলা ঘটিয়াছে এবং 
তাহা তৎকালীন অবস্থাদৃষ্টে স্বাভাবিক। শাক্ত ও বৈষ্বমতের সমন্বয় সাধন না 
করিলে কবির সমাজে বাস করাও কঠিন হইত । সর্বশেষে বলা যাইতে পারে, 
চৈতন্যোন্ঠুত সাহিত্যে ও অন্যান শাক্ত গ্রন্থগচলিতে যথেষ্ট বৈষ্ণব প্রভাব পতিত 
হইয়াছে এবং পরবপ্ধী লেখক ও গায়কগণ এই দিকে অল্প সাহাযা করেন নাই । 
স্থৃতরাং মূল পুথি কালক্রমে নৃতন ভাবধারায় সিক্ত হইবার সুযোগ লাভ 
করিয়াছে, ইহা অনুমান করা কঠিন নহে। 
কবিকম্কণ মুকুন্দরামের পুথি রচনার কাল সম্বন্ধে এই ছুই ছত্র পাওয়! 
যায় £-- 
“শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা। 
সেইকালে দিল! গীত হরের বণিতা ॥”১ 
_মুকুন্দরামের চণ্তীকাব্য। 





(১) কেছ কেছ রস “অর্থে” নয় না ধরিয়া ছয় ধরেল। তাহ! হইলে ১৫৪৪ খৃষ্টাক হয় এবং তাহা বাকুড়া 
যায়ের লময়ের আগে হইয়া! পড়ে। 

চট্টগ্রামে প্রাপ্ত একটি পৃথিতে আছে “চাপ। ইন্দু বাণ সিছধু শকনিয়োজিত 1” সিন্তুকে ইন্দু ধরিয়া কেছ কেহ 
কবি পুথি রচনার কাল ১৫১৭ শক অর্থাৎ ১৫৯৩ ৭; অন্যান কয়েন । 

আবার জর একটি পুথিতে আছে “অহ সাগর যুনিবরে”। 

এধুক্ত অন্থিকাচরণ ভপ্ত সহাশরের হতে রাজা রুমা রায়ের সমস ১৫৭৩-১৬৪৩ খু ( রাজ্য শালনকাল 1)। 


মনসাযঙ্গলের কবিগণ ১৬১ 


এই ছত্র হুইটাতে ১৭৭ খৃষ্টাব্সের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে । আড়রা 
যাইবার পথে এই ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে “দেবী দেখা দিলেন স্বপনে এবং তিনি 
কবিকে চন্তীকাব্য লিখিতে স্বপ্রাদেশ করেন । এই বংসর টোডরমল্ল বাঙ্গালার 
শাসনকর্তৃত্ব ছাড়িয়া! দিলে ন্বল্পদিনের জন্য আভিজ্ স্থৃবেদার নিযুক্ত হন। সম্ভবত: 
তাহার পরই মানসিংহ বাঙ্গালার স্বেদার হইয়া একবার আনেন। 
গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ গ্রন্থরচনার শেষে লিখিবার রীতি ছিল। সে হিসাবে 
গ্রস্থরচনার শেষে এই বিবরণ কবির লিখিবার কথা । এই অংশে রাজ! 
মানসিংহের উল্লেখ সময় নির্ণয়ের দিক দিয়া বিঃশষ অর্থপূর্ণ । রাজ্তা মানসিংহের 
বাঙ্গালায় ম্ববেদারির আমলে গ্রন্থ শেষ হইলে অবশ্বা ১৫৭৭ খুষ্টাবক্খের সহিত 
কতিপয় বংসর যোগ করিতে হয়। কারণ এই উপলক্ষে নানসি'হ অস্ত; 
ছুইবার বাঙ্গালায় আসেন । ইহার মধো সম্ভবত: ১৫৮৯-১৫৯০ খষ্টাক। মধা 
বাঙ্গালার স্ববেদার থাকিবার কালে তিনি পাঠান নেতা কতলুখানকে দমন 
করেন। পাঠান বিদ্রোহ দমন করিতে তিনি ১৫৯১ খুঃ অ: আর একবার 
সচেষ্ট হন । আবার কবির স্বপ্লাদেশের বসব, অর্থাৎ ১৫৭৭ খুষ্টাকে, বাঙ্গালায় 
“বারভূঞ্াা” রাজগণের বিদ্রোহ স্থচনা € মানসিহের আগমন হয়। মুতরাং 
এই প্রদেশের আভাম্তরীণ গোলযোগের যে পরিচয় কবি দিয়াছেন তাহা 
অতিরঞিত নহে । কবির এই পুথি শেষ করিতে মদী্থ ১-1০১ বংসর লাগিয়া 
থাকিবে বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন। ইন্না সহা হইলে তো 
মানসিংহের আমলেই উহা শেষ হয়। আমাদের তো হাই অধিক সঙ্গত 
মনে হয়। ১১।১২ বংসরের ম্যায় সুদী্ঘ সময় লাগিবে কেন বুকা না গেলেও 
অবস্থাদৃষ্টে বোধ হয় ১৫৮৯-৯০ খুঃ অং মধো তিনি এই পুথি শেষ করেন । তখন 
াহার পুত্রপৌত্রাদি জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং কগ্যার বিবাহ দিয়াছেন । সুতরাং 
তখন তিনি প্রৌট, হয়ত তাহার তখন বয়স ৫* বংসরের উপর | তিনি ১৫৩২ 
কি ১৫৩৩ খুষ্টাব্দে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর মধা ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
ধরিয়া লইলে খুব ভূল হয় না। মুকুন্দরামের সম্ভবতঃ দুই স্টীছিল, কারণ ধনপতির 
গলে লহনা ও খুল্পনার বিবাদের বর্ণনা দিতে, যাইয়া ঠিলি লিখিয়াছেন ; 

“একজন সহিলে কোন্দল হয় দূর। 
বিশেষিয়া জানেন চক্রবন্ত ঠাকুর ॥” 

এই ছত্র দুইটি দ্বার তিনি নিজ গৃহের ইঙ্গিত করিয়া খাকিবেন । কবি সদা 


ক রাজ মানাসংহ বাঙ্গালার ষাফিে নান। রাজকার্ধো লিপ্ত থাকিয়া প্রাণ: : প্রতিনিধি স্বায় বাঙ্গালা শাসন 
চালাইতেন । উছাতে জনেক সময় কুশাসনও চলিত । 
0). 0. 101--২১ 
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শান্তে পারদর্শা ছিলেন । এই বিষয়ে তাহার শিক্ষক মাণিক দত্ত নামক এক 

ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া আমরা তাহার পুথি হইতে জানিতে পারি। 

কবিকল্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্যের মধ্যে কবির অসাধারণ কবিত্বশক্তির 
পরিচয় রহিয়াছে । এমন একখানি উৎকৃষ্ট কাব্যের তিনি নামকরণ করিতে 
তুলিয়া গিয়াছেন ইহা বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই । যাহা হউক ভণিতা- 
সমূহের ভিতরে “অস্থিকামঙ্গল ভণে” কি “অভয়ামঙ্গল ভণে” কথা দুইটি এত 
অধিকবার রহিয়াছে তাহাতে মনে করিলে ক্ষতি নাই যে কবির এই ছুইটি নামের 
একটিকে পুথিটির নাম রূপে ব্যবহার করিবার ইচ্ছা ছিল। 

মুকুন্দরামের চণ্তীকাব্য তাহার সমসাময়িক কবি মাধবাচার্যের চণ্ী- 
কাব্যের কতকটা উন্নত ও বিস্তুৃততর সংস্করণ বলা যাইতে পারে । মাধবাচাধ্যের 
চণ্তী অবশ্য মুকুন্দরামের চণ্ডীর কিছু পূর্বের লেখা । আমরা উভয় কবির 
তুলনামূলক সমালোচনা মাধবাচাধ্োর চণ্ডীকাব্য আলোচনা উপলক্ষে করিয়াছি । 
মাধবাচাধোর চণ্তীর ম্যায় মুকুন্দরামের চণ্ডীর প্রভাব দেড়শতাধিক বৎসরের 
পরবর্তী প্রসিহ্ধ কবি ভারতচন্দ্রের “অন্নদা-মঙ্গল” কাব্যে দুষ্ট হয়। 

মুকুন্দরামের রচনার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কতিপয় বিষয় প্রধান; যথা__ 
(১) বাস্তবতা, (৯) চরিত্র-চিত্রণ, (৩) হাস্যরস, (8) সংস্কৃত ভাষা ও অলঙ্কারের 
প্রভাব, (৫) কবির সময়ের একটি নিখু'ত চিত্র প্রদান, (৬) দেশ ও সমাজ সম্বন্ধে 
অভিজ্ঞতা, (গ) আস্তরিকতা এবং (৮) মহাকাব্যের আদর্শে কাবা লিখিবার 
প্রচেষ্টা । 
বাস্তবধন্ঝ্ী কবি মুকুন্দরাম তৎকালীন নাঙ্গালী সমাজের সর্ববস্তর সম্বন্ধে 
অপূর্বব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন । মানব-চরিত্রের স্থুল ও সুক্ষ, ভাল ও 
মন্দ কোনদিকই কবির দৃষ্টি এড়ায় নাই। কবি তাহার কাবো পশু-পক্ষী ও 
তরু লতা পধ্যন্ত বাদ দেন নাই । মানব-চরিত্র অঙ্কনে তাহার প্রধান বৈশিষ্টা 
বাস্তবতা । কালকেতু ব্যাধের বর্ণনা ইহার দষ্টান্তস্থল। কালকেতুর বালাচিত্রে 
ঠিক ব্যাধ বালকের চিত্র দিয়াছেন, শাপত্রষ্ট দেবতা বা উচ্চতর সমাজের 
বালককে অস্থিত করেন নাই। তাহার “নাক, মুখ, চক্ষু, কান, কুন্দে যেন 
নিরমাণ, ছুই বাহু লোহার শাবল” এবং বিহঙ্গ বাটুলে বিধে লতায় সাজুরি পদে, 
স্বন্ধে ভার বীর আইসে ঘরে” প্রভৃতি উক্তি বড়ই মনোরম । কবির চিত্রিত 
ফুল্পরা, লহনা, খুল্পনা তো! বটেই এমন কি ছ্র্বলাদাসীর চরিত্র পর্য্স্ত 
কবির বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী ও নিপুণ তুলিকার সাহায্যে কিরূপ জীবন্ত হইয়া 
উঠিয়াছে! 


মনসা-মঙ্ষলের কবিগশ 
কবি তাহার কাব্যে মধ্যে মধ্যে নিজেকে ধরা দিয়াছেন । যথা,__ 
“উই চারা খাই পণ্ড নামেতে ভালুক। 
নেউগী চোধুরী নহি না রাখি ভালুক ॥”" কা: কে; উপাখ্যান । 
এই সমস্ত উক্তি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
পশুগণের ক্রন্দনের ভিতরে বনদূর্গী বা মঙক্ষলচণ্তীর সহিত ভাহাদের 
সম্পর্ক বর্ণশার ভিতর দিয়া হয়ত অলক্ষো কবি তংকালীন রাডনৈতিক 
গোলযোগ ও মাতশ্যন্তায়ের চিত্র অস্কিত করিয়াছেন । মামুদ সরিফের 


অত্যাচার বর্ণনা কেমন জীবন্ত হঈয়াছে তাহা কবির আয্মবিবরনীর ভিতর নিয়্- 
লিখিত ছত্রগুলি হইতে বেশ বুঝা যায়। 


১৬৩ 


(ক) “ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষুপদাম্বজভঙ্গ, 
ফুপদাশ্বভ 
গৌড় বঙ্গ উৎকল অরধীপ। 
যে মানসিংহের কালে) প্রজ্ঞার পাপের ফালে, 


ডিহীদার মামুদ সরিপ |” ইতাদি। 
_ গ্রন্থ উৎপত্থিব কারণ, মুকুন্দরামের চণ্তীকাবা। 


(খ) “উজির হোলো রায়জ্ঞাদা, বেপারিরে দেয় খেদা, 

ব্রাহ্মণ বৈষ্বের হলা অরি। 

মাপে কোণে দিয়। দা, পনর কাঠায় কুডা, 
নাহি শুনে প্রঙ্জাব গোহারি | 

সরকার হৈল কাল, খিলভূমি লেখে লাল, 
বিনা উপকারে খায় ধুতি । 

পোদ্দার হইলা যম, টাকায় আড়াই আনা কম, 
পাই লভা লয় দিন প্রতি ॥” ইত্যাদি । 
_মুকুন্দরামের চণ্তীকাবা (প্রস্থ উৎপন্তির কারণ )। 


চরিত্র অঙ্কনে মুকুন্দরাম যথেষ্ট কৃতি দেখাইয়াছেন । এই দিকে শ্রী- 
চরিত্র ও খল-চরিত্র অঙ্কনেই ঠাহার বিশেষ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। 
তাহার অঙ্কিত ফুল্পরা, লহনা ও দ্র্ববলাদাসী আমাদের মানসপটে চিরকাল 
জীবন্ত হইয়! বিরাজ করিবে । কালকেতুর দেবীদন্ত ও বহুমূল্য লঙ্গুরিটি হব্পমূল্ে 


শী শশী শা? 


0১) “অবর্শী রাজার কালে" পাঠান্তয। 
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ক্রয়ের লোভে মুরারী শীলের নিয়লিখিত অল্প কথা কয়টিতে প্রতারকের চিত্র 
কেমন জীবস্তভাবে সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে ! 

“সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল। 

ঘষিয়া মাজিয়া বাপা করেছ উজ্জ্বল ॥ 

রতি প্রতি হৈল বীর দশ গণ্ড। দর। 

ধানের কড়ি আর পাচ গণ্ডা ধর ॥ 

অষ্টপণ পাঁচ গপ্তা অঙ্গুরীর কড়ি। 

ংসের পেছিলা বাকী ধারি দেড় বুড়ি ॥ 
একুলে হৈল অষ্টপণ আড়াই বুড়ি। 
কিছু চালু ক্ষুদ লহ কিছু লহ কড়ি ॥” ইত্যাদি। 
__মুকুন্দরামের চণ্তীকাব্য। 


শঠ ভাড়,দাত্তের মুত্তিটা এইভাবে কবি আমাদের সম্মুখে উপস্থিত 
করিয়াছেন । যথা,__ 


“ভেট লয়ে কাচকলা, পশ্চাতে ভাড়,র শালা, 
আগে ভাড়,দত্ডের প্রয়াণ । | 

ফৌটাকাটা মহাদন্ত, ছেড়া জোড় কৌচা লম্ব, 
শ্রবণে কলম লম্ববান ॥ 

প্রণাম করিয়। বীরে, ভাড়, নিবেদন করে, 
সম্বন্ধ পাতিয়া খুড়া খুড়া। 

ছেড়া কম্বলে বসি, যুখে মন্দ মন্দ হাসি, 


ঘন ঘন দেই বাহু নাড়া ॥” ইত্যাদি। 
_মুকুন্দরামের চণ্তীকাবা। 


কবিকস্কণ মুকুন্দরাম অঙ্কিত এই খল চরিত্র ছুইটি কবি-প্রতিভার অপূর্ব্ব 
নিদর্শন এবং শাশ্বতধন্ট্ী 

কবি সংসারের ভাল ও মন্দ তুইদিক সম্বন্ধেই অপুর্ব অভিজ্ঞত1 সঞ্চয় 
করিয়াছিলেন এবং তাহাই তিনি স্বীয় অসামান্য প্রতিভাবলে বিভিন্ন চরিত্রের 
সাহায্যে যখাযথ চিত্রিত করিয়া! আমাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তিনি 
কখনও উহ! অতিরঞ্জিত করিবার প্রয়াস পান নাই। 

তখন বাঙ্গালা! সাহিত্যে সংস্কৃতের প্রভাব অনেক পরিমাণে ভাষা ও 


যনসা-মঙ্গলের কবিগণ 3 


ভাবকে পরিবপ্তিত করিতেছিল। কবির অমরকাবাখানিতে তাচ্ছার প্রচুর 
নিদর্শন বর্তমান রহিয়াছে । ততকুত ফুল্পরার “বারমাসী” বর্ণনার মধো-_ 
“ভেড়েগ্ার খাম ওই আছে মধা ঘরে। 
প্রথম বৈশাখ মাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে ॥৮- প্রভৃতি উক্তির মধো “জান 

ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ” প্রভৃতি উক্তির সন্ধান পাওয়া যায়। রূপবর্ণনার 
জন্য তিনি সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্থের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি সাস্কৃত 
ফারশী প্রভৃতি নানা ভাষায় স্থপগ্িত ছিলেন । মুসলমান সমাভের বর্ণনার 
ভিতরে তাহার আরবী ও ফারসী ভাষায় অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় 
পাওয়া যায়। 

কবির অসাধারণ সুক্ষদৃষ্টি ও রসবোধ ছিল এবং তিনি ভাড়ামো ও 
গ্রামাতাদোষ হইতে মুক্ত ছিলেন । বিভিন্নক্তাতি ও সমান্ডের বর্ণনার মাধা 
তাহার প্রচুর অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। 

কোন কবিই সর্বদোষমুক্ত নহেন, স্বতরাং মুকুন্দরাম৪ তাহা ছিলেন লা। 
কবির কাব্যে অনেক স্থলে বাহুলাতা দোষের পরিচয় পায়! যায়। কখনও 
কোন বিবরণ দিতে মারস্ত কবিলে কবি অল্প কথায় তাহা শেষ করিতে 
পারিতেন না । ফল, ফুল, পশু, পক্ষী, বিভিন্ন জাতির পরিচয় প্রভৃতি অংশে 
ইহা পরিস্ষুট। ইহা ছাড়া কালকেতু উপাখ্যানের বু আশ এমনকি তথায় 
বাবহ্ৃত শব্দ ও ছত্রগুলি পধাস্ত ধনপত্তির উপাধখ্যানে বাবহার করিহাছেন। 
ফুল্লরা ও খুল্লনার বারমাসী ইহার অন্যতম উদাহরণ । কবিব বিকচ্ছে অপর 
অভিযোগ কাহার কাবা কেন্দ্রশৃন্তা। ইহাতে একটি মল-চরিত্রের বা ঘটনার 
চারিদিকে আবর্তিত হইয়া অন্যান্ত চরিত্র বা ঘটনা পরিশ্ষুট হয় নাইট । এইরূপ 
মস্তবা আংশিক সতা হইলে সম্পূর্ণ সত্য নক । কালকে € ধনপতিকে 
ছুই ভিন্ন ঘটনার নায়ক হিসাবে ধরিলে এই অভিযোগের গুরু কমিয়া যায়। 

যাহা হউক মুকুন্দরামের কবি-প্রতিভার যাডদণ্ডে ভাঙার করুণরসপ্রধান 
চণ্তীমঙ্গল কাব্যখানি স্বীয় দুঃখ-দর্দশা ও চণ্তী-ভক্কির চিহ্ু বহন করিয়া ইন্বাকে 


অপূর্ধব সষমামণ্ডিত করিয়াছে ।+ 





(১): 201 £. 8. 09৯51 সুকৃষ্য়াষের চত্তীকাবোর প্রধান ভাগ কবিতার উংরেজীতে অনুবাদ 
করিয়াছিলেন । ইহা ছাড়া. মুকৃম্মরাষের ভার সলগ্র হক্গলকাবোর অন্তান্ত কবিগণপের উদ্নিশিত উজ্জামি না 
উজ্জরিনী নগরী ও ইহার রাজ! বিজ্রষকেশরীর নাম এবং চাপা বা চম্পক নগয় সংস্কৃত লাঞচিতো বণিত মালৰ 
দেশের প্রসিদ্ক উজ্জক্কিনী নগরীকেও ইহার রাজ। বিক্রমািতাকে এবং অধুনালুপ্ত প্রাচীন তম্পারাজাকে ( বাজালার 
পশ্চিয সীষান্তে অবস্থিত, আমাদের শ্বতিপথে আনয়ন কয়ে । কবি কালিগাসের বাড়ী বাক্গালায় ছিল এই 
প্রকারের কথাও গুলিতে পাওনা বাছ। খনার সন্বন্বেও এইরপ প্রবাহ তো জাছেট, এমন কি হিহিয় ও খনার 


১৬৮ প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস 
(১২) . ভবানীশঙ্কর দাস, 


কবি ভবানীশঙ্কর দাস নবদাস নামক রাটীয় কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করেন। 
এক্ট বংশের কষ্টানন্দ নামক কবির এক পূর্বপুরুষ চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত 
দেবগ্রাম ন।মক গ্রামে বসতিস্বাপন করেন। কৃষ্ণানন্দের প্রপৌত্র মধুস্থদন 
দেবগ্রাম হইতে চট্টগ্রাম জেলার চক্রশালা নামক অন্য গ্রামে বাস করিতে 
থাকেন। কবি ভবানীশঙ্কর এই মধুস্দনের প্রপৌত্র। কবির পিতার নাম 
নবঘনরাম ও পিতামহের নাম শ্রীমস্ত । ভবানীশঙ্করের চণ্ডীকাবাখানি মার্কগেয় 
চণ্তীর অনুবাদ নহে । ইহা! একখানি চণ্তীমঙ্গল ও আকারে বৃহৎ । এই কাবা- 
খানিতে সংস্কতের প্রভাব খুব বেশী ও রচনার কাল ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ । চণ্ডীর বূপ 
বর্ণনা করিতে গিয়া কবি লিখিয়াছেন__ 


চণ্ডীর রূপ 


(১) “কি বণিব মায়ের রূপ নরাধম দীনে । 
ধাহার বূপ-আভায় ত্রিভুবন জিনে ॥ 
প্রাতরর্কের আভা জিনি শোভে পদতল। 
পদোপরে অলঙ্কারে করে ঝলমল ॥ 
পদনখে নিন্দিয়াছে ইন্দু দ্বিতীয়ার। 
নখাগ্রতে খগাগ্রজ হৈছে একত্তর ॥ 
মগেন্জ জিনিয়া কটি দেখিতে সুন্দর । 
করিকুন্ত জিনি স্তন অতি মনোহর ॥”৮ উইত্যাদি। 
-ভবানীশঙ্কর দাসের চণ্তীকাব্য। 


(২) “পন্য পশ্ঠ পক্কজাক্বি, আনন্দে 
কনক মকর খাড়, সহিতে বাজিছে ঘুক্তব.রু 
নৃপৃর বাজ্যাছে পদারবিন্দে ॥” ইত্যাদি। 
_-ভবানীশঙ্কর দাসের চণ্ডীকাবা। 





দক্ষিণ বঙ্গে বারাসত-ছেউলিতে:বাসগৃছের ধ্যংলাবশেষের অন্তত: লন্বন্ধে এখনও জনসাধারণ আস্থাবান। গড়বেতা 
(যেছিনীপুর ) রাজ! খিক্রমাঙ্গিকোর সর্বম্গল! দেবীর সাধনা! ও তাল-বেতাল অনুচয়ন্ব় প্রার্তী ও নাল কীর্তির 
সন্বন্ধে জনশ্রুতি আছে। প্রাচীন বাঙ্জালার এই দ্বাবিগুলিয় হুমন্তান আবশ্যক । 


(১) “গজেছ-যোক্ষণ" ( কহলে-কাছিনী ) প্রণেতা। ভবানীদান.এবং উদ্লিখিত ভষানীশদ্ষর দাস সম্ভবতঃ 
একই বাড়ি। 


মনসা-ষজলের কবিগগণ 


হৃশীলার বারমাসী 


(৩) “মধুমাসে মনসিজ-সধা উপস্থিত । 
পিক সর্ক্বে নাদ করে অতি পুলকিত ॥ 
বৈশাখেতে নানা পুষ্প ফুটে ভালে ভালে । 
গ্রথিয়া মোহন মালা দিব তোমার গলে ॥৮ ইত্যাদি । 


১৬৭ 


_ভবানীশক্কর দাসের চণ্তীকাবা। 


(১৩) জয়নারায়ণ সেন 


জয়নারায়ণ সেন ফরিদপুর জেলার অস্থর্গত € রাজনগরের নিক্টবত্তুণ 
জপসাগ্রাম নিবাসী ও জাতিতে বৈছ্ধ ছিলেন। এই কবি বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ 
রাজা রাজবল্লভের জ্ঞাতি ছিলেন এব: ঠাহার রাক্তসভা অলগ্তা করিয়াছিলেন । 
জয়নারায়ণের পিতার নাম লালা রাম প্রসাদ । রামপ্রসাদের চাবি পুত্র মধো 
জয়নারায়ণ সর্ব কনিষ্ঠ । সর্ববজ্োষ্ঠ পুত্র রামগতি সেন শ্ববিধাত এমায়াতিমির 
চন্দ্রিকা” গ্রন্থ প্রণেতা । কবি জয়নারায়ণের পিতামহের নাম কষ্ণরাম ও 
প্রপিতামহ-বিভারিজ সাহেব কৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসে উল্লিখিত স্ববিখাত 
গোপীরমণ সেন । কুষ্খরাম গোলীরমণের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন এবং মুশিদাবাদের 
নবাব কর্তৃক “দেওয়ান” ও “ক্রোডি” উপাধি পাইয়াছিলেন। জয়নারায়ণের 
আনন্দময়ী নামে এক বিদুষী হ্রাত্ুম্পুত্রী ছিল। আনন্দময়ীর স্কৃত শাস্ত্ে 
বিশেষতঃ বৈদিক সাহিত্যে, প্রচুর জ্ঞান ছিল। তিনি ইহা রাভা রাজবল্লাভের 
“অগ্রিষ্টোম” ক্র উপলক্ষে প্রদশিত করিয়া সকলকে বিশ্মিত করেন। 
জয়নারায়ণ আনন্দময়ীর সহযোগিতায় “হরিলীলা” নামে একখানি সতা- 
নারায়ণের পাচালী রচনা করেন । ইহাচত সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্স্ের প্রয়োগে 
আনন্দময়ী তাহার বিগ্ভাবন্তার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। জয়নারায়ণ এক- 
খানি চতণ্তীকাব্য প্রণয়ন করেন। ইহার রচনাকাল ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দ কি 
তাহার কাছাকাছি । জয়নারায়ণের চত্তীকাব্য ( মঙ্রলকাব্য ) মুকুন্দরামের 
চণ্তীকাব্যের সহিত তুলনীয় । যদিও চরিক্র-চিত্রপে, করুপরসের শ্চুরণে 
ও গল্লাংশের বর্ণনামাধুধ্যে বিশেষতঃ আন্তরিকতায় জয়নারায়পের চণ্তী- 
কাব্য মুকুন্দরামের চণ্তীকাব্যের সমপধ্ধযায়ভুক্ক করা যায় না তবুও সংস্কত 
ভাষা ও কবিত্বের এশ্বরধ্য, অলঙ্কার শাস্ত্রের দক্ষ প্রয়োগ ও মধুর ছন্দ 


১৬৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 
জয়নারায়ণের গ্রন্থখানিকে বিশেষ সম্পদশালী করিয়া তুলিয়াছে। একটি 


উদাহরণ, যথা-__ 
“মহেশ করিতে জয় রতি-পতি সাজিল। 


দামাম। ভ্রমর রব সঘনে বাজিল। 

নব কিশলয়েতে পতাকা দশদিশেতে 

উড়িল কোকিল সেন। সব চারি পাশেতে ॥ 

ত্রিগুণ পবন হয় যোগ গতিবেগেতে । 
ফুলধনু পিঠে ফুলশর কর পরেতে ॥ 
ভ্রমাইয়া ভাঙ্গে আর হেরি আখি-কোণেতে । 
কুন্থম কবচ হাতে কিরীট সাজে শিরেতে । 
বাম বানু রতি গলে রতি বাহু গলেতে। 
ভুবনমোহন শর হর মন মোহিতে ॥” ইত্যাদি। 

_জয়নারায়ণের চণ্তীকাব্য। 


কবি জয়নারয়ণের যুগ সাহিত্যঙ্গেত্রে প্রকৃতপক্ষে রায়গুণাকর ভারত- 
চন্দ্রের যুগ এবং জয়নারায়ণের “চগ্তীকাব্য” ভারতচক্দ্রের “বিগ্যান্থুন্দর” রচনার 
অনেক পরে রচিত হয়। স্থৃতরাং সংস্কৃত ভাষার প্রভাব ও তংফলে বাঙ্গাল। 
ভাষার যে সমৃদ্ধি এই যুগে দেখা গিয়াছিল তাহার অনেক প্রমাণ জয়নারায়ণের 
চণ্তীকাবো পাওয়া যাইবে । এই যুগের রুচির দোষগুণ€ (যাহা ভারতচন্দ্রের 
রচনায় বিশেষভাবে দেখা যায়) জয়নারায়ণ সেনের রচনাতে সম্পূর্ণ পরিক্ষুট 
হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রের রুচিগত শিত্য জয়নারায়ণ ও বৈরাগামূলক “মায়া- 
তিমিরচন্দ্রিক” লেখক জয়নারায়ণের সব্ধজোষ্ঠ ভ্রাতা রামগতি সেনের মধ্যে 
রুচির আদর্শগত কত প্রভেদ ! 


(১৪) শিবচরণ সেন 


এই কবি জয়নারায়ণের সমসাময়িক ছিলেন । ইনি একখানি চণ্ীকাব্য 
( মঙ্গলকাব্য ) রচনা করেন । ইহার রচনা! মধো মধো বেশ কবিতপূর্ণ। এই 
কবি “সারদামঙ্গল” নামে রামায়ণের একখানি অনুবাদ গ্রস্থও রচনা করেন।১ 





(১) উল্লিখিত চত্তীমঙ্গলের কবিগণ ভিয় কবি ভৃককিশোর রায় (খুঃ ১৭শ শত।ঝী), কবি দি কালিগাস 
সত: ১৮শ শত়াকী, "'কালীকামন্ষল” প্রণেতা ) প্রভৃতি কবিগণের বাম উল্লেখষোগা । চণ্ডীষক্ষলের বহু অখ্যাতনাষ। 
কবিস নাষ এখনও পলীজঞ্চল হইতে আবিক্কৃত হয় মাই। “গজেক্স-মোক্ষণ ( কষলে-কাহিনী ) প্রশেতা ছিজ 
হগাপ্রন।ঘ এবং বাহনভিতুর নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হাইতে পারে । 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


মুকুন্দরাম-পরবত্তী পৌরাণিক চন্তীকাবোর 
কবিগণ 


মুকুন্দরামের পরবর্তী চণ্তীকাবোর কবিগণেব মধো অনেকেই পৌরাশিক 
মার্কগেয় চণ্তীর অনুবাদ (প্রায়শই ভাবাম্ুবাদ । কব্য়াছেন। ভ্টাহাদের 
কাবা সম্বন্ধেও এই স্থানে উল্লিখিত হইল । 


(১) দ্বিজ কমললোচন 


দ্বিজ কমললোচন বঙ্গপুব জেলাণ অঙ্থগত মিঠাপুর থানাক অধীনন্থ 
চাকড়াবাড়ী (চরখাবাডী +) নানক গ্রামে অধিবাসী ভিলেন! ১৭৩৩ সনের 
(১৮১১ খৃষ্টাব্দ ) একখানি হন্তলিখিত পৃথি হইত দিত কমলালাচন রচিত 
“চগ্ডিকা-বিজয়”নামক গ্রন্থথানি বঙ্গপুব সাহিহা-পিরিষদ কৰ্ুক সুদ্রিত হইয়াছে । 
দ্বিজ্জ কমললোচনেব “চ্িকা-নিজ্তয" কাবাধানিল রচনাকাল ১৬০৯-১৬৩৯ 
খষ্টাব্দের মধো বলিয়া অন্রনিত হইয়াছে । এক গ্রন্থধানিতে বর্ণনাবান্তলা দষ্ট 
হয়। কবিত শক্তিতে দ্িজ কমললোচন হীন ছিলেন না) হথ15 
“স্বর্ণ আগয়াস ঘরে করবে ঝলমল। 
চতুর্দিকে লাগাইল হাডীযা চামর ॥ 
তাহাতে ল্বিত গজ মুকুতার করা 
অন্ধকার মধো যেন দীপু কারে তাবা॥ 
মাধা মধো লাগে হীরা মুকুতা খিচনি 
,যুদ্ধঘর আভা যেন দেখি দিনমণি ॥৮ ইত্যাদি। 
--দিজ্ত কমললোচনের চণ্তীকাবায। 
এই পুধিখানি বা ইহার ছাপা কপি আমরা দেখি নাই । উল্লিখিত বর্ণনা 
ধূ্রলোচনের রথের । বোধ হয় কবি প্রধানত: মার্কণ্ডেয়-চণ্তীর অন্থবাদ 
তাহার কাবো করিয়াছেন । উভয় চণ্তীর এক্য বুঝাইতে যাইয়। কোন কোন 
কবি পৌরাণিক চণ্ডতীর প্রতি আকুষ্ট হষ্টয়া থাকিবেন। সম্পূর্ণ গ্রস্থথানি 
মার্কপডয়-চণ্তীর অনুবাদ কি না ভাহাও আমাদের জানা নাই । সেরূপ অবস্থ1 
হইলে অবশ্য এই গ্রন্থধানি চণ্তীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে পড়ে না । তবুও চণ্তীর 
0.৮, 101--২২ 


১৭, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


উপলক্ষে রচিত কাব্য হিসাবে এই শ্রেণীর চণ্তীর অনুবাদসমূহকে চশ্তীমঙ্জলগুলিয 
সহিত একত্রে উল্লেখ করা যাইতেছে । 
দ্বিছ কমললোচন একখানি মনসামঙ্গলও রচনা করিয়াছিলেন | 


(১) ভবানীপ্রসাদ কর; 
বৈষ্ঠ কবি ভবানীপ্রসাদ জন্মান্ধ ছিলেন। ইহার নিবাস ময়মনসিংহ 
জেলার শস্তর্গত টাঙ্গাইল মহকুমার অধীন কাঠালিয়া নামক গ্রামে ছিল এবং 
কৌলিক উপাধি রায় ছিল. এই কবির রচিত “ছূর্গামঙ্গল” (চণ্তীকাব্য) 
অনুবাদের সময় ১৬৫০ খৃষ্টাব। | দ্বি্ত কমললোচনের ন্যায় ইনিও মার্কগেয়-চণ্তীর 
অন্ববাদ করেন। কবির রচনায় বেশ বর্ণনাজ্মক কবিহশক্কির পরিচয় পাওয়া 
যায়। যথা, 


সমাধি বৈশ্য ও হুরথ রাজা 
“সব্বন্ব হারায়ে সদা অস্থির রাজন । 
সমাধি বৈশ্যের সঙ্গে হইল দরশন ॥ 
বৈশ্যাক ছ্জ্ভাসা করে স্রথ রাজন । 
আদি হৈতে কহে বৈশ্য আত্ম-বিবরণ ॥ 
তাহা শুনি অসম্ভব হল নুপবর। 
আপনার ঘ:খ কহে বোশ্যের গোচর ॥ 
যেমত দুঃখের দুঃখী ম্থবরথ রাজন । 
সেহি মত ছুঃখ কহে বৈশ্যের নন্দন ॥ 
যার যার হঃখ যত কহে ছুইজনে। 
টটোহের মিলন হৈল সেহি ঘোর বনে ॥ 
রাজা বলে শুন বৈশ্য বচন আমার । 
বন্ধুবর্গ লাগি প্রাণ পোড়ে সদা মোর ॥ 
বৈশ্য বলে মহারাজ করি নিবেদন | 
আমার কান্দিছে প্রাণ স্ত্রী-পুত্র কারণ ॥ 
ভাই বন্ধু সবে মোরে দিছে খেদাইয়া। 
তবু তার লাগি প্রাণ উঠিছে কান্দিয়া ॥ 


(১) এই কছি সন্তঙ্ছে হিশেহ বিবরণ ''হন্ষ ভাষা ও সাছিতো” ( দীনেশচজা লেন) ও 7150০5 ০1 060590) 
[৩ 5: 1510 (1), 0 5৩৭) প্রস্থে জষ্রব)। 





কি করিব কোথা যাব স্থির নাহি পাই । 
ছুইজনে উঠি গেলা মেধসের ঠাই 7” স্টাতাছি। 
- ভবানী প্রসাদের চণ্তীকাবা। 
কবি আত্ম-পরিচয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন-- 
“নিবাস কাটালিয়ী গ্রাম বৈদ্বাকুলচ্ান 
দুর্গার মঙ্গল বোল ভবানী প্রসাদ ॥ 
জন্মকাল হৈতে কালী কবিলা দুঃখিত । 
চক্ষুহীন করি বিধি কবিলা লিখিত |” ইত্যাদি । 
- ভবানী প্রসাদ কার্র তুরগামঙ্গল | 
অন্স্থানে এইরূপ আছে 
“ভবানী প্রসাদ বায় ভাবিয়া আকুল। 
চক্ষৃহীন কৈলা বিধি নাহি পাই কল। 
কাটালিয়া গ্রামে কব পশেতে উপ । 
নয়নকৃষ্ণ নামে কায় তাহার সন্ত ॥ 
জল্মতন্ধ বিধাতা যে কবিলা আমাবে। 
আক্ষব পরিচয় নাই লিখিবার হারে |” 
ভবানীপুসাদ করের দুর্গামঙগল। 
কবি কর্তৃক মাকণ্ডেয়-চণ্ডীব অনুবাদ বেশ সরল হইয়াছে | যথা 
“যেহি দেবী বুদ্ধিরপে সবর থাকে। 
নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার হাকে॥ 
যেতি দেবী লক্াকপে সর্ববাতে থাকে। 
নমস্কার, নমন্ার, নমস্কার তাকে | ইচ্যাদি। 
ভবানীপ্রসাদ করের তর্গামঙ্গল । 


(৩) রূপনারায়ণ ঘোষ 


এই কবি অন্ধকবি ভবানীপ্রসাদের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। 
বূপনারায়ণের চণ্তীকাবা মার্কগডেয় চত্ডীর মস্াতন অন্তবাদ। এই কবির 
পূর্বপুরুষ আদিশুর কর্থক আনীত কায়স্থ মকরন্দ ঘোষ। সম্ভবতঃ বূপনারায়ণ 
ঘোষ ১৫৯৭ খুষ্টা বা তাহার নিকটবরুশী কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। 











(১) এই কথি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ সাহ্ছিত)-পয়িহৎ পঞ্জিকা, ১৪ সংখা, পূ (১০০৪ সাল) 
বাহ! ও সাহিত্য ( দীনেশচক্র সেন ) জষ্টব্য! 


টা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


এই কবির পূর্বপুরুষের আদি নিবাস যশোহর এবং পরবর্তী বাস বোধ হয় 
(রাজা মানপিহের সময়ে ) মাণিকগঞ্জ মহকুমার (ঢাকা) অন্তর্গত আমডালা 
গ্রামে । কবি রূপনারায়ণ সংস্কৃত সাহিত্যে স্থপপ্ডিত ছিলেন। তাহার 
নিয়লিখিত ছব্রলি তাহার সংস্কৃতজ্ঞানের ও কালিদাসের রঘুবংশের কথা 
স্মরণ করাইয়া দেয়। 
“গুণের গরিমা তার কে পারে বগিতে । 
ছস্তর সাগর চাহি উড়পে তরিতে ॥ 
প্রাংশুগম্ায মহাফল লোভের কারণ। 
হাতে পাইতে ইচ্ছা করয়ে বামন ॥ 
পরজ্ত ভরস! এক মনে ধরিতেছে। 
বজবিদ্ধ মণিতে স্মত্রের গতি আছে ॥” 
__রূপনারায়ণের চগ্তীকাবা | 


(৪8) ব্রজলাল 


কবি ব্রজলাল সংস্কৃত চণ্ডীর অন্যতম অশ্রবাদক | ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের 
বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাসের ইংরেজী পুস্তাকে (17351075 ০? 8৩72? 
[5817808 & [তান ) এই কবির উল্লেখ দেখা যায়। এই কবি 
সম্বন্ধে সবিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় নাই । 


(৫) যছুনাথ 

কবি যছুনাথের কবিত্বশক্তির ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন যথেষ্ট প্রশ'সা 
করিয়াছেন। এই কবির চণ্ডীর অন্রবাদ অন্যান অধিকাংশ কবি হইতেই উৎকৃষ্ট 
বলিয়া ডাঃ সেনের অভিমত | কবি যছুনাথের পরিচয় এইরূপ । রঙ্গপুর জেলার 
মিঠাপুর থানার অন্তর্গত চরখাবাড়ী গ্রামে কবির জঙ্বস্থান। কবিকৃত সংস্কৃত 
চশ্তীর অনুবাদ রচনার সময় খুঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ। ডা: দীনেশচন্দ্র 
সেন তৎসম্পাদিত “বঙ্গসাহিতা পরিচয়” প্রথম খণ্ডে আমাদের জানাইয়াছেন 
“ইহার (দ্বিজ কমললোচনের ) পূর্বব-পুরুষের নাম যুনাথ ছিল।” অথচ তাহার 
সিন্ধান্ত হইতেই আমরা জানিতে পারি দ্বিজ কমললোচনের কাব্য রচনার সময় 
১৬*৯-১৬৩০ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ খুঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ । ডাঃ দীনেশচন্দু 
সেনের উল্লিখিত বঙ্গসাহিতভা পরিচয় ১ম ভাগ, ৩*৫ পৃষ্ঠায় কমললোচনের 
পূর্বপুরুষ যছুনাথের গ্রামের নাম, থানা ও জেলার সহিত তাহার কৃত [15:01 


মূকুদ্দরাম-পরবর্তী পৌরাণিক চণ্তীকাব্যের কবিগণ ১৭৩ 


9 8588511 [:50809৫ ৫. [9তাহাএাত গ্রম্থের ২৩১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত কৰি 
যছুনাথের গ্রামের নাম, থানা ও ভেলার একা দষ্ট হয়। শুধু বঙ্গমাহিত্য পরিচয় 
গ্রন্থের “চাকড়াবাড়ী” ও [1191075 066784)11[7008026 & [এথানাজাতএ 
উল্লিখিত "চড়খাবাড়ী” কথা দুইটির নধো যা প্রাতেদ । সম্ভবত; “চাকড়াবডী” 
কথাটি ভুল এবং “চরখাবাড়ী” কথাটি ঠিক । এমাহাবস্থায় কমললোচনের 
পূর্বপুরুষ যছ্ুনাথ হইলে কমললোচানের আনেক পরে ভিনি সস্কৃত চ্ীর অনুবাদ 
করিলেন কিরূপে ? অবস্থাদাষ্টে মনে হয় দুষ্ট যদুলাঘই এক বাকি এবং 
তিনি কবি কমললোচনের পৃর্ববপুকষ নহেন, অপস্থূন পুকষ এব' কমলালাচনের 
অনেক পরের কবি। 
কবি যছ্ুনাথ রচিত হরাগৌবীর আদ্গনাবীশ্বব মতি বণনা হইতে কিয়দংশ 
নিয়ে উদ্ধত করা যাইতোছে। 
আজি কি দেখছ সম্শিলাত হাতা 
সফল ভক্তবে নয়নযুগল মেবি ॥ 
টাচর বেনী বিঝাভ্িহ কাছ । 
কাভ পরলঙ্তিহ বিনোদ জকাউ 
পারিভ্ঞাত মালা গলে গিপিবালা । 
গিরিগ্ড দোলে লোহিহাক্গমালা ॥ 
মলয়ঙ্ত পঙ্গ প্রলেপ অঙ্গ চাকা! 
চিভাধলিভষণ হিজগ্ ফল) 
লোহি লোহিতাঙ্ছর অকণ ভিনি সোহা 
বাপ্বান্থব কাত দলজদল মাহা ॥ 
হবাগৌরী নিরাখে গেরিসার লোকাই। 
যছুনাথ উভয় চরণে বলে জাই | 
_ যদুনাথের চন্তীকাবা। 


(৬) ক্ুঞ্ককিশোর রায়? 


কবি কৃষ্ণকিশোব রায়ের ভন্মড়নি কোগায় ছিল জানা যায় নাষ্ট। 
তবে কবি বারের ব্রাহ্মণ ছিলেন হা চানিতে পারা গিয়াছে । টনি 
উত্তরবঙ্গের কবি হওয়া অসস্তব নাহ । কবির পিতার লাম কৃষ্কাস্থ ও 
মাতার নাম জগদীশ্বরী। কবির পরীর নাম রয়মণি কবি কুষ্ঃকিশোরের 








(১) বঙ্গসাহিতা-পর্চিয় প্রথম খে কবির পরিচয় পরষ্টৰা । 


১৭৪ প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস 


আরও কয়েকটি ভাই ছিল, তাহাদের মধ্যে কবি সর্ধকনিষ্ঠ। কবির 
পিতামহের নাম কুষমঙ্গল রায় ও পিতামহীর নাম সব্শ্বরী এবং 
ইহাদের গাঞ্ীর নাম “কাল্যাই”। কবি যে কোন রাজার অধীনে কর্ম 
করিতেন এবং নানা কাব্য সঞ্চলন করিয়া াহার পুথি প্রণয়ন করিয়াছিলেন 
ইন্া তাহার পুথি হইতে জানিতে পারা গিয়াছে । কবি কঞ্চকিশোরের সময় * 
সম্ভবতঃ খুঃ ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগ। কবি কৃষ্ণকিশোর রায়ের চণ্ীকাব্যখানিও 
মার্কণ্ডেয় চণ্তীর অনুবাদ । কবির কাবাখানির নমুনা এইরূপ :_ 

“ভব ভাসিল হৈল হেমন্ত-স্থৃতা । 

অতি রূপবতী স্ুলক্ষণযুত। ॥ 

লোকমুখে স্বখে এহি কথা শুনি । 

দরশনে চলিলা নারদমুনি ॥ 

তেজ নধ্যাহুকালে যেন ভাম্ব। 

অতি উজ্জল প্রজ্বলিত কৃশানু ॥ 

শিরে শোভিত লম্থিত জটাভার। 

পাকশ্যশ্রু বদনে শ্বেত চামর ॥ 

তপকষ্ট স্বজীণীত কৃশ তম্ব। 


মহাভক্কিপরায়ণ ব্রহ্মজন্ু ॥৮ ইত্যাদি । 
_কুষ্ণকিশোর রায়ের চণ্তীকাব্য। 


যোড়েশ অধ্যায় 
প্রধান মঙ্গলকাবোর শেব অধায় 


(ক) কবিরগুন রামপ্রসাদ সেন 
(খ) রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় 


মঙ্গলকাব্য সাহিতোর শেষ অধায়ের তুই প্রধান কবি বামপ্রসাদ সেন ও 
ভারতচন্দ্র। এই অধ্যায় শ্রেষ্ঠতর কবি ভারতচল্দের নাসাক্ষিত হইয়া যুগহিসাবে 
“ভারতচন্দ্রের যুগপ্বলিয়া পরিচিত যাহারা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর“জাতিপ 
বা শ্রেণী (157৩ ) বিচার না করিয়া “যুগ” বিচার করেন তাঙ্কাদের মতে 
ভারতচন্দ্র প্রাচীন বাঙ্তালা সাহিত্যে যুগপ্রবর্তক কবি। মধাধুগের বাঙ্গালা 
সাহিতোর অবৈষ্ণব অংশে প্রথম যৃগপ্রবর্ধক .ক হাহা বলা কঠিন । তবে যে 
কবি প্রথমে চণ্তীর ব্রতকথাকে কাবোর কপদান করিবার চেষ্টা কেন সেট কবি 
মাণিক দন্তকে হয়ত এই সম্মান কতকটা দেওয়া যাইতে পাবে মনসা-মক্ষলের 
প্রথম অনুমিত কবি কাণা হরিদন্তও এই গৌরবের স্থান পাইতে পারিক্েন কিনা 
জানি না, কারণ কাণা হরিদন্তের পুথি বিজয় গুপ্রের মতে “প্রপ্ু হেল কালে” 
স্রতরাং আমাদের বিবেচনার বাহিবে | চত্রী-মণ্ডলের অপর কবি ছি জনাদ্দিন 
মাণিক দান্তের সমসাময়িক হইতে পাবেন । কিন্ত ঠাহাব পুথি তখনও ব্রতকথার 
সীম! অতিক্রম করিয়া প্রকৃত কারো পরিণত হয় নাই । 

মধ্যযুগের অবৈষ্ণব বাঙ্গালা সাতিতোর তীয় যুগে যুগপ্রবর্তক কবি 
কবিকন্কণ মুকুন্দরাম। চণ্তী-নঙ্গলের এই কবির অপূর্ব প্রতিভা সাস্কাতের 
ভাবধারা, অলঙ্কার ৪ শব্দসম্পদ সাহায়ো বাঙ্গালা সাহিতাকে যথেষ্ট সমদ্ধ 
করিয়াছিল । 

উল্লিখিত বাঙ্গালা সাহিতোর তৃতীয় যুগের বা শেষ যুগের প্রবর্কক ভারত- 
চন্দ্র রায়গুণাকর। যে সাহিতাক বীন্ড হইতে মাণিক দান্ের সময় প্রথমে অন্কুর 
উদগম হয়, তাহাই মুকুন্দরামের সময় নবপর্রপল্লবে পরিশোভিত হইয়া বৃক্ষের 
আকার ধারণ করে, এবং পরিশেষে ভারতচন্দ্রের সময়ে উহা মনোমুগ্ধকর কলে 
ও ফুলে সুশোভিত হয়। 

ভারতচন্দ্রের সময় বাঙ্গাঙ্গা সাহিতোয দেশজ ভাব ও ভাষার স্মলে সংস্কৃত 
ভাব ও ভাষা এমনকি আদর্শ পধ্যন্থ প্রবেশ করিয়া বাঙ্গালা সাভিতাকে সমৃদ্ধ 


১৭৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


করিয়াছিল । ইহাতে ভাষার শব্দসম্পদ বৃদ্ধি এবং বাঙ্গালীর জাতীয় রুচির 
পরিবর্তন হইল বটে কিন্তু ইহাতে লাভ অপেক্ষা ক্ষতিই বেশী হইল কি না কে 
জানে। এই সময়ে একদিকে ভাষার শ্ত্রীরদ্ধি হঈল কিন্তু অপর দিকে সাহিত্য 
আন্তরিকতা ৪ ভাবের গভীরতা হারাল । সহজ, সরল ও অনাড়স্বর ভাষার 
স্বানে সংস্কত অলঙ্কার শাস্ত্রের গুরুভার প্রথমদিকে সাহিত্যকে কতকটা 
নিপীড়িতই করিল বলিলে হানি নাই। ইহার সহিত ভাবের অগভীরতা ও 
জাতীয় চরিত্রের অবনতি একযোগে সাহিতো পরিক্ষুট হইয়া ক্রমশঃ উনবিংশ 
শতাব্দীর ধণ্মবহিভূতি সাহিতোর আগমনের পথ প্রশস্ত করিল। ইহার ফল 
একদিকে শুভ হইল, কারণ ১৯শ শতাব্দীর ধর্ধের সীমাবদ্ধ গণ্তী হইতে মুক্ত 
হইয়া সাহিতা বভুমুখী বিষয় অবলম্বনে পছ্া, গ্ € নাটকের ত্রিধারায় প্রসারিত 
হইবার স্থযোগলাভ করিল । খুঃ ১৩শ হইতে ১৮শ শতাব্দী পধাস্ত বিস্তৃত বিরাট 
ধর্মানুগ সাহিতোর এইরূপে ১৯শ শতাব্দীতে আমূল পরিবর্তন সাধিত হইল। 
এই শতাব্দীর প্রারস্তে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হঈল এবং নানাকারণ- 
পরম্পরা আধুনিক সাহিতা জন্মগ্রহণ কবিল। 

সময় হিসাবে মধাযুগেব বৈষ্ণব সাহিতোর তিনটি স্তরের মধধো খুঃ ১৩শ 
শতাব্দীতে মাণিকদন্তের যুগ, ১৬শ শতাকীতে যুকুন্দরামের যুগ এবং ১৮শ 
শতাব্দীতে ভারতচন্দরের যুগ আরস্ত হ্য়াছিল। বাঙ্গালা সাহিতোর পরিবর্তন 
কোন একজন কবি আকম্মিকভাবে আনয়ন করেন নাই । এইভন্ পটডুমিকা 
পৃর্ধ হইতেই প্রস্তুত ছিল। যুগপ্রবন্তক কবি শুধু তাহার রচিভ সাহিতোর 
ভিতর দিয়া তৎকালীন অপরিস্ষুট সাহিভিক যুগলক্ষণগুলি সুষ্ঠভাবে প্রকাশ 
করিয়াছেন মাত্র। অনশ্য এইখানেই ভাহাব কৃতিহ। তাই দেখিতে পাই 
সংস্কত সাহিতোর প্রভাব বাঙ্গালা সাহিতো যথেষ্ট পরিমাণে পতিত হইতে যে 
স্থদীর্ঘ সময় লাগিয়াছিল তাহ1 একদিনের কথা নহে অথবা ভারতচান্দের সময় 
উহা? আকস্মিকভাবে আগত হয় নাই । এই দিক দিয়া ভারতচন্দ্রে পূর্ববর্তী 
কবি “পছ্মাবং” বা “পল্লাবতী কাবা” লেখক কবি আলোয়াল (১৭শ শতাব্দীর 
মধাভাগ) প্রায় একশত বংসর পূর্ব হইতেই ভূমি প্রস্তত করিয়া গিয়াছিলেন । 
আলোয়ালেরও অন্ততঃ একশত বংসর পূর্বে মুকুন্দরামের কাবো এই সংস্কৃত 
প্রভাবের প্রথম স্চনা হইয়াছিল। ১৭শ শতাব্দীর কতিপয় চণ্ডতীর অনুবাদক 
কবিগণের মধোও সংস্কত সাহিতা হইতে শব্চয়নের অতিরিক্ত উৎসাহ 
দেখা যায়। 

মধাযুগের সাহিত্যের উল্লিখিত যুগ বিভাগ সম্বন্ধে বলিতে গেলে অবৈষণব 
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(প্রধানতঃ শান্ত) সাহিতোর দান ভিন্ন বৈষব সাহিতোরও প্রদ্ুর দান রহিয়াছে।+ 
বৈষ্ণব সাহিত্োর সাহাযোও মধাযুগের বাঙ্গালা সাহিতোর যুগবিভাগ সম্ভবপর । 
শান্ত ও অবৈষ্ব সাহিতো যেমন সংস্কৃত সাহিতোর প্রতিপত্তি বৈধব 
সাহিত্যে তেমন “ব্রজবুলি নামক” একপ্রকার মিশ্রভাষাব প্রভাব ॥ বৈষুব 
গীতিকবিতা ও চরিতাখানসমূহ গতানুগতিক বাঙ্গাল! সাহ্িতো এক নুতন 
অধায়ের সৃচনা করিয়াছে । বৈষুন শীতিকবেভা দ্বাবা সাহিতাকে চিহ্নিত 
করিতে গেলে চৈতন্ত-পূর্বযুগে, খু; ১৭শ শহাকীতে, উত্তীদাস নামক জনৈক 
কবির অভ্যুদয় আমাদের দষ্টি আকষণ করে। বৈষ্ণব চব্ভাখান গুলির 
বচকগণের মধো খুঃ ১৬শ শতাবন্দীব বুন্তাবন দাস (টৈতন্থা ভাগবত) € কষ্দাস 
কবিরাজ ( চৈতন্য-চরিতামত ) নৃতন যুগের প্রব্ক সন্দেহ নাই । 

শান্ত ও বৈষ্ুব সাহিতোব মলগন্। আদর্শবিচাব € সাহিতিকদানের 
সমালোচনা বৈষ্ণব সাহিতা আলোচনাকালে করা যাইবে! শিবে। এইন্যালে 
মোটামুটি বলিতে গেলে খু; ১৩শ-১২শ শরহা্দাতে শান মাণিক দন এ বৈষাব 
চণ্তীদাস, খুঃ ১৬শ শতাবাাতে শান্ত মুকুন্পবান € ব্ফাব কৃষাদাস করিপাজ এলং 
খুঃ ১৮শ শতাব্দীতে শান্ত বানপ্রসাদ সন ৫ হারত১স্রী মধাযুগের বাঙ্গালা 
সাহিতোর যুগপ্রবন্তক কবি বলা যাইতে পাবে! গলহান উসেলসাহ। চৈত্র 
দেব ৪ মহ্াবাজা কুষ্ণ১ন্রকে উৎসাহদাতা অথবা আশ প্রঠিগাহা হিসাবে 
গনা কবিলেও সাঠিতান্্টাৰ মাসন ঠহাপিগকে দৈরিয়া সন্তব নহে! শ্রত্রাং 
সাহিতাক যুগসমূত ইহাদের নানে চিদ্ছিত কাত সঙ্গ ঠ শহে 


(ক) কবিরগুন রামপ্রসাদ সেন 


কবিরঞ্চন রান প্রসাদ সেন ১৭১৮-১৭১৩ খুগ়্াকের মাগো কোন সময়ে 
১৪ পরগণা জেলার মন্তর্গত & হালিসহাবের নেকপল্ণ কুনাবট গ্রামে বৈষ্ভবাশে 
জন্মগ্রহণ করেন (১) কবিব পিতা বানবাম সন চু বিবাহ করিয়াডিলেন। 
প্রথম পক্ষে রামরাম সেনের নিধিবান নামে এক পুর ছিলগ। ঠাহার ছিতীয় 
পক্ষে চারিটি সন্তান হয়। উহাদের সধো অন্থিকা। ও ভবানী নামে ভুত কন্যা 
এবং রামপ্রসাদ ৪ বিশ্বনাথ নামে চই পুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিল । কবি 


রামপ্রসাদের পিভামহের নাম রামেশ্সর এব আদিপুকষ কুত্তিবাস। কবির 


টি ০ » শি টি তাপ 





(১) এইরপ অনুবাদ সাভিতো সঙ্গ (১৪শ শশ্তাকী ), যালাধর বগ € ১৪শ শতান্বী ) ও কৃত্ধিবাদ (১০শ 


শতাব্দী ) যুগপ্রবর্তক কবিত্রয় ) 
মিন এই কষারছট মহাপ্রনুর গুরু চশ্বরপুরীরও জনস্বান ) 1৭) কবিরজনে" কধিয় পিতার সাফ আটটা । 


0. 9. 101--২৩ 


১৭৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


দ্বিতীয়। ভগিনী 'ভবানীর জগন্নাথ ও কপারাম নামে ছুই পুত্র ছিল। ভবানীর 
স্বামীর নাম লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। রামপ্রসাদের রামছুলাল ও রামমোহন নামে 
ছুই পুত্র এব: পবমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী নামে ছুই কন্যা ছিল। রামছুলালের 
বংশে এখন আর কেহ নাই। তবে রামমোহনের বংশ এখনও রহিয়াছে 
এবং অনেক কুতি পুকষ এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । কবির উল্লেখ হইতেই 
আামরা ঠাহার ব'শপরিচয় জানিতে পারি। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাহার 
সমসাময়িক কবি রামপ্রসাদের গ্্ণগ্রাহী ছিলেন । তিনি তাহাকে “কবিরঞ্জন” 
উপাধিভৃষিত করিয়াছিলেন এবং একশত বিঘা জমি নিষ্কর দান করিয়াছিলেন । 
কবি সাধক ছিলেন। তিনি কুমাপহট্ে যোগসাধনাব দ্বারা সিদ্ধিলাভের চেষ্টা 
করিয়া বিফল মনোরথ তন। পাহার সহধম্মিণীর প্রতি দেবী তারার 
অনুগ্রহ কবি অপেক্ষা অধিক ছিল বলিয়া কবি আমাদিগকে জানাইয়াছেন । 
যথা, “ধন্য দারা, ম্বপ্পে তারা প্রহাদেশ তাবে । 
কালীভন্ বানপ্রসাদ কোন ধনী বাক্কিব অধীনে আহার জমিদারী 
সেরেস্থায় মুভির কশ্ম করিতেন ভক্ক রানপ্রসাদ হিসাবের খাতার ভিতরে 
ইতস্তত: গান রচনা করিয়া রাখিতেন । এই গানগুলিব একটি-_“আমায় দে ম! 
তসিলদাপী, আনি নিমকহাবান নষ্ট শঙ্করী।” এই গানগুলি দৈবক্রমে কবির 
প্র পৃষ্টিগোচর হইলে ঠিনি বামপ্রসাদের প্রকৃত স্থান তাহার সেরেস্তা নহে 
বলিয়। বুঝিতে পারেন এবং গুণগ্রাতিতাবশতঃ কবিকে মাসিক ত্রিশ টাকা বুদ্ধি 
দিয়া অবসর .দন। করিব শ্যানাসঙ্গীত রচনার আর একজন উৎসাহদাতা ছিলেন । 
তিনি মঙ্থারাজা কৃষণচল্পেব পিসা মহাশয় শ্বামনুন্দব চট্টোপাধায়ের জামাতা 
রাজকিশোর মুখোপাধায়। এই বাঞ্ধির উৎসাহের ফলে রামপ্রসাদ একালী- 
কীন্তন” রচনা কবেন। ১৭৭৫খু: আবে বাম প্রসাদ পরলোক গমন করেন। 
শ্বামা বা কালীতক্ক রামপ্রসাদ যেমন ভক্ত সাধক হিসাবে তেমন শাক্ত 

কবি হিসাবে তংকালীন বাঙ্গালী সমান্ডে বিশেষ খ্যাতি অঞ্ঞন করিয়াছিলেন । 
শান্ত সাহিতে কবির দান অতুলনীয় সন্দেহ নাঈ এবং ইহার কোন কোন দিকে 
তিশি পথপ্রদশক ছিলেন। তক্ত কবি রামপ্রসাদের রচনাবলী নিয়লিখিত 
কতিপয় জ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা, 

(১) কালিকা-মঙ্গল 

(১) বিষ্তাস্থন্দর (বা কবিরঞ্জন ) 

(৩) কালীকীত্ুন 

(৭) কৃষ্খকীতন (৫) গান 
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কবির রচিত “কালিকা-মঙ্গল' পাওয়া যায় নাই বলিয়া ডা: দীনেশচশ্র 
সেন মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন কবিবর রচিত “*বিদ্যান্ন্দর” 
তাহার “কালিকা-মঙ্লে”্র অন্তর্গত কারণ রামপ্রসাদের পূর্ববত্তী কবি কৃষ্ণ 
রামের, রচিত বিদ্যাস্ুন্দর কাহিনীও তাহার “কালিকা-মঙ্জলের" অন্তর্গত 
ছিল। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এই মত স্বীকাব করেন নাই । 
“কালিকা-মঙ্গল” এবং “কা'লীকীর্ভন”€ এক গ্রন্থ নহে । 
সাধক কবি রামপ্রসাদের রচিত “বিদ্যা ম্রন্দর” বা কবিরঞ্জনের কাহিনী 
তাহার কালিকা-মঙ্গলের অন্তর্গত হউক বানা হউক পুথিখানি নানাকারণে 
বিশেষ সমালোচনার কারণ হইয়াছে । 
“বিদ্যান্রন্দব” উপাখ্যানের মূলে উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিতোব নবরাড়ের 
অন্যতম রহ বররূচিব নাম জড়িত আছে । বররুচির গল্পে উহ] উজ্জয়িনী নগরে 
'ঘটিত হয়। অতঃপর খুঃ ৬ শতাব্দীতে 2) শ্রীধর নামক জনৈক কবির (স্লতান 
ফিবোজ্জ সা্তেব সময় ) রচিহ্ বিদ্যাস্ুন্দন এবং খু ১৬শ শতাব্দীর প্রথম পাদে 
ক্্রচিতানগেব সমসাময়িক ময়মনসি'হ কজ্তেলার কবি কঙ্কেব রচিত বিদ্যান্ন্দরই 
বোধ হয় বঙ্গভাষায় সব্ধধ প্রাচীন দ্ুইখানি “বিগ্ান্ন্দর” | (১) ইহার পরে খুং 
১৫৯৫ অন্দে বিরচিভ চট্টগ্রাম জেলার দেবগ্রামের অধিবাসী কায়স্থ কবি 
গেবিন্দদাসকৃত “কালিকা-সঙ্গালেপর অস্তভুক্তি “বিগ্যাস্্ন্দর” উল্লেখযোগ্য । 


কাহার মতে 


খু; ১৭শ শতাব্দীর মধ্নাভাগে কবি আলোয়াল ভ্টাহার “ছয়ফলমুল্লুক ও 
বদিউজ্জমাল” কাবাদ্ধয়ে বিগ্ভান স্রঙ্গের থা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্ত 
বদ্ধমানের কথা উল্লেখ করেন নাই | অতংপব কবি কষ্ণরাম দাস খঃ ১৭শ 
শতাব্দীর শেষভাগে একখানি বি্যান্ন্দর রচনা করেন। ইহার পর রামপ্রসাদের 
বিদ্যাস্ুন্দর, তৎপর ভাবত্চন্দ্ের বিদ্যান্ন্দর & সর্বশেষ উল্লেখযোগা কবি 
প্রাণারামের বিদ্যান্্রন্দব রচিত হয়। প্রাণারাম লিখিয়াছেন,_ 

“বিগ্যান্ন্দরের এই প্রথম বিকাশ । 

বিরচিল কৃষ্ণরাম নিম্তা যার বাস ॥ 

উাহার রচিত পুথি গাছে ঠাই ঠাই । 

রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা পাই ॥ 





(১) উরি রি সাহিতা, ১৩০৯ সন, ২য় সংখা ) 1 

(২) কৰি হ্রীধর ও কবি কম্ত-_ঁঠাদের অধ্যে প্রশষ কে বিস্যানুম্থয রচনা করিয়াছিলেন তাহা সঠিক বল! 
হাক না। বোধ হয় উভয়ই সমসাহগ্িক কনি ছিলে । সুলতান কিরোজ লাছের (দ্বিতীয়) রাজন্বকাল ১৭১৮-১৫৩৩ 
খৃষ্টান । তবে উহার পূর্বের আর একজন ফিয়োজ সাহু হলতান ছিলেন । তাহার রাজন্থকাল ১৪৮৬ খ: ছটতে কতিপর 
বৎমর মুতেরাং খু: ১৫শ শতাকী | কবি ভীধয় এই প্রথম ফিরোজ সাছের সফরের হইলে জবস কক্ধের পূর্বের কমি। 


১৮৭ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে । 
রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে ॥৮ 
--কবি প্রাণারামের “বিদ্যাসুন্দর, | 
আঅবশা প্রাণারাম বর্ধিত কবি কুষ্জরাম বিগ্াস্থন্দর গল্পের আদি ,কবি 
নতেন | বিগ্যান্ুন্দরের গল্লাংশ বর্ণনায় এক কবির সহিত অপর কবির মিল নাই । 
উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কঙ্গের বিগ্ান্ুন্দরে গল্লের কেন্দ্রস্থল বদ্ধমানের স্থানে 
চম্পাদেশ উল্লিখিত হইয়াছে । ইহাছাড়া কঙ্ছের মতে স্রন্দরের পিতার নাম রাক্তা 
গ্রণসিদ্ধ নহে, রাজা মালানান এব? হার দেশও কার্ধীনগর নহে, পুর্ববদেশ | 
এইরূপ গোবিন্দদাসেব বিছান্ুপ্দরে লীরসি-হ বদ্ধমানের রাঙ্তা নহে, রত্্পুরের 
রাজ এব! শ্রন্দরের বাণ দক্ষিণ-ভাবতের কাঞ্চা নহে গৌড়রাজোর কাঞ্চননগর | 
গোবিন্দদাসের রস্ভামালিনী « কৃষবামের বিমলা মালিনী ভারতচন্দ্রের হীরা- 
মালিনীতে রূপান্তরিত হইয়াছে । রামপ্রসাদের গল্পে বিদ্রত্রাঙ্গণী নামে একটি 
নৃতন চরিঞ্র মাছে এবং চোরধবাণ বিবিব্ণ শারওচন্দের গঞ্পেব সহিত মিলে না। 
ময়মনসিংহের কবি কঙ্গ (খু: ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ) ও চট্টগ্রামের 
কবি গোবিন্দদাস (খু: ১৬শ শতাকীর ,শষভাগ ) উভয়েই ভক্ত ৪ মাজ্জিত 
রুচিসম্পন্প ছিলেন । ইহাদের বচিত কাবা মোটেই অশ্রীলতাচষ্ট নহে | বিদ্যা- 
শ্রন্দরের গল্পে যে তথাকথিত বিকুত রচিব পরিচয় পাওয়া যায় ভাঙার আরম্ভ 
সম্ভবত: কবি কৃষ্ণরাম হইতৈ এবং রুচির পার্থকা এই সময় হইতেই লঙ্গন কৰা! 
যাইতে পারে। সম্ভবতঃ ১৬৬৬ খষ্টান্দে কায়স্ত কবি কুষ্প্রাম ১৪ পরগণা জেলার 
অন্তর্গত নিমতা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । কুষফ্ণবামের পিতার নাম ছিল ভগবতী 
চরণ দাস। উনি স্বপ্পাদিই্ হইয়া প্রথমে বাছ্ের দেবতা দক্ষিণরায়ের উদ্দেশ্ো 
“রায়-মঙ্জল” রচনা করেন।। ইহার পর কবি ঠাহার '*কালিকা-মঙ্গলে”র অন্তর্গত 
*বিষ্কান্রম্দর* রচনা করেন কুষফ্রাম মহাভারতের খঅশ্বমেধ পর্েপ্র একজন 
অন্নবাদক । সম্ভবত: কুষ্জরাম চৈতশ্যভক্ত ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন-__ 
শযথায় কীতিত হয় চৈভম্থা চরিত্র । বৈকুঞ্ঠ সমান ধাম পরম পবিত্র ॥ ইত্যাদিৎ। 
কবি কৃকরামের বিষ্কান্রন্দরের প্রায় অদ্ধশতাক্ণী পরে রামপ্রসাদ ও 
ভারতচজ্দ্রের “বিষ্ঠাস্থন্দর" রচিত হইয়া থাকিবে। 
“বিষ্কান্থন্দরের” প্রচলিত গল্পে (১) আছে বদ্ধমানের রাজকন্থা বি্তা খুব 





(১) এই উপলদ্ছে ডাঃ দ্ীদেশচন্্র লেনের “বঙ্ষভাহ! ও লাহিতা” ও 11151) ০1 1300851) [1:78 
82৫ 101৩1৭10ত এবং চিন্বাগনণ চক্রবত্ীর "'(বভাহক্ষযের গজ ও কহিশেখরের কালিকা-ষন্গল” প্রবন্ধ 
(লাশ পড় ৩৬ ভাগ, ১ম সংখা?) জষ্ীবা। শৈলেশ্রামাখ হিঞের "'কবিশেখরের বি্চাুজ্গন়” মাসে যস্তবাও 
( নাঃ পঃ পড় ১৬৬৯, ২য় সংখা! ) জষ্টিঘ)। 


প্রধান মঙ্গলকাব্যের শেষ অধ্যায় ১৮১ 


বিদুধী ছিলেন। ত্বাহার পিতার নাম রাজা বীরসিংহ। রাক্তকন্তার প্রতিজ্ঞা ছিল 
ধিনি তাহাকে বিদ্যায় পরাজিত করিবেন তাহাকে তিনি বিবাহ করিবেন । 
অপর পক্ষে সেই ব্যক্তি পরাজিত হইলে তাহার প্রাণদণ্ড হবে । এইবরূপে 
অনেকের প্রাণনষ্ট হইলে অবশেষে ভাটমুখে বিদ্যাব অপৃবব “ধন্ুঙ্গ" পণ শ্রবণ 
করিয়া কাঞ্চির গুণসিন্ধু রাজার পুত্র স্বন্দর পডড়য়াব ছদ্মুবেশে বদ্ধীমান আগমন 
করেন এবং হীরা নামে এক মালনীর বাড়তে অবস্থান কবেন। এই মালিনী 
বিদ্যা ও সুন্দর উভয়ের দশনেব গোপন বাবস্থা কার এব ইহার ফলে 
সৌন্দধামুগ্ধ উভয়ের গুপ্ত প্রণয় হয়। বিছা অন্থম্বেকা হওয়াতে অবশোষে উত্থা 
ধরা পড়ে এবং স্রন্দরকে কৌশলে বন্দী করিবার পব তাহার প্রাণদ গাদেশ 
হয়। যাহা হউক মা কালীব দয়ায় সুন্দরের শেষটা প্রাণবক্ষা হয়। স্মন্দর 
প্রথমাবধি সন্গাসীবেশে বিগ্ভার সহিত তক করিতে বাজার অনুমতি চাহিয়াছিল 
এব: রাকজদব্বাবে যাতায়াত করিতেছিল । বাকজ্ঞা উহাতে মনে মান অসম্মত 
থাকিয়া প্রকাশো শুধ কালহবণ কবিতেছিলেন | গল্পশেষে এঠ ভর্কযুে 
বিচ্যা স্রন্দরের নিকট পরাজিতা হন এবং অবাশষে উভয়ের বিবাহে গল্পের 
পরিসমাপ্তি ঘটে । 

বিদ্যা ৪ সরন্দবের এই গুপ্ু প্রণয় এবং হীরা মালিনীর সেদিকে সাহাযা 
উপলক্ষ করিয়া কবিগণ এই গল্লে নানাপ্রকার অশ্রীলতার রং ফলাহয়াছেন 
বলিয়া একটি অভিযোগ আছে । এই উপলক্ষে ডাঃ দানেশচন্দ্র সেন রামপ্রসাদ 
ও ভারতচান্দেব বিগ্ান্রন্দারব বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন । এই সঙ্গন্ধে 
আমাদের কিছু বলিবাব মাছে। এই অশ্লীলতার চাত্রতা রামপ্রসাদের 
“বিগ্যান্রন্দরে" না থাকিয়া শুধুষদি ভারতচন্দ্রেব “বিদ্যা স্ন্দরেই” থাকিত তাবে গল্পটি 
গোবিন্দদাসের“কালিকামঙ্গলের"ন্থায়“অন্নদানঙ্গলেরভিতরে থাকিলেওআমাদের 
ইহার সমর্থনে বলিবার তত কিছু ছিল না। আমরা তখন বলিতে পারিতাম 
জাতীয় চরিত্রের অবনতির যুগে, মুললমান রাভন্বের পতনের সময় কদ্ধ্য 
রাজসভার দূষিত আবহাওয়ায় উহা সষ্ট হ্টয়াছে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিতে হইবে 
সাধক রামপ্রসাদের হ্যায় শ্যামাতক্ত ও কৃষ্ণচন্দ্র রাজসভাবিমুখ সাধুব্ক্তি 
এইরূপ তথাকথিত অশ্লীল বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এব ভারতচন্দ্ররামপ্রসাদের 
লেখার উপর অধিকমাত্রায়-রং ফলাইয়া উচ্ভা রচনা ক্ুরিয়াছেন। ইহা কিবপে 
সম্ভব হইল? আমাদের বিশ্বাস ইহা আর কিছু নয়, শুধু সংস্কৃত রসশাস্থ ও 
অলঙ্কার শান্থের উদাহরণ এই বিগ্যান্ুুন্দরের গল্প প্রসঙ্গে উদ্ধত হইয়াছে । ইহ। 
সাহিত্যিক একটি রীতি বা (6০1১101086এর প্রশ্ব_নীতি বা ছুর্শীতির প্রশ্ন নহে । 


১৮২ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


ছনাঁতি মনে হইলে সম্ভবতঃ রামপ্রসাদ কদাচ এইরূপ লিখিতেন না । নীতি বা 
7101515 এর প্রশ্ন, মূল দষ্টিভঙ্গী বা 76157০০1এর উপর অনেকখানি নির 
করে। একই বিষয়বস্থ্ বর্ধমান যুগে ডাক্তারি শাস্ত্রের বা 28£€01০5এর দোহাই 
দিয় লিখিলে দোষ হয় না, কিন্তু উহা সাধারণ ভাবে পাঠকের জন্য লিখিলে 
আইনবিরুদ্ধ হয়। প্রাচীন কালের বাংসায়নের সংস্কৃত “কামসূত্র” অথবা 
জয়দেবের “গীত-গোবিন্দা কেহ কি দোষাবহ মনে করেন-_ না তাহাদের গ্রন্থ 
অপাক্রেয় করিয়াতন ? লেখার উদ্দেশ্যে উপর শ্লীলত! ও অশ্লীলতা অনেকখানি 
শিউর কাবে। তাহা না হইলে কালিদাসের সংস্কৃত “কুমার-সম্ভব” অনেক অশ্রীল 
কথা বহন করিয়াও পণ্ডিত সনাঙ্গে এত আদরণীয় কেন? আর একটি কথা৷ 
দেবসমাজ নিয়া অনেক অশ্লীল কথা সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিতোর কবি চালাইয়া 
গিয়াতেন। তাহা শুধু দেব-লীলা বলিয়া কাহারও আপত্তিকর হয় না বরং সেইসব 
লেখার ভিতরে অনেক পণ্ডিত ও হয়ত ভক্কিমান বাক্তি আধাত্মিক অর্থ খুক্তিয়া 
থাকেন । নতুবা এক চত্তীদাসের পদাবলী € হয়ত অন্য চণ্ডীদাসের প্রীকুষণকীন্ন 
অপাঠা হইয়া পড়িত। সাহিতোর এই নৈতিক গোড়ামী সমর্থন করিলে 
বৈষব সাহিচোর বৃহৎ অশে, বিশেষতঃ পদাবলী শাখা অচল হইয়া পড়ে। 
শিবায়ন & নক্গলক্কাবোর€ নানাস্তানে (যেমন চত্তীকাকোর ধনপতি উপাখানে) 
অশ্লীল কথা নহিয়াছে। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতো সত্যকার অশ্লীলতা একেবারে নাই 
তাহা লহে । অবশ্থা সাহিতিাক উচ্চ আদর্শহীন নগ্ন অশ্লীলত। সর্বদা বজ্জনীয় | 
প্রাচীন বাঙ্গাল। সাহিতো ইহার উদাহরণ বহ্িয়াছে। যেমন চণ্ডীদাসের 
শ্বীকঞচকীন্টন। ইহা কষ্ণধামালী সঙ্গীত এব" ইহাব অধিকাংশ ভাগ কুরুচিপূর্ণ বলা 
যায়। বিষ্ঠান্ন্দবের কাহিনী নবলোকের না হইয়া দেবলোকের কাহিনী হইলে 
হয়ত কোন আপনিই হইত না। এইরূপই আমাদের ধারণা । বিছ্যান্ুন্দরের , 
গল্পে যে সংস্কৃত রসশাস্ব, অলঙ্কার এব' ছন্দসমূহের প্রভাব পড়িয়াছে 'এবং 
আলোয়ালের পারে ও গরারতচন্দ্রের পৃর্বেব রামপ্রসাদই যে তাহার প্রধান পথ- 
প্রদশক তাহাতে আমাদের সন্দেহে নাই । রূপগোম্বামীকৃত “উজ্জবল-নশলমণি" 
নামক সংস্কত গ্রন্থে নায়ক-নায়িকার বিভিন্ন প্রকার ভেদের যে বর্ণনা রহিয়াছে 
তাহা! সংস্কত অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত . এইট গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ “উজ্জ্ল-চন্দ্রিকা” 
শচীনন্দন বিদ্ভানিধি কৃত, ১৭৮৫ খৃষ্টাব )। এই প্রস্থদ্বয়ের বপিত বিষয় খুব 
রুচিসপ্মত নহে । সুতরাং বামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের অপরাধ রূপগোম্থামীর 
পরবতী বাক্কি ক্কিসাবে মাঞ্নীয়। 

রামপ্রসাদের কালীকীত্তন বাঙ্গালা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হইলেও 


প্রধান মঙ্গলকাব্যের শেষ অধ্যা ১৮৩ 


ইহা কৃঞ্ণলীলার অনুকরণ মনে হয়। ইহা শীক্ত গীতিকাবা হিসাবে আদরমীয়। 
কালীকীর্তনের নিম্বোদ্ধ'ত পংক্তিগুলি বাৎসলাধারাসিক্ত হইয়া বঙ্গগৃছের 
জননীবৃন্দের কন্যান্সেহ প্রকাশ করিতেছে । 


“গিরিবর আর আমি পারি নাহে প্রবোধ দিতে উমারে। 

উমা কেদে করে অভিমান, নাহি কৰে স্তনপান, 
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥ 

অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী, 
বলে উমা ধরে দে উহারে। 

কাদিয়া ফুলাল আখি, মলিন ও মুখ দেখি, 
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ॥” ইতাদি। 

__কালীকীন্রন, বামপ্রসাদ। 


রামপ্রসাদ বচিত কষ্ণকীর্তন “কালিকা-মঙ্গলেব” শ্যায় ষ্প্রাপা। ইহার 
মাত্র দুই পৃ্গা পাওয়া গেলেও রচনায় বেশ ভাবের গভীরতা টের পায়া যায়। 
রামপ্রসাদ বেশ রসিক পুকষ ছিলেন। তিনি নিভে শান্ত বলিয়া বৈষবদের 
প্রতি সম্পুণ বিরূপ ছিলেন এরূপ বলা যায় না। কারণ তিনি “কৃষ্ণকান্তন”ও 
বচনা কবিয়াছিলেন। তবু তিনি ভৈকধারী সাধারণ বৈষ্বকে লক্ষা করিয়া 
তাহার রহস্প্রিয়তাব পরিচয় দিয়াছেন । তিনি লিখিয়াছেন-- 


“খাসা চীরা বহিবাস রাঙ্গা চীরা মাথে। 

চিকণ গুধড়ী গায় বাকা কৌতকা হাতে ॥ 

মুগ্ত গুঞ্তছড়া গলে ঠাই ঠাই ছাব। 

ছুই ভাই ভজে হারা শষ্টিছাড়া ভাব ॥ 

পৃ্টদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান সাত আট। 

ভেক1 লোকে ভূলাইতে ভাল জানে ঠাট ॥”ঈত্যাদি। 
রাম প্রসাদ । 


কেহ কেহ বলেন তিনি “শ্যাম” ও “শ্যামা” অভিন্ন দেখিতেন এবং সাহার 
কতিপয় গান হইতে প্রতিপন্ন হয় যে তিনি এতদৃভয়ের সমস্থয় প্রয়াসী ছিলেন। 
ইহা তাহার উদার মনের পরিচায়ক । 

রামপ্রসাদের এক প্রতিদ্ন্ী কবি ছিলেন_-তিনি আন্দ গোসাঞ্রি। 


১৮৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


শাক রামপ্রসাদ ৪ বৈষুব আজু গোসাঞ্ির ছড়ার লড়াই বেশ হান্তোদ্দিপক। 


যথা-- 
রানপ্রসাদের গান, 
“এ সংসার ধোকার টাটা । 
ও তাহ আনন্দবাজারে লুটি ॥ 
€রে ক্ষিতি বহ্ছি বায়ু জল শৃন্ঠে অতি পরিপাটী ॥ 
_রামপ্রসাদ। 


ইহার উদ্ধরে আজু গোসার্জির গান, 
“এই সংসার রসের কুটী। 
খাই দাই রাজছে বসে মজা লুটি॥ 
ওহে সেন নাহি ছ্কান বুঝ ভুমি মোটামুটি । 
ওরে ভাই বন্ধু দাবাস্রত পিডি পেতে দেয় তুধের বাটী॥৮ 
-আজু গোসাঞ্ি। 


রামপ্রাদের সর্ববপ্রধান কুতিন্থ সঙ্গীত রচনায় । এই স্কানে ডাঃ 
দীনেশচন্দ্র সেনের কিছুটা মন্থবা উদ্ধত করা গেলে। 

(ক) শকিন্ধ বামপ্রসাদের যশ: কাবা রচনার জন্বা নভে: তিনি গান 
রচনা করিয়া এক সময় বঙ্গদেশ মাতাইয়াছিলেন, তাহাতে কালাদেবী স্েহময়ী 
মাতার গ্বায় চিরিত হইয়াছেন, কৰি মা-সঙ্ধল শিশুব শ্থায় মধুব গুন্গন স্বরে 
কখনও ভাহার সহিত কলহ কবাতিছেন, কখনও মায়ের করণে স্রধামাখা স্পেহকথা। 
বলিতেছেন ; জননীর ক্ষিপু ছেলে মত কখন মাতে গালি দিতেছেন__ সেই 
কপট গালি _এন্রহ, ভক্তি & আগ্রসমপনের কথা মাখা, --এখানে রাম প্রসাদ 
সংস্কতে বাংপন্ন কবি নহেন, এখানে ভাঙার ধলিধসব নেংটা শিশুর বেশ,__ 
শিশুর কথা, হাহা পশ্তিত « কুষাকব ভুলা বোধগম্য ; সেই সঙ্গীতের সরল 
অশ্রপুর্ণ আকারে সাধককণ্ছের পরিচয় প্রাপ্ু হওয়া যায়।” 

_বঙ্গভাষা ও সাহিতা, দীনেশচন্দ্র সেন । 


ঘর 


(খ) রামপ্রসাছের গানে যে ঘুঃখবাদ বাক হইয়াছে তাহা এই দেশে 
বনু পুরাতন । বৈদান্থিক মায়াবাদ, শক্ষরাচাযোর মতপ্রচার প্রভৃতি দ্বারা ইহা 
সুদুঢভাবে বাঙ্গালী চিত্ত অধিকার করিয়াছে । স্থতরাং রামপ্রসাদ জীবনের 
প্রতি সেই পুরাতন মতবাদ টানার গানের ভিতর দিয়! ব্যক্ত করিবেন ইহা কিছু 
আশ্চধা নহে। 


প্রধান মঙ্গলকাবোর শেষ অধায় ১৮৫ 


ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করিয়াছেন,_-“বহু যুগ যাবং ভারতীয় ধশ্মের 
ইতিহাসে পৃথিবীর এই কালদিকট! হিন্দুর চোখে পড়িয়াছে। অষ্টাদশ 
শতাবীতে রামপ্রসাদ এই ছুঃখের স্থরটি পুনরায় জাগরিত করিলেন, তাহার স্বুরে 
নুব মিলাইয়া অসংখ্য ফকির, বাউল আবার এই দুঃখবাদের সুরে বঙ্গসমাজকে 
সংসারবিমুখতায় দীক্ষিত করিল ।” -_বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্্র সেন। 
রামপ্রসাদের মনমাতান গানের মধো একটি এই স্থানে উদ্ধত 
করিতেছি 
“মা মা বলে আর ডাকব না। 
ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্নাসী, 
আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী (বা সর্বনাশী ), 
গ্রামে গ্রামে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব, 
মা ছাড়া কি আর ছেলে বাচে না॥” . _ রামপ্রসাদের গান। 


€খ) রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় 

স্প্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্র রাযগ্চণাকর সম্ভবতঃ ১৭১২ খষ্টাকে» “বর্তমান 
হুগলী ক্রেলার অন্থর্গত পাণ্ডয়! বা পেঁড়ো নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । এই 
গ্রাম যে ভুবন নামক পবগণার অধীন উহা ভারতচান্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ 
রায়ের জমিদারীর মধো ছিল । নবেন্দ্রনারায়ণের চাবি পুত্র ছিল, তল্মধো সর্বব- 
কনিফ্ ভাবতচন্র। অপব তিন ভ্রাতার নাম যথাক্রমে চত্রুতুজি, অঞ্জন ও 
দয়ারাম। কোন কাবণে নরেন্দ্রনারায়ণ বদ্ধনানের রাক্তা কাষ্টিচান্দ্রের বিরাগ- 
ভাক্তন হন। ইউহাব ফলে বদ্ধনানের অধিপতি বলপুর্ববক নরেন্দ্রনারায়ণের 
মিদারী অধিকাব করেন এবং নরেন্্রনারায়ণ দারিদ্রাদশায় পতিত হন। 
ভারতচন্দ্র বাধা হইয়া মাতুলালয়ের সাহাযো তাক্পুরের টোলে কিছুদিন সংস্কৃত 
বিদ্ভাভাস করেন । ইহার পরে ভ্রাহার বিবাহ । তিনি পিতা ও অন্য কোন 
গুরুজনের অজ্ঞাতে কোন এক কেশরকুনি আচাধা পরিবারে মাত্র চৌদ্দ বৎসর 
বয়সে বিবাহ করেন। বিবাহ ভারতচন্দ্রের স্রখের হয় নাই কারণ ্াহার 
গুরুজন সকলেই কবির এই বিসদশ কাণ্ডে অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহাতে 
মনোবেদনায় তিনি গৃহত্যাগ করিয়া রামচন্দ্র মুন্সী নামে এক অবস্থাপন্ন কায়স্থের 
আশ্রয়লাভ করেন। এই স্থানে অবস্থিতির সময়ে তিনি ফারসী ভাষায় 
বৎপর হন । বি ভাহার প্রথম রচনা ভারে কথা” মৃগী : মহাশয়ের 


(১) কটস্লার ণ্ রী লঠিভা পরি প্রকাশিত পুদি। ) 
0. 12. 101২৪ 


১৮৬ প্রাচীন বাজালা সাহিত্োষ ইতিহাস 


বাড়ীতে থাকিয়াই প্রকাশিত করেন । তিনি ছইখানি উৎকৃষ্ট “সত্যপীরের কথা” 
রচন1 করিয়াছিলেন এব তাহার প্রথম রচনার সময় বয়স মাজ পনর বৎসর 
(১৭5৭ সন) ছিল। ইহার একটিতে সময় নির্দিষ্ট করা আছে “সনে রুদ্র চৌগুণা” 
(১১৭৪ বাং সাল 1)1 ইহার পরে কবি কিছুদিনের জন্য নিজ্ত বাড়ীতে ফিরিয়া 
আসেন । শ্াহ্ার পিতা তখন বদ্ধমান রাজের মম্ুগ্রহ পুনরায় প্রাপ্ত হওয়াতে 
কবি ষ্ঠাহার পিতার মোক্তার বা প্রতিনিধি স্বরূপ বদ্ধমানে বাস করিতে 
থাকেন। সেখানে থাকাকালীন স্তাহার পিতা সময় মত রাজকর প্রেরণ না 
করিতে পারা কবি বদ্ধমান রাক্তকর্তক প্রথমে কারারুদ্ধ হন এবং পরে 
কারারক্ষকের দয়ায় তথা হইতে পলায়ন করিয়া পুরী যান। এই সময়ে কবির 
বৈফব ধাপ্মর প্রতি বিশেষ অন্ররক্তি দেখা যায় এবং তিনি বৈরাগা অবলম্বন 
পূর্বক রন্দাবন যাইতে মনন করেন। কিন্তু পথে ভুগলী জেলার অন্তর্গত 
খানাকৃল গ্রামে অবস্থিত কবির শ্যালীপতির ভাতার বাড়ী হইতে কবি মত 
পরিবর্ধন করিয়া স্বীয় শ্বশুরালয়ে চলিয়া যান। ভারতচন্দ্রের সহিত তাহার 
শশার মনের মিল কঠটা ছিল 'ভাহা আমাদের ভ্ঞানা নাই । তবে তিনি পরে 
লিখিয়াছেন, “তুই প্রী নহিলে নহে স্বামীর আদর। সে রসে বঞ্চিত রায়গুণাকর॥” 
স্ত্রীকে ভাঙার পিতৃগৃঙ্কে রাখিয়া কবি ফরাসডাঙ্গায় গমন করেন ও ফরাসীদের 
দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী নামক এক প্রসিদ্ধ ধনী বাক্তির অন্মগ্রহলাভ 
করেন। দেওয়ান মহাশয় কিছুকাল পরে ঠাহাকে মহারাজ কুষ্ণচন্দ্রের কপা- 
দ্টিতে ফেলেন । মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে চল্লিশ টাকা মাসিক বেতনে তাহার 
সভাকবির পদ প্রদান করেন। এই স্থানে থাকিয়াই কবির প্রতিভা সম্পূর্ণ 
বিকশিত হয় এবং তৎকালীন সমাজ দোষ € গণ এবং মহারাজ কুষচন্দ্ের 
রুচির নিদশন ঠাহার রচনায় সম্পরণ প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। “অন্গদা মঙ্গল”, 
“বিস্তান্থন্দরে”্র কাহিনী প্রকৃতি সবই তিনি কুষ্ণচন্ছের সভাকবি হিসাবে 
রচনা করেন । কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে মুলাযোড গ্রাম ইজ্জারা দিয়াছিলেন । বন্ধমানের 
রাজকণ্মচারী উ্তা পরে মহারাজ কষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে পত্তনি নিয়া কবির 
সঙ্কিত অসঙ্গাবগ্ার করেন । ইহাতে কবি ছুঃখিত হইয়া রামদেব নাগের 
অভাচার বিবৃত করিয়া “নাগাষ্টকশ নামক অল্প-মধুর কবিতা রচনা করিয়া- 
ছিলেন । কৃষ্ণচন্দ্র এই কবিতা পাঠ করিয়া কবিকে কিছু ভূমি নিষ্কর দান করেন। 
মহারাজ কৃষ্ণচচ্ছ কবির উপর গ্রীত হইয়া তাহাকে প্রায়গুপণাকর” উপাধিতে 


ভূষিত করিয়াছিলেন । ১৭৬০ খ্বষ্টাকে মাত্র ৪৮ বংসর বয়সে কবির বহমূত্র 
রোগে মৃত হয়। 


প্রধান মঙ্গলকাবোর শেষ অধ্যায় ১৮৭ 


ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর “অন্পদামঙ্গল” রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি অঞ্জন 
করিয়াছেন । তাহার রচিত অন্নদামঙ্ষলের আদর্শ ছিল মুকুন্দরামের “চশ্ডীমঙ্গল” । 
বিষ্যান্ুন্দরের কাহিনী কবি ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে পরে ইহাতে 
সন্গিবেশিত করেন । রাজকন্যা বিদ্যাকে বদ্ধমানের রাভকুমারী কল্পনার মধো 
কবির বদ্ধমান-বিদ্বেষ প্রকটিত হইয়া থাকিবে! এই বিদ্ধাকে কেন্দ্র করিয়া 
আদি রসের ছড়াছড়ির মূলে একই মনোভাবের আরোপ করা যাইতে পারে 
(বঙ্গভাষা ও সাহিতা, ষষ্ঠসং, পৃঃ .৮৬)। তাহার অল্পদামঙ্গল গ্রন্থখানির মধো তিনটি 
ভাগ। প্রথম ভাগে শিবায়নের কাহিনী ও অন্নদা পৃজ্ঞার বৃন্ধাস্ত। হার 
সহিত প্রসঙ্গক্রমে হরিহোড় ও ভবানন্দ মজুমদারের কাহিনী জড়িত রহিয়াছে । 
দ্বিতীয় ভাগে প্রসিদ্ধ বিদ্যান্রন্দরের পালা। তুতীয় ভাগে অন্নদাদেবীর ভক্ত 
৪ অন্রগহীত ভবানন্দ মজুমদারের কথ। ও প্রসঙ্গক্রমে মানসিংহ কর্তৃক যশোর- 
বিজ্তয় বণিত হইয়াছে । একটি কথা এইস্বানে উল্লেখযোগা। ভারতচঙ্গের 
“অন্াদামঙ্গল” মুকুন্দরামের চত্তীমঙ্গলের মাদর্শে রচিত হইলেও উভয়ের বর্ণনার ' 
বিষয়সন্ত্, পুথিব নান ও উদেশ্াগত পার্থকা অনেক । ইহা কতকটা যুগ 
পরিবর্ঠানেব ফল । বিগ্যাশ্রন্দরসহ অন্নদামক্ষল ছাড়া কবির আর দ্ইখানি 
উল্লেখযোগা রচনার নাম “রসমঞ্জরী” ও “চণ্তীনাটক”। কবি “চণ্ডীনাটক” 
অসম্পূর্ণ থাকিতেই মুত্তামুখে পতিত হন। এই গ্রশ্থত্রয় ছানা কবির রচিত আরও 
অনেক সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিভাব সন্ধান পাওয়া যায়; (যথা__চৌরপঞ্চাশৎ)। 

অন্নদামঙ্গল রচনার মুলে কবির মধ্যে দেবতার প্রতি ভক্তিতভাব অপেক্ষা 
প্রশ্ুর প্রতি অনুরক্তি অধিক প্রকাশ পাইয়াছে । মহারাা কুষ্ণচন্্র কবির 
অন্নদাতা প্রভু । এই অন্নদাতা প্রস্ুর পুর্বপুরুষ এবং কৃষ্ণনগর রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা আদি পুরুষ ভবানন্দ মজুমদার । ভবানন্দ মজুমদার মহাশয় মোগল 
সেনাপতি মানসিংহকে একবার খুব সাহ্াযা করিয়াছিলেন । যাশোহারের 
অধিপতি প্রভাপাদিতোর বিরুদ্ধে সভিযানকারী মানসিংহ বধাকালে জলপ্লাবিত 
বঙ্গদেশে সৈম্যদলসহ বিপদগ্রস্ত হইলে ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের সৈশ্বা- 
দলকে খাদ্য ও বাসস্থান জ্রোগাইয়া বিশেষ সাহাযা করেন ।  ভবানন্দের 
স্বদেশর্রোহিভার পুরক্কারম্বদূপ আকবর তাহাকে কৃষ্চনগরের জমিদারী প্রদান 
করেন। কবির মতে অন্নদাতার পৃর্ধবপুরুষকে অনব্পদাদেবীর দয়ার ফলেই 
রাজবংশের প্রীরদ্ধি। শাক্তমতাবলম্বী মহারাজা কষ্ণচন্দ্র কবির অন্পসংস্থানের 
বাবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া একই কাবো পরোক্ষভাবে কুষণচন্দ্রের প্রশংসা 
এবং শাক্রদেবী চণ্তীর অন্পদাত্রীৰপ অব্পদাদেশীর মাহাত্ম্য প্রচার দ্বারা করি 


১৮৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


কৃতজ্ঞতার ধণ পরিশোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । কবি ভবানন্দ মঙ্জুমদারকে 
শাপত্রষ্ট দেবতা কুবের-নন্দন নলকুবের বলিয়া আমাদিগের নিকট পরিচিত 
করিয়াছেন এবং এই পরিচয় দিবার সময় “রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আঙ্ঞায়। রচিল 
ভারভচন্দ্র রায় ॥” এই কবিতাটি বিশেষ অর্থপূর্ণ মনে হয়। 

শঅন্পদামঙ্ষল” ও ইহার অন্তর্গত “বিদ্যা স্বন্দর”১ দোষে গুণে জড়িত। ইহার 
মধো দোষ অপেক্ষা খণই অধিক | দোষের দিক বিবেচনা! করিলে বলিতে 
হয় (১) বিষ্যানন্দরে অশ্লীলতা দোষ ও (১) ভাবের অগভীরত]। গুণের মধ্যে (১) 
শবঙ্খ-যোজনার অপূর্ব কৌশল, 1১) সান্কৃত ছন্দের বাঙ্গাল৷ ভাষায় প্রবেশলাভ 
ও (৩) সংস্কৃত সাহিত্যিক আদর্শকে বঙ্গভাষায় আনয়ন । 

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন “বিগ্যাশ্রন্দব” আখ্যান উপলক্ষ করিয়া ভারতচন্দ্ 
আনাবশ্াক অগ্লীলতা কবিয়াছেন এইরূপ ধাবণাব নশে হইয়া অনেক বিরুদ্ধ 
মন্ত্রবা করিয়াছেন । ডাঃ সেনের এইকপ মস্তবা আংশিক সতা হইলেও সম্পূর্ণ 
সতা নহে বলিয়া মনে করি। যদি লিদ্যান্রন্দরেব অশ্রীলতা অস্বীকার করা 
যায় না তবুও সং্কুতে অলঙ্কার « বসশাস্থের মধো আদিরসের উদাহরণস্বরূপ 
রচনাটিকে ধরিয়া লইলে অশ্রীলভার গুরুহ অনেকখানি কমিয়া যায়। সত্তা 
বটে অন্পদামঙ্গলের বর্ণনা কিযংপরিমাণে প্রাণহীন এবং ঠহার মধো উপমার বাহুলা 
অতাধিক। কিন্তু ইহা সবে€ ভারতচন্দের বর্ণনাসৌন্দ্ধা উপেক্ষা করা যায় না। 
কবির দোষঙলির জন্য শুধু কবিকে দোষী না করিয়া তাহার যুগকে দায়ী করা 
উচিত আর কোন্‌ কবি « কাবাই বা দোষহান ? আলোয়ালের সময় গুকভার 
সংস্কৃত বাক্ষালা ভাষায় প্রবেশ করিয়া ইহাব শব্দসম্পদ ও ছন্দসম্পদ বৃদ্ধির 
পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। শ্রারহচদন্্র তাহাবই পুর্ণ পরিণতি । কুষ্তচন্দ্ের 
সময়ের ছুনখিতির ছাপ থাকাও ইচ্াতে স্বাভাবিক । তবে হীরার মায় কুটনি 
আমদানির ব্যাপারে হিন্দু, বৌদ্ধ বা মুসলমান কাহারও স্বতন্ত্র বৈশিষ্টা নাই । 
ইছ। সধব যুগে, সকল জ্ঞাতীর সাহিতোই মিলিবে। 

ভারতচন্দ্র ভাহার রচনা বৈশিষ্টোব জন্ত কতিপয় বাক্তির নিকট খণী। 
প্রথমেই ভীহার দুইশত বসব পর্বের কবি যুকুন্দরামের নাম করাযাইতে 
পার। অক্পদানক্ষলের শাক পরিবেশ, দেব-বন্দনা, দ্বার্বোধক কথার প্রয়োগ 
প্রন্থৃতি সম্বন্ধে কবি ভারতচন্ছ্ব কবিকন্কণ যুকুন্দরামকে আদর্শ করিয়াছেন। 


(21 জাজতচপাইী 'বিভঞান্ক্ময়ের শেহ কবি লহ্েন। তাহার পয়ে এবং খু ১৯শ শতাকীর প্রথম গিকে 
ভাহাও অগুক শে আবারও কতিপয় "[বচাহনার" রচিত হইয়াফিল। 

ইহাদের হবে ছি বাধাকাত রচিত “ামং-অপ্রল- | "বিভাহুক্জয়”, রচনা ১৮৩২ তব: ) উল্লেখষোগা | বজীর 
&51500 9০0161)5 প্রস্বাখারে “ভাহা-হক্ষল” নামে আর একখানি খিদ্ঞাতশ্ার আছে। 
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স্থানে স্থানে ভাষ! পর্যন্ত মিলিয়া যায়। খুল্পনার নিকট চণ্তীর পরিচয়গানের 
সহিত (চণ্তীমঙ্গল ) ঈশ্বরী পাটুনীর নিকট অক্নদাদেবীর ( অন্পদামঙ্গল ) আত্ম- 
পবিচয়দানের ভিতর “গোত্রের প্রধান পিতা মুখাবংশজাত” প্রভৃতি উক্তি তুলনীয়। 
চণ্তীকাব্যের ছুর্বলা-দাসীর বেসাতি ও অন্নদামঙ্গলের হীরামালিনীর বেসাতি 
এই সম্পর্কে তুলনা করা যাইতে পারে | ছুর্ববল] হীরার ম্থায় কুটনি না হইলেও 
স্তাহার চরিত্রের ছায়া কতকটা হীরামালিনীব উপর পড়িয়াছে। কবিকন্কণ 
চণ্তীর “ছায়ার বিলাপ” ও ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙক্গলের “বতিবিলাপ" সম- 
গোত্রিয়। ভারতচন্দ্রের “মানসিংহের তাবুতে ঝড়-বৃষ্টি” মুকুন্দরামের “কলিঙে 
বন্যা” বর্ণনারই প্রতিচ্ছবি তবে প্রথমটি একটু বেশী হাক্কা ধবনেব এই যাহা 
প্রভেদ। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামও বন্যা উপলক্ষে ভারুদন্তের চকিত্রবর্ণনা করিতে 
যাইয়া বিষয়টি কিছু হান্কা করিতে প্রয়াস পাসইয়ান্েন। 
ভারতচন্দ্রের বর্ণনা সব্বত্রত যে প্রাণহান তাহা নতে | আধো মাধো 
শান্ীয় উক্তি বাব! বিষয়টির গুরুত প্রকাশে কবি মানাযোগী ছিলেন । যথা, 
“গণেশ-বন্দনায়” আছে-হেলে শুগু বাডাইয়া, সংসার সমু পিয়া, খেলা ছালে 
করহ প্রলয়। ফুৎকাবে করিয়া বুষ্টি, পুনঃ কব বিশ্ব স্টি, ভাল খেলা খেল 
দয়াময় ॥ এইবপ সভীর দক্ষালয়ে গমন অংশে আছেন “পরমা প্রকৃতি আমি 
ভেবে দেখ মনে । প্রসবিম্ব বিধি বিষণ তোমা তিনজনে ॥ তিনজন তোমরা 
কারণ ভরলে ছিলা। তপ শপ প বাকা কহিমু শুনিলা ॥৯ ইতাযাদি। 
ভারতচন্দ্ের প্রথম গণ ক'বকক্কণ মুকুন্দরামের নিকট এবং দ্বিতীয় খণ 
কবি আলোয়ারের নিকট । সংস্কৃত হইতে ভাষাগত ও কাবাগত আদর্শ 
প্রচারেব দিকে ভারতচন্ছ্র “পদ্মাবভীপ- প্রণেতা কবি আলোয়ারের কাবা হইতে 
বিশেষ প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন । তবে, আলোয়াল তাহার কাবো সংস্কৃত 
অলঙ্কার শান্ধের হ্বান প্রদর্শন কবিতে যেমন সচেষ্ট ছিলেন ভারতচন্দ্র তদ্রুপ 
বাঙ্গালা কাবো সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগে বিশেষ আগ্রহান্থিত ছিলেন । বর্ণনার মধ্যে 
অতিশয়োক্কি এবং অন্ত প্রাস € উপমা-তুলনার বালা উভয় কবির রচনাতেই প্রচুর 
পরিলক্ষিত হয়। আলোয়াল রাজ্ঞকুমারীর বিরহ্ৃবাথা বর্ণনায় লিখিয়াছেন__ 
“তুঃখের সংবাদ লয়ে বিহঙ্গ উড়্িল। 
সেই দুঃখে জলদ শ্যান্সবর্ণ হেল ॥ 
ক্ষুলিক্গ পড়িল উড়ি চাদের উপর। 
অন্তরে শ্যামল তহি ভেল শশধর ॥” ইত্যাদি । 
-আলোয়ালের পল্লাবং ৷ 


১৯* প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


ভারতচন্দ্র রাজকুমারী বিদ্যার রূপবর্ণনা উপলক্ষে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারের 
সাহ্াযো যে চিত্র দিয়াছেন তাহা এইরূপ-_ 
(ক) “কে বলে শারদশশী সে মুখের তুলা । 
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা ॥” 
-ভারতচন্দ্রের বিদ্যা শ্রন্দর | 
(খ) “কুচ হৈতে কত উচ্চ “মরুচূড়া ধরে । 
শিহরে কদন্ব ফুল দাড়িশ্ব বিদরে ॥৮ 
_ভারতচজ্জের বিদ্যান্ন্দর | 


ভারতচন্দের ঠতীয় ঝণ বামপ্রসাদের কাছে। এই খণ বিগ্যাস্থন্দর 
উপাখ্যান সগ্বন্ধেই প্রযোজা। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে “কুষ্রামের হাতে 
বিষ্যাস্বন্দর একমেটে, রামপ্রসাদের হাতে দোমেটে এবং ভারতচন্দ্ে হাতে 
বিদ্যান্তন্দরের রং ফিরান হইয়াছিল” ( “বঙ্গভাষা ও সাহিতা” )। রামপ্রসাদের 
বিদ্যান্বন্দরে যেকূপ বর্ণনা আছে, ভারতচন্দ্র তাহাই অবলম্বন করিয়া তদপেক্ষা 
অধিক স্থৃন্দর বর্ণনা করিয়াছেন। রামপ্রসাদের বর্ণনা কিছু শুষ্ক, কিন্ত 
ভারতচন্দ্রের পদলালিতা অপৃৰ্ব স্মযমামণ্ডিত। উদাহরণস্বরূপ নিয়ে দুইটি 
স্থান উদ্ধত হইল । 


বিদ্যার রূপ-বর্ণন। -- 
(ক) পড়বিল কুরক্গ শিশু মুখেন্ু সুধায়। 
লুপ গাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায় ॥ 
নাভিপল্প পরিহরি মনত মধূপান। 
ক্রমে ক্রমে বাড়িল বারণ কুম্তস্থান ॥ 
কিবা লোমরাভি ছলে বিধি বিচক্ষণ । 
যৌবন কৈশোর দ্বম্ঘ করিল ভঙ্জন ॥ 
কোন বা বড়াই কাম পঞ্চশর তৃণে। 
কত কোটী খরশর সে নয়ন কোণে ॥* 
_ রামপ্রসাদেব বিস্কান্থুন্দর | 


(খ) “কাড়ি নিল মুগমদ লন হিল্লোলে। 
কাদেরে কলঙ্কী টাদ মগ লয়ে কোলে॥ 
নাভিকৃপে যেতে কাম কুচশস্থু বলে। 
ধরিছে কুন্তল তার রোমাবলী ছলে ॥ 


প্রধান মঙ্গলকাবোর শেষ অধাই ১১১ 
কেবা করে কামশরে কটাক্ষের সম। 


কটুতায় কোটা কোটা কালকূট সম ॥” 


_-ভারতচন্দ্রের বিদ্যাম্ন্দর | 


গন্ধর্ব-বিবাহ ( বিদ্যাস্তুন্দর )__ 


(থা 


“উত্তম ঘটক মুন্দরের গাথা হার । 
বরকর্তা কল্ঠাকর্তী চিত্ত দৌহাকার ॥ 
পুরোহিত হইলেন আপনি মদন | 
বি্ভালাপ ছলে বুঝি পড়ালো বচন ॥ 
উলু দিছে ঘন ঘন পিক সীমস্থিনী । 
নয়ন চকোর সুখে নাচিছে নাচনী ॥ 
বরযাত্ত্র মলয় পবন বিধুবর | 
মধুকর নিরব হইল বাগ্ভকর ॥ 
উভয়ত কুটুম্ব রসনা ওষ্ঠাধর । 
পরস্পর ভুজে শ্রধা মুখেন্বু উপর ॥ 
নৃপুর কিন্কিনী ভ্ঞালে নানা শব্দ হয়। 
দুই ছলে দ্বন্দ যেন চন্দন সময় ॥ 
সম্্ীক আইল কাম দেখিতে কৌতুক । 
দম্পতীরে পঞ্চশর দিলেন যৌতুক ॥” 
রাম প্রসাদের বিগ্যাম্রন্দর | 


“বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার । 
শন্ধর্বব বিহার হৈল মনে আখি ঠার ॥ 
কন্যাকর্তা হৈল কন্তা বরকর্তা বর । 
পুরোহিত ভট্টাচাধা হৈল পঞ্চশর ॥ 
কন্যাযাত্র বরযাত্র ঝতু ছয়জন । 
বাগ্যকরে বাগ্ভকর কিন্কিনী কম্কণ ॥ 
নৃতাকার বেশরে নৃপুরে গীত গায়। 
আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈল তায় ॥ 
ধিক ধিক অধিক আছিল সখী তায়। 
নিশ্বাস আতসবাজি উত্তাপে পলায় ॥ 


১৯২ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


নয়ন অধর কর জঘন চরণ। 
তহার কৃটুন্ব স্রধে করিছে ভোজন ॥” 
-ভারতচান্দ্বের বিদ্যান্ুন্দর | 


্টল্লিখিতরূপ অনেক ছত্র মাছে যাহা কবি হিসাবে রামপ্রসাদ হইতে 
ভারহচন্দ্রের শ্রে্টহ প্রতিপন্ন করিবে ।  রানপ্রসাদ তাহার সংস্কৃত জ্ঞানের 
পরিচয়ন্বরপ “সহজে কলঙ্গী সে ভবাস্ত সম নহে”, পক্ষেপ করে দশ দিক্ষু 
লোষ্ট্র বিবদ্ধনে” প্রভৃতি পদ তদ্রচিত বিগ্যান্রণ্দরে বাবহার করিয়াছেন। 
রামপ্রপাদের রচনার ভুলনায় ভারতচন্ছের রচনা কত মধুর 
ভারতচন্দ্ের লেখাতে রামপ্রসাদের ম্যায় কোনরূপ কষ্টকল্পনা পরিশ্রম- 
সাধা ছন্দ মিলান অথব! ভাষার পা্ডিতা দেখাবার চেষ্টা নাই । ছন্দে লেখা 
কবি ভারতচন্দ্ের পক্ষে যেন ক স্বাভাবিক & কত সহন্ত, ইহা যেন স্বতংস্ফ তু । 
মিষ্তা ভারতচনন্দ্রের রচনায় মন্্রতন্র। তাহার, 
দকল কোকিল, অলিকুল বকুল ফুলে। 
বসিল। শন্নপূর্ণা মণি দেউলে ॥ 
কমল পরিমল, লয়ে শীতল জেল, 
পবন ঢল ঢল উ5লেকুলে। 
বসস্ব রাজ সানি, ছয় রাগিণী বাণী, 
করিলা রাজধানী অশোক মূলে ॥প ( অন্নদা-মঙ্গল ) 


প্রকৃতি ছত্রগুলি কত কোমল । ভাষা নিযা এইরূপ ক্রিডা করিতে পারিতেন 
বলিয়া কেহ কেহ (যেমন ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ' ভাহাকে উৎকুষ্ট 'শব্দ-কবি' 
বলিয়াছেন। 

কবি ভারতচন্ছ বিদ্যাশ্রন্দবের বর্ণনার অশ্লীলতা ভিতব দিয়া মানিনী, 
প্রোধিতভতিকা, কলহান্তুরিতা প্রভৃতি নায়িকাভেদ বাখা করিতে চচষ্টা 
করিয়াছেন। এই উপলক্ষে তিনি বিভিন্ন প্রকার নায়িকা লক্ষণ সংক্রান্ত 
প্রসমঞ্জরী” নামে ম্বতম্থ কবিতাগ্রন্থও লিখিয়াছেন। 

কবির উপমাবান্লা একটি প্রধান দোষ বলিয়া গণা হইয়া থাকে । 
অন্পূর্ণার রূপবর্ণনা হইতে একটি উদাহ্তবণ দেওয়া গেল? বথা,__ 


"কথায় পঞ্চমন্থর শিখিবার আশে । 
দলে দলে কোকিল কোকিল! চারিপাশে ॥ 
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কন্কণ বঙ্কার হৈতে শিখিতে বস্কার। 
বকে ঝাকে ভ্রমর ভ্রমরী অনিবার ॥ 
চক্ষুর চলন দেখি শিখিতে চলনি । 
ঝাকে ঝাকে নাচে কাছে খঞ্জন খগ্জনী ॥” 
ভারতচন্দ্রের অনসদা-মঙ্গল। 


অথচ সময়ে সময়ে কবি স্থানকালোচিত গান্তিযা অবলম্বন করিয়া যে চিত্র 
আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাইতে হয়। 
যথা, 
মহাদেব-বর্ণনা_“মহাকত্রূপে মহাদেব সাজে । 
ভভতম্তম্‌, ভভভ্তম্‌ শিক্গা ঘোর বাজে ॥ 
লটাপট জটাজুট সংঘটু গঙ্গা । 
ছলচ্ছল টলট্রল কলরুল তরঙ্গ! ॥ 
ফণাফণ ফণাফণ ফমীফণ্ন গাজে। 
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥ 
ধকর্বক ধকর্ধবক জলে বহি ভালে । 
ভভম্তুম ভভস্তম মহাশব্দ গালে ॥ 
ফু ফা ফু 
অদূরে মহাকদ্র ডাকে গভীরে । 
অরে বে অবে দক্ষ দেরে সতীরে ॥ 
ভুজঙ্গ প্রয়াতে কতে ভারতী দে। 
সত দে সতী দে সতীদেসঠীদে॥” 
--ভারতচন্দ্রের অন্নদা-মঙ্গল। 
ইহা সবে বলিতে হয় কবি সমগ্র “অন্নদা-মক্ষল” কাবা খানিতে ভক্তের 
দৃষ্টি অপেক্ষা চুল মনের অধিক পরিচয় দিয়াছেন । ্রাহার মেনকারানী অতি 
সাধারণ নারীর ম্যায় চিত্রিত হইয়াছেন বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন অভিযোগ 
করিয়াছেন। গোৌরীর মাতার উপযুক্ত করিয়া তিনি চিত্রিত হল নাই এবং 
সম্ভতানবাৎসল্যারসসিক্ত জননীর পদমধ্যাদার দিকে তিনি বৈষ্ব সাহিতোর 
ফশোদার তুল্য করিয়াও অস্থিত হান নাই। যাহা হউক, কবি একটি জিনিষ 
আমাদের দিয়াছেন তাহার তুলনা নাই । ইহা বাস্তবতা । “বৃদ্ধন্ত তরুপীভার্ধ্যা” 
কৌলিম্প্লাবিত বঙ্গদেশে এক সময়ে কিরূপ করুণ রসের স্থপ্টি করিত তাহার 
কিছু পরিচয় কবি বৃদ্ধ শিবঠাকৃরের সহিত তরুণী গৌরীর বিবাচছের সময় 
0. 79. 001--২৫ 
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উক্তি গ্রত্ভাক্কির ভিতর দিয়া আমাদিগকে দিয়াছেন। তছুপরি সাধারণ 
বঙ্গগৃতের দারিউ্রা জনিত অশান্তির শ্ম্পষ্ট ছবিও তিনি শিব-ছুর্গার ঘরকম্ার 
ভির দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন । কবি দেব-লোকের কাহিনী নামে মাত্র বর্ণনা 
করিয়াছেন । প্রকৃত পক্ষে তিনি আমাদের ঘরের যথাযথ একটি চিত্র আমা- 
দিগকে উপহার দিয়া গিয়াছেন। ইহা ভ্রাহার দেবচরিত্রের প্রতি অবজ্ঞা ন। 
স্বজাতি-প্রম ? 

অন্পদা-নঙ্গলে ভারতচম্্র সংস্কৃত বিভিন্ন ছন্দ প্রবন্তিত করিয়া বঙ্গ-ভাষাকে 
বিশেষ সমৃদ্ধ করেন। সংস্কৃত ভাব ও ভাষা তথা সাক্কৃত সাহিতোর বিভিন্ন 
মুখী সৌন্দর্যা খু: ১৫শ শতাকা হইতে বঙ্গ-ভাষায় প্রবেশ লাভ করে খুঃ ১৬শ 
শতাব্দীতে মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গলে সংস্কৃতের প্রভাব বেশ ভাল ভাবেই 
পড়িয়াছিল। খু; ৮শ শহাব্দীর মধাভাগে ভারতচান্দের সময়ে বাঙ্গালা 
ভাষায় সংঙ্থাতের প্রভাবের মাত্রা সব্বাপেক্ষা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। 
ভারতচন্দ্রকে “ছন্দের রাজ্ঞা' বলা যাইতে পারে। এতদিন পয়ার & লাচাডী 
বাঙ্গালা পঠ সাতিতোর প্রধান অথবা একমাত্র আশ্রয় ছিল। ভারতচন্দ্রই 
বঙ্গ-সাহিতো সাস্কৃত বিভিন্ন ছন্দের আমদানি করিয়া ইহাকে নৃতন রূপদান 
করেন । এই দিক দিয়া ঠাহার অনেক পৃর্ববন্ব মুকুন্দরান ও আলোয়াল এবং 
স্তাঙ্কার সমসাময়িক রামপ্রসাদ তাহ্ার পথপ্রদ্শকের কান্ত করিয়ান্েন। ইহার 
ফলে সংঙ্কত ছন্দের বুন্তগন্ধী, ব্রিপদী ( লঘু, ভঙ্গ, দীর্ঘ, হীনপদ ও মাত্রা), 
চৌপদী । মাতা, লঘু ৪ দীথ্থ , মালঝাপ, একাবলী ( একাদশ € দ্বাদশ অশ্ষর ), 
তুণক, দীগক্ষরাবৃত্তি, সহতরল পয়ার, ভোটক « ভূজক্গপ্রয়াত প্রতি ছন্দ বাঙ্গলা 
সাহিতো প্রব্ডিত হইয়াছে । এই ছন্নগুলির মধো অনেকগুলির উদাহরণ 
অন্দা-মক্ষুল খুজিলে পাওয়া যাইবে । বাঙ্গালাভাষায় সস্কৃভের ম্বায় লঘু-গুর 
উচ্চারণ না থাকতে ছন্দরচনায় ক্রুটি অবশ্বাস্তাবী। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় 
ভারতচন্দ্ের কাবো একই ক্রটি খুব অল্প পরিলক্ষিত হয়। 

কবির শেষ রচনা “চণ্তী-নাটক”। ইহা তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে 
পারেন নাট । চণ্তী-নাটকের ভিতর দিয়া ভারতচন্ছ্ এই দেশে একটি 
মিশ্র ভাষার প্রচলনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে সাফলা লাভ 
করিতে পারেন নাই । এই চণ্ডী নাটকের ভাষা বাঙ্গালা, সংস্কৃত, ফারসী 
ও উদ্দ,মিত্রিত। এইট নাটকখানিতে চণ্তীদেবী সাস্কৃতঘেষা শুদ্ত ভাষায় কথা 
কহেন। কিন্তু মহিষান্্রর উঞ্চভাহায় তাহার উত্তর দেয়। ভাষার দিক 
দিয়া সামজস্তের অভাবে বিসহুশ হইলেও উদ্ধা বেশ কৌতুকের উদ্রেক 
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করে। নিক্মে চণ্তী-নাউকের ভাষার নমুনাম্বূপ কিয়দংশ উদ্ধত কর! 
গেল। 
“চণ্ডী এবং মহিষান্তরের আগমন” । 

“খট্মট্‌ খট্মট্‌ খুরোথধ্বনিকৃত জ্গতী কর্ণপূরাবারোধ: ফৌ ফেৌ। ফো ফেঁতি 
নাশা নিজচলদচলতান্ত বিভ্রান্ত লোক: সপ. সপ. সপ. পুচ্ছঘাতোচ্ছলদ্বদধি 
জলপ্লাবিত ন্বর্গমন্তো ঘর্‌ ঘর ঘর ঘোবনাদৈ: প্রবিশতি মহিষ: কামরূপো 
স্বরূপ: 1” উত্াদি। 

“প্রক্তার প্রতি মহিষাস্্ররের উক্তি” । 


“শোনবে গৌয়াব লোগ, ভোড়দে উপাস বোগ, 

মনন আনন্দ ভোগ, ভৈষবাজ্ত যোগাম। 

আগ মে লাগা ঘাউ, কাহোকো আলা জীউ, 
পকরোজ পাবপিউ, ভোগ এহি লোগসে ॥ ইতাদি 
“এই বাকো ভগবনভীব ক্রোধ: প্রথমে হাস্ত কবািলন |” 

“কমঠ কবউট ফণিফণা ফলটট, 

দিগ্গক্ত উলটট ঝপটট ভাায়বে। 

বশ্রমতী কম্পভ, গিরিগণ নম্রাত, 

ভলনিধি বম্পত, বাড়বময় বে ॥ 

ব্রিভুবন ঘটত রবিবথ ট্রটত, 

ঘন ঘন ছুট, যে পরলয় রে। 

বিজ্তলা চট চট, ঘর ঘর ঘট ঘট, 

অট্র আট আট অট, আ ক্াায়া হায়রে |” ইত্যাদি 


-নভাকনচন্দ্রের অসম্পূর্ণ চণ্রী-লাটক । 


সপ্তদশ অধ্যায় 
অপ্রথান শাক্ত মঙ্গলকাব্য (স্ত্রী-দেবত! ) 


একট অংশে কতিপয় অপ্রধান স্ী-দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত মঙ্গলকাবোর 
উল্লেখ করা গেল। এই কাবাঞ্চলির কবি অনেক, তম্মধো মাত্র কতিপয় 
বিশেষ খাতিসম্পন্ন কবির বিবরণ দেওয়া হইল । এই সব কবিগণের 
আদি কবি (প্রতোক দেনী সন্বন্ধে)কে ছিলেন তাহা সবসময় নির্ণয় করা ছুঃসাধ্য 
হইলেও কতক অপ্রধান দেবীর পুজা “য স্দীত্ঘকাল যাবৎ এতদ্দেশে চলিয়া 
আসিতেছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই সব দেব-দেবীর অনেকেই 
আবার তত প্রাচীন না হওয়াই সম্ভব । ইহাদের আদি অবস্থার নির্ণয় ছু,সাধা 
হলেও অন্রমান করা যাইতে পারে। এই দেব-দেবীগণেব উৎপন্তির মূলে 
বাঙ্গালার প্রান জাতিগচলির মনোভাব ক্রিয়া করিয়াছে । উহা (১) 
সাংসারিক আধি-বাধি (১) ভি'শ্জস্ধর ভীতি, (৩) সাংসারিক ম্বখ-সম্দ্ধি 
(৪) তাম্থিক মনোভাব (স্ষষ্টি ও লয় সম্বন্ধে) (7) মানমিক গুণাবলী (৬) 
যৌনতব (৭) ভৌগোলিক ও নৈসগিক দৃশ্বাবলী (৮) বৈদিক, পৌরাণিক 
ও বৌদ্ধ মনোভাব (৯) মাতৃকাঁ-পৃঙ্জার প্রভাব এবং (১০) পশু-পক্ষী গীতি 


প্রন্ৃতি। 
১) গঙ্গ। দেবী 


গঙ্গা দেবী সম্বন্ধে সংস্কৃতি অনেক কাহিনী ও স্তোত্র রচিত হইয়াছে । 
বৈদিকযুগে গঙ্গানদী পধাস্তী আধা-সভাতা ততটা প্রসার লাভ করিতে না 
পারাতে তখন উত্তর-পশ্চিম ভারতের সিন্ধু ও সরম্বতী নদীর মাহায্মা কীন্তিত 
হইত । কিন্তু বেদ-পরবর্বীযুগে আধাসভাতা! ও উপনিবেশ সমগ্র উত্তর-ভারতে 
প্রাসারিত হইলে গঙ্ষা দেবী পৌরাণিক দেবী হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। 
গঙ্গা নদীর হুইকূল তখন আধানমিতে পরিণত হওয়াতে দেবীর মাহাত্মা 
বৃদ্ধি হয়। গঙ্ষার সাগরাভিমুখি গতিরদিকে আধাসভাতার প্রসারের সহিত 
ছইটী পৌরাণিক নাম জড়িত আছে-_ঠীাহাদের একটি বিদেহ-মাধব ও 
অপরটি শ্ধাবংশীয় রাজা ভগীরথ। ভগ্গীরথের নামানুষায়ী সাগর নিকটবত্শ 
গজার অনেকখানি অংশ ভাগীরখি নামে প্রসিদ্জ। হিমালয়-পর্বত সমূতপন্ন 
গজার গোড়ারদিকের সহিত শিব-দেবতার সংস্রব রহিয়াছে । ভগীরথ তাহার 


অপ্রধান শাক মঙ্কলকাব্য ১৯৭ 


পূর্ধ-পুরুষ সগররাজার সন্তানগণের (কপিল মুনির রোযোৎপন্্র অল্পিতে ) 
ভম্মীভূত দেহের উপর গঙ্গ৷ প্রবাহ আনিয়া তাহাদের স্বর্গলোক প্রাপ্তির 
বাবস্থা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু কাধাটি নিতান্ত সহজ ছিল না। গঙ্গাদেবী 
পৌরাণিক মতান্থসারে বিষ্ণপদোষ্বা এবং প্রথমে স্বর্গে ছিলেন। মহাদেব 
ভগগীরথের উপর কৃপাপরবশ হইয়া স্বর্গ হইতে পতনশীল গঙ্গার বেগ স্ীয় 
মস্তকে ধারণ করাতেই ভগীরথ গঙ্গাকে মর্তলোকে আনয়ন করিয়া স্বীয় 
পূর্বব-পুরুষদিগের উদ্ধার সাধনে সমর্থ হইযাছিলেন। এই ঘটনার পর 
হইতেই গঙ্গা নদীর দেবী ( গঙ্গা দেবী ) শিবের অন্যতমা স্ত্রীৰূপে কীন্িত 
হইয়া আসিতেছেন। শিবের ছুই স্ত্রী দুর্গা ও গঙ্গার মধো সন্কাব ছিল না। 
ইহার ফলে সপত্বী-কলঙের উদাহরণন্বূপ এই দেবীদ্বয়ের কলহের কথা৷ 
মধাযুগের বাঙ্গালা সাহিতো স্থান লাভ করিয়াছে । 

গঙ্গাভক্তির নিদর্শনস্ববপ সংস্তত সাহিতোব অনুকরণে মধাযুগের 
বাঙ্গালাতে কতিপয় গঙ্গা-মঙ্গল ও গঙ্গাস্তোত্র রচিত হইয়াছে । গঙ্গা-মঙ্গলের 
কবিদিগের নান যথাক্রমে নিয়ে দেওয়া গেল । 

(ক) চণ্তী-মঙ্গলের প্রসিদ্ধ কবি মাধবাচাযা (খু ১৬ শতাব্দীর 
শেষভাগ ) একটি স্ববৃহৎ “গঙ্গা-মঙ্গল” রচনা! করেন । 

(খ) সম্ভব» মাধবাচাযোর পরেই যে কবি “গঙ্গা-মঙক্গল” রচনা করেন 
তাহার নাম দ্বিজ্ঞত কমলাকান্তথ (খু ১৭শ শতাব্দী )। উনি বদ্ধনানের অন্তর্গত 
কোগ্রামের অধিবাসী ছিলেন । 

(গ) “গঙ্গা-মঙ্গলের” তুতীয় প্রসিদ্ধ কবি বৈগ্যাবংশোদুব জয়রাম দাস 
(খুঃ ১৮শ শতাবীর প্রথম পাদ )। এই কবির বাড়ী ছিল ভ্ৃগলী জেলার 
অন্তর্গত গুপ্বিপাডা গ্রামে । 

(ঘ) দ্বিজ গৌরাঙ্গ দগঙ্গা-মঙ্গলেগর অপর প্রদিদ্ধ কবি । সম্ভবতঃ খু: ১৮শ 
শতাব্দীর প্রথমাদ্ধ )। এই কবি সম্বন্ধে সবিশেষ কিছু জানিতে পারা যায় নাই । 

(ড) খুঃ ১৯শ শতাব্দীর শেষপাদে (১৮৭৮ খুষ্টাক। ) দ্ধিজ তুর্গাপ্রসাদ 
নামক জনৈক কবি তদীয় স্ত্রীর প্রতি গঙ্গাদেবীর স্বপ্রাদেশের ফলে একখানি 
“গঙ্গা-মঙ্গল” রচনা করিয়া যশ অঞ্জন করিয়াছিলেন । এই কবির পুথিধানিরই 
সর্ববাপেক্ষা প্রসিদ্ধি আছে । কবির নিবাস ছিল নদীয়া জেলার ন্থর্গত উল 
গ্রামে । কবি রচিত পুথির নাম “গঙ্গাভক্কি-তরঙ্গিণী” | খুং ১৪শ শতাকীতে 





(১) বধষান হৃথ্ধে বাঙ্গালা গতর্শষেন্ট বাঙ্গালা ছেশে ভাগীরখির গতি সন্থন্থে দুইটি মূলাফান তখা পূর্ণ 
ইঞ্ডিনিয়াছিং বিভাগীয় রিপোর্ট প্রকাশিত করিরাছেন এবং ভপীরখের কাহিবীও তজ্ছার্তীয় কাছিনীয় উল্লেখ করিকাছের। 


১৯৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


মৈধিল কবি বিদ্তাপতির পিতা “গঙ্গাভক্কিতরঙ্গিণী” নামে সংস্কতে একখানি 
গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালা কাব্াযখানি ইহার অন্রবাদ নহে এবং অনেক পরে 
( খুঃ ১৯শ শতাব্দীর শেষভাগে ) ছর্গা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের “গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী” 
প্রকাশিত হয়। রচকের পিতার নাম আত্মারাম মুখোপাধায় ও মাতার নাম 
অরুদ্ধতী। একট কাবাটির রচনা ভাল। 

উল্লিখিত কবিগণ ভিন্ন আরও অনেক কবি “গঙ্গামঙ্গল” রচনা করিয়া 
গিয়াছেন । ইহা ছাডা আনেক কবি “গঙ্গান্তোব্র”& রচনা করিয়াছিলেন। এই 
কবিগণের মধো খু: ১৬শ হইতে ১৮শ শতাব্দীর অনেক কবি রহিয়াছেন। 
স্টাহাদের মধো কবিকক্ছণ মুকুন্দরাম ৪ মুকুন্দরামের জোচভ্রাতা কবিচন্দ্ 
প্রতি মানছেন । কতিপয় কবিচন্দ্রের মধো এই কবিচন্দ্র নামে ব্যক্তিটি (ইহা 
উপাধি৪ হইতে পারে) কাহারও কাহারও মতে অযোধারাম ( 'দাতাকর্ণ 
প্রণেতা ) ও শন্বা মতে নিধিরাম | নিধিরামের রচিত “গঙ্গাবন্দন।” উল্লেখযোগা । 
নিধিরাম ৪ কবিচন্দ্র একবাক্কি বঙ্গিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন অন্রমান করিয়াছেন । 
গঙ্গাবন্দনা বা গঙ্গাস্থোত্র রচনাকারীদিগের মধো একটি মুসলমান কবির নামও 
পাওয়া যায় তিনি দরাফ খা (খু: ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ )। 

গঙ্গা দেবীর শ্বায় অপ্রধান শাক্ত দেবীগণের উল্লেখ উপলক্ষে একটি কথা 
বল। যাইতে পারে। কেহ কেহ এই দেবীগণকে লৌকিক ও পৌরাণিক এবং 
বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। আমরা ইসা 
সমিচীন মনে করি না, কারণ গঙ্ষ! দেবীকে হিন্দ্র (আধা ) ও পৌরাণিক দেবী 
বলিয়া গ্রহণ করা সহজ হইলেও সব অপ্রধান দেবী সম্বন্ধে তাহাদের মুল নিয় 
করা সহজ নহে । উদাহরণস্বদূপ শীতলা দেবীর নাম করা যাতে পারে। 
য্টী দেবী ও লক্ষ্মী দেবীর বর্তমানরূপের অন্ত্ররালে কোন্‌ জাতি ও কোন্‌ 
সংস্কৃতির মূল অবদান রহিয়াছে তাহ! নির্ণয় করা শক্ত । কোন কোন দেবীকে 
খুব আধুনিকও বলা যাইতে পারে, যথা ওলাউঠার দেবী “ওলা” দেবী ও তৎ- 
সংক্রান্ত ছড়া। কালক্রমে এই সমস্ত দেবীগণের ভিতরে আধাসংস্কৃতি প্রবেশ 
লাভ করিলেও নানা জাতি ও নানা ধশ্মের জ্তর-চিহু ইহাদের মধ্যে বর্তমান 


রছিয়াছে। 
(২) শীতল! দেবী 
( শীলা -মঙ্ষল ) 
শীতল! দেবী বসন্ত রোগের ও ব্রণের দেবী। এমন একদিন ছিল যখন 
বাধি-ভীতি, জন্ত-জানোয়ারের ভীতি এতদ্দেশীয় মানব সমাজে নানা! দেবতার ' 


অপ্রধান শাঞ্ত মঙ্ষলকাবা ১৯৩ 


উৎপত্তির কারণ হইয়াছিল। স্থৃতরাং দারুণ বসম্তরোগেরও একটি দেবীর 
পরিকল্পনাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই । গ্রীক্ষপ্রধান দেশে বসম্তরোগ 
একটি অতি পুরাতন ব্যাধি পরবর্তী বৈদিক যুগের “তক্সনগ্দেবী ও “অপ দেবী”্র 
( অর্ধ বেদ ) সহিত শীতল দেবীর যথেষ্ট মৃত্তিগত সাদৃশ্য রহিয়াছে ৷ শীলা 
নামক দেবীর উল্লেখ পুরাণ ও তন্ত্রে সমভাবে বর্তমান দেখা যায়। এই উপলক্ষে 
স্কন্দপুরাণ ও পিচ্ছিলাতন্ত্রের নাম করা যাইতে পারে । এই তো গেল বৈদিক, 
পৌরাণিক ও তান্ত্রিক হিন্দুর দিক। আবার মহাযানী বৌদ্ধদিগের একটি দেবীর 
সহিতও শীতল দেবীর গুণগত সাদৃশ্য আছে, কারণ উভয়েই ব্রণনাশিনী দেবী । 
ইনি হইতেছেন হারিতী দেবী। হিন্দু শাস্ত্রে বণিত শীতলাদেবীর মুস্তি বেশ 
সৌন্দধ্যের গ্োতক, কিন্তু বৌদ্ধ শাস্ত্রে বণিত হারিতী দেবীর মুদ্তি সেরূপ 
নহে । অপর একটি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাইতে পারে বৌদ্ধযুগে এই 
বাঙ্গালাদেশে ডোমপুরোহিতগণ হারিতী দেবীর পূজা করিতেন, আবার ইহারাই 
বন্তমানে হিন্দু শীতল! দেবীর পৃজক। এতন্দারা শীতলা দেবীকে হারিতী 
দেবীর সহিত অভিন্ন বলিয়া ব্যোমকেশ মুস্তফি মহাশয়ের ন্যায় কেহ কেহ 
মনে করেন। 

কিন্তু বিবেচনা করা উচিত যে সাদৃশ্য থাকিলেই সর্বদা তুই দেবতা এক 
ইহা কল্পনা করা যায় না। এরূপ সিদ্ধান্ত সকল সময় নিরাপদ নহে । একটি মত 
হরপ্রসাদ শাস্্ী মহাশয় প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন । এই মতটি হইতেছে যে, 
ডোমগণ বৌদ্ধ দেব-দেবীর উপাসক ছিল । এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে 
যেহেতু ডোমগণ হারিতী ও শীতলা উভয় দেবীর প্রাচীন ও আধুনিক পূজক, 
সেইহেতু বৌদ্ধ হারিভী দেবীই বরুমানে শীতলা দেবীতে রূপাস্থরিত হষ্টয়াছেন। 
ডোমগণ শুধু বৌদ্ধ দেবতার উপাসক ইচ্তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় নাউ । 
স্তরাং তাহারা শীতলাদেবীর পৃক্তা করে বলিয়া শীতলা দেবীকে হারিতী 
দেবীর সহিত অভিন্ন কল্পনা করিয়া বৌদ্ধ দেবী বলা সঙ্গত নাহ । বিশেষত: 
ছুই দেবীর মৃদ্তিও বিভিন্ন । এক সময় ছিল যখন একই দেবা হিন্দু ও বৌদ্ধ 
উভয় সমাজেই সমভাবে পুক্তা পাইতেন । উদাহরণস্বরূপ “তারা” দেবীর নাম 
করা যাইতে পারে । বর্তমান ক্ষেত্রে হয়ত একই দেবী “শীতলাপ ও “হারিতী” 
এই ছু নামে পরিচিতা হইতে পারেন । তবে হারিতী রূপান্তুরিত হইয়া 
শীতলা দেবী না শীতলা দেবীর রূপাস্থুর হারিতী দেবী তাহা বলা কঠিন । 
আবার ইহার! একই রোগ সম্পর্কে ছু সম্পূর্ণ বিভিন্ন দেবী হষ্টয়াও ডোম 
জাতি দ্বারা পৃজিতা হইতে পারেন । এখন যে শীতলা মৃত্তি দেখা হায় 


চা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


তাহা ছষ্ট প্রকারের। একরপ মৃত্তি আকারে খুব ছোট সিন্দুরলিপ্ত 
ত্রণ-চিহ্াক্কিত এনং দেখিতে ভাল নহে। এক জাতীয় লোক এই মৃদ্তি 
নিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া অর্থোপার্জন করে। অন্ত আর একরপ 
মুদ্তিতে দেবীর আকার বৃহত্তর ও দেবী চতুনূর্জা, গর্দভাবূঢা এবং স্ুদর্শনা । 
বারোয়ারী পৃজামণ্ডপে এইরূপ মৃত্তিই সচরাচর দেখা যায়। সুতরাং 
বর্তমান শীতলা মুন্তি মাত্রেই বৌদ্ধ হারিতী দেবীর নকল ইহুণ বলা যায় না। 
যাহা হউক, ইহারা ছুই দেবী অথবা এক দেবীই হউন আপত্তি নাইট; 
অন্ততপক্ষে হারিতী দেবী হইতে শীতল! দেবীর উদ্ভব হইয়াছে এই মত 
সম্বন্ধে আমরা বিশেষ সন্দিহান । 

শীতল দেবীর সম্বন্ধে অনেক কবি পাল! রচনা! করিয়া গিয়াছেন। 
ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে “এই শীতলা দেবী সন্বন্ধেও অনেকগুলি 
পালা প্রাচীনকালে বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছিল। সেই সকল গীতির 
নিতান্ত প্রাচীন নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় নাই । তবে তুই তিনশত 
বৎসর পূর্বে নিত্যানন্দ চক্রবর্তী, দৈবকীনন্দন কবিবল্লভ, কৃষ্ণনাথ, 
রামপ্রসাদ, শক্করাচাযা ও রঘুনাথ দত্ত যে সকল পালা লিখিয়াছিলেন 
তাহার অনেকগুলি সংগৃহীত হইয়াছে । কবি নিত্যানন্দ চক্রবন্তী 
কাশীযোড়ার (মেদিনীপুর ) জমিদার রাজেন্দ্রনারায়ণের সভাপগ্ডিত ছিলেন। 
কবিবল্পভ দৈবকীনন্দনের পূর্বপুরুষের আদিবাস হাতিনা (হুগলী?) 
গ্রামে ছিল। পরে মান্দারণ হইয়া বৈছ্াপুর গ্রামে ইহারা বসস্থাপন 
করেন। দৈবকানন্দনের রচনার মধো স্থানে স্থানে শৃশ্য-পুরাণের অনুকরণ 
পাওয়া যায়। শীতলার বাহন উলৃক ছিল বলিয়া তিনি বর্ণনা করিয়াছেন । 
প্রায় তিনশত বংসর পূর্বের কবি দৈবকীনন্দনই বোধ হয় শীতল! মঙ্গলের 
প্রথম কবি।+ 

এষ্ট স্থানে একটি কথা উল্লেখযোগা । এই সমস্ত ক্ষুত্র ও বৃহৎ দেব- 
দ্রেবীগণ সম্বদ্ধে রচনাগুলি একটি ঘটনা আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে। 
সাধারণতঃ কোন বাক্ি-বিশেষ কোন একটি দেবতা-বিশেষের প্রতি শ্রদ্ধার 
অভাব দেখাইলেই সে বাক্তি দেবতার কোপে পড়িয়া প্রথম বিপদগ্রস্ত হয় 
এবং পরে দেবতার প্রতি ভক্তি দেখাইয়া ও পুক্জা করিয়া বিপদমুক্ত 
ছয়। ইছ্ছাই এই সমস্ত কাবোর মূল আখান এবং দেবতা-বিশেষের পৃজ্া 
প্রচারের সঙ্থায়ক। 


৫১ ধৈদ্বকীনক্ষবের লীতলা-ধল” সন্বতে লাহিভা-পরিষং পঞ্জিকা, ১৬০৫ লব, ১ষ ল্য জ্বয। 
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(৩) ষষ্ঠী দেবী 


( বষ্টী-মঙ্গল ) 
যষ্টী-দেবী গৃহীর পরম মঙ্গলদায়িকা দেবী। মাজ্জার-বাহুন এই 
দেবী সন্ভানহীনাকে বন সম্তানবতী করেন, অপুত্রককে পুত্রবতী করেন। 
স্থৃতরাং প্রাচীন বঙ্গগৃহে এই দেবীর আদর স্বাভাবিক । একদিকে “শিশুমার” 
নামক কোন রাক্ষস যেমন শিশুদিগের প্রাণ নষ্ট করে, অপরদিকে এই দেবী 
শিশুদিগের রক্ষাকাধ্যে নিয়োন্তিতা থাকেন। ইহাই প্রাচীন বিশ্বাস। 
এই  ফ্ঠী-দেবী কত পুরাতনকাল হইতে এই দেশে পূজা পাইয়া 
আসিতেছেন তাহা আমাদের জানা নাই। ব্রতকথার আকারে এই 
দেবীর কাহিনী যে বনু পুরাতন তাহাতে সন্দেহ নাই। আধা-সংস্কার 
অনুযায়ী শিশুর জম্মের ষষ্ঠ দিনে বিধাতা আয়ুর দিকে শিশুর ভাগালিপি 
নির্দেশ করেন । আধা দেবতা বিধাতার সহিত আধোতর তাস্ত্রিক মতের ছয় 
সংখ্যা প্রভৃতি বন্তী দেবীর পূজায় মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে । যাহা হউক, 
শীতল দেবীর ম্যায় ষষ্টী দেবীর মধো বোধ হয় বৌদ্ধপ্রভাব আবিষ্কৃত হয় 
নাই। হিন্লু পুরাণসমূহের মধো ব্রহ্ষবৈবর্ত পুরাণে এবং ইতা ছাড়া 
দেবী-ভাগবতে ফন্টী-দেবীর উল্লেখ আছে। ১৬৮৭ খষ্টাব্দে কবি কষ্করাম 
একখানি “ষচী মঙ্গল" রচনা করিয়াছিলেন। তাহার রচনার মধ্যে 
সপ্তগ্রামের সম্দ্ধির কথা বণিত আছে। এই কুষ্ণরাম (১) বাঙ্গাল! 
বিগ্তানুন্দর আখ্ানের চতুর্থ রচয়িতা স্বিখ্যাত কবি কষ্ণরাম দাস। কবি 
শ্রীধর, কবি কন্ক ও চট্টগ্রামের কবি গোবিন্দদাসের পর ইনি “বিষ্যাস্বন্দর” রচনা 
করেন। কবি কুষ্ণরাম ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সগ্লিকটস্থ বেলঘরিয়। 
ষ্টেশনের অনূরবন্তী নিমতা গ্রামে কায়স্থকুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহা 
পৃ উক্ত হইয়াছে । “কালিকা-মঙ্গলের” অন্তর্গত “বিগ্যান্ন্দরের পালা” ও 
“য্টী-মঙ্গল” ছাড়া কবির অন্যান্য গ্রন্থ “রায়মঙ্গল” (ব্যাগের দেবতা দক্ষিণ 
রায়ের নামে ) এবং সংস্কৃত মহাভারতের অন্তর্গত “অস্বমেধ পর্ধের” কাব্যে 
বঙ্গানুবাদ। 
বষ্ী-দেবীর পূজার যে এক সময়ে নানাদেশে যথেষ্ট প্রসার-প্রতিপন্থি 
ছিল ও বিশেষ ঘটা করিয়া এই দেবীর পুজা হইত তাহা কবি কৃষরামের 
লেখা পাঠে অবগত হওয়া যায় । কবি লিখিয়াছেন £_ 





(১) হরপ্রসাহ শান্রী মহাশয়ের রডিত সকার কুষয়াম- শীবক প্রবন্ধ জক্টব্য--লাছিকা, সন ১৩**, 
বয় বংখাড ১১৭ পঃ। 
0.৮. 101--২৯ 


১৯২ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


“রাঢ বঙ্গ দেখিলাম কলিঙ্গ নেপাল। 
গয়া পষ্টরাগ দেখিলাম নিষাদ কাপাল ॥ 
একে একে ভ্রমণ করিলাম দেশ দেশ । 
দেখিনু দেবীর পূজা অশেষ বিশেষ ॥ 
সপ্রগ্রাম দেখিলাম নাহি তার তুল। 
চালে চালে ঠেকে লোক ভাগিরথী কুল ॥” 
কবি কৃষ্ণরামের “ঠী-মঙ্গল” | 


(«) লঙ্গদী দেবী 
( কমলা -মঙ্গল ) 


লক্ষ্মী দেবী সর্বপ্রকার ধনসম্পদের, বিশেষত: কৃষিসম্পদের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবী। এই দেবী খুব প্রাচীনকাল হইতেই এতন্দেশে পূজা পাইয়া 
আসিতেছেন। লক্ষ্মী দেবী বিষুদেবতার পত্ীরূপে পরিকল্পিতা হইয়া থাকেন। 
এইট দেবীর হস্তে ধনের ঝাপি ও ধান্বাশীধ এবং বাহন পেচক ( উলুক )। 
একদিকে কূষককূল ও অপরদিকে বণিককুলের প্রিয় আরাধা। দেবী হওয়াতে 
তিনি কষিযোগা ভূমি ও বাণিজাপথোপযোগী নদী ও সমুদ্র ( অর্থাৎ জল ও 
স্থল ) উভয়েরই সংশ্লিষ্ট দেবী। তিনি রাজব-মূলক এরশ্বধোরও দেবী স্ততরাং 
রাজলক্ষ্ী হিসাবে দেব, দৈতা নরকুলে সম্মানিতা । তিনি নরকুলের ক্ষত্িয়- 
রাজগণের একজন প্রধানা উপাস্তা দেবী । জ্ঞাতিধম্মনিবিবিশষে ভারতবধে 
লক্ষ্ীর সমাদর । এই বিষয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ, শান্ত ও বৈষ্ণবে ভেদ 
নাই । লক্ষ্মী দেবীর বিভিন্ন মুন্তির মধো একটি মৃন্তি আছে গঞ্জ-লশ্্ী। 
পৌরাশিক মতে তিনি সমৃত্রমন্থনোন্তবা অর্থাৎ সামুদ্রিক বাবসা-বাণিজা ও 
এশ্বধোর সহিত সং্্রিষ্ট। তস্তী পৌরাণিক, তান্ত্রিক ও বৌদ্ধ সমাজে সমভাবে 
আদরনীয়। বিশাল বপুহেতু এই প্রাণী মধাদায় রাজা বা সপ্্রাটকে 
বন্ধন করিবার উপযুক্ত । ইহা দাড়া হস্তী নান। প্রয়োজনে লাগিয়া থাকে । 
এট হুস্তীর সহিত আকাশের বিশাল ক্জবর্ণ মেঘখণ্ডের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় 
আসিতেছে । ইহার ফলে দেবরাজ ইন্দ্র বাহন এরাবতসহ অষ্টগজ তাহার 
চারি মেঘের বাহন। গক্ত রাজশক্তির এশ্বর্যা ও মহিমার প্রতীক । সুতরাং 
লক্ষ্মী দেবীর স্থিত গজের সম্বদ্ধ খুব স্বাভাবিক । ইহা হইতেই সম্ভবতঃ 
*গজ-লক্ী" মৃদ্তির প্রকাশ । দেবীর এই মৃত্তিতে ছুইটি গজ হইদিক হইতে 
শুণে কুস্ত ধৃত করিয়া টাহ্াকে জলে সরান করাইতেছে। হিন্দু তান্ত্রিক 


অপ্রধান শাক্ত মন্লকাব্য ২৯৩ 


“বগলা” মৃন্তির ইহা অনুরূপ । শুণ্ডে করিয়া হস্তীর জল বর্ধণ ক্রিড়া হইতে 
ইহার উদ্ভব হইয়াছে কিনা কে জানে । প্রলয়কালেও দিকহস্তীর পৃথিবীতে 
জলধার! বর্ষণ কল্িত হইয়া থাকে । সমুদ্রে মধো মধো যে “জলম্তস্ত” নামক 
নৈসগিক বাপার দৃষ্ট হয় তাহাও দিকহৃস্তীরই কাধা বলিয়া এতদ্দেশীয় সংস্কার। 
বাল্পীকি-রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে রাবণরাজগৃহে স্বর্ণনিস্মিত গজ-লন্ম্রী মৃত্তির 
বর্ণনা রহিয়াছে । মহাযানী বৌন্ধগণ প্রাচীনকাল হাতে “শ্রী” বা লক্ষ্ী-দেবীর 
উপাসক। বৌদ্ধমন্দির সমূহের দ্বারদেশে খোদিত লক্ষ্মী মৃন্তি দেখিতে পাওয়। 
যায়। যবদ্ধবীপে মুসলমানগণও লক্ষ্মী-পুক্তা করিয়া থাকে । বৈষ্ণবগণের বিধান 
অন্নসারে বুন্দাবনের চত্তুঃসীমার মধো মাধুর্ধারসের প্রতীক শ্রীরাধার অধিকার 
বলিয়া শ্বধাভাবের খোতক লক্ষ্্ীদেবীর এইস্থানে প্রবেশ নিষেধ। তথাপি 
বন্দাবনের বৈষ্বগণ যমুনানদীর অপরতীরে অবস্থিত এবং বৃন্দাবন হইতে তিন 
মাইল দৃববন্তী “বেলবন” নামক গ্রামে প্রতি বৃহস্পতিবার গিয়! সাড়ম্বরে লক্ষ্ী- 
পূজা করিয়া থাকেন। স্তরাং শ্রীরাধার প্রতি ভক্তিমান হইলেও তাহারা 
লক্ষ্মীদেবীর প্রতি বীতরাগ নহেন। বাঙ্গালাদেশের একশ্রেণীর মুসলমান এখনও 
লক্ষ্মীর গীত গাহিয়! জীবিকার্জন করিয়া থাকে | ইহার! পূর্বে হিন্দু ছিল কিনা 
জান! নাই । যাহা হউক লক্ষী দেবী জাতিধন্মনিধিবশেষে পৃজিতা । একটি 
কথা এই স্থানে উল্লেখ করা প্রয়োজন । পাখীর মাধো পেচক বা উলুক এবং 
জানোয়ারের মধ্যে তন্ড্রীকে বৌদ্ধগণ বিশেষ সম্মান দিয়াছেন বলিয়া কেহ কেহ 
মনে করেন । হস্তী অবশ্থা বুদ্ধের জম্মের পৃর্বেব ভাহার মাতার স্বপ্রদেখার সহিত 
জড়িত বলিয়া বৌদ্ধগণের চক্ষে শ্রদ্ধার পাত্র । কিন্ত উললুক এক্ট বাঙ্গালা দেশে 
ধশ্মঠাকুব নামক লৌকিক দেবতার বাহন। হরপ্রসাদ শান্সীর মতানুসারে 
ধ্মঠাকুর বুদ্ধের ছগ্মুরূপ | ইহা সতা হলে শবশ্য উলৃকও বৌদ্ধগণের চক্ষে 
পবিভ্র। কিন্ত শান্্ী মহাশয়ের এই অন্রমান সতা কিনা বলা যায় না। 
ইহা ছাড়া হিন্দুগণ ও বৌদ্ধগণ সমভাবে এই ছুটি জীবকে শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ 
করিলে হিন্বু ও বৌদ্ধ কে কাহার নিকট হইতে এ ছুইটিকে লইয়াছে এই প্রশ্ন 
উঠে। হর প্রসাদ শান্দ্রীর মতে অবশ্য বৌদ্ধগণের নিকট হইতে হিন্দুগণ এউ 
সুইটি প্রাণীকে ধার লইয়াছে । আমরা ইহ্বা স্বীকার করিতে অনিচ্ষুক কেনন! 
বৃদ্ধজন্মের বহু পূর্ব হইতেই হিন্দুগণ এই ছুষটটা প্রাণীকে তাহাদের দেবতাদের 
বাহনরূপে হ্বীকার করিয়া লইয়াছে । রামায়ণাদি গ্রন্থ তাহার প্রমাণ। 
অবশ্ঠ রামায়পও বুদ্ধের পরে রচিত হইয়াছে বলিয়া যদি কেহ বলেন তবে আর 
তর্কের অবসান ঘটিবে না । 


২৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


খুঃ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এক কবি “লক্ষ্রী-চরিত্র” রচনা! করেন। 
তিনি শিবানন্দ কর এবং তাহার উপাধি ছিল *গুপরাজ খান” । আমরা 
ভাগবতের প্রথম অন্রবাদক মালাধর বন্নুরও (খু ১৬শ শতাব্দী) এই উপাধি 
দিল বলিয়া জানি। কবি মাধবাচাধ্য একখানি “লক্গ্রীচরিত্র” রচন। করিয়া- 
ছিলেন । এই মাধবাচারধা মুকুন্দরামের সমসাময়িক চণ্তীমঙ্গলের কবি হইলে 
শিবানন্দ কর অবশ্য ইহার পরবতী কবি। “লল্ষ্রী-চরিত্র” বা “কমলা -মঙ্গলে”র 
আর একজন কবির নাম পরশুরাম । এই জাতীয় মঙ্গলকাব্যের বিশেষ 
প্রসিহ্ধ কবি জগমোহন মিত্র (খুঃ ১৮ শতাক্ী )। কবি জগমোহন রচিত 
“লল্ষ্রী-মঙ্গলে”র প্রথমাংশ শিব-তৃর্গার কাহিনী বা শিবায়ন। জগমোহনের পর 
রণজিৎরাম দাস কৃত “কমলা -চরিত্র” ( ১৮০৬ খষ্টাব্দ ) উল্লেখযোগ্য | 


(৫) সরস্বতী দেবী 
( সারদা-মক্ষল ) 

বাঙ্গালাদেশে অন্যান্বা দেব দেবীর শ্বায় সরস্বতী দেবীরও ভক্তের অভাব 
ছিল না। স্ৃতরাং এষ্ট দেবীর নামে রচিত মঙ্গলকাবাযও পাওয়া যায়। 
সরম্বতী দেবীর নামে স্রতিবাচক মঙ্গলকাবোর নাম “সারদা-মঙ্গল”। “সারদা” 
নামটি শুধু সরন্বতী দেবীকেই বুঝায় না। প্তর্গা” বা “চণ্ডী” দেবীর নামও 
“সারদা” | ম্বৃতরাং সব '“সারদা-মঙ্ষলই” সরম্বতী-বন্দনা বাচক নহে । উহা 
রামায়ণ অথবা চণ্ডী বা তর্গা-মঙ্লও হইতে পারে, যেমন, শিবচন্দ্র সেন প্রনীত 
“লারদা-মঙ্গল” রামায়ণ (খবঃ ১৮শ শতাকীর শেষপাদ ) এবং মুক্তারাম সেন 
রচিত “সারদা-মক্ষল” চণ্তীমঙ্গল (১৪৭৭ খৃষ্টাব্দ )। এইরূপ দুর্গার মাহাত্মাব্যগুক 
একাধিক “সারদা-মক্ষলল” আছে । যাহা হউক সরম্বতী দেবীর বন্দনা উপলক্ষে 
রচিত “সারদা-মঙ্গল” সমূহের মধ্যে মধাযুগের বাঙ্গালা সাহিভোর সব্বপ্রধান 
কবি দয়ারাম। কবি দয়ারাম দাসের সময় সম্ভবতঃ খু: ১৭শ শতাব্দীর শেষের 
দিকে । এই কবির পিতার নাম ছিল প্রসাদ দাস। ভণিতায় পাওয়া যায়__ 
“দয়ারাম দাস গান. সারদা মাতার নাম, বিরচিল প্রসাদ-নম্দন ৪” মেদিনীপুর 
জেলার অন্তর্গত কাশীগাও পরগণার অধীন কাশীজোড-কিশোরচক গ্রামে 
কবির বাড়ী ছিল। দয়ারাম নামক জনৈক বাক্তি খু: সপ্তদশ শতাবীতে রামায়ণ 
অন্্বাদ করেন। সম্ভবতঃ “সারদা-মক্ষল” প্রণেতা ও রামায়ণের অন্থবাদক 
দয়ারাম ছুই বাক্তি নছেন, একই বাক্কি। 

কবি দয়ারাম রচিত সারদা-মঙ্ষলের প্রধান চরিত্র লক্ষধর নামক রাজপুন্র। 


অপ্রধান শাক্ত মঙ্গলকাবা ২৫ 


ইহার পিতা সুরেশ্বর নামক দেশের রাজা স্ববাহ। অপুত্রক রাজা সৃবা 
পরম শিবভক্ত ছিলেন। শিবদেবতার দয়ায় অপুত্রক রাজ সবার অবশেষে 
লক্ষধর নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। পূর্ধজন্মের পাপের ফলে রাজপুত্র 
লক্ষধর বহু চেষ্টা সত্বেও কিছুতেই লেখাপড়া শিক্ষা করিতে না পারায় 
অবশেষে রাজা তাহার প্রিয়পুত্রকে মৃত্াদণ্ডে দণ্ডিত করেন; কিন্তু লক্ষধর 
কোতোয়ালের দয়ায় সরম্বতী দেবীর অনুগ্রহের ফলে প্রাণ লইয়া পলায়ন 
করে। নির্বাসিত রাজপুত্র ভ্রমণ করিতে করিতে বৈদেব নামক অন্য 
এক দেশে গিয়। স্বীয় পরিচয় গোপন পূর্বক সেই দেশের রাজকন্তাদের 
পাঠশালায় তাহাদের লিখনোপযোগী ধূলা ও কূটা সংগ্রহের কম্ম গ্রহণ করে। 
ইহাতে তাহার নাম হয় ধূলা-কুট্যা। যাহা হউক অনেক কষ্ট ও বিপদ 
অতিক্রম করিবার পর মাতা সরম্বতীর লক্ষধরের উপর দয়া হয় এবং রাজপুত্র 
দেবীর দয়ায় পরম বিদ্বান হইয়া উঠে। বলা বাহুল্য অবশেষে রাম্তকম্থাদের 
বিবাহ করিয়া পত্রীদের সহ লক্ষধর দেশে প্রত্যাবর্তন করে এবং পিতা সুবানত 
কর্তৃক সাদরে গৃহীত হয়। এইতো গল্প, সারদা-মঙ্গলের কাহিনী । লক্ষধরের 
ধূলাকৃট্যা নাম হইতে সারদা-মঙ্গলের আর এক নাম “ধুলা-কূট]ার পালা” । 
ইহ] সারদা-মঙ্গলের প্রধান অংশ হইতে পারে । দয়ারামের সারদা-মঙ্গলে 
সরম্বতী দেবীব বাহন রাজহংস নহে কোকিল সুতরাং সরন্বতী দেবীকে 
কোকিল-বাহিনী বলা হইয়াছে ।১ ইহা বিস্ময়ের কথা বটে। তবে সরস্বতী 
দেবী বৈদিক যুগের প্রাচীন দেবী এবং নানা যুগের চিহু এই দেবীর সহিত 
সংযুক্ত আছে । “*সারী” নামক পক্ষকে কোন সময়ে সরস্বতী দেবীর নিকট 
বলি দেওয়া হইত।* দেবীভাগবত অনুসারে সরম্বতী দেবী হস্তে শুকপক্ষী 
ধরিয়া রহিয়াছেন। বৈদিক যুগের নদী সরস্বতী. স্ধ্যের তেজ অর্থে সরম্বতী, 
পরবস্তী বৈদিক যুগের বিদ্যাদাত্রী দেবী সরম্বতী, তান্ত্রিক (শান্ত) মতে 
একাধিক সরস্বতী, পৌরাণিক ও বৈষ্ণবী সরস্বতী প্রভৃতি হইতে সরস্বতী দেবীর 
সম্বন্ধে এতদ্দেশীয় প্রাচীন হিন্দুজাতির ধারপার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস 
আলোচনার যোগ্য। তাস্ত্রিক মতে সরস্বতী দেবীকে “ভদ্রকালী' বলা হয়, 


(১) নয়ন্বতী দেবীর বাব তিববতে মমুর, জাপানে শ্বেত সর্প ও বাঙ্জালার জনসাধারণের এক ধায়পায় 
পক্কেতুলে-বিছে” নাষক বৃশ্চিক । 

৫) অৎসম্পািত পর্ারাষের সারদ্ামগল (০07121০111১ [১1 01 1-660615 0. 0. ৮০15. 
23 & 29) জষইটবা। ইহা ছাড়! সারদা-বক্ষল সন্ধন্ধে 1115:019 ০1 06০8711 [9578. &:1:70615805৩, (10. 0 
৪৩০), 70755) 86160110125 9) 014 190178518 101618001৬, ৬91, 2 0007 865), অহুলাচ রণ 
বিভাতৃবপের “সরত্ষতী” নাষক প্রবন্ধ ( সাঃ প: পন্তিক। ) এবং বজসাহিতোর ইতিহাস ( গুকৃষার দেন ) জষটষ্যে । 


রত প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


আবার কালী দেবীর এক নামও ভদ্রকালী অর্থাৎ উত্য় দেবী অভিন্ন শুধু রূপ 
ভেদ মার। এই রূপ তাস্ত্িক নতে আরও ছুইটি সরস্বতী আছেন, যথা “নীল 
সরন্বতী” ৪ “পারিজাত সরস্বতী” । নীল সরস্বতী কালীমৃত্তিরই রূপভেদ মাত্র । 
কোকিলের মধুর কণ্ঠম্বরের জন্য এবং তান্ত্রিক বর্ণনায় দেবীর কৃষ্ণবর্ণ মুন্তির 
সহিত সামজস্য রাখিবার জন্য বিদ্যার অধিগাত্রী দেবী সরস্বতীর বাহন কোকিল 
ধাধা হইয়াছে কিনা কে বলিতে পারে। আবার দাক্ষিণাত্যর কোন কোন 
অঞ্চলে সরন্বতী দেবীর বাহন ময়ূর । সারদ! মঙ্গল ( ধূলা-কুট্যা পাল1) গ্রন্থের 
রচনার নমুনা! এইরূপ £- 
রাজকন্যাগণ কর্তৃক রাত্রি জাগিতে আদিষ্ট হইয়া ধূলাকৃটা। 
বলিতেছে__ 
“শুনিয়া কন্যার কথা কহেন কুঙর। 
কেমনে জাগিব আমি থাকি একেশ্বর ॥ 
বসিতে পালক্ক দেহ পাটের মশারি। 
মশাল জ্বালিয়া দেহ জাগিব সুন্দরী ॥ 
এত শুনি তাসে যত যুবতীর ঘটা । 
বানন হয়া চান্দ ধরিতে চাহ ধূলাকৃটাা ॥” ইত্যাদি । 
_দয়ারামের 'সারদা-মঙগল” । 


আষ্টাদশ অধ্যায় 


অপ্রধান মঙ্গল কাবা 
( পুরুষ-দেবতা ) 


১। হাধ্য দেবতা 
(শ্যামল ) 

অবৈষ্ঞব প্রাচীন বাঙ্গাল। সাহ্িতা মধাযুগে ছড়া ও পাচালীর আকার 
ধারণ করিয়াছিল । বুহদাকার ছড়াগুলির নামই পাচালী। পাচালীগুলি 
অবশ্য বন্তলোকেব সমাবেশে গীত হইত । পৌরাণিক অন্ববাদগ্রন্থগুলি বাদ 
দিলে এই পাচালীগুলির আবার ছুটি উপরিভাগ ছিল। ইহার একভাগ 
(নায়ক নায়িকার মধা দিয়া )ম্বর্গ ও মধ্ধালোককে একন্ুন্ে গ্রথি* করিয়া 
“মঙ্গল-কাব।” নামে খাত হইয়াছিল এবং অপরভাগ শিব-ছুগার কাহিনী 
অবলম্বনে শুধু ন্বর্গলাকের পরিবেশ স্বষ্টি করিধা “শিবায়ন” নাম গ্রহণ 
করিয়াছিল । নঙ্গলকাবা সাহিতোর প্রধান ভাগ স্ীদেবতা ঘটিত ম্তরাং 
শান্ত সাহিতা। মক্ষলকাবা সাহিতোর রচনারীতির মূলেই শান্ত সাহিতা। 
শান্ত সাহিতা ভিল্প মঙ্গলকাবা সাহিতো পুরুষদেবতার অংশও রহিয়াছে | এই 
দেবতাদের প্রধান ঘইজন- স্বধা & ধশ্মঠাকুর। ধশ্ম্াকুর যদি শিবদেবতার 
লৌকিক নামান্তর হয়, তবে এই অংশ শিবঠাকুরের সহিত সংযুক্ত বলা যাইতে 
পারে। এইরূপে দেখা যায় নানা লৌকিক দেবনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
হইয়া হিন্দু পঞ্চদেবতার মাধা একমাত্র “গণেশ” ভিন্ন আর চারিটী দেবতার 
মাহাম্মরাকীর্তন উপলক্ষে সাহিতো অন্ততঃ “মঙ্গল” শব্দটি বানহ্ৃাত হইয়াছিল । 
এইদিক দিয়া “কুষ্ণ-মক্গল” ( ভাগবতের অন্তবাদ মাধবাচাধা ) অথবা “চৈতন্য- 
মঙ্গল” ( জয়ানন্দ ও লোচন দাস ) নাম দুক্টটি উল্লেখযোগা । তবে পুর্বে 
বলিয়াছি কোন সাহিতোর নামের শেষাদ্ধে “মঙ্গল” কথাটি জুড়িয়া দিলেই 
“মঙ্ষলকাব্য-সাহিতা” হয় না। ইহার সাহিতাক দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনা-রীতি স্বতন্ত্র । 
এই্টহেতু কৃষ্ণ ও চৈতন্ প্রভুর অথবা অন্ত কোন বৈষ্ণব মহাজনের নামসংবুক্ত 
তথাকথিত “মঙ্গল”-কাবা সাহিত্য বৈষুব সাহিত্যের অন্তর্গত করা গিয়াছে । 
স্থতরাং মঙ্গলকাবা সাহ্ছিতা নানান্থানে বৈষণবপ্রভাব বিশিষ্ট হলেও বিশেষ 
করিয়া “বৈষ্ণব” বলা যাইতে পারে । মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের প্রধান অংশে 


২০৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


্ত্রী-দেবতা ও অপ্রধান অংশে পুরুষ-দেবত1। এই পুরুষ-দেবতা সম্বলিত মঙ্গল- 
কাব্যের অংশও সম্পূর্ণরূপে মঙ্গল-কাব্যের রচনা-রীতি অনুসরণ করে নাই। 
এইট সাহিত্যের রীতি-নীতি সম্পূর্ণ মানিয়া না চলিলেও মঙ্গল গান শুনিলে 
শ্রোতার মঙ্গল হয় এই হিসাবে মধ্যযুগের অবৈঞণব বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান 
ভাগই মঙ্গল-কাব্য বা তাহার অন্থসরণকারি কাব্য। 

মঙ্গলকাব্য সাহিত্যের অন্যতম পুরুষ দেবতা “নূর্ধ্য” খুব প্রাচীন দেবতা । 
নূর্ধাপূজা যে খু: পৃঃ ৬২০০ বৎসর পূর্বেও প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণ ভবিষ্থ 
পুরাণে রহিয়াছে ।  কৃষ্ণপুত্র শান্ব নূ্য্যপৃজা করিয়া কুষ্ঠব্যাধি হইতে মুক্ত 
হষইয়াছিলেন এবং জরথুস্থ ( পারস্তের প্রাচীন ধশ্মপ্রবর্তক ) সূর্যা-পৃজার বিরোধী 
ছিলেন এইরূপ প্রমাণ আছে। স্থর্যপৃক ব্রাহ্ষণগণ এই দেশে “মগত্রাহ্ষণ” 
ও “শাকন্বীপি” ব্রাহ্মণ নামে পরিচিতি । ইহারা বাহির হইতে ভারতবধষে 
আসিয়া থাকিবে। তবে কোন্‌ সময়ে এই দেশে ইহাদের প্রথম আগমন হইয়াছিল 
তাহ। বলা কঠিন। স্ধা-দেবতার তইটি প্রাচীন মন্দির ভারতবর্ষে আছে। 
ইহাদের একটি কাশ্মীরের মানগু মন্দির নামে প্রসিদ্ধ। অপরটি উড়িষ্যার 
বিখ্যাত কনারকের মন্দির । মার্তণ্ড মন্দিরে মার্গু বা সুধা দেবতার পদযুগল 
আধুনিক এক প্রকার বুটর্জুতা ([৮৩৩-73০০%5 ) শোভিত । উহা প্রায় হাটু 
পধ্যন্ত আচ্ফাদিত করিয়া আছে । এইরূপ জুতা শীত প্রধান দেশের লোকেরাই 
পরিধান করে। ম্ুতরাং এইট দেবতার আদি উপাসকগণ কোন শ্রীতপ্রধান 
দেশের অধিবাসী হইবে । যাহা হউক মগব্রাহ্মণদিগের পিতৃভূমি ছুইটি দেশের 
একটি হইতে পারে বলিয়া অনুমিত হয়_উহা পশ্চিম এশিয়া অথবা 
মধা-এশিয়ার কোন অঞ্চল । ভারতবধে যুগ্ম বৈদিক দেবতা মিক্রাবরুণ । এই 
“মিত্র” দেবতা কালক্রমে স্থধাদেবতা বলিয়া অভিহিত হন এবং “বরুণ” প্রথমে 
“আকাশ” ও পরে “সমুদ্রের” দেবতা বলিয়া গণা হন। এই “মিত্র” দেবতা! 
আবার বাঙ্গাল! দেশে ভাষাগত রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া “ইতু* নামে পরিচিত 
হইয়া ব্রতকথার অন্তর্গত হয়াছেন । “মিত্র” বা স্থুধাদেবতা বেদে “বিষণ” বলিয়া 
উক্ত হইয়াছেন । আবার এট স্ৃখ্যদেবতা বোধ হয় কোন সময় বিষ্ণুর অপর 
অবতার কৃষের সহিতও অভিন্ন কল্পিত হ্য়াছিলেন । জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পণ্ডিত 
মগ-ত্রাক্ষণগণ সেইজন্য নানা-নক্ষত্রবিহারী স্ধাদেবতার সহিত শ্রীক্ণের 
অভিন্ন ত্বীকার করিয়া থাকিবেন। বহুশত গোপিনীবিহারি শ্্ীকফ ও বন্ছশত 
নক্ষত্রমণ্ডল মধাবর্তী সুর্য তুলনীয় বটে । অনেক গোপিনীর নাম ও নক্ষত্রের 
নাম এক | ইছাতে হূর্ধ্য-ছ্বতার প্রভাব কৃষ্ণ-লীলার উপর পড়িয়াছে মনে 


সপ 
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হয় না। বরং ইঙ্থাতে নৃধ্যের ছড়ার উপরে কৃষ্ণলীলা কাহিনীর প্রভাব পড়িয়াছে। 
এইহেতু নুর্ষোপাঁসক ও কৃষ্কায়ন সম্প্রদায়ের নৈকট্য প্রমাণে অনেকে ইচ্ছুক । 
আবার শৈবগণের সহিতও স্্য্যদেবতার উপাসকগণের সম্বন্ধ স্থাপিত 
হইয়াছে । প্রাচীন সূর্যের গানে আছে নূধ্যের স্ত্রী গৌরী, অথচ আমর! 
জানি মহাদেবের স্ত্রী গৌরী । “কোন্‌ বিস্ৃড যুগে এইরূপে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
সংস্কৃতিগত মিলন হইয়াছিল কে বলিতে পারে। শ্ীক্ণের নৌকাবিছ্ার 
প্রভৃতি বৃন্দাবনলীলার কাহিনীও নূধ্য ঠাকুরে আরোপিত হইয়াছে। আবার 
হূর্ধ্য ঠাকুর শিব ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়া মথুরায় পুজা! পাইতে যাইতেছেন 
এইরূপ কথাও ন্ুর্যযের গানে আছে। সম্ভবতঃ স্ধ্যের গানে ইছা। পরবর্তী 
বৈষব-প্রভাব। এই সব খুটিনাটি ব্রজলীলার সাধারণ সংস্করণ স্থৃতরাং প্রার্টীন 
নহে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে । কৃ্ণলীলার প্রভাব জনসাধারণের মনের 
মধ্যে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল সুধা ঠাকুরের লৌকিক ছড়াগুলিতে 
তাহাই প্রমাণিত হয় মাত্র। প্রাচীন সৃধ্য-পৃজকগণের সহিত ধর্ম্মপু্জক 
ডোম হাড়িগণের কলহের অনেক বৃত্তান্ত ধন্মমঙ্গল শ্রেণীর কাব্যে আছে। 
ইহা ছাড়া “ইতু' পৃজা! বা ইতুরাল দেবতার পৃজা এই বাঙ্গালা দেশে বহু প্রাচীন 
কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে । ন্ৃধ্যব্রতের আর একটি সংস্করণ “মাঘ- 
মণ্ডলের ব্রত” । এই সব ব্রত সাধারণতঃ স্ত্রীলোকের পালন করিয়া থাকেন। 
বরিশাল ফুললপ্রী গ্রামে প্রাপ্ত প্রাচীন সধ্যের গানের কিছু উদাহরণ নিয়ে 
দেওয়া যাইতেছে । ইহাতে বালিকা কন্যা গৌরীকে সুধ্য ঠাকুরের বিবাহ ও 
গৌরীর জন্য তাহার পিতৃকুলের ছুখ প্রকাশ, গৌরীকে সখ্য ঠাকুরের নৌকা- 
পথে ধাইতে যাইতে বুঝাইবার চেষ্টা প্রভৃতি আছে। 
(১) “মধ্য ওঠে কোন্‌ কোন্‌ বর্ণ? 

স্্য্য ওঠে আগুন-বর্ণ ॥ 

সুর্য ওঠে কোন্‌ কোন্‌ বর্ণ? 

সুষ্য ওঠে রক্তবর্ণ ॥ 

স্র্যা ওঠে কোন্‌ কোন্‌ বর্ণ ? 

শৃধ্য ওঠে তাল বর্ণ ॥” 

-হ্ুুর্যোর পান । 
(২) গৌরীর সঙ্থিত স্ৃ্ধ্যের বাক্যালাপ £-- 
“ভোষার দেশে বাসুরে সূধ্যাই আমি কাপড়ের ছুখে পায়ু! 
নগরে নগরে আমি ভাতিয়া বসাসু ॥ 
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তোমার দেশে বামুরে সূরধ্যাই আমি শঙখ্ধের ছুখ পাসু। 
নগরে নগরে আমি শাঙ্ধারী বসামু ॥ 
তোমার দেশে যামুরে সূর্্যাই আমি সিন্দুরের হুখ পাসু। 
নগরে নগরে আমি বাণিয়া বসাসু ৪” « ইত্যাদি। 
_স্থর্যের গান। 


(৩) বালিকা বধূ গৌরীর শ্বশুর-গৃহে যাত্রার করুণ দৃশ্ট £__ 
“ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানী । 
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি-ভাই আমি মায়ের কাদন শুনি ॥ 
ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানী । 
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি-ভাই ভাইয়ের কাদন শুনি ॥ 
ভাঙ্গা নাও মাদারের বৈঠা ঢলকে ওঠে পানী । 
ধীরে ধীরে বাওরে মাঝি-ভাই বুইনের কাদন শুনি ॥৮ 


-স্ষ্যের গান। 


এইতো! গেল শৃধাঠাকুরের নামে রচিত ছড়ার কথা । এখন, এই দেবতার 
নামে মঙ্গলকাবা রচয়িতাদের নাম উল্লেখ করিতে গেলে বিশেষ ভাবে রামজীবন 
বিস্তাকৃষণ রচিত “মআদিত্য-চরিত” নামক স্ধামঙ্গলের নাম করিতে হয় | 
রামজীবন বিস্তান্ভূষণ একধানি মনসামঙ্গলও রচনা করিয়াছিলেন! কবি রাম- 
জীবনের “আদিত্য-চরিত” গ্রস্থখানি বেশ বৃহত এবং ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ চণ্তী- 
কাব্য রচয়িতা কবিকক্কণ যুকুন্দরামের প্রায় একশত বৎসর পরে ইহা রচিত হয়। 
এই গ্রন্থে উল্লেখযোগ্য সংবাদ সৃধাপৃজক গ্রহবি প্রগণের সহিত ধর্মপৃজক হাড়িদের 
কলহ এবং এই উপলক্ষে গ্রহবিপ্রগণের হাড়িদের প্রতি অতাচার। এই 
কলছের উল্লেখ রামা্ট পণ্ডিভও তাহার “ধশ্ম-পৃজ্ঞা পদ্ধর্তিপতে করিয়াছেন । 
এই স্ৃত্রে ধশ্মঠাকুরকে বুদ্ধদেবের প্রতীক কল্পনা না করাই সঙ্গত। 
হূর্যা-মঙ্গল বা স্থুযোর পীাচালীর অপর কবি দ্বিজ্জ কালিদাস। কবি দ্িজ 
কালিদাস ও তীহ্ার রচিত সুধা-মঙ্গলের সময় জানা যাই । এই কৰি 
কালিদাস কবি রামজীবনের কিছু পূর্বের অথবা সমসাময়িক বাক্তিও হইতে 
পায়েন। বঙ্গের নানান্থানে, বিশেষত: পূর্বব-বক্ষে, শ্ৃধ্য-দ্েবতার অনেক 


প্রতিমৃদ্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহা কোন সময়ে এই দেশে নূর্ধযপৃজার প্রসার 
প্রমাশিত করে। 
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শনি দেবতা 
(২) শনির পাচালী 


শনি পৃজার আড়ম্বর শাকতীপি ব্রাক্মণগণ বা আচাধ্য ব্রাঙ্মণগণ বিশেষ- 
রূপে করিয়া থাকেন। গ্রহপৃজক এই ব্রাহ্মণগণই সম্ভবতঃ সূর্যা ও অন্যান্ 
গ্রহপৃজার প্রচলন করিতে গিয়া বিশেষ ক্ষমতাশালী গ্রহ শনিদেবতার দিকে 
মনোনিবেশ করেন । শনিদেবতার কোপে পড়িলে যে মানুষের কিরূপ ছর্দীশা হয় 
তাহার একাধিক গল্প শনির পাঁচালীতে বণিত হইয়া থাকে । ইহাদের মধো 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য গল্প মহাভারতের “শ্রীবংস চিন্তা” উপাখ্যান । মূল মহা- 
ভারতে ইহা নাই । গল্পটি প্রক্ষিপ্ত ভাবে ইহাতে প্রবেশ করিয়াছে । বাঙ্গাল 
শনির পাঁচালীতে *শ্রীবৎসচিন্তার” গল্পটি পরবর্তীকালে গৃহীত হইয়াছে । 

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এই জাতীয় গল্পগুলি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন 
তাহা প্রণিধানযোগা । তিনি বলিয়াছেন, “কতকগুলি ধশ্মপ্রসঙ্গের সীমাবন্ধনীতে 
বঙ্গীয় কবিগণের প্রতিভা আবদ্ধ ছিল। যে পধ্যস্ত কোন একখানি কাব্যের 
সম্পূর্ণ বিকাশ ন। হইয়াছে, সে পরাস্ত ভিন্ন ভিন্ন যুগের কবিগণ ক্রমান্বয়ে চেষ্টা 
করিয়া তাহা প্রশ্ষুট করিয়াছেন। সম্পূর্ণ কাব্য এবং কাবাস্তর্গত বিচ্ছিন্ন 
ভাবরাশি উভয়ই ,এইরূপ ক্রমে ক্রমে বিকাশ পাইয়াছে। কিন্তু বিকাশই 
সর্ধবত্ত প্রকৃতির নিয়ম নহে | উদ্যানের কতকগুলি ফুল ফোটে, আবার কোন 
কোনটি কোরকেই শু হয়। সেইরূপ কবিকল্কণ-চণ্ডী, কেতকাদাস ও 
ক্ষেমানন্দের মনসার ভাসান, ঘনরামের শ্রধশ্মমঙ্গল প্রভৃতি সম্পূর্ণ কাবাগুলির 
পার্থে সত্যনারায়ণের পীাচালী, শনির পাচালী, ধাশ্-পুৃধিমা, ব্রতগীতি প্রভৃতি 
অসংখ্য খণ্ডকাব্য দৃষ্ট হয়, সেগুলিতে উদগম আছে, বিকাশ নাই । আকারে 
খাটি স্বর্ণের পার্থ্ে ঈষৎ স্বর্ণে পরিণত ধাতুখণ্ড যেরূপ দেখায়, চণ্তীকাবা, 
পদ্মাপুরাণ প্রভৃতির পার্খে এইগুলি সেইরূপ দেখায়” ( বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, 
পৃঃ ১১১, হষ্ঠ সংস্করণ )। শনির পাঁচালির কধি বাঙ্গালার প্রায় প্রতি গ্রামে 
ছুই একজন খুঁজিলে পাওয়া যায়। ন্তরাং এই সংক্রান্ত কোন বিশেষ কবির 
নাম উল্লেখ করা গেল না। 

সত্যনারায়ণ ছেবত। 
(৩) সত্যনারায়ণের পাচালী 

সতানারায়ণ ছেবত1 শনি দেবতার হ্যায় বাঙ্গালার হিন্দু গৃহে অতি 

প্রাচীনকাল হইতে পৃক্রিত হইয়া আসিতেছেন। সর্বদাই দেখা যায় 
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শনি-পৃজা দিবার লময়ে সত্যনারায়ণ-পুজাও দেওয়া 'হয়। এইজন্ত সোজ। 
কথায় শনি-সত্যনারায়ণের পুজা কথাটি চলিয়া আসিতেছে । এই সত্যনারায়ণ 
দেবতারও অস্থান্ক দেবতার স্তায় ভক্তিহীনের প্রতি কোপ ও ভক্তের প্রতি 
কপার কাহিনী বপিত হইয়া থাকে । শনি দেবতার ভক্ত কবিগণের ন্যায় 
সতানারায়ণ দেবতার ভক্ত কবির সংখ্যাও কমনাই। এই কবিগণের নাষ 
উল্লেখ ও সংখ্যা! নির্দেশ সহজ কথা নহে । খুঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে কবিচন্তর 
নামে কোন ব্যক্কি (সম্ভবতঃ কবিকক্ষণ মুকুন্দরামের জোষ্ঠ ভ্রাতা কবিচজ্দ্র বা 
নিধিরাম ) একখানি সত্যণারায়ণের পাঁচালি লিখিয়াছিলেন বলিয়! জানা যায়। 
ধর্মমঙ্গলের প্রসিদ্ধ কবি ঘনরামও (জন্ম ১৬৬৯ খুঃ) একখানি সত্যনারায়ণের 
পাচালি রচনা করিয়াছিলেন ।১  সত্যনারায়ণ সংক্রান্ত ছইজন কবি ও 
তাহাদের বুস্পপ্রচেষ্টার ফলম্বদপ একখানি পুথির উল্লেখ করা আবশ্যক । এই 
কৰিছয় জয়নারায়ণ সেন ও তাহার ভ্রাতুক্পুত্রী আনন্দময়ী (খবঃ ১৮শ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ ) এবং তাহাদের পাচালীর নাম “হরিলীলা”। অনল্পদামঙ্গলের প্রসিদ্ধ 
কবি ভারতচন্্র প্রথম বয়সে ছইখানি “সতানারায়ণের পাচালী” রচনা! 
করিয়াছিলেন । 

“হরি-লীলা”* সত্যনারায়ণের পীচালী কিন্তু রচনা-রীতিতে এই জাতীয় 
কাবা হইতে বেশ পথক। *হরি-লীলাতে” জয়নারায়ণ-রচিত অংশ অপেক্ষা 
আনন্দময়ী-রচিভ অংশে সংস্কৃতজ্ঞানের প্রচুর পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । কি ছন্দ, 
কি শবসম্পদ, কি বর্ণনারীতি, সব দিকেই এই কাব্টি নানাস্থানে অত্যন্ত 
অস্বাভাবিকভাবে সংস্কত-ঘেহ! হইয়া পড়িয়াছে। তবুও এই গ্রন্থখানিতে 
জয়নারায়ণ ও আনন্দময়ী বেষ্ট কবিস্বশক্তির এবং স্বাভাবিক বর্ণনার পরিচয়ও 
দিয়াছেন। 

| “চজ্জরভাণ করযুগ ধরি স্থনেত্রার । 
প্যাই' বলি বিদায় মাগিছে বার বার ॥ 
উ্াকালে বাত্রা করি যায় চক্রভাণ। 
সজল নয়নে ধনি পাছেতে পয়াণ ॥ 


হতদূর চলে আখি চাছে দীড়াইয়া। 
হৃধাকর যায় ইন্দীবর ভাড়াউয়া ॥ 








(১) জং সাহেবের ফ্যাটালখে জগয়াখ হল্সিক ও য়াদেশর আচ্যর্যা রচিত হইটি সভানান্বারণের পুথির উল্লেখ 
আছে। কবিছে হর জেখা দাই । 

২) ভাং দবীরেশচজা দেন ও বসন রা সম্পাহিত “হযিলীজার” ভূমিকা) এবং ৮০৮ 1.0. ০1 1১6৯1 
(0, ০. 58) অইহ্য। 
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নিশিভরি কুমুদিনী কৌতুকে আছিল। 
রবি অবলোকনে সুখ মলিন হইল ।” 
_জয়নারায়ণের "হরি-লীলা”। 
উল্লিখিত ছত্রগুলি বেশ মধুর কিন্ত নিয়োদ্ধ'ভ ছতজ্রগুলি সংক্কতকে 
অস্বাভাবিকভাবে অন্থকরণ করার ফলে বিরক্তিকর হইয়া পড়িয়াছে । যথা, 
«হের চৌদিকে কামিনী লক্ষেলক্ষে। 
সমক্ষে, পরক্ষে, গবাক্ষে, কটাক্ষে ॥ 
কতি প্রৌঢ়ারপ। ও রূপে মজস্তি। 
হসস্তি, '্ঘলন্তি, দ্রবস্তি, পতস্তি ॥” ইত্যাদি। 
-জয়নারায়ণের “হরি-লীলা”। 


সত্যপীর ছেবত। 
(8) সতাগীরের পাচালী 


হিন্দু ও মুসলমান সমাজের এঁক্যের ফলে “সভ্পীর” দেবতার উন্তব 
হইয়াছিল । সত্যনারায়ণ দেবতাই এই সত্যলীর দেবতার রূপ পরিগ্রন্ 
করিয়াছিলেন । হিন্দু দেবতা সত্ানারায়ণের “সতা” ও মুসলমান সাধু বা 
“লীর” এই হুইটি কথার সশ্মিলনে “সভ্যপীর” কথাটি আসিয়াছে । মুসলমানগণ 
১১৯৯ খৃষ্টাব্দে নবদ্ধীপ জয় করিবার পর সুদীর্ঘ দেড়শত বৎসর সমগ্র বাঙ্গালা 
জয় করিবার উপলক্ষে হিন্দুগপের সহিত যে সংঘর্ষে লিগ হয় তাহার কালিমাময় 
ইতিহাস আলোচনার স্থান এই গ্রন্থে নাই। কিন্তু একটি কথা ভুলিলে 
চলিবে না । মুসলমানগণ ভারতবর্ধকে, তথা বাঙ্গাল! দেশকে, তাহাদের মাতৃভূমি 
রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের কিয়দংশ একট দেশে উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়া এবং বৃহদংশ হিন্দু হইতে ইসলাম ধন্ম গ্রহণ করিয়া! ক্রমশঃ হিন্লুগণের 
সহিত সৌহার্দ স্থাপন করিয়াছিল। অপরিচিত হিন্দুগণকে অবিশ্বাস কর! 
অথব! তাহাদের সহিত কলহ করা অপেক্ষা পরস্পর সহামনুভূতিসম্পন্ন প্রতিবেশী 
হিসাবে বাস করাই তাহারা অধিক শ্রেয় ও সুবিধাজনক মনে করিয়াছিল । 
রাজকার্য্যে কর আদায় ও শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে হিন্দুগণের সহায়তা মূল্যবান 
বিবেচিত হইত। ছলে বলে কৌশলে বাঙ্গালা জয় করিয়া অবশেষে 
মুসলমানগণ এই দেশের হিন্দুদিগের প্রাচীন সংস্কৃতির নিকট আত্মসমর্পণ 
করিয়াছিল। প্রাচীনকালে গ্রীকদিগকে জয় করিয়া রোমকদিগের অবস্থাও 
অনুরূপ হইয়াছিল। ক্রমে হিন্দুগণও মুসলমান সংস্কৃতির কিছু অংশ নিজ 
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সমাজের অঙ্গীতৃত করিয়া লষ্টয়াছিল। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে ইহার 
প্রমাণের অভাব নাই। আরবী, ফারসী ও উর্্দ, ভাষার বাঙ্গালা ভাষায় 
প্রবেশের চিন খুঃ ১৬শ শতাবীর মুকুন্দরাম হইতে খুঃ ১৮শ শতাবীর ভারতচন্ত্র 
পর্ধান্ত নানা কবির কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায়। যুসলমান পীর ও ফকিরের 
প্রতি হিন্দুগণের শ্রদ্ধা এবং সিন্লি দেওয়ারও যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে । অপরপক্ষে 
হিন্দু দেবতা কালীর প্রতি বহু মুসলমানের বিশেষ শ্রদ্ধার প্রমাণ শুধু বাঙ্গালা 
কেন সারা ভারতবর্ষে পাওয়া যায়।, বাঙ্গালার শীতলা-দেবীও মুসলমানগণ 
কর্তৃক পৃজিতা হন। এইট সম্বন্ধে প্রায় একশত বৎসর পৃর্রের ঢাকার জনৈক 
জমিদার গরীব হোসেন চৌধুরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য । লক্ষ্মীর পাচালী 
গায়কগণ তো সবই মুসলমান । অনেক মুসলমান কবি রাধাকু্ণ বিষয়ক সঙ্গীত 
ও পদ্ত লিখিয়া যশম্বী হয়া গিয়াছেন। বৈধব সমাজে জনৈক মুসলমান 
“ঘবন হরিদাস” নামে খ্যাতি অর্জন করেন এবং কতিপয় পাঠান বৈঝবের কথা 
বিজলি খানের বৃত্তান্তে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইসা চৈতস্থ মহাপ্রভুর সময়ের 
ঘটনা এবং চৈতন্য চরিতামৃতে উল্লিখিত হইয়াছে । খুব: ১৭শ শতাব্দীর মুসলমান 
কবি আলোয়াল সংস্কৃতের পাণ্ডিত্য সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছেন । 
এইরূপ অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। 

হিন্দু ও মুসলমান সমাজের পরস্পরের সম্প্রীতির ফল স্বরূপ “সত্যপীর” 
দেবতার পৃঙ্জ প্রবর্তনের সহিত গৌড়ের সুলতান হুসেন সাহের নাম সংযুক্ত 
করিয়া জনগ্রুতি প্রচলিত আছে । কথিত হয়, হুসেন সাহের এক কন্যার গর্ভে 
সত্যাগীর জন্মগ্রহণ করেন । মহাপ্রভুর সমসাময়িক খু: ১৫শ শতাবীর বাঙ্গালার 
পাঠান সুলতান হুসেন সাহ হিন্দুসাহিতা ও হিন্দুধশ্ উভয়েরই পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন। খ্বঃ ১৫শ শতাব্দী হইতেই হিন্দু মুসলমান বাঙ্গালা দেশে সম্ভাবের 
সহিত বসবাস করিতে আরম্ভ করে। এই সম্প্রীতির সাহায্য করিতে উভয় 
সমাজে গ্রহদীয় সত্যপীর দেবতার উদ্ভব হয় এবং এই দেবতার প্রচার করিলেন 
স্থলতান হুসেন লাহছ। ইহা অসম্ভব নহে। নায়েক মায়াজী গাজী লিখিত 
*সতাপীরের” পীচালীতে এই মত ব্যক্ত হুইয়াছে। বাঙ্গালায় “সত্যনারায়শ* 





€১) হ্রিপুরায় অধিকার মিজ্ঞা। ছোদেন আলি (একশত হৎনর পূর্বে ) ও জিপুর়ায় রাজধানী অধিফারকারী 
নহসে॥ গাভীর মাহ এই উপলক্ষে উল্লেখ কয়া যাইতে পারে। হিন্ুপরণের দুসলবান প্রীতি ও ুসলমান সমাজের 
হিন্দ ব্ ও নাহিতা প্রতি পক্চিচর জাপক অনেক মূলাধান তখোর উ্গিত মত প্রথীত 4৪৩০৪ ০৫ 73685 
-৯০০হিক বাধা -ও' লাহিক--ঞহ:5335425) ০( 1১৩8৯ 17578 ৯0 1700. 0)- 0. 8৩০). কৃহৎ বে 
(0.6. 5৯] এবং ২৫৬, ০77৭8 ০15০7৩তএ প্রাত হও যায়। 
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ও “সত্যপীর” দেবতার! পৃথক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। কিন্ত উদ্ভিস্তায় এই 
ছুই দেবতা অভিন্ন বলিয়। স্বীকৃত হ'ন। 
সত্যপীর দেবতা সম্বন্ধে অনেক কবির নাম পাওয়া যায়। ইহাদের 
মধ্যে কতিপয় কবির নাম উল্লিখিত হইল । 
(১) কবি ফকিরাদ রচিত “সত্যলীরের পাচালী।” কবি চট্টগ্রামের 
অধিবাসী ছিলেন এবং তাহার পুথি রচনার সময় ১৭৩৪ খবুষ্টাক । 
€২) কবি রামানন্দ রচিত “সত্যগীর”। এই কবির সময় জান! নাই । 
(৩) কৰি শক্করাচাধ্য রচিত ( ১৬৩৬ খৃষ্টা ) ও মযুরভজ্জে প্রাপ্ত 
“সত্যপীর নানক পুথি”। প্রাচাবিষ্ঠা-মহার্ণ এনগেন্দ্রনাথ বন্থু মহাশয় এই 
গ্রন্থের আবিষ্বর্তা। এই গ্রস্থধানি স্ববৃহৎ এবং ১৫শ অধায়ে বিভক্ত । 
(৪) শিবায়নের প্রসিদ্ধ কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্ধা একখানি “সতালীরের 
কথা” রচন! করিয়াছিলেন । তিনি লিখিয়াছেন-__ 
“পরে সত্যপীর বন্দী কহে কবি রাম। 
সাকিন বরদাবাটী যছুপুর গ্রাম ॥” 
_রামেস্বরের “সতাগীরের কথা”। 
কবির সময় খ্ুঃ ১৮শ শতাকীর মধ্যভাগ। 
“সত্যপীর” পাচালীর ভাষা সাধারণত: উদ্দ, মিশ্রিত। মুসলমান 
প্রভাবই ইহার কারণ, সন্দেহ নাই । 


ব্যাপ্র-দেবত৷ দক্ষিণ রায় ও সোণ। রায় 
(৫) রায়-মঙ্গল 


পরায়-মঙ্গল” ব্যান্তের দেবতার নামে রচিত ছড়া । বাঙ্গাল! দেশে 
প্রাচীনকালে নানাস্থানে বন-জঙ্গলের আধিকা নিবন্ধন ব্যাক্জ-ভীতি খুব 
অধিক ছিল। চণ্তী-মঙ্গলের কালকেতু তো ব্যা্ের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ করিয়া 
তবে গুজরাট স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন । সর্প-ভীতির গ্যায় ব্যাক্ত্র-ভীতিও 
পল্লীগ্রাম অঞ্চলে কৃষকসম্প্রদায়কে অল্প বিব্রত করে না । স্বৃতরাং সর্পের ' 
দেবতার ন্তায় ব্যাঙ্্রেে একটি দেবতা€ যে পরিকল্পিত হইবে উহাতে আশ্চর্য্য 
হইবার কিছু নাই। সর্পের প্রতি সর্ধবব্যাপি ভীতি, বাঙ্গালার প্রাচীন এঁতিস্থ, 
কোন কোন জাতির সর্প-পৃজাপ্রিয়তা ও অন্যান্ত কতকগুলি কারণ-পরম্পরা 
সর্পদেবীর গুণ-কীর্তনকারী কবির সংখ্যা হত অধিক হইয়াছিল ব্যাঙের 
দেবতার দিকে কবির সংখা! তত অধিক হয় নাই। এই হেতু "মনসা -মঙ্গল” 


২১৬ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


একটি বিরাট সাহিত্যে পরিণতি লাভ করিবার সুযোগ পাইল আর “রায়-মঙ্গল” 
নামমাত্র ছড়ায় পর্য্যবসিত হইয়া শুধু নামের দিকেই “মঙ্গল” আখ্যা ধারণ করিয়া 
কৃতার্থ হইল। মঙ্গলকাব্য রচনা-রীতির আদর্শ “রায়- মঙ্গলে” পাইবার 
সম্ভাবনা নাই। 

“রায়-ম্গলে”র দেবতা হিসাবে সাধারপতঃ সুন্দরবন অঞ্চলের 
“ক্ষিণরায়গকে নির্দেশ করিলেও বাঙ্গাল! দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একাধিক 
বাঙ্সের দেবতা ছিলেন । ব্যাঙের দেবতাদের মধ্যে দক্ষিণ-বঙ্গের দক্ষিণ রায়, 
উত্তর-বঙ্গের ( রঙ্গপুর ও পাবন! অঞ্চলে ) সোপা রায় (ও তাহার ভ্রাতা রূপা 
রায় ), পুর্ধব-বঙ্গের ( ময়মনসিংহ অঞ্চলে ) “বাঘা” এবং বাঙ্গালার কোন কোন 
স্থানে কালু রায় নামক দেবতাগণের বিশেষ প্রসিদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। 
এইট দেবতাগণ সকলেই নর-দেবতার মধ্যে গণ্য, স্থতরাং প্রকৃত মঙ্গলকাব্যের 
দেবত। নহেন। 

দক্ষিণ রায়__নুন্দরবন অঞ্চলের দক্ষিণ রায় নামক ব্যান্জের দেবতার 
খ্যাতি রায়মঙ্গলের অন্তান্ত দেবতা অপেক্ষা কিছু অধিক মনে হয়। দক্ষিণ 
' রায়ের গঞ্জের প্রথম কবি নিমতার অধিবাসী কবি কষ্চরামের মতে মাধবাচাধ্য ৷ 
আমরা তুষ্টটি খ্যাতনামা মাধবাচার্ধাকে জানি_ তন্মধো একজন (খুঃ ১৫শ 
শতাব্ীর শেষভাগ ) মহা প্রভূর স্টালক ভাগবতকার মাধবাচাধ্য, অপর জন 
(খবঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষ ভাগ ) চশ্ত্ীমঙ্গলের কবি মাধবাচার্ধা, ( মুকুন্দরামের 
সমসাময়িক )। বৈষণব মাধবাচাধা না হইয়া শাক্ত মাধবাচাধ্যই হয়ত রায়- 
মঙ্গলের প্রথম কবি হইতে পারেন । এই ছুই মাধবাচাধ্য ভিন্ন অন্ত কোন 
খ্যাতনামা মাধবাচাধাকে আমরা জানি না। দক্ষিণ রায় সম্বন্ধে রায়- 
মঙ্গলের দ্বিতীয় কবি কৃষ্ণরাম (খ্ব: ১৭শ শতাব্দীর শেষান্ধ)। কুষ্ণরাম প্রণীত 
রায়মঙ্গলে তাহার এই গ্রন্থ লিখিবার হেতু ও প্রথম কবি সম্বন্ধে নিয্পরূপ উক্তি 
আছে। সেই যুগে এক্টরূপ গ্রস্থোৎপন্তির অলৌকিক কারণ প্রদর্শন প্রায় 
প্রাচীন কবির পুথিতেই পাওয়া যায়। 

পশুনছ সকল লোক অপূর্ব কখন। 

যে মতে হইল এই কবিতা রচন ॥ 
খাসপুর পরগণ। নাম মনোহর । 

বড়িস্তা তখায় একতয্সা! বিশ্বান্বর ॥ 

তথায় গেলাম ভাঙজষাস সোষবারে । 
নিশিতে গশুইলাম গোয়ালের গোলাঘরে ॥ 
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রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন। 

বাঘপীঠে আরোহণ এক মহাজন ॥ 

করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায়। 

পরিচয় দিল মোরে দক্ষিণের রায় ॥ 

পীচালী প্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার । 

আঠার ভাটার মধ্যে হইবে প্রচার ॥ 

পৃর্ধবেতে করিল গীত মাধব আচাধ্য। 

না লাগে আমার মনে, ভাহে নাহি কাধ ॥ 

চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা । 

মসান নাহিক তাহে, সাধু খেলে পাশা ॥” 
_ পরায়-মঙগল”, কৃষ্ণরাম। 


কষ্তরাম পূর্ববর্তী কবির নিন্দায় বিজয় গুপ্তকে ( মনসা-মঙ্গলের কবি) 
আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

সোণা রায়১-__ 

দক্ষিণ রায় যেরূপ দক্ষিণ-বঙ্গ বা ভাটির দেশের ব্যাঞ্জ-দেবতা, সোপা রায় 
সেরূপ উত্তর-বঙ্গ এবং বিশেষ করিয়া রঙ্গপুর অঞ্চলের ব্যা্জ-দ্েবতা । সোণা 
রায়ের নামে উত্তর-বঙ্গ প্রচলিত ছড়ায় ধশ্ম-ঠাকুরের উল্লেখ আছে। খ: একাদশ 
শতাবীতে রামাই পণ্ডিতের শৃগ্-পুরাণ এই ধশ্মঠাকুর উপলক্ষে রচিত। 
মহামহোপাধ্যায় ডা: হরপ্রসাদ সাস্্রী ও ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ প্রবীণ 
সাহিত্যিকগণ এই ধন্মঠাকুরকে বুদ্ধের লৌকিক সংস্করণ রূপে কল্পনা 
করিয়াছেন । ছুঃখের বিষয় আমরা এই মত গ্রহণ করিতে অক্ষম । বরং 
সোপ! রায়ের ছড়ায় ধশ্মঠাকুরকে স্পষ্ট শিবঠাকুর বলিয়াই উল্লেখ করা হইয়াছে। 
তাহা ছাড়া এই দেবতাকে বৈষ্ণব প্রভাব বশত; নারায়পের সহিতও অভিন্ন 
কল্পনা করা হইয়াছে । বৃন্দাবনে গোপকুলে স্রীকফ বদ্ধিত হইয়াছিলেন বলিয়া 
বিভিন্ন সংস্কত গ্রন্থে উল্লেখ আছে। তাহার পর হইতে এই গোপকুল 
এদেশীয় যেকোন অতিমানব অথবা অবচারকে স্বীয় অলৌকিক কাধ্যকলাপ 
প্রদর্শনে সাহাব করিয়া আসিয়াছে । 











স্পা 


১। “লোণা রার" সম্বন্ধে হীদু্ত শরতচলা বিএ রচিত ও কলিকাতা বিশ্ধিতালছের (7০07051 ০৫ 1:511679 
৮০. ৮111) প্রকাশিত 0০ 100৩ ০৮1০ ০/ 8০০৪ [.০) শ্রধ্ধ অ্টিবা। 


0. 2, 301--২৮ 


২১৮ প্রাচীন বাক্ষালা সাহিত্োর ইতিহাস 


* প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি যুগে রচিত “ডাকের বচন* নামক 
ছড়ার ডাককে “ডাক গোয়ালা” বলিয়! ধার্ধ্য কর! হইয়াছে । এইরূপ ব্যাঙ্ষের 
দেবত! সোপ! রায়ও নন্দ নামক জনৈক গোপগৃছে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
যাহা হউক ইছ! অতিমানব বা দেবতার পক্ষে খুব ন্বাভাবিক বলিয়া স্বীকৃত 
হইয়! থাকে। 


সোণা রায়ের ছড়া এইরূপ :__ 

(ক) সোপ! রায়ের জন্ম-_ 
“ঠাকুর সোপা রায় রূপা রায়ের ভাই । 
বাঘের পৃষ্ঠে চড়িয়া মইসের ছুগ্ধ খায় ॥ 
ফেহাটে গোয়ালার মাইয়া দধি নিয়! যায়। 
আটকুড়া বলিয়। দধি কিনিয়া না খায় ॥ 
যে নদীত গোয়ালার মাইয়া ছান করিতে যায়। 
আটকুড়া বলিয়া জল ধেলগুতে না খায় ॥ 
যে গাছের তলেতে নন্দ বসিয়া দাড়ায় । 
আটকুড়া বলিয়! পাখী ভাষা না করয় ॥ 


এক পাখী ডাকিয়া বোলে আর পাখী ভাই। 
ছাড়ারে গাছের মায়া অনা দেশে যাই ॥ 
পাখীর মুখেতে নন্দ এতেক শুনিল। 

বিষাদ ভাবিয়া নন্দ কান্দিতে লাগিল ॥ 
নন্দরাদী বোলে প্রত কান্দ কি কারণ। 

ধর্মের সেবা করিতে লাগে কতক্ষণ ॥ 

যু দি গোয়ালার মেয়ে এনাম ধরায়ো।। 
ধরমের সেবা করি পুত্রবর নেয়ে ॥ 


ঞ ফু ফু ক 


একত্র মাথার কেশ হুই অন্ধ করিয়!। 
ধরমের সেবা করে হই হাটু পাতিয়া ॥ 
ছে দে'ধরমঠাকুর দে ধন্দ বর। 

হদগি তুই ধরমঠাকুর না দিস্‌ পুত্রবর । 

স্ত্রীবধ হইব কাটারী করি তর॥ 


অপ্রধান মঙ্গলকাবা ২১৯ 
নান! পুষ্প দিয়া পুজে নাহি লেখাজোখ]। 
গোয়ালিনীর সেবাতে ধন দিলেন দেখা ॥ 
এগ! এগে। গোয়ালিনী ভোকে দেই বর। 
তোকে বর দিয়া জামো। যুই কৈলাস শিখর ৪” উত্যাদি। 

-সোণা রায়ের ভড়া। 


(খ) সাধুবেশী সোপা রায়ের ব্যাস্রগণ কর্তৃক অত্যাচারী মোগল 


সৈল্স বধ _ 


*দিবা অবসান হইয়া নিশাভাগ হইল । 

মধারাত্রে সাধুর পায়ে জোড়া কুন্দা দিল ॥ 

কুন্দাতে থাকিয়া ঠাকুর ছাড়িল ভৃষ্কার। 

ত্রিশ কোটা বাঘ আনি হইল আগুসার ॥ 

উট উট অহে প্রভু স্থির কর মন। 

বাঘজাতি আমাদিগে ডাকছেন কি কারণ ॥ 

আইস আইস বাঘগণ আমার ভুকুম লও । 

মগলের সেনাপতিক মারিয়া যে যাও ॥ 

বড় মগলক মারেক তুই ধরি হাতোহাত। 

ছোট মগল মারেক তুই আছাড়ি পর্বত ॥” ইত্যাদি! 
সোণ! রায়ের ছড়া । 


এই সব দেবতার সংখ্যা পল্লীগ্রামে কত তাহা নিপ্জারণ করা কঠিন। 
নানা ব্যাধি উপলক্ষ করিয়া যে সমস্ত দেবতা পরিকল্লিত হইয়াছিল তন্মধ্যে 
শীভলা দেবী ভিন্ন আরও ছুইটি দেবতার নাম করা যাইতে পারে । ইছাদের 
একজন জ্বরের দেবতা *জ্বরাস্ুর”, অপরজন বিস্ষোটকের দেবতা প্ঘপ্টাকণ” 
(থেটু)। “ছরান্ুর” ঠিক দেবতা পরিকল্িত না হউয়া অন্থরের আশীতে 
পড়িয়াছেন এবং এততসবেও সঙ্ত্রমের পাত্র হইয়াছেন । 





উলাবিংশ অতযায় 
(ক) ধন্ম-মঙ্গল 

ধর্মঠাকুরের নামে যে মঙ্গলকাব্যগুলি লেখা হইয়াছিল তাহার সাধারণ 
নাম *ধর্্ঘ-মঙ্গল” কাব্য । এই শ্রেণীর কাব্যের কবিও অনেক । ধর্ঘ-মঙ্গল 
কাব্যসমূহ আলোচনা করিতে গেলে কতকগুলি জটিল সমস্তার সম্মুখীন হইতে 
হয়। সুতরাং নিয়ে ইহাদের সম্বন্ধে কিছু বল! ধাইতেছে। 

প্রথমতঃ এই ধশ্মঠাকুর দেবতার স্বরূপ কি? হরপ্রসাদ শান্্রী, 
নগেক্সরনাথ বসু ও দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় নানা প্রমাণ সাহায্যে ধর্ম্মঠাকুরের 
সহিত বুদ্ধদেবের সংস্রব প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এমনকি এই 
দেবতাকে বৌদ্ধদের দেবতা ( সংগুপ্ত বুদ্ধ ) বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । এতৎ- 
সম্পর্কে শৃন্তপুরাণের কতিপয় উক্তি, যথা “ধন্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে” ও “সিংহলে 
ধশ্মরাজের বত সম্মান”, “সন্ধন্মণ”, “শৃশ্যবাদ” প্রভৃতি প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ 
করিয়াছেন । আমাদের কিন্ত মনে হয় এই বৌদ্ধগন্ধী কথাগুলি বৌদ্ধপ্রভাবের 
ভোততক মাত্র অথবা পরবর্তী যোজনা স্থতরাং তত গ্রান্ত নহে । তাহার পর 
বৌদ্ধ ত্রিশরপণের (বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ ) মধ্যে ধশ্মই বুদ্ধের পরিবর্তে শুন্টপুরাণ 
ও ধর্ঘ্মমঙ্জলের ধর্্মঠাক্ুর এবং “শব্ঘ-পাবনের” “শঙ্খ” সঙ্ঘেরই রূপান্তর চিন্তা 
করা অতিরিক্ত কল্পনাবিলাস মনে করা যাইতে পারে। ধশ্মঠাকুরের পৃজায় 
সমস্ত শ্বেত ভ্রব্যের প্রাধান্তও নাকি ধশ্মঠাকুরের বুদ্ধত্বের আর এক প্রমাণ । 
বৌদ্ধদের একমাত্র শ্বেতহস্তী ভিন্ন শ্বেতবর্ণের প্রতি আর কোন অন্ুরক্কির প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। “চুণ” বৌদ্ধদের পূজার কিরূপ অঙ্গ জানি না এবং হিন্দুদের 
দেবদেবীর পৃজায় চণের ব্যবহার না থাকিতে পারে কিন্তু ইহ! বুদ্ধত্বের লক্ষণে 
ফতট। সাহায্য করে চিন্তার বিষয় । বুদ্ধেরবাণী “অহিংসা” ও “জীবে দয়া” । 
এমভাবন্থায় সাদা পাঠা কিন্বা অন্ত কোন শ্বেতবর্ণের প্রাণীকে ধন্মঠাকুরের 
কাছে বলি দিলে এই দেবতাকে আর বৌদ্ধদের দাবী করা চলে ন1। 
অপরপক্ষে শিবঠাকৃরের সহিত এই ধর্মঠাকুরের অভিন্রত্ব কল্পনা করিলে ক্ষতি 
কি? শ্বেতবর্ণ তো শিব দেবতারই বর্ণ এবং এক্ট দেবতার পারিপাস্থিক অনেক 
ব্যাপারই তো শ্বেতবর্পের সহিত সংশ্লিষ্ট । বলি প্রথা কতকটা জাতিগত রুচির 
উপর নির্ভর করে বলিয়া শিব দেবতার নিকট যে কোন কোন স্থানে 
হলি দেওয়া হয় ইছা ছাস্টার সাছেব তাহার 4১00915 ০ [018] 8508%81এ 
প্রমাণিত করিয়াছেন। এই জাতিগত রুচি আল্ত পর্যান্ত বৌদ্ধ কোন পৃজ্ঞায় 
বলির প্রচলন করে নাই। পুজার দিকে ইচ1 বুদ্ধদেবের বাণীর সাফল্য 


ধর্থ-মঙ্গল ২২১ 


প্রমাণিত করে। বীকুড়া জেলাতে বিশেষরূপ চণ্দ রোগের আবিক্য লক্ষিত 
হুয়। শ্বেতবর্ণের শ্িবঠাকুর “শ্বেতি”্সহ নানারূপ চন্দরোগের আরোগ্যকারী 
দেবতা হতে পারেন। এই শিবঠাকুর রাঢ়ের ও পার্শ্ববর্তী সাওতাল পরগণা 
অঞ্চলের নিম্ন শ্রেশীগুলির নিকট চণ্মরোগ আরোগ্যকারী ও পুত্রসন্তান দানকারী 
দেবতা ধর্মঠাকুররূপে পরিচিত বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এইট দেশে প্রাচীন 
কালে শিবঠাকুরের প্রভাব অম্বীকার করা যায় না। চধাপদে শৈব প্রভাব, 
মালদহ অঞ্চলের গন্ভীরা গান, শিবের গাজন ও সন্লাস এবং রঞ্জাবতীর 
“শালে তর” প্রন্থতি তাস্ত্িক আচার, ধন্মঠাকুরকে শিবের সহিত অভিন্ন 
প্রতিপাদনে সাহাষ্য করে। কালক্রমে ধশ্মমঙ্গলগুলিতে নানা ধন্মের মধ্যে 
বৈষ্ণব ধর্মের ছাপ বেশী পড়িয়াছিল। সেইজন্য ধশ্ম নামক দেবতাটিকে কবিগণ 
কখনও কৈলাসে এবং কখনও বৈকুণ্ঠে স্থাপিত করিয়াছেন । পরবস্তী ধণ্ম-মঙ্জল- 
গুলিতে ধর্ম্ঠাকুর একেবারে বিষুণর অবতার হইয়া পড়িয়াছেন। বাঘের দেবতা 
সোণা রায়ের পাচালীতে ধশ্মঠাকুরকে স্পষ্ট শিব বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াডে। 
এইদিক দিয়া চধ্যাপদ, নাথপস্থী সাহিতা, শৃন্ঠপুরাণ ও ধণ্ম-মঙ্গল কাবা, শিবায়ন 
প্রভৃতি সবই শিবঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছে । অবৈষ্ণব প্রাচীন 
বাঙ্গালা সাহিতা এই হিসাবে প্রধানতঃ শৈব ও শাক্ত সাহিতা। বাহিক নানা 
বিষয় নিয়া বিচার না করিয়া ধন্ম-মঙ্গলগুলির মূল সুর নিয়া বিচার করিলে 
দেখা যায় এইগুলি বৌদ্ধ সাহিত্য নহে, হিন্দু সাহিত্য । বাঙ্গালার প্রাচীন 
সাহিত্যের সর্বত্র শুধু বৌদ্ধ প্রভাব আবিষ্কারের চেষ্টা পুশ্রম বলিয়া্ট মনে হয়। 

স্ধ্যঠাকুরও অপর প্রাচীন দেবতা । এষ্ট দেবতার পূজকগণ এট 
দেশে আগমন করিয়া হাড়ি ও ডোমদের ধণ্মঠাকুর পৃজায় বাধা স্যষ্টি করে এবং 
তাহার আভা শৃগ্কপুরাণে আছে। ধর্ম-মঙ্গলে বগিত হাক লাউসেন কর্তৃক 
পশ্চিমে সৃধ্যোদয় কাহিনী ধন্মঠাকুরের ভক্কের প্রতি অনুগ্রহের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত 
এবং সম্ভবতঃ গ্রহাচাধ্যগণকে অপমানিত করিবার জশ্বা রচিত হইয়াছিল। কেছ 
কেহ স্ধ্যকে ধন্মঠকুরের সহিত অভিন্ন কল্পনা করেন । তাহা ঠিক মনে হয় না। 

ধর্মঠাকুর সম্বন্ধে রচিত পুথিগুলির মধ্যে রামাই পণ্ডিত রচিত 
“ধর্শাপুজা পদ্ধতি” বা *শৃন্পুরাণ” নামক পুথি সব্ধ্বাপেক্ষা পুরাতন । এইট পুথি 
তিনখানা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন আমাদিগকে 
জানাইয়াছেন (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ভ সং)। উহ্বার একটিতে 
“নিরজনের র্যা" নামক অংশটি পরবর্তীকালে রর্ম-মক্ষলের অন্কতম কবি 
সহদেব চক্রবর্তী কর্তৃক রচিত ও ঘোজিত হইয়াছে বলিয়া অন্গমিত হইয়াছে । 


২২২ ॥ প্রাচীন বাক্ষালা সাহিত্যের ইতিহাস 


উচ্ছা ছাড়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে “বদি ও শুল্টপুরাপের অনেক স্থলে রামাই 
পণ্ডিতের ভশিতায় “দ্বিজ” শব্দ উল্লিখিত দুষ্ট হয় এবং বদিও সম্পাদক নগেজ্সবাবু 
এক্ট পরিচয়ে আস্মাবান হষ্টয়াছেন তথাপি আমাদের নিকট উক্ত বিবরণটি 
নিতান্তই অবিশ্বান্ত বলিয়া মনে হয়। এই বিবরণের মধ্যে মধ্যে এরূপ অনেক 
কথা আছে যাহাতে লেখক ঠাহার প্রতিপাদ্য বিষয়টিকেই সন্দেহার্থ 
করিয়ান্েন_-” (বঙ্গভাবা ও সাহিত্য, ০ সং. ৭৮ ৪৯ পৃঃ )। যে শৃন্তপুরাণ- 
গুলি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের অকৃত্রিমতা ,সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ 
করিয়াছেন । আসল গ্রন্থ অবশ্থ পাবার উপায় নাই। 

ময়ূর ভট্ট ধশ্ম-মঙ্গল কাব্যের আদি লেখক বলিয়া পরিচিত। তিনি 
কোন্‌ সময়ের ব্কি তাহ জানা যায় নাই এবং তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও কেহ 
কেহ সন্দিহান। এইই কবির সম্পূর্ণ পুথি পায় যায় নাই। ডাঃ দীনেশচক্জর 
লেনের মতে ময়ূর ভট্ট মুসলমান বিজয়ের কিছু পূর্বে ও দ্বাদশ শতাব্দীর 
শেষভাগে আবিচত হইয়াছিলেন এবং এই কবির পুথির নাম “হাকণ্ড পুরাণ” । 
নগেশ্বাবুর মতে এই “হাকগু-পুরাণ” রামাই পণ্ডিতের রচিত । ডাঃ দীনেশচন্দ্র 
সেনের মতে “হাকগু-পুরাণে” লাউসেনের কাহিনী আছে এবং রামাই পণ্ডিতের 
শুন্তপুরাণে লাউসেনের কাহিনী নাই, লুইচন্দ্রের কাহিনী আছে। সুতরাং 
“হাকগু-পুরাণ” ময়ূর ভট্রেরই রচিত, রামাই পণ্ডিতের নহে । আমরাও এই 
বিষয়ে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের সহিত একমত । ও 

ধণ্মঠাকুরের স্কতিবাচক গ্রস্থ “ধশ্ম-মঙ্গল” হইলেও পৃজা-পদ্ধতির পুখি “ধশ্ম- 
পৃজা-পদ্ধতি”বা “শৃন্পপুরাণ” (রামাই পণ্ডিত রচিত) ধণ্ম-মঙ্গলের পূর্ববর্তী বলিয়া 
স্বীকৃত হইয়াছে। ধশ্মঠাকুরের অস্তিত্ব পুরাতন হওয়াই সম্ভব। এই দেবতার অস্তিত্ব 
খু্ীয় ৮ম শতাব্দীতে কি তাহারও পৃবেধ এবং গুপ্ত যুগের অবসানের পর থাকিতে 
পারে। উচ্চগ্রেীর হিন্দুর স্বাতস্ত্রাপ্রিয়তা এবং বঙ্গে খুঃ ৮ম শতাব্দীতে বৌদ্ধ 
পালরাজগণের অধিকার নিয়ঞ্রেণীর হিন্দুগণের মধ্যে শিবঠাকুরকে বৌদ্ধগন্থী 
ধশ্থ ঠাকুরে পরিণত করিয়াছিল কিনা বলাধায়না। “যত্র জীব তত্র শিব" 
কথাটির আদর্শে বিশেষ শিলাখণ্ড ও নান! জন্ব-জানোয়ার (বিশেষত: কৃষ্ম +) ধর্্দ- 
ঠাকুরের প্রতীক ছিসাবে গৃহীত হইয়া খাকিবে। ইহা! ছাড়া কোন বিশেষ গুণের 
নামে অখথব। বিশেষ তক্তের নামেও ধর্মঠাকুর আখ্যাত হইয়া থাকিতে পারেন । 
ধর্থঠাকুরের পৃজাপ্রবর্তনের কভ পরে রামাই পণ্ডিতের এই পৃজার পদ্ধতি 
রচিত হইয়াছিল তাহা জাল! যায় না। ধর্পৃজ্জা-পন্ধতি বা শৃন্তপুরাণ এবং 


০১) ভাবাতত্বের সাহাছ্যে কেহ কেহ “কৃত” শব্ধ হইতে “বর” অন্য নিম্পন্ন কছেব। 





ধর্দ-মঙ্গল ২২৩ 


ইহার রচয়িতা রামাই পণ্ডিত বাত্রাসিদ্ধি রায় নামক ধর্মঠাকুরের মন্দিরের 
পুরোহিত ছিলেন। রামাই পণ্ডিত ও তাহার রচিত শৃ্তপুরাণ নিয়া 
সময় সম্পর্কে মতভেদ আছে। নগেশ্রনাথ বন্থু মহাশয় শ্শ্তপুরাণকে 
খৃঃ একাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদের গ্রন্থ বলিয়া ধারণা করিয়াছেন । ঘনরামের 
ধর্ম-মঙ্গলে উক্ত হইয়াছে যে রামাই পণ্ডিত গৌড়ের রাজা ধর্মপালের 
সমসাময়িক । এই ধন্মপালকে বন্থু মহাশয় গৌড়ের পালবংশীয় দ্বিতীয় ধর্মপাল 
মনে করিয়াছেন এবং দক্ষিণ-ভারতের চোল রাজা রাজেন্দ্র চোলের সময়কার 
বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । আমরা জানি গৌড়ের পালরাজবংশে নানা নৃতন 
নামের ব্যক্তির উল্লেখ আছে। তবুও বর্তমান এতিহানিকগণের অভিমত . 
অনুযায়ী পালরাজ বংশে ধন্মপাল ছুইজন ছিলেন না, একজনই ছিলেন । যথা -_ 
গোপাল ( খুঃ ৮ম শতাব্দী ) 
ধশ্মপাল ( থু ৮ম-৯ম শতাব্দী ) 
দেবপাল ( খুঃ ৮৫৪ শতাবীর উৎকীণ লিপির শেষ তারিখ | ) 
বিগ্রহপান। শরপাল ১ম ) 
নারায়ণ পাল 
রাঙ্গাপাল 
দ্বিতীয় পি 
ছ্িজীয় রর গ্রহ পাল 
ছার 
না 
তলীকক বিগ্রহ পাল 
[ হি্ীয় মহিপাল 
তিন ভ্রাতা _ দত শরপাল 
| রামপাল 
কুমারপাল ( পু) 
হত গোপাল (পুত্র) 
মদনপাল (রামপালের পুত্র ) 
গোবিন্দপাল 
পলপাল ( শেষ পাল রান্মা-_সুসলমান আক্রমণ । ) 


০ ৩ ১, শ়াশীর শেষ ও পু: ১১শ শতান্খীর মধাপাধ । এই সম রাজেন্র চোলের বাঙ্গালা আকঙণ 
ও ওডুতিন্ রাজ! ধর্মপালের রাজন্ব উল্লেখছো্া । 


২২৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


গৌড়ের সিংহাসনে 'পালবংশীয় একজন ধর্মপাল থাকিলেও নানা স্থানের 
কতিপয় ধশ্মপালের মধ্যে অন্তত: উল্লেখযোগ্য আর একটি ধর্মপালের খবর 
পাওয়া গিয়াছে । ইনি কাম্বোজবংশীয় ধন্মপাল এবং দণুড়ৃক্তির বা দক্ষিণ 
মেদিনীপুর ও বালেশ্বর অঞ্চলের রাজা। এই ধশ্মপাল রাজেন্দ্র চোলের 
সমসাময়িক রাজেন্দ্র চোল বাঙ্গালার যে রাজাগণকে যুদ্ধে পরাজিত 
করিয়াছিলেন তন্মধ্যে তখোদিত তিরুমলয়ের শিলালিপি পাঠে (খুঃ ১১২) 
জানা যায়, তিনি দক্ষিণ-রাটঢ়ের রপশূর, দণ্ডভৃক্তির (রাট়ের দক্ষিণ সীমান্তের ) 
ধ্মপা্গ, বরেন্দ্ররাজ্ের জনৈকরাজা মহীপাল ও বঙ্গদেশের রাঁজা গোবিন্দচন্দ্রকে 
পরাজিত করিয়াছিলেন । যিনি যাহাই বলুন, বাঙ্গালাদেশে এতগুলি রাজার 
অস্তিত্ব তৎসময়ের কেন্দ্রীয় রাজশক্তির ছ্র্বলতাই সচিত করে। এই ছু:সময়ে 
দণ্ডডৃক্তির রাজা ধন্মপাল রাজেশ্্র চোলের আক্রমণের পরে কিছুকাল গৌড়ের 
পিংহাসনও অধিকার করিতে পারেন। মাণিক গাঙ্থুলির ধন্ম-মঙ্গল এবং 
অন্যান্য ধর্ম-মঙ্গলে বণিত ধস্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বর ( উপাধি নহে__নাম ) বোধ 
হয় দণ্ুতূক্তির ধর্মপালের পুত্র, কারণ পালবংশের ধশ্মপালের পুত্রের নাম 
দেবপাল। রাজেন্দ্র চোলের তিরুমলয়ের শিলালিপি অনুসারে দণগ্ুভূক্তির রাজা 
ধর্মপাল, গৌড়ের রাজা মহিপাল ও রাজা রাজেন্দ্র চোল সমসাময়িক। সুতরাং 
আমর! মনে করি রামাই পণ্ডিত এই দণুভূক্কির রাজা ধন্মপালেরই সমসাময়িক। 
রামাই পণ্ডিত পালবংশীয় প্রথম ধণ্মপাল বলিয়া অনুমিত রাজার ( খুঃ ৮ম--৯ম 
শতাকী ) সমসাময়িক হইতে পারেন না। রামাই পণ্ডিতের স্বদেশ বিবেচনা 
করিলে উহা দণ্ডতৃক্কিরই নিকটবন্তা, গৌড়ের নহে, এবং ধন্ম-পৃঞ্জার পদ্ধতি 
পালবংশীয় ধ্মপালের সময়ে রচিত হইলে, উহা পালরাজবংশের বিশেষ 
গৌরবময় যুগ বলিয়া, পুথিতে তাহারও কিছু ছাপ থাকিত। ইহা ছাড়া পুথিতে 
ধ্মপালের পুত্র ন্ুবিখ্যাত দিগ্কিজয়ী বীর দেবপালের লামের স্থানে “গৌড়েশ্বর” 
নামটিই শুধু বারবার উল্লিখিত হুইত না। 
ধণ্ম-মঙ্গল কাবোর নায়ক লাউসেনকে কেহ কেহ দেবপালের সমসাময়িক 
মনে করিয়াছেন । ইহাওঠিক বোধ হয় না, কারণ পালবংশীয় দেবপালের 
অত্যন্ত খাতি ছিল এবং ততকর্তৃক নান! দেশ জয় ও তাহার নানা মন্ত্রী ও 
যোক্ধার বৃত্তাস্ত উৎকীর্ণ লিপিসমূছে পাওয়া যায়। এমতাবস্থায় তাহার মন্ত্রী 
, ও সেনাপতিগণের নামোল্লেখের সঙ্গে লাউসেনের নাম পাওয়া যায় না। ইহাতে 
মনে হয় লাউসেন দেবপালের সময়কার নছেন। তাহা! হইলে লাউসেনের নামও 
অপরাপরের ন্চায় উৎকীর্ণ লিপিগুলির মধ্যে পাওয়া বাইত। তবে, এই 


ধশ্ব-মতল ২২ 


লাউসেন কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন? তাহার এঁতিছাসিক অস্তিত্ব হান্টার 
সাহেবপ্রমুখ অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন। ধর্-মঙ্গলগুলির বৃত্তান্ত বিশ্বাস 
করিলে লাউসেন রাজা গৌড়েশ্বরের সমসাময়িক এবং তিনি সন্ভবতঃ পালবংখীয় 
নয়পালের সময়ে বর্তমান ছিলেন। গৌড়েশ্বর রাজস্ব করিতেন গৌড়নগরে, 
এবং নিকটবর্তী “রমতিগ্তে হ্র্বল রাজ] নয়পালের বংশধরগণ পরবর্তী সময়ে 
রাজধানী স্থাপন করিয়া! থাকিবেন। খঃ ১২শ শতাবীর প্রথমে পালবংশীয় রাজা 
রামপাল গৌড় বা ইহার অংশ এই রমতী নগরী পুনলিশ্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া 
শুন! যায় । রামপালের পুত্র মদনপালের তাত্রশাসনে রমতির উল্লেখ আছে। 
রাজা গৌড়েশ্বরের যে এশ্বধ্োর বর্ণনা ধশ্ম-মঙ্গলের কাহিনীতে আছে তাহাতে 
বিশ্মিত হইবার কিছু নাই। উহার অদ্ধেক অংশ রাজোচিত সাধারণ জাক- 
জমকের বর্ণনা ও কবির অতিশয়োক্তি বলা চলে । সতের অংশ বিচার করিয়া 
দেখিলে রাজ। গৌড়েশ্বর পশ্চিম বঙ্গের ঢেকুর ( গৌড়ের নিকটবর্তী ), রা 
অঞ্চলের সিমুল প্রভৃতি ক্ষুদ্র রাজাগুলি ভিন্ন, দূরবর্তী রাজাসমূছের মধ্যে 
একমাত্র কামরূপ জয় করিয়াছিলেন। গৌড়ের পালবংশীয় খ্যাতনামা! 
নৃপতিগণের আসমুদ্র হিমাচল জয়ের নিকট ইহা কত তুচ্ছ! 
ধ্ম-মঙ্গল সাহিতোর প্রথম কবি নয়ুর ভট্টরের কাল কখন ছিল? শ্রীযুক্ত 
বসস্ত চট্টোপাধায়ের মতে লাউসেন” পালরাজা দেবপালের সমসাময়িক। 
লাউসেনের বশতালিক। নাকি পাওয়া গিয়াছে, এবং তাহাতে রহিয়াছে 2 
লাউসেন__--( পালরাজা দেবপালের সমসাময়িক ) 
টি ( ময়ূর ভট্ট এই রাজার স্থাপিত ধন্ম- 
মন্দিরে এবং তাহার সময়ে পুরোহিত 
ছিলেন। লাউসেনের সম্পূর্ণ বংশ- 
তালিকা এই মন্দিরে পাওয়া গিয়।ছে 
বলিয়া! জান! যায়। ) 
এই বংশতালিক1 খাটি হইলে ধশ্মসেন বিগ্রহপাল কি নারায়ণপালের 
সমসাময়িক হইয়া পড়েন এবং ময়ূর ভট্টও খঃ ৯ম কি ১*ম শতাব্দীর প্রেথম 
ভাগের লোক হন। ইহাও সম্ভব মনে হয়না। লাউসেন দেবপালের 
সমসাময়িক এবং রামাই পণ্ডিতের পূর্বে কেন হইতে পারেন না তাহা উপরে 


বলিয়াছি। ময়ূর ভট্ট ও লাউস্েন কেহই রামাই পণ্ডিতের পূর্বে বর্তমান থাকিতে 
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২২৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


পারেন না। সেরূপ হুটলে “রাম না জন্মিতে রামায়ণ” স্বীকার করিয়। লইতে 
হয়। ভাঃ স্বকুমার সেনের মতে শ্রীযুক্ত বসন্ত চট্টোপাধ্যায়ের প্রাপ্ত পুথি 
মোটেই ময়ূর ভটের রচিত নহে। উহ্থা নাকি ধর্দ-মঙ্গলের কবি রামচ্্র 
বন্দোপাধ্যায়ের রচিত । ডাঃ সুকুমার সেন বর্-মঙ্গলের পশ্চাতে যে এতিহাসিক 
তথ্য রহিয়াছে সেইদিকে জোর না দিলেও আমরা দিয়া থাকি। 

উল্লিখিত বিষয়গুলি বিচার করিলে সময় সম্বন্ধে যাহা সিদ্ধান্ত কর! বায় 
তাহা নিয়ে দেওয়া গেল। 

১। রামাই পণ্ডিত: ১০ম-১১শ শতাব্দীর প্রথমভাগে দণ্ডৃক্ির 
রাজ। ধশ্মপাল ও গৌড়ের রাজা মহিপালের সমসাময়িক । রামাইপপ্ডিত 
বাঁকুড়ার অধিবাসী ছিলেন। এই ধন্মপাল ও মহিপাল তিরুমলয়ের শিলা- 
লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছেন। 

২। লাউসেন খু: ১১শ শতাব্দীর মধাভাগ। দণগ্ুতৃক্তির ও পরে গৌড়ের 
রাজ! ধর্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বরের এবং পালরাজা নয়পালের সমসাময়িক । 
লাউসেন গৌড়েশ্বরের শ্ালিকা পুত্র ও ময়নাগড়ের ( মেদিনীপুর ) রাজা কর্ণ- 
সেনের পুত্র । এই সময় হইতে রাটে, শর ও সেন বংশের অভ্যুদয় ও পালবংশের 
ক্রমিক অধঃপতন সুরু হয়। 

৩। ময়ূর ভট্র__খু: ১১শ শতাব্ীর শেফভাগ কি ১২শ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগ। লাউসেনের পৌত্র ধণ্মসেনের ও রাজা রামপালের সমসাময়িক | 
এই্ট সময় সম্ভবত: (খঃ ১১শ শতাব্দীর তৃতীয় কি চতুর্থ পাদে ) ধন্ম-মঙ্গল কাবা- 
গুলিতে উল্লিখিত “রমতি” বা “রমাবতী” নগরী (গৌড় বা গৌড়ের অংশ ) পাল- 
বংশীয় রাজা রামপাল সংস্কার করেন। মদনপালের তাম্রশাসনে রমতির উল্লেখ 
আছে। এতন্ন্স ধর্ম-পৃজ্জার* যূগ বৌদ্ধ মৌধ্য সম্রাটগণের পতনের পরে এবং 
হিন্দু গুপ্তরাজগণের সময়ে বাঙ্গালায় শৈবধশ্মের ও শাক্তধশ্মের অভাতথানের যুগ । 
গুপ্তযুগের অবসানে নানা দেশে ও নান! জাতির মধ্যে শৈবধশ্ম ছড়াইয়া পড়িবার 
ফলে ছাড়ি ডোম প্রভৃতি পৃজিত ধর্মঠাকুর বেশে শিবঠাকুরকে দেখিতে পাওয়া 
যায়। ইহার সময় রাজা শশান্কের অভাদয়ের প্রায় সমকালে ( খ: ৭ম শতাকী ) 
ধরা বাইতে পারে । হাড়ি ও ডোম জাতি বর্তমান অবস্থা! হইতে প্রাচীনকালে 


(১) বর্ধ-পৃ্া, ধ্থ-বন্গল কাধা ও এরতৎসহ্খৃন্ত কবিগণ সত্বন্ধে “বন্বভাব! ও সাহিতা" ( দ্বীবেশচজ্র সেন ), 
8318100 01 0৫যজ। আঘও মত 770 1010৩, (1) 05862), বঙ্গ-লাহিভা পরিচর (১২ খও 
সবীমেশচজ সেন), ভপয়ামের ধন মনল ( দুকৃষায় সেন) এবং হনুর টের ধর্টযস্ল। ( বসন্তকূষাত ডটটোপাধ্যান ) 
গ্রতৃতি এছ আখ । 
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উন্নততর সামাজিক অবস্থায় থাকিলেও পালবংশের অধঃপতন ও সেনবংশেন 
উদথানের রাজনৈতিক গোলযোগের সময় এই জাতিগুলি হিন্দুসমাজের উচ্চ 
শ্রেণীগুলি হইতে তফাৎ হইয়া পড়িয়াছিল এমন কি দেবতা পধ্যন্ত স্বতন্ত্র হইয়া 
পড়িয়াছিল। ইহা হয় ত শৈব সেনবংশ্রের প্রতিপত্তির ফল। লাউসেনের 


বংশের অভয় কতকটা রাঢ়ে দেনগণের প্রতৃত্ব বিস্তারের ইঙ্গিত দেয় বলিয়া 
মনে হয়। 


(খ) ধর্মমপূজার গল্প 

রাজ! ধর্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বরের রাজস্বকালে ঢেকুরের সামন্ত রাজা 
গোপবংশীয় সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ গৌড়েশ্বারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ! 
করেন । ঢেকুর বর্তমান বদ্ধমান জেলায় অবস্থিত । এই ইদ্ভাই ঘোষ পরম 
কালীভক্ত ছিলেন এব' বীর বলিয়া তাহার যথেষ্ট খাতি ছিল। গৌড়েশ্বর 
বর্তমান মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত ময়নাগড়ের সামস্ত রাজা ক্ষত্রিয়বংশীয় বৃদ্ধ 
কর্ণ সেনকে এই বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত করেন। কর্ণ সেনের চারি পুত্র ছিল। 
তাহারা সকলেই এই যুদ্ধে নিহত হয় এবং কর্ণ সেন পরাজয়ের গ্রানিভোগ 
করিতে থাকেন! কর্ণ সেনের স্ত্রী পুত্রশোকে অকালে মৃড়ামুখে পতিত হ'ন। কর্ণ 
সেনের এই তরবস্থায় রাজা গৌডেশ্বর বাথিত হন এবং ঠাহাকে পুনরায় সংসারে 
মনোনিবেশ করাইবার জঙ্ বৃদ্ধ কর্ণ সেনের সহিত স্বীয় শ্যালিকা সুন্দরী যুবতী 
রঞ্জাবতীর বিবাহ দেন। রঞ্জাবতীর ভ্রাতা মাহমদ (মাকুগ্যা ) গৌড়েশ্বরের মন্ত্রী 
ছিলেন। তাহার অঙ্ঞাতে গৌড়েশ্বর শুধু স্্ী ভান্তমতীর সহিত পরামর্শক্রমে এই 
বিবাহ-কাধা সম্পন্ন করেন। মহামদ যখন এই কথা শুনিলেন তখন তিনি ক্রোধে 
উন্মন্তপ্রায় হইলেন, তবে গোড়েশ্বরকে প্রকাশ্টে কিছু বলিলেন না। তিনি 
গোপনে সর্বদা কর্ণ সেনের অনিষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন । এদিকে কোন 
সম্তান না হওয়াতে একদা মহামদ রঞ্জাবতীকে বিরক্তিমিশ্রিত শ্লেহফ করিলেন। 
তাহাতে অপমানিতা বোধ করিয়া ধর্্মঠাকৃরের পূরোহিত রামাই পণ্ডিত ও 
সামুল্যা নায়ী একটি ধর্্ের সেবিকার পরামর্শক্রমে ধর্মপৃ্জা করিতে মনন্থ 
করেন। এই উপলক্ষে ঠাপাই গমন করিয়া “শালে ভর” দিয়া ধর্দের অনুগ্রহলাভ 
করেন। “শালে ভর” দেওয়ার অর্থ শালে স্বীয় জীবন বিসর্জন দেওয়া । যাহা 
ছউক অবশেষে রাশী রঞ্জাবতীর লাউসেন নামক পুত্র জন্মে এবং কপ্পুর নামক 
আর একটি পুত্রকে ও লাউসেনের সঙ্গী হিসাবে তিনি ধশ্মের কৃপায় লাভ করেন। 
ধর্ম-পৃজার কাহিনী এই লাউসেনের কাহিনী । ধর্মের ভক্ত লাউসেন বাল্যকাল 


২২৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


হইতেই অন্ভুতকর্্পা হইয়া! উঠিয়াছিলেন। শারীরিক বল ও বীরত্বে, জ্ঞান ও 
গুণে, চরিত্রবল ও স্বভাবের মাধুর্য, দৈহিক সৌন্দধ্য ও চিত্বসংঘমে তিনি 
সফলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন । লাউসেন কৈশোরেই কুম্তীর, বাঘ, মল্ল 
প্রন্থৃতিকে পরাভৃত ও বধ করিয়া সকলকে বিশ্মিত করিয়াছিলেন । নুরিক্ষা 
নটা ও নয়ানী নামক চরিত্রহীনা বারুই নারীর নিকট তিনি অপূর্ব 
চিত্তসংযম দেখাইয়াছিলেন। মাহুগ্যা বার বার লাউসেনকে বধ করিবার চেষ্টা 
করেন, এতই ঠাহ্ার ক্রোধ । মাহুগ্ভার পরামর্শক্রমে লাউসেন ইছাই ঘোষের 
বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। ধশ্মের বরে কালীভক্ত ইছাই ঘোষ পরাভূত ও মৃত্ামুখে 
পতিত হন। লাউসেনের বিশ্বস্ত ডোম সৈম্য ও তাহাদের নেতা কালু ডোম 
এবং তাহার পত্বী এই বুদ্ধের সময় অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করে। পরবর্তীকালে 
লাউসেনের অন্ুপন্যিতিতে মাহুগ্া ময়নাগড় আক্রমণ করিলে লখার এবং 
লাউসেনের পত্বীদ্ধয়ের বীরত্বে পরাভূত হন। এই যুদ্ধে লাউসেনের এক পত্বীর 
স্ব হয়। ইতিপৃর্কের্ব মাভ্দ্ঠার কুপরামর্শে যে কতিপয় বিদ্রোহী সামস্তরাজার 
বিরুদ্ধে লাউসেনকে পাঠান হইয়াছিল তাহারা সকলেই পরাজিত হন। 
ইচ্ছাদের মধো কামরূপ ও সিমুলের রাজাদয় উল্লেখযোগ্য । কামরূপের রাজকন্যা 
কলিঙ্গা ও সিমুলের রাজকন্যা কানেড়াকে লাউসেন বিবাহ করেন। লাউসেন 
আরও ছুইটি বিবান্ধ করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম স্থুয়াগা ও বিমলা। 
লাউসেনের সেনাপতি কালু ডোম মান্ছ্যার ঘড়যন্ত্রে আত্মহতা করে । অবশেষে 
মানার কৌশলপূর্ণ কুপরামর্শে গৌড়েস্বর বলিয়া বসিলেন লাউসেনের 
ধর্ঘ্ঠাকুরের গুণ তিনি বুঝিবেন যদি লাউসেন হাকণ্ডে গিয়া পশ্চিমে স্ধ্যোদয় 
দেখাইতে পারেন । ধশ্মঠাকুরের কপায় এবং হরিহর বাইতি নামক একটি 
বাদ্ধকরের সম্মুখে লাউসেন এই অসম্ভবও সম্ভব করেন। লাউসেনের হাকগ্ডে 
অনুপস্থিতির সময় মানৃতস্তা পুনরায় ময়নাগড়ের অনিষ্ট চেষ্টা করিয়া বিফল- 
মনোরথ ছন। ইহাই ধশ্মের সেবক লাউসেনের গল্প এবং ধশ্ম-মঙ্জলের বিষয়বস্ত 
এই গল্পের পৃর্ধ্বে ধশ্মঠাকুরের সেবক হিসাবে প্রথমে ভূমিচন্দ্র রাজার ও পরে 
ছরিচশ্র রাজার গল্প প্রচলিত ছিল। এই গল্পে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এট যে 
একমাত্র ময়নাগড়ের রাজ ভিন্ন গৌড়েশ্বর ও অন্ত কোন রাজাই ধর্দের সেবক 
ছিলেন না-__বরং কালীভক্ত (সুতরাং শাক্ত ) ইছাই ঘোষ ও কামরূপরাজ কপূর 
ধলকে দেখা যায় । ঢেকুরের জ্তায় সিমুলগড়ের চিন্ও অস্ভাপি ব্রাহ্মণি নদীর 
, ভীরে রহিয়াছে। 


বিংশ অধ্যায় 


ধন্ম-মঙ্গলের কবিগণ 
(ক) ময়ূর ভট্ট 


শৃন্তপুরাণে রমাই পণ্ডিত বিরচিত স্মষ্টিতব ও ধম্ম-পৃজার পদ্ধতি লিখিত 
হইলেও উহাতে কোন ভক্তের কাহিনীর বর্ণনা নাই । খুব প্রাচীনকালে ধর্খা- 
ঠাকুরের একজন ভক্ত ছিলেন_-তিনি রাজ! ভূমিচজ্্র। ভূমিচন্দ্রের কাহিনী 
অনেককাল ধশ্মের সেবকগণের আনন্দবন্ধন করিয়াছিল। তাহার পর কালক্রমে 
তাহা কতকটা বিশ্মৃতির সাগরে ডুবিয়া গেল, এবং রাস্তা হরিচন্দ্রের কাহিনী 
তংস্থান অধিকার করিল। হরিচন্ত্র বা হ্ুরিশ্চন্দ্রের কাহিনী অনেকটা 
মহাভারতের দাতাকর্ণের উপাখানের আদর্শে রচিত হইয়ান্িল। ধশ্মঠাকূরের 
কাহিনীর রাজা হতিশ্চন্দ্র নামটি রামায়ণের মূর্যাবংশীয় দানশীল রাজ। হরিশ্চন্দ্রকে 
স্মরণ করাইয়া দেয়। ধশ্মের সেবক রাজ হরিশ্চন্দ্র ও রাশী মদন] অতিথির 
ছন্সবেশে আগত ধশ্মঠাকুরকে তাহার নির্দেশমত পুত্র লুইচন্দ্রকে বলিদান, ঠিক 
রাজা কর্ণ ও রাণী পদ্মাবতীর পুত্র বৃষকেতুকে অতিথির ছগ্মবেশী দেবরাজ ইচ্ছের 
তৃপ্বির জন্য বলিদানতুল্য । কালক্রমে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী লুপ্বপ্রায় 
হইল। উহা! দ্বারা আর ধশ্মের মহিম! প্রচার করা চলিল না। তখন একটি 
নৃতন গল্পের অবতারণা আবশ্যক হইয়া পড়িল। এই নৃতন গন্পটি কর্ণগড়ের 
রাজপুত্র লাউসেনকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিল এবং তাহার প্রথম সাহিত্যিক 
রূপ দিলেন কবি ময়ুরভট্র। কোন দেবতার মহিমা প্রচার করিতে গেলে 
ক্ষত্রিয় রাজা অথবা রাজতুলা সমৃদ্ধ বপিকরাজ না হইলে শ্ববিধা হয় না। 
এই হিসাবে চণ্তী-মক্ষল ও মনসা-মঙ্গলের ল্টায় ধর্ম-মঙ্গলেও রাজা বা রাজতুল্য 
ব্যক্তি গল্পের নায়ক হইবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক। রাজপুত্র লাউসেনের 
কাহিনী আমরা ইতিপূর্্বেই বর্ণনা করিয়াছি । 

ময়ূর ভট্ট রচিত ধর্্-মঙ্গলের নাম “হাক গু-পুরাণ”। ময়ূর ভট ও তদ্রচিত 
*ছাকগু-পুরাণ”, উভয় সম্বন্ধেই বিরুদ্ধমত রহিয়াছে । ডাঃ সুকুমার সেনের 
মতে ধর্্ম-মঙ্ষলের কবি ময়ূর ভট্ের কোন স্বতস্ত্র অস্তিত্ব নাট । এই ব্যক্তি 
আর কেহ নহেন, সংস্কৃত সাহিত্যের জনৈক নূর্ধাস্তব লেখক কবি এবং ঘিনি 
খুঃ ৯ম কিন্বা ১*ম শতাবীর লোক হইতে পারেন । ইনি রূপরামের ধর্ম-মজল 


৩, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


সম্পাদন উপলক্ষে ভূমিকায় এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন, ইহা! পৃর্বর্ষ উল্লেখ 
করিয়াছি । ডাঃ স্থকুমার সেনের মতে “হাকগু-পুরাণ”ও স্ূর্য্য-পৃজার গ্রস্থমাত্র ৷ 
লাউসেন কর্তৃক হাকণ্ড নামক স্থানে পশ্চিমে সুর্যোদয়ের বৃত্তাস্তে তিনি এইরূপ 
মনে করিয়াছেন । আমরা কিন্তু অন্ত ধারপা করিয়াছি। উহা স্ূর্্যপৃজক 
আচার্য ব্রাহ্ষণগণকে জব্দ করিবার জন্যই ডোম পণ্ডিতগণের কারসাজিও 
হইতে পারে। 
ময়ূর ভরের অস্তিত্বে সন্দেহে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই । তবে 
সংস্কৃত হূ্যন্তবের কবিও ধর্ম-মঙ্গলের কবি এক কি না, এই প্রশ্খে আমাদের মনে 
হয়, উহা! নাও হইতে পারে। তবে বাঙ্গালা ধশ্ম-মঙ্গলের প্রথম কবি হিসাবে 
একজন মযুর ভট যে ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই । ধর্ম-মঙ্গলের পরবর্তী 
কবিগণের মধো ঘনরাম (খু: ১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ) “হাকগু-পুরাণ মতে, 
ময়ূর ভটের পথে" এবং “ময়ূর ভট্ট বন্দিব সংগীতের আদি কবি” ( ঘনরাম, 
জীবর্্ঘ-মঙ্গল, ১ম সর্গ) প্রভৃতি উক্তির মধা দিয়! মযুর ভট্ট যে ধর্ম-মঙ্গলের আদি 
কবি তাহ। স্বীকার করিয়াছেন। কবি মাণিক গান্থলী (খু: ১৬শ শতাব্দীর 
মধাভাগ ) তাহার রচিত প্ধশ্ম-মঙ্গলে ময়ূর ভট্ট সম্বন্ধে নিয়দপ উক্তিগুলি 
করিয়াছেন। 
(ক) বন্দিয়! ময়ূর ভট্ট কবি ন্বকোমল। 
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে শ্রীধশ্ম-মঙ্গল 
-( ধশ্ম-মঙ্গল, দেশাগমন পালা, মাণিক গান্ুলী ) 
(খ) বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট কবি স্রকোমল। 
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে অনাদি মঙ্গল ॥ 
-( ধশ্ম-মঙ্গল, দেশাগমন পালা, মাণিক গাঙ্গুলী ) 
(গ) বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট আদি রূপরাম। 
দ্বিজ শ্ীমাণিক ভপে ধশ্ম গুণগান ॥ 
_( ধন্ম-মঙ্গল, অঘোরবাদল-পালা. মাশিক গাঙ্গুলী) 
এইরূপ উক্তি মাণিক গাঙ্ুলীর ধর্্-মঙ্গলের মধো আরও কতিপয় স্থানে 
আছে। প্রাচীন কবি গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ও ( সম্ভবতঃ খুঃ ১৫শ শতাব্দী ) 
ময়ুর ভট্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন । মুর ভটের অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করিয়া 
লইয়্াছি এবং ধশ্ম-মঙ্গলের এই আদি কবির সময় সম্বন্ধে আমাদের ধারণ! 
যে খ্বঃ ১১শ শতাকীর শেষভাগ কি খবঃ ১২শ শতাব্দীর প্রথমভাগ তাহাও পূর্বেই 
আলোচন! করিয়াছি। 


ধর্ম-মঙ্ষলের কবিগণ ২৩১ 


(২) গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায় 
ধর্ম-মঙ্গলের কবি গোবিন্দরাম বন্দোপাধ্যায় খুঃ পঞ্চদশ শতাবীর লোক 
বলিয়া অনুমিত হন। এই কবি, ময়ুরভটের পদ হইতে সাহাষা লইয়াছেন 
ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এইরূপ অন্থমান করেন। কবি গোবিন্দরামের সম্পূর্ণ 
পুথি পাওয়া যায় নাই । বঙ্গাব্দ ১০৭১ ( ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ ) তারিখযুক্ত ও কতিপয় 
প্রযুক্ত একখানি খণ্ডিত পুখি পাওয়া গিয়াছে মাত্র। এই কবির কতিপয় 
ছত্র এই স্থানে উদ্ধত করা গেল। 
ইন্ধা যাছকর (লাউসেনের হাকণ্ডে অনুপস্থিতিতে ) ময়নাগড়ের 

অধিবামিগণকে যাছুবিষ্ঠাবলে নিদ্বামগ্ন করে। 

“ইন্ধা বলে আছা। মোরে হল। কুপাপর। 

ময়নায় নিন্দ্যাটা দিব দেহ মোরে বর॥ 

বিপদনাশিনী বর দিয়া বাস গেলা । 

দিতেছে নিন্দ্যাটী ইন্ধা ভাবিয়া মঙ্গলা ॥ 

উত্তর করিয়া মুখ গড়ে রইলান। 

নিদ্রানস্থ জপিয়া মারয়ে ধুলাবাণ ॥ 

লাগ লাগ নিন্দ্যাটী হাকারিছে ইন্ধা চোর। 

শোবামাত্র নিদ্রায় হইল লোক ঘোর ॥ 

যাবস্ত গড়ের লোক হলা নিদ্রাড়ুর। 

নিদ্রা গেল পক্ষী মুগ বিড়াল কুকুর ॥ 

কালু সিংহ নিদ্রা গেল যত বীরগণ। 

চারি নারী সেনের নিদ্রায় অচেতন ॥ 

স্থখে নিদ্রা গেল ঘোড়া আগ্তির-পাখর। 

ছয়ারী পহরী দাসী যতেক নফর॥ 

সন্তান মায়ের কোরে কত নিদ্রা যায়। 

সন্তানের বৌ একা গড়েতে বেড়ায় ॥ 

ঘরে ঘরে ফেরে লক্ষা! নাঞ্জি পায় সাড়া । 

ডাকিয়া জাগিয়া বোলে বরূজের পাড়া ॥ 

নিদ্রিত যতেক লোক শুনে নাকসাট। 

দেখিতে চলিল চারি ছুয়ারে কপাট ॥ 

আছিল ময়ূর ভট্ট স্থুকবি পণ্ডিত। 

রচিল পয়ার ছাদে অনানের গীত ॥ 


২৩২ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাল 


ভাবিয়া হার পাদপন্ম শতদল । 
রচিল গোবিন্দ বন্দ্য ধর্মের মঙ্গল 8৮ ইত্যাদি। 
_গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধশ্ব-মঙ্গল। 


(৩) খেলারাম 


কবি খেলারামের ধন্ম-মঙ্গল রচনার কাল ১৫২৭ খৃষ্টাব্দ । এই কবির 
হস্তলিখিত পুথিতে এই প্রসঙ্গে নিয়লিখিত ছত্র ছুইটি আছে বলিয়া ডাঃ দীনেশ- 
চন্দ্র সেন আমাদিগকে জানাইয়াছেন। 
“ভূবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন । 
খেলারাম করিলেন গ্রস্থ আরস্তন ॥ 
এই ছত্র ছুটিতে যে সময়ের নির্দেশ আছে তাহা ১৪৪৯ শক বা ১৫২৭ 
খুষ্টাক (কান্তিক মাস )। 


(৪) মাণিক গাঙ্গুলী 


কবি মাণিক গাঙ্গুলীর ধশ্ম-মঙ্গল ১৫৪৭১ খষ্টাব্দে রচিত হয়। ডাঃ দীনেশ- 
চন্দ্র সেন লিখিত ভূমিকাসহ এইট গ্রস্থখানি অনেক কাল হয় সাহিত্য-পরিষং 
কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে । মাণিক বা মাপিকরাম গান্লীর রচিত এই ধশ্ম- 
মঙ্গলখানি ঘনরামের রচিত ধর্দ-মঙ্গলের সহিত একাসন পাইবার উপযুক্ত । 
মাণিক গাঙ্গুলীর গ্রন্থ ঘনরামের গ্রন্থের কিঞ্িদধিক দেড়শত বৎসর পৃর্ধ্বের রচন|। 
মাণিক গাঙ্গুলীর আদর্শে ঘনরাম অনুপ্রামীত হইয়াছিলেন কি না জানা নাই, তবে 
সেরূপ হওয়া অসম্ভব নহে। এঁতিহাসিক, ধশ্মগত ও জনশ্রুতিমূলক উপাদান 
এই উভয় কবির গ্রন্থে প্রচুর রহিয়াছে । এতন্তিক্স একটানা বর্ণনায় মাপিক 
গাঙ্গুলী ও ঘনরাম উভয়েই তুল্য যশের অধিকারী । মাণিকরামের কাব্যে ঘটনা- 
বাহুল্য উপাখ্যানের চরিত্রগুলিকে অতিরিক্ত ভারাক্রান্ত করাতে বীর ও করুণ 
এই উভয় রসই তেমন ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই । ইহ! শুধু মাণিকরামের নহে, 
ধর্ম-মঙগল কাব্যের সকল কবিরই ইহা! দোষ বলা যাইতে পারে। মঙ্গলকাব্যের 
মূল স্বর ভক্তি-মূলক, দেবতার নিকট ভক্তের আত্মনিবেদনই ইহার সাফল্য 


€১) বঙ্গভাবা ও সাহিতা (৬ লং), পূ ৪১৭ আষ্টবা। ভা ধীনেশচজ্র সেম কর্তৃক সম্পাঞ্ধিত ও 
বঙ্গী লাহিত্যপন্থিবঘ হইতে প্রকাশিত যাশিক গাঙ্ুলীর পৃখিতে আছে,_ 
“খাকে খু সঙ্গে বেহ দহ হক্ষিশে। 
সিদ্ধসহ বুগপক্ষ ঘোগাতার সবে ৪" 
এই হিসাবে হচদাহ তারিখ হইছে ১৫৬৬ শুষ্ক । 





ধর্ম-মক্ষলের কবিগশ ২৩৩ 


এবং ইস্থার করুণরস ভক্তিভাব জাগ্রত করিতে সাহাযাকারী। চশ্তী-মক্ষল ও 
মনসা-মঙ্গলে উপরোক্ত আদর্শের প্রচুর সন্ধান মিলিবে, কিন্ত ধর্ম-মঞ্জল কাবা 
গুলিতে সবই আছে, কিন্ত যেন কিসের অভাবে কবির চেষ্টা বাথ হয়া গিয়াছে 
ও তাহার ফলে সমগ্র কাব্যখানি প্রথন শ্রেণীর কবির হাতে রচিত হইয়াও ভাল 
জমে নাই। ইহা সম্ভবতঃ কবি অপেক্ষা এই জাতীয় কাবোরই দোষ । ধপ্ম-মজল 
কাব্য অতিরিক্ত ইতিহাস-ঘেষা হইয়া পড়িয়াছে এবং ইস্থার কবিগণ গৌড়েশ্বর 
অথবা তাহার কোন সামন্ত নুপতির অসাধারণ ক্ষমতা বর্ণনায় যত মনোযোগী 
হইয়াছেন, বিপদে পড়িয়া ভক্তের ভগবানের প্রতি আস্মনিবেদন বর্ণনায় তত 
মনোযোগী হন নাই । অথচ গোণীচন্দ্রের গানও কোন এতিহাসিক রাজার 
উপলক্ষে লিখিত হইয়া শেষোক্ত গুণে কত মনোরম হইয়াছে! আর একটি 
কথা বল! যায় যে স্বাভাবিক পারিবারিক আবেষ্টনীর ভিতর নায়ককে রাখিয়া 
কাহার উপর দেব-কুপার প্রভাব অন্য জাতীয় মঙ্গলকাবো এবং অন্থা কতিপয় 
কাবো প্রদণিত হইয়াছে কিন্তু ধশ্ম-মঙ্গল কাবাগচলিতে পারিবারিক স্েছ 
৪ মায়ামমতার চিত্র অপেক্ষা দেবকৃপায় নায়কের অতি-মানবীয় ক্ষমতা 
দেখাইবার প্রচেষ্টাই অধিক । সুতরাং কাবাংশে ধন্ম-মঙ্গল রুটিপূর্ণ। যাহা 
হউক এতংসবেও এই শ্রেনীর কাবোর মধ্যে মাণিক গাঙ্গুলীর কাবা, ঘনরামের 
কাব্য বাদ দিলে, যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ নাই । মাণিক গাঙ্গুলীর 
বংশপরিচয় তত্রচিত ধণ্ম-মঙ্গলে এইরূপ আছে, 

“বাঙ্গাল গাঙ্গুলি গাঞ্চি বেলডিহায় ঘর 

পিতামহ অনন্তরাম পিতা গদাধর ॥ 

না যায় খগ্ুন প্রভু কপালের লেখা। 

দেসডার মাঠে যারে ধস্ম দিলেন দেখা ॥” ইত্যাদি। 

এই দেসড়ার মাঠেই ধশ্মঠাকুর কবিকে ধশ্ম-মঙ্গল রচনা করিতে উপদেশ 
করেন। 
নিয়ে মাণিক গাঙ্গুলীর ধন্মমঙ্গল হইতে উদাহরণন্থরূপ কতিপয় ছ্ত্র 
উদ্ধৃত করা গেল। ইহ! হইতে কবির ছন্দ ও বর্ণন। সন্থন্থে বিশেষ দক্ষতার 
পরিচয় পাওয়া বাইবে। 
(ক) কালু সরদার সমীপে গৌড়াধিপের ভাটের আগমন । 
“বাহির মহলে বসেছে বীর। 
ধরণী উপরে ধন্থুক তীর ॥ 
0). 7. 101--৩, 


বজঃ 


প্রাচীন বাঙ্গাল। সাহিত্যের ইতিহাস 


শিরে রণটোপ স্থুচেল গাএ। 
খাসা মকমলী পাক! পাএ॥ 
ঘন গোঁফে তার! ঘুরাএ আখি। 
পদ্পপত্রে যেন খঞ্জন পাখী ॥ 
মুখে ঘোরতর গভীর ডাক । 
ভয়েতে না সরে ভাটের বাক্‌॥ 
করে কলম্বরে কবিতা পাঠ। 
বলে গৌড়ে ঘর রাজার ভাট ॥ 
আছেন যেখানে অনস্তরূপা। 
কালু বীরে কালী করুন কৃপা ॥ 
বিরলে বলিব বিশেষ কথা। 
শুনে সিংহ কালু সুয়াল মাথা ॥ 
পুনরপি ভাট প্রবন্ধ ভাষে। 
নিঃশক্ষ হইয়ে নিকটে বসে ॥ 
বমিতে আসন দিলেক বীর। 
যথাবিধি হেতু জিজ্ঞাসে বীর ॥ 
চিত্ত নিরমল শ্রবণে হিত। 
মাণিক রচিল মধুর গীত |” 
_মাণিক গাঙ্গুলীর ধশ্ম-মঙ্গল। 


(খ) মেঘ-বর্ণন। 


"আজ্ঞা পেয়ে শম্দ্মী হয়ে সমীরণ মেঘং। 

চলে তথি হয়ে অতি খরতর বেগং ॥ 

গুড়, গুড়, হুড়, ভড়, করে কুল কুলং। 

চারি মেঘ চৌদিকে বরিষয়ে জলং ॥ 

শিলকণা ঝন্ঝন1 পড়ে অনিবারং । 

ভাঙ্গে ঘর তরুবর ঝড়ে অন্ধকারং ॥ 

অবিরল সদাক্ষণ তড়িৎ প্রকাশং। 

পড়ে বাজ মহ্থীনাশ নির্ঘোষ লিশ্পেহং ৪* ইত্যাগ্ছি। 

_-মাশিক গাক্ষুলীর ধণ্ম-মজল | 

মাশিক গাচ্ুলী বণিত “সর্ধধদেব-বন্দনা" তীছার উদ্দার মনোভাবের 


খশ্ব-মন্ধলের কবিগণ ্য 


পরিচায়ক এবং ইহাতে বাঙ্গালা দেশের নানাস্থানের শাক্ত, শৈব ও বৈধব 
নির্বিশেষে পূজিত অনেক দেব-দেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। 


(৫) সীতারাম দাস 


ধর্ম-মঙ্গলের অন্কতম কবি সীতারাম দাস ১৬০৩ খুষ্টাবে তাহার গ্রন্থখানি 
রচনা করেন । ভিনি ধন্মঠাকুরের গান লিখিতে যাইয়া যে স্বপ্পাদেশের উল্লেখ 
করিয়াছেন তাহাতে শুধু ধর্মঠাকুরের নামই করেন নাই, তিনি অন্য নানা 
দেব-দেবীর নামও করিয়াছেন | ইহাদের মধো “গভ-লঙ্গী” দেবীও আছেন। 
কবি লিখিয়াছেন,__ 


“শিওরে বসিল মোর গজলক্ষ্বী মা। 
উঠ বাছা সীতারাম গীত লেখ গা ।॥” 


কবি সীতারাম দাসের বাড়ী ছিল বাকুড়া জেলার অন্তর্গত ইন্দাস গ্রামে। 
তিনি কায়স্থ বশে জন্মগ্রহণ করেন।  সীতারাম দাসের কবিদ্ব ধশ্ম-মক্সলের 
অন্টান্ত কবির রচনার দোষ ও গুপসম্পন্ন, বৈশিষ্ট তেমন কিছু নাই । কবির 
রচনার নমুনা এইরূপ £- 
কামরূপ-রাজের সহিত গৌড়েশ্বরের পক্ষে কালু ডোমের যুদ্ধ । 
“কালুর উপর পড়ে গুলি শর 
রাজ! বলে মার মার। 
কালু সিংহ রায় কামাখ্যার পায় 
দণ্ডব সাতবার ॥ 
শুনহ কামাধ্যা ভক্কে কর রক্ষা 
শুন ধশ্ম-অবতার | 
সঙরিয়! হরি সন মুণ্ড কাটারি 
ধীর বীর আগুসার ॥ 
দেখিয়া বিষম কুকু-মর্যা ডোম 
সমুদ্র কাটারি বাড়ে । 
কলাতরু যেন সেনা হানে তেন 
ফলকু সারিয়া পড়ে ॥ 
ঢালি শয় শয় অস্ত্র উভরায় 
না বাজে কালুর অঙ্গে। 


২৩৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


সঙরিয়া কালী আনন্দে নরলি 
গাএ অন্ত্র সব ভাঙ্গে ॥ 
ঘোড়ার চাপান পড়ে কানে কান 
কাল অস্ত্র ঝাড়্যা যায়। 
ময়ূর ভট্টকে বান্ধিয়া মত্তকে 
সীতারাম দাস গায় ॥ ৃ 
__সীতারাম দাসের ধশ্মরাজের গীত । 


(৬) রামদাস আদক 


কবি রামদাস আদক কৈবর্তবংশীয় ছিলেন। কবির পিতার নাম 

রঘুনন্দন আদক। ঠাহার নিবাস প্রথমে হুগলী জেলার অন্তর্গত হায়ৎপুর গ্রামে 
ও পরে সেই জেলার অন্তর্গত পাড়াগ্রামে (থানা আরামবাগ ) স্থানাস্তরিত 
হইয়াছিল। কবি বংশপরিচয় প্রসঙ্গে নিম্নরূপ জানাইয়াছেন। 

“ভুরন্টে রাজ] রায় প্রতাপনারায়ণ। 

দানদাত। কল্পতরু কর্ণের সমান ॥ 

ভাঙার রাজত্বে বাস বহুদিন হোতে । 

পুরুষে পুরুষে চাষ চধি বিধিমাতে ॥” 


রামদাস আদকের ধণ্ম-মঙ্গলের নাম “অনাদি-মঙজগল” | প্রবলের 

অত্যাচারে নিপীড়িত কবিকে ধশ্ম-ঠাকুর রক্ষা করিয়া একখানি “ধশ্ম-মঙগল” রচনা 
করিতে আদেশ করেন। ইহার ফলে কবি “অনাদি-মঙ্গল” রচনা করেন । 
ধর্ঘ-ঠাকুরকে রামদাস বলেন,__ 

“পাঠ পড়ি নাই প্রভূ চঞ্চল হইয়া। 

গোধন চরাই মাঠে রাখাল লইয়া ॥ 

খেলা ছলে পৃজি ধর্ম কন্ধজ্ঞান হীন । 

জানি না ধর্মের গীত তায় অর্র্ধাচীন ॥” 
তখন ধর্মঠাকুর আদেশ করিলেন, 

“আজি হৈতে রামদাস কবিবর তুমি । 

ঝাড়গ্রামে কালুরায় ধশ্ম হট আমি ॥ 

আসরে জুটিবে গীত আমার স্মরণে । 

সঙ্গীত কবিতা ভাষা ভাসিবে বদনে ॥ 


'ধর্্-ম্লের কবিগণ পর 


মৃছন্দ বন্ধন গীত স্থআাব্য সবার। 
শ্রধন্্ম মাহাস্থ্য মরতে হইবে প্রচার ॥” 


ডাঃ দীনেশচন্ত্র সেনের মতে-_“হায়ৎপুর গ্রামে ১৬২৬ খৃষ্টাকে এট পুস্তক 
প্রথম গীত হয়। অনাদি-মক্ষলের ভাষা সরস ও সহভ,-_ কবিত্বপূর্ণ ভাব ও 
উদ্দীপনার অভাব নাই।” রামদাস আদকের পুথি প্রথম আবিষ্কারক 
রায়নানিবাসী শ্রীযুক্ত অস্থিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় বলিয়াও তিনি আমাদিগকে 
জানাইয়াছেন। 


(৭) রামচন্দ্র বাড়,য্যা 


ধর্ম-মঙ্গলের কবি রামচন্দ্র বাড়যা সম্বন্ধে বিশেষ কিড়ু জালা যায় না। 
ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে চামটের অধিবামী এই কবি খু ₹৭শ শাকীর 
লেখক হইতে পারেন। ইনি যে রানার অধীনে বাস করিতেন স্তাহার নাম 
গোপাল সিংহ | এই কবিকে কিছু বর্ণনাপ্রিয় মনে হয়। যথা,-- 


ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে গৌডরসৈম্যের অভিযান । 


“রাজার আদেশে সাজে চতুরঙ্গ দল। 
মারকাট ডাক ছাড়ে রাউত সকল ॥ 

যবন সোয়ার সাজে অসি চণ্ম হাতে। 
হানা দিল সংগ্রামে লাগাম খেচে জাতে ॥ 
আশী হাজার খোজা সাজে বুকে লঙ্বা দাড়ি । 
মাথায় শোভিত টয়া সোণার পাগড়ী ॥ 
মঘবান বীর সাজে রাজার কোর । 
কপাণ কামান গোলা গদির উপর ॥ 
রাজপুত চৌহান সিপাই সাজা ঢালা । 
হানা ছিলে সমরে গগনে উড্ে ধূলা ॥ 
হাজার হাক্তার ঢালী হাতে করি খাড়া । 
বমের সমান সাজে দিয়ে গৌফ নাড়া ॥ 
ভীম মল্লবীর সাজে টানে বাশ গোটা । 
পাথর বিদ্ধিয়া পাড়ে দিয়ে চুণের ফোটা ॥ 


সঙ্গে সব ধান্রকী চামর বান্ধা বাশে । 
নৃতন মেঘের ঘটা যেমন আকাশে ॥ 


২৩৮ প্রাীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


ধায় সব করিখাল করি বীরপণা ৷ 

ফলকু সাজিয়া যায় শত হাতখানা ॥ 

রায়-বাশ্যা পাইক হাজার হাজার ধায়। 

মেলা পাড়া করিতে যমের সঙ্গে চায় ॥ 

গৌড়েস্বর সাজিল চাপিয়া গজমত্তা । 

আড়ানী শোভিত শিরে শোভে ধবল ছাতা ॥ 

সরিষা না যায় তুল সেনার চাপানে। 

পাখরিয়া ঘোড়া সব চলে কাণে-কাণে ॥ 

হেলাইয়া শুও চলে যত করিবর। 

গণ্ডেতে সিন্দুর শুণ্ডে লোহার মুদগর ॥ 

আপ্ত দলে সেনাপতি বেটে নিল বাট। 

চলিল রাজার সঙ্গে নব লক্ষ ঠাট॥ 

রথ ভরে চলে রথী দেখি বিপরীত। 

কনক-কলস চুড়ে পতাকা-শোভিত ॥ 

বার ভূঞা চলে ঘোড়া করিয়া তাজনী। 

আচ্ছাদিত ধূলায় গগনে দিনমণি ॥৮ 
_রামচন্দ্র বাড়,য্যার “ধর্্-মজল” । 


(৮) রূপরাম 


ধর্ম-মঙ্গলের কবি “ছিজ” রূপরাম “আদি” রূপরাম নামেও প্রসিদ্ধ। 
কবি বূপরামের নামের সন্িত “আদি” শব্দের যোগ থাকিলেও ইনি এই 
জাতীয় কাবোর আদি কবি নহেন। এট কবির গ্রন্থের প্রসিদ্ধি থাকিলেও 
ইছার সময় জানা যায় নাই । তবে ইনি খ: ১৫শ শতাব্দীর কবি বলিয়া 
অনুমিত ছন। একটি প্রবাদ অনুসারে ইনি ঘনরামের সন্থপাঠী। ইহা ঠিক 
হইলে রূপরাম খ্বঃ ১৮শ শতাবীর প্রত্থমভাগের লোক ছিলেন । এই প্রবাদ 
অবিশ্বাস করিবার হত কোন প্রমাণ আমরা পা নাই। রামায়ণ ও 
মস্থাভারতের প্রভাব রূপরামের পুথিতে প্রচুর রহিয়াছে । খুঃ ১৬শ শতাব্দী 
হইতেই এই পুখিছয়ের প্রভাবের প্রকুষ্ট কাল। বৈষ্ণব প্রভাবের সময় সম্বন্ধেও 
একই কথা বলা চলে। স্মৃতরাং রূপরামের কাল খবঃ ১৫শ শতাবী অপেক্ষা 
খবঃ ১৮শ শতাবী (কবি ঘনরামের সমসামসক্িক) ধার্যা করিলে কোন হানি নাই। 
উক্ত প্রভাব সম্বন্ধে নিয়ে রূপরাদের কাব্য হইতে ছুইটি অংশ উদ্ধত করিতেছি । 


ধন্থ-ম্জলের কবিগল 
(ক) লাউসেন ও নয়ানী। 


“বলিতে উচিত বাণী মনে কিবা ছুঃখ। 
জন্মাবধি নাই দেখি অসতীর মুখ ॥ 
অসতী লোকের সঙ্গে করি ষে আলাপ । 
একথা বলিলে পুন জলে দিব ঝাপ। 
এত শুনি নয়ানী কাতর নাহি হয়। 
কোপুরের কথা শুনি মনে লাগে ভয় ॥ 
লাউসেনে গঞ্জিয়া মাগী বলে বিপরীত । 
দ্বিজ রূপরাম গান ধশ্মের সঙ্গীত ॥ 
মনে কর ধর্মের তপস্থী তুমি বড়। 
ইন্দ্রকে চাহিয়া তৃমি কতগুণে বড় ॥ 
কুন অপরাধে হৈলা সহমশ্রলোচন । 
অঞ্জনা দেখিয়া কেন ভুলিল পবন ॥ 
দ্রপদনন্দিনী ছিল বাথানিয়া গাই । 
যার পতি বলিত পাণুব পঞ্চভাই ॥ 
অহল্যার বারতা শুনেছি রামায়ণে । 
পরিণামে মুক্ত হৈল শ্রীরাম চরণে ॥” 
-কজুপরামের ধর্ম মঙ্গল। 


২৩৯ 


(খ) নয়ানীর কাচলি। 


“কাচলির সমুখেতে পূর্ণরাস লেখা । 

মাধবেরে গোপিনী যেখানে দিল দেখা ॥ 

সারি সারি শোভা করে ফোল শ গোপিনী। 

তাহার মধ্যে দাপণ্ডাএ আছেন চক্রপালি ॥ 

সুমধুর পাখোআজ মন্দিরা করতাল। 

গোপিনী সকল নাচে বড়ই রসাল 1” ইত্যাদি । 
-_কুপরামের ধর্ম-মজল । 


(৯) ঘনরাম 
ধর্ঘ-মক্ষল কাব্যের সর্বাপেক্ষা প্রলিষ্ধ কবি ঘনরাম চক্রবন্তী। কৰি 
খ্ঃ ১৭শ শতাবীর শেবার্ধে বপ্ধমান কইয়ড় পরগণার অন্তর্গত কৃষপুর নামক 


২৪5 প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিতোর ইতিহাস 

গ্রামে জনুগ্রহপ করেন। তাহার ধর্-মঙ্গল রচনার কাল ১৭১৩ ধষ্টাবড। 
ঘনরামের পিতার নাম গৌরীকান্ত্র ও মাতার নাম সীতা দেবী। বদ্ধমান 
জেলার মন্তর্গত রামপুরের টোলে কবি বিগ্ভাভ্যাস করেন। বর্ধনানের 
তৎকালীন মহারাজা কীণ্ডিচন্দ্র রায়ের আদেশে ও উৎসাহে ঘনরাম তাহার 
ধশ্ম-অঙ্গলখানি রচনা করেন । ঘনরাম এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,_ 


“অখিল বিখ্যাত কীঘ্ি, মহারাজ চক্রবত্ত, 
কীত্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান। 
চিন্তি তার রাজোন্নতি, কৃষ্ণপুর নিবসতি, 


দ্বিজ ঘনরাম রস গান ॥৮ 

কবির অপর গ্রন্থ “সত্যনারায়ণের পাচালী”। কবি ঘনরামের জন্মসময় 
১৬৬৯ খু স্বীকৃত হইলে তিনি “অন্নদা-মক্ষলের” কবি ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক 
এবং ৪5 বৎসরের বড ছিলেন। ভারহচন্দ্রের জন্মসময় ১৭১২ খৃষ্টাব্দ হইলে 
কবি ঘনরাম তংপর বংসর (১৭১৩ খষ্টাকে )তাহার ধন্ম-মঙ্গল কাবা রচনা 
শেষ করেন। ধশ্ম-মঙ্গলের অপর কবি দ্বিজজ বূপরাম ঘনরামের সহপাঠী 
ছিলেন বলিয়া একটি প্রবাদ আছে। উভয়ের নামসাদৃশ্য, একজাতিত, 
সহপাঠিত্ব, সমসাময়িকতা এবং একজাতীয় কাবোর কবি হিসাবে উভয়ের 
মধ্যে সম্পক্ক স্থাপন করিতে ইচ্ছা! হয়। বিষয়টি সম্বন্ধে বর্তমানে প্রমাণাভাবে 
উহ্থা হইতে নিরস্ত হইতে হইল । তবে রূপরামের গ্রন্থ ঘনরামের গ্রান্থের 
পূর্বেব লিখিত হয় এবং ঘনরাম রূপরামের গ্রন্থের প্রশংসা করেন নাই । 


ঘনরামের ধশ্ম-মঙ্গল মাণিক গান্গুলীর ধশ্ম-মঙ্গলের ন্যায় বুহত গ্রন্থ । 
উভয় কবি কতকট। মহাকাব্যের অনুকরণ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। 
উভয়ের লেখাতেই বর্ণনামাধুরধ্য ও সরসতা আছে । কাব্যের মধ্যে নানা রসের 
অবতারণা করিতে উভয়েরই প্রচেষ্টা থাকিলেও উহা সফল হুইয়াছে বলিয়া! 
মনে হয় না। ঘনরামের কাবো বীররস যত ফুটিয়াছে করুণরস তত ফোটে 
নাই। সপ্রদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর টোলে শিক্ষিত কবির লেখাতে অত্যধিক 
শান্ের উদাহুরণও স্বাভাবিক | লাউসেনের চরিত্রে পৌরফ অপেক্ষা দেবানুগ্রহই 
অধিক প্রতিফলিত হইয়াছে । ইহাতে ঘনরামকে দোষী করা যায় না। সব 
ধশণ্ম-মঙ্গল কাবোরই ইচ্ছা! সাধারণ বৈশিষ্টা । খলচরিত্রের প্রতীক মানুদ্ভার চরিত্র 
ও ছাস্ত-রসের প্রভীক কপূরের চরিত্র অন্কনে কবি ঘনরামের পটুতা স্বীকার 
করিতে ছয়। কপূৃরের ভীরুতার উদাহরণগুলি ডাঃ দীনেশচজ্জ সেন পছন্দ করেন 
নাই। ছনরামের বিভংস-রস বর্ণনার কৃতিত্ব তাহার পূর্বববস্তখ (চণ্তী-মক্গলের কবি) 


ধস্থ-মজলের কবিগণ 


নুকুন্দরাম ও পরবর্তী ( অ্পদা-মঙ্গলের কবি ) ভারতচন্দ্রের সমপধ্যায়ের বল। 
চলে। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ঘনরামের কাবোর তত প্রশংসা করিতে পারেন 
নাই । তাহার মতে “ঘনরামের শ্রীধন্ম-মঙ্গল্ এত বিরাট ও এত একঘেয়ে যে 
সমস্ত কাবা ধিনি পড়িয়া উঠিতে পারিবেন, তাহার ধৈধোর বিশেষ প্রশংসা 


করা উচিত হইবে ।” ভাশার এই সমস্ত বিরুদ্ধ মন্ত্রবা একট্র অতিরিক্ত ভীত্র 
মনে হয়। 


২৪১ 


(১*) নরসিংহ বস 


কবি নরসিংহ বন্্র পিতার নাম ঘনশ্যাম বন্্ব « পিতামহের নাম মথুরা 
ধন্ন। কবির পরিবারের পৃর্বনিবাস বন্বধাম এবং মণুরা বসুর সময় হইতে 
বন্ধমানের অন্তঃপাতী শাখারীগ্রাম। মথুরা বন্ুর সময়ে মহারাজা কীত্তিচজ্তর 
বদ্ধমানের অধিপতি ছিলেন । ভারতচন্দ্র, রূপরাম, ঘনরাম € নরসিংহ খন্থু 
ইহারা সকলেই বদ্ধনান অঞ্চলের কবি & বিভিন্ন বয়সে মহারাজ কীণ্ডতিচশ্টের 
সমসাময়িক বলা যাইতে পারে। একমাত্র কবি খেলারামের সময় নিয়া 
গোলযোগ দেখা যায়। কবি নরসি'হকে ধন্ম-মঙ্গল কাবা রচনা করিতে 
ঠাহার যে সমস্ত বন্ধু উৎসাহিত করেন তন্মধো খেলারান আচাধা একজন । 
ধশ্ম-মঙ্গল কাবা ইনিও রচনা করিয়াছিলেন কি নাজ্ঞানা যায় না, তবে একজন 
ধ্ম-মঙ্গলের কবি হিসাবে খেলারাম নামটি পাওয়া যায় এব তিনি আমাদিগকে 
রচনার যে কাল নিদদেশ করিয়াছেন ভাহা ১৫১৭ খরষ্টাৰ+। ডাঃ দীনেশচজ্্র 
সেনের মতে এই সময় নিদেেশক যে ছত্র টি পাওয়া যায় তাহা সতা হইলে 
অবশ্ত খেলারাম ভুইজন পাওয়া যাতেছে । আবার নরসিংহ বর সমসাময়িক 
খেলারাম যেরূপ ধশ্মের সেবক ছিলেন দেখ। যায় তাহাতে তিনি নিজেও একজন 
ধণ্ম মঙ্গলের কবি হইতে পারেন । ধন্ম-মঙক্ষলের কবি হিসাবে একজন খেলারাম্ঠ 
ছিলেন বলিয়া সন্দেহ হয় এবং তিনি নরসিংহ বসুর সমসাময়িক কি না এষ্ঠ 
সম্বন্ধে সবিশেষ তথা সংগ্রন্থ প্রয়োজন । কবি নরসিহ ধশ্মঠাকুর কড়ক 
প্রত্যাদ্েশ পাইয়া এবং বন্ধু-বান্ধবের উৎসাহে ধণ্ম-মঙ্গল রচনা করেন বলিয়া 
জানা যায়। তাহার ধশ্দ-মঙ্গল রচনার আর্ক কাল ১৬৫৯ শক বা ১৭৩৭ 
খুষ্টাব্দ । এগ গ্রস্থখানি ঘনরামের ধশ্ম-সক্ষল অপেক্ষ। বড়14 নরসিংহ বন্ুর 





* বঙভাবা ও সািতা ( ভাং দীনেশচন্ত লেন), প:৪১৯ ও "বিশেষ আলোচনা, পৃঃ ৪১৬-৪১৯ আরব 
(৮৬ সা) হনরামের পু খ বহবিন পৃর্ধে৷ বদবালী প্রেস হইতে মুতরিত ছটরাছিজ। 

+ বিশেষ বিষয়ণ ডাঃ ধ্বীনেশচ ক্র সেন সম্পাদিত বপাহিত।-পর়িচয় (১ম এও), ৪৫৬৯--৪৫৭ পু: একং বজস্কাহা 
ও নাহি ( খীদেশচজ্ সেন ), ০১৩ পৃঃ ( ৬ঠ লং) আক্টঘা। 


০. ৮৪. 101--৩১ 


২৪২ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


কাবাথানি নানা গুণসম্পন্প এবং পৌরাণিক প্রভাবে পরিপূর্ণ । কালু ডোমের স্ত্রী 
লখার চরিত্র অন্ধনে কবি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কালু ভোমের প্রতি 
দেবী ভগবতীর অভিশাপ বর্ণন! প্রসঙ্গে কবি নিয়রূপ আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন । 


দেবী ভগবর্তীর কালুকে অভিশাপ । 

"দেখছ দোবের গতি ডোমের ফিরিল মতি 
মদের সৌরভে সচঞ্চল। 

না করিয়া নিবেদন ভক্ষণে দিলেন মন 
মহাপুজা হইল নিশ্কল ॥ 

দেখিয়া দেবীর তাপ কালু বীরে দিল শাপ 
সবংশেতে হইবে নিধন । 

পরীক্ষিত রন্দশাপে ভবানীর মনস্তাপে 
কালু বীর হ্টল তেমন ॥ 

ক্রোধ করা৷ ভগবতী ঘর গেলা শীপ্তরগতি 
ডোম খায় ভাঙ্গ ভুভ্তা মদ। 

বন্ন ঘনশ্যামাজ্ম সেবি ধশ্ম-পদরক্ত 
রচিল ত্রিপদীচ্ছন্দে পদ ॥” 

_নরসিংহ বস্তুর ধষ্মরাজের গীত । 


(১১) জহুদেব চত্রবস্তাঁ 


কবি সহদেব চক্রবত্বী ১৭৬০ খুষ্টান্দে তাহার ধণ্ম-মঙ্গলখানি রচনা করেন। 
হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রাম কবির জন্মভূমি | কালু রায় নামক ধণ্ম- 
ঠাকুরের স্বপ্পাদেশের ফলে কবির গ্রন্থথানি রচিত হয়। কবি আমাদিগকে 
্রস্থারস্তে জানাইতেছেন যে “দয়া কৈলে কালু রায় স্বপনে শিখালে যারে গীত” । 
একটি বিশেষ কারণে সহ্ছদেব চক্রবর্তীর ধর্্ম-মঙ্গল আমাদের দৃষ্টি আকধণ 
করে। ইচ্ছা ডাঃ দীনেশচন্দ্রের মতে বৌদ্ধপ্রভাব কিন্ত আমাদের মতে 
নাথপন্থ্ী শৈবপ্রভাব। শিবঠাকৃরই যে ধন্দ-ঠাকুররূপে ডোমগণ কর্তৃক 
পৃজিত হইতেন তাহার অগ্ততম প্রমাণ সহদেব চক্রবর্তীর ধর্-মঙ্জল | ইচ্। 
শুধু বাহ্থিক প্রভাব নহ্কে, আভান্তরীণ প্রমাণ । তবে ধাহারা নাখপন্থী 
সাছিতাকে শৈব-সাহিত্য না বলিয়া! বৌদ্ধ-সান্ছিতা বলিতে অধিক ইচ্ছুক 
স্ঠাহাদিগকে আমাদের কিছু বলিবার নাই । সহ্ধদেব চক্রবর্তী__মাণিক গাঙ্গুলী, 
বনক়্াম প্রভৃতি ধন্দ-মঙ্গল লেখকগণের পদ্াঙ্ক অনুসরণ না করিয়া! ধর্পম-মজল 


ধর্ব-মক্ষলের কবিগণ ২৪৩ 


সাহিত্য ও নাখপন্থী সাহিত্যের মধ্যে অপূর্ব সংযোগ সাধন করিয়াছেন। অবশ্য 
ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন সহদেব চক্রবর্তীর সাহিত্যে বৌদ্ধগন্ধ পাইলেও এই দিকট। 
ঠাহার দৃষ্টি এড়ায় নাই । তাহার মতে “নানাবিধ দেবদেবীর উপাখ্যান স্থারা 
সংশোধিত করিতে চেষ্টা করিলেও কবি মূল বৌদ্ধ উপাখ্যানগুলি একেবারে 
পবাভৃত করিতে পারেন নাই । হরপার্বতীর বিবাহ কথার অতি সারিধ্য কালুপা, 
হাড়িপা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌর্গী প্রতি বৌদ্ধ সাধুগণের কান্ধিনী স্থান 
পাইয়াছে । হরিশ্চন্্র, লুইচন্দ্র, ভূমিচন্দর, জাভপুর নিবাসী ব্রাহ্মণগণের ধশ্মদেষ 
প্রভৃতি নানা প্রসঙ্গে বৌদ্ধধশ্মের রূপান্তর ও কৃত্রিম হিন্দুবেশ শচিত হ্টবে। 
এইট পুক্তকে রামাই পণ্ডিতের পদ্ধতির কথা উল্লিখিত আছে । 'এতিন ভূবনমাঝো, 
শ্রীধশ্নের পূজা আছে, রামাই করিল ঘর ভরা।' ধশ্মমেবক ডামজাতির নিখাতন 
৪ বৌদ্ধপ্রসঙ্গ বলিয়া চিত্রিত করা যায় ।--” ( বঙ্গভাষ। ও সাহিতা, ৬ষ্ট সং, প্রঃ 
৭১৯--৪২১)। সহদেব চক্রবস্তীর রচন! স্থান বিশেষে কবিত্বময় ও স্যল বিশেষে 
তক্কিম্চক ও মশ্মম্পর্শী বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এইরূপ মন্ত্ুবা করিয়াছেন। 
নাথপন্থী সাহ্িতা গোরক্ষবিজয়ের অন্ভকরণে সহাদেব চক্রবন্তী কতকগ্জলি 
হয়ালি তাহার ধশ্ম-মঙ্গলৈ নিবজ করিয়াছেন । তদ্মধো একটি এইকপ ₹- 
সাধু গোরক্ষনাথ তদীয় গুরুদেব মীননাথকে কদলীপাটনে বমণী 
সৌন্দমযোর মোহে পড়িতে দেখিয়া বলিতেছেন, 
“ক্ঈরুদেব, নিবেদি ভোমাব রাঙ্গা পায়। 
পুতকীর দুগ্ধে, সিন্ধু উথলিল পর্বত ভাসিয়া যায় ॥ 
গুরু হে, বুঝহ আপন গুণে । 
শুষ্ক কার্ঠ ছিল, পল্লব মুগ্ডরিল, 
পাষাণ বিধিল ঘুণে ॥ 
হের দেখ বাঘিনী আইসে। 
নেতের আচলে, চণ্মমপ্ডিত করিয়। 
ঘর ঘর বাঘিনী পোষে ॥ 
শিলা নোড়াতে কোন্দল বাধিল, সরিষা ধরাধরি করে। 
চালের কুমড়া গড়ায়ে পড়িল, পুইশাক হাসিয়া মরে ॥ 
এত বড় বচন অন্কুত। 
আকাট বাঝিয়া প্রসব হইল 
ছেলে চায় পায়রার ছুধ ॥” উত্যাদি। 
- সহদেব চক্রবর্থীর ধর্দ-মজল। 


২৪৪ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্ঠোর ইতিহাস 


রামাই পণ্ডিতের শুল্পপুরাপের অন্তর্গত “নিরজনের রু্মা” যে অনেক 
পরবর্তীকালে সহদেব চক্রবর্তীর রচিত ও সংযোক্ধিত তাহা এখন একরপ 
স্বীকৃত হইয়াছে । 


(১২) অপরাপর কবিগণ 

ধর্ম মঙ্গলের অপরাপর কবিগপের মধ্যে রামনারায়ণ, প্রসুরাম, স্যাম 
পণ্ডিত, বর্শাদাস, হৃদয়রাম, শঙ্কর কবীন্দ, গোবিন্দরাম, নিধিরাম, 
ক্ষেঅনাথ, রামকাম্ত। ভবানন্দ রায়, বলদেব চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম 
করা যাইতে পারে। এই কবিগণের অন্কতম কবি রামনারায়ণের 
ভপিভায় পাওয়া যায় তিনি রামকু্ণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন । ভাহার 
লন্বদ্ধে আর কিছু জানা যায় না। কবি ঘনরামের চতুর্থ (সর্বকনিষ্ঠ) 
পুত্রের নামও রামকৃষ্ণ ছিল। ঠাহার অপর তিন পুত্রের নাম রামপ্রিয়, 
রামপ্রসাদ ও রামগোবিন্দ। ঘনরামের রচিত সত্যনারায়ণ পাঁচালীতে 
উল্লিখিত তাহার চারি পুত্রের কথা ঠিক হইলে আর রামকষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
থাকিতে পারে না, আর যদি জ্ঞাতি-ভ্রাতা ধরা যায় তবে রামকৃষণের 
কনিষ্ঠ রামনারায়ণ হতে পারেন। “রাম” কথাটি সকলের নামের সঙ্গে 
যুক্ত থাকিয়া সন্দেহ জন্মাইতেছে। রামনারায়ণের সময়ও ভাহার লেখা 
ভইতে জানিতে পারা যায় নাই, তবে ভীহার সময় খুঃ ১৭শ শতাব্দী বলিয়া 
ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন অনুমান করিয়াছেন। খুব সম্ভব রামনারায়ণ ঘনরামের 
সমসাময়িক ছিলেন । যাহ। হউক অনুমান আর ধিক দূর অগ্রসর হইতে 
দেওয়া উচিত নহে । 





অনসামক্ষলের পট 
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কনা জা রত ফিস সাকিল গাশ 
রর ভতগ ছি নিত হি 
সি 


একাবিংশ অধ্যায় 


শিবায়ন 


শিবায়ন বা! শিব-চরিত কথা মক্ষলকাবোর স্তায় লৌকিক সাহিতোর অংশ 
হইলেও এই সাহিত্য হইতে হ্বতস্ত্র। শিবঠাকুর শুধু বাঙ্গালা সাহিতো বলি কেন, 
এদেশের ধর্ম, সংস্কৃতি, চারুকল। ও কৃষি প্রড়তি অনেক বিহয়েরস্ট তিনি প্রেরণ! 
জোগাইয়াছেন। দেবসমাজে এই শিবঠাকুরের প্রকৃত পরিচয় নিয়া লানারপ 
জন্পনা-কল্পন! হইয়া গিয়াছে। কেহ কেহ বলেন উনি বেদের শিব ও রুজ্রদেবত1। 
আবার কাছারও কাহারও মতে রুজ্রদেবতা এবং পৌরাশিক শিব একউ দেবত।। 
কেহ কেহ শিবঠাকুরকে বুদ্ধের গুপসম্পয়় করিতে প্রয়াসী। শিবায়নের 
শিবঠাকুর কৃষিদেবতা হইলেও ইনি পৌরাণিক শিবেরই রূপাস্থর এই্টরূপ একটি 
প্রবল মত রহিয়াছে । ইনি পৌরাণিক শিব তষটতে ব্বতন্ত্র বলিয়া কাহারও 
কাহারও ধারণা রহিয়াছে । মোট কথা বনু প্রকারের দেবতা ক্রমে এক 
শিবঠাকুরে পরিণত হইয়াছেন, না এক শিবঠাকুর নানাজাতি ও নানা সমাজে 
বহুবিধভাবে পরিকল্িত হইয়াছেন? এইট বিষয়টি সম্বন্ধে আমাদের মতামত 
ইতিপুর্ববে বিস্তারিতভাবে অন্ত এক অধায়ে ব্যক্ত করিয়াছি । এই স্থানে 
সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে সম্ভবতঃ আর্যোতর আল্লাইন 
( পামিরীয়ান ) জাতির শিশ্পদেবতা শিব কালক্রমে আধা-সমাজে গৃহীত হইয়া 
বৈদিক ও পৌরাণিক বুগছ্য়ে বিভিন্নরূপ প্রাপ্ত হইয়াছ্েন। পামিরীয় জাতির 
এষ শিব প্রাচীন বাঙ্গালায় ( কোন এক স্মরণাতীত যুগে ) আরধাসংক্কতিবিষ্বীন 
কৃষকদ্েবতারপে সাধারণ জনগণের সম্মূথৈে অবতীর্ণ, হইয়া প্রাফিবেন। 
পৌরাণিক ও বৌদ্ধ সন্কতি এই দেবতাকে অনেক পরে রূপান্তরিত করিয়াছে। 
প্রধানতঃ পৌরাণিক মন্ত্বলে কতিপয় ম্বতন্ত্র দেবতা শিব আখা! প্রাপ্ত হয়া 
এক হইয়া গিয়াছেন বলিয়! মনে হয় না । বরং একই শিব দেবত।1 নান! জাতি 
ও নানা সমাজ্জের সংস্কৃতির পার্থকাহেতু বিভিন্নভাবে পরিকল্পিত ব! গৃহীত 
হইলেও পৌরাণিক সাক্কৃতি এবং ভাবধারা কালক্রমে এই জাপাত: বৈষমোর 
ভিতর সামা ও জখণ্ড এক্য আনয়ন করিতে সাঙ্কাব্য করিয়াছে । 

এই তে গেল শিব দেবতার পরিচয়ের কথা। শিবঠাকুরই বোধ হয় 
প্রাচীন বাঙ্গালার সর্বপ্রথম সমগ্র দেশপুজ্য স্প্রাচীন জেবা । এই দেবতার 


২৪৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের তিহাস 


বাঙ্গালায় অবতীর্ণ হইবার অনেককাল পরে (খুঃ অষ্টম শতাব্দীতে ) শৈৰ 
সপ্প্রদায় আর্য, আল্লাইন, দ্রাবিড়, অদ্রিক ও মঙ্গোলিয় নিধিবশেষে সমগ্র 
ভারতে প্রাধান্য বিস্তার করে। খ্ুঃ ৮ম শতাব্দীতে শৈবধশ্দের প্রধান 
প্রচারক দাক্ষিণাতোর শঙ্করাচাধ্য । বৌদ্ধধশ্মের সহিত সংঘাতেও শৈবধর্ঘাট 
জয়ী হয়। 

থুঃ অষ্টম শতাব্দীতে সমগ্র বাঙ্গালায় পালরাজ্রশক্তির অভ্যু্থানের 
সময়ে প্রাকৃত পরবর্তী অপত্র“শ ভাষা হইতে আগত প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার 
পরিচয় পাওয়া যায়। তংপৃর্বে রাজশক্তির দিক দিয়া খুষ্টীয় ৬% শতাব্দীতে 
মগধের পৌরাশিক-হিন্টু গুপ্ু রাজবংশের অধঃপতন ঘটে এবং গঙ্গানদীর 
দক্ষিণ অঞ্চলে কর্ণন্তবর্ণে ( থষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে । হিন্দু রাক্তা শশাঙ্কের অভ্যাদয় 
হয়। হার সময়েই বাঙ্গালার রাজনীতি, ধশ্মনীতি ও ভাষা এক নববলে 
বলীয়ান হয়। ধণ্মের দিক দিয়া শিবঠাকুরই প্রাচীন বাঙ্গালার নবজ্জীবন 
৪ এীকাসম্পাদনে প্রচুর সাহ্কাযা করিয়াছেন এবং পরবস্ধীকালে খু ৮ম শতাব্দীর 
বৌদ্ধ পালরাজগণের আমলে তাহা অবাহত থাকে । নাঙ্গালাব প্রথম 
সাহ্িতাক সম্পদ চাপদগুলির উদ্কৃব খুঃ ৭ম-৮ম শতাকীতেত হ্যা সম্ভব 
এবং এই রচনাগুলির মূধা তাস্তিক শিব দেবতার ইক্গিত বহিয়াছে : এইঈ 
শিব দেবতাকে খুঃ ১১শ-১১শ শতাব্পীতে সেনরাজবংশ যে যথেষ্ট ভক্তি 
করিতেন তাহা ক্টাঙহাদের নামের পুর্কেষে এই দেবতার উল্লেখেট বুঝিতে পাকা 
যায়। 

বিভিন্ন জাতিসমন্থয়ে গঠিত বাঙ্গালী জাতির শিবঠাকুরের নামে সন্লাস 
গ্রহণ, চড়কপৃজ্জা, নীলের ( শিবঠাকুবের ) পৃজা, শিবের গাক্তন, ত্িনাথের পুজা, 
গম্ভীরা, নাথপন্থীদের শিবভক্তি ও বাঙ্গালীর নান] ধশ্মান্রানে শিবভক্তির 
প্রাচুধা প্রাচীনকাল হতে বাঙ্গালী জাতির মনের উপর শিবদেবতাব প্রভাবের 
সাক্ষাদান কর। নাঙ্গালাতে সুসলমান রাজ্তত্ব আবস্ত হওয়ার অস্ততঃ এক 
শতাব্দী পর হকটতে, অর্থাৎ খ:ং ১৪শ শতাকশী হইতে, বাঙ্গালার হিন্লুসমাজ 
আধাসংক্কৃতির আদর্শ ক্রমশ: ভালভাবে গ্রহণ করিতে থাকে এবং খঃ ১৬শ 
শতাব্দীতে উহা সম্পূর্তালাভ করে। এই সময় পখান্ত কি আদিযুগের 
শৃঙ্চপুরাণ ও কি মধ্যযুগের মঙ্গলকাবা_ সকল সাহিতেোর একাংশ শিবের 
কথায় পূর্ণ থাকিত। এই দিক দিয়া শুঙ্চপুরাণের “শিবের গান” উল্লেখযোগায 
এবং মঙ্ষলকাবাগুলির প্রথমাংশ শিবঠাকুর সম্পর্কেই সর্বদা রচিত হইত। 
নাথপন্থী এবং অপরাপক্ী কতিপয় সান্িভাও শিবের কথাতে ভরপুর দেখা যায় । 


শিবানন ২৪৯ 
“শিবায়ন” নামে স্বতন্্র সাহিত্যের অস্তিৎ খু: ১৭শ শতাব্ীর পৃবের পাওয়া 
যায় না, তবে ভবিষ্যতে আবিদ্ভৃত হইলে অন্যকথা. আর একটি কথা বলা 
যাইতে পারে। মঙ্গলকাব্য সাহিতোর সহিত সংযুক্ত শিবের কাহিল্িতে 
একেবারে স্থষ্টিতত্, শিব-বিবাহ, দক্ষযন্, গুভতি কাহিনী পৌরাণিক সাস্কতির 
যুগে বিবৃত করা হইয়াছে, আর “শিবায়ন” নামে মঙ্গলকাবা হইত বিযুক্ধ' 
শিবের কাহিনী এই সমস্ত পৌরাণিক বৃত্তান্ভের সহিত যুক্ত প্রধানত, 
কুষি-পরায়ণ অপৌরাণিক শিবহাকুরের চিত্র । বাঙ্গালা কৃষক সম্প্রদায়ের 
সম্মুখে খনার বচনের পাশাপাশি দেখাইবার জন তৃহা যন বিশেষ করিয়া 
চিত হইয়াছে কান সময়ে কষককুলের জন্তা বচিত শিবায়দের ছড়া 
প্রথমে মুখে মুখে চলিত থাকিয়া পরবধীকালে 3: ১৭শ শাতাকী হতে 
লেখিত আকাব প্রাপ্ত হইয়াছে কি না তাহা আমাল জানা আহ: 
নধাযুগের শ্রসমুদ্দ বাঙ্গালা সাহিতোর মধো অকন্মাং খু ১৭শ তাকাতে 
*শিবায়ন” সাহিততার আবিভাবেব কোন সঙ্গত কারণ খ্াজিয়া পার্ছয়া কঠিন, 
এই সময় বাক্গালাদেশ মোগলবাদসাহদের অধীন সম্ভবতঃ তংকাজীন 
মাগল শাসকসম্প্রদায়ের দরবারের বিলাসপরায়ণ বিকৃতরুচি হিন্ুসমাত্ড 
প্রতিফলিত হইয়া বাঙ্গালা সহিত যে লিখিত নিদশনগুলি পাখিয়ী িয়াছে 
*শিবায়ন" সাহিতা তাহার আন্বাতম উদাতরণ | শিবগাকুরের ক্রীতি ভক্তির 
আধিকাতেতু এহ দেবতার শামে কালক্রমে একটি স্বাস্থ সাহিতোর আদি 
করিলে রচনাকারিগণ শ্ুরুচিব পরিচয় দেন নাত, হহা সম্ভবত: কাজঙাহা্যা। 
ইহা ছাড়া কৃষকসম্প্রদায়ের প্রহোজনাম্কোধে শিবায়ন কাচক্রমে জিখিত 
শ্রাকার প্রা্থ হইয়া থাকিবে অবশ্য এই সমস্ত অহমান কতটা সতানিষ্জীরণ 
করিতেছে ভাহা বলা কঠিন । 
রুচি সম্বন্ধ একটি কথা বলা প্রয়োজন হার দশ যুগে যুগে 
পরবন্তনশীল । কাল যাহ স্তরুচি আজ্ঞ তাহা কুরুচি। এমহাবঙ্থায় কোন 
সাহিতা বা সমাজেব কোন বিশেষ যুগের কুচি পর্বন্তী যুগে ভাল না লাগিলেত 
কঠোর মস্তবা ভানাবশ্াক , শিবভক্তগণ শিশ্র-দেবতা শ্রিবঠাকুর সম্বন্ধে এবং 
বেঞ্বগণ পুরুষ-প্রকৃতির [্যাতক রাধা-কুষ সম্বন্ধে যে সব রচনার নিদর্শন 
বাঙ্গালা সাহিতো রাখিয়া গিয়াছেন তাহা দেবলীলার বর্ণনাচ্ভাল লেখকের 
বিকৃত মনোভাবের পরিচয় দেয় কি না হাহা বিবেচা। 


ঘাবিতশতি অধ্যায় 
শিবায়নের কবিগণ 


(৯) রামকুঞ্চদেব 


শিবায়ানের কবি রামকুষ্খদোবের আত্মবিবরণী পাঠে জ্ঞানী যায়, কবি+ 
পিতা "সববশার্ষে ধীর” কুষ্খরামদেব১ € মাতা রাধাদাসী । কবি রামকৃষ্ণ 
“দাস” উপাধি« বাবহার করিতেন | যথা.-- 
“বামকষণ দাস রচে মধুর ভারতী । 
ধানেতে জানিলা বরন্ধা দাক্ষের ত্গতি ॥” 
_ দক্ষের শাস্তি । 
কবির নান রামকৃষ্ণ & তাহার পিঙার নাম উহা উল্টাহয়া কষ্ণরাম একটু 
অন্কুত বটে । কবির উপাধি “কবিচন্দ্র' ছিল বলিয়া অবগত হওয়া যায়। 
রামকুষ দক্ষিণরাটীয় কায়স্থ ছিলেন। কবির গ্রামের নাম রামপুর | কবি 
রামকু্ যে সা্ৃত শাঙ্সে পণ্ডিত ছিলেন তাহা তাহার শিবায়ন পান়েই বুঝিতে 
পারা যায়। সংস্কত পুরাণাদির প্রভাব খুঃ ১৭শ শতাকীর প্রথম ভাগের এইট 
কবির রচনায় থাকা স্বাভাবিক । 
রামকৃষের শিবায়ন শিবের কাহিনী সম্বন্ধে স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইলে তৎপুকের 
শিবের কাহিনী অন্য গ্রন্তগুলির অংশ হিসাবে গণা হইত! এই সম্বন্ধে 
ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি | একট প্রাচীন গ্রন্থ&ঙলির মধো খু ১১শ 
শতাক্চীর রামাহ পণ্ডিতের রচিত *শুশ্তপুরাণের অন্তর্গত “শিবের গান” 
উল্লেখযোগা । একট কবির লেখা কতিপয় ছত্র এই স্যানে উল্লেখ করিতেছি । 
“ঘরে ধান থাকিলে পরত সুখে অল্প খাব। 
অক্সর বিহনে পরভু কত ঘুঃখ পাব ॥ 
কাপাস চবহ পরডু পরিব কাপড়। 
কতন। পরিব গোসাঞ্জে :কওদাবাঘের ছড়॥ 


১) কি ক্যাম নামে আর একজন কৰি শিখাকনের কবি রাষড়ফের প্রায় সহসামগিক ছিলেন। তিনি 
২৪ পয়গণা জেলার অন্তর্গত নিষহাগ্রাহ্ নিবাসী “বিভানুক্ছয়ে- কবি কৃফরাহ হাস | এই কবির জপ সময় আনুমানিক 
১৬৬৬ খ্া্। 





শিবায়নের কবিগণ ২৪৯ 


তিল সরিষ। চাষ কর গোসাঞ্জি বলি তব পাএ। 
কতনা মাখিব গোসাঞ্চি বিভৃতি গুলা গাএ ॥ 
মুগ বাটলা আর চষিহ-ইখু চাষ। 
তবে হবেক গোসাঞ্জি পঞ্চামর্ভর আশ ॥ 
সকল চাষ চষ প্রভু আর রোইও কলা । 
সকল দকবব পাই যেন ধম্ম-পৃক্তার বেলা ॥ 
-রামাই পণ্ডিতের শন্তপুরাপ। 
এই কৃষক শিবের আদর্শই পরবন্বীকালে শিবায়নের কবিগণ 
পৌরাণিক চিত্রের পাশাপাশি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। এতন্তির 
ধ্রপৃজক রামাই পণ্ডিতের এই রচনা পাঠে ধপ্ম ও শিবঠাকুর ছুই দেবতা ও 
শিবঠাকুর ধন্মঠাকুর হইতে নিয়ে এইরূপ মনে হওয়া স্বাভাবিক । কিন্ত 
আমাদের মনে হয় ধশ্মঠাকুর ও শিব একই দেবতার প্রকার ভেদ মাত্র। শিব- 
হ্াকুর ধন্মঠাকুররূপে ধশ্মপূজকদিগের নিকট অধিক মানা পাইয়া থাকিবেন। 
ধণ্মাকুর স্বতন্ত্র দেবত। হিসাবে নিয়শ্রেণীর লোকদের দ্বারা প্রথমে পূজিত 
হইলেও পরে শিবঠাকুরের সহিত অভিন্ন হইয়। শিয়া থাকিবেন। এইবূপ মতও 
গ্রহণযোগা কি ন। বিবেচা । ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে “শিবায়ন” প্রথমে 
স্বতস্থ কাবা ছিল পরে অন্যান্থ কাবোর অঙ্গীভৃত হইয়াছে । আমাদের ধারণা 
ই্নার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ *শিবায়ন” প্রথমেই অন্যান্য কাবোর অঙ্গীয় ছিল 
এবং পরে স্বতম্থ হইয়াছে । ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতের পক্ষে প্রমাণাভাব। 
শিবরাত্রির ব্রত উপলক্ষে “মৃগলুব্ষ” নামক বাধের উপাখ্যান (রতিদেব ও 
রঘুরাম রায় কৃত ) ও শিবায়নের উপাধান অংশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন । “মৃগলুক্ষ”কে 
ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন পশিবায়নেপর সহিত একই পধ্যায়ে ফেলিলেও উহা! এক 
বিষয় নে । “মৃগলুক্ধ” বা বাধের কাহিনী রামকৃষ্ণের “শিবায়নেপর প্রায় অর্ধ 
শতাব্দী পরে রচিত স্তরাং উচ্ভা শিবায়নের প্রাচীন রূপের দাবী করিতে 
পারে না। শিবায়ন রচনার মধ্যে অশ্লীল অংশ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা 
করিয়াছি । শিবায়ন কাবোর অপর উল্লেখযোগা বিষয় হান্তরস। এই হাস্যরস 
কতকটা অঙ্পমধুর, কেননা ইহাতে শিব-ছ্র্গার কাহিনীর ভিতর দিয়া “বৃদ্ধনত 
তরুনী ভাধ্যা” হইলে পরিবারের কি দুরবস্থা হয় তাহ বর্ণনা করিতে পিয়া কবি 
সংস্কার যুগের কৌলিন্ প্রথার আভাষ দিয়াছেন । উল্লিখিত সংসারে লম্তান- 





১। ভা$ দীনেশচশ্রু সেনের বঙ্ভাষ। ও সাছিতা ( ৬ সংস্করণ, পু: ৪০৫ )। 
0. ৮. 101--৩২ 


২৫5 প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


সম্ততির সংখ্যা বৃদ্ধি ও দারিজ্রয যে করুণ অবস্থার স্থপ্টি করে তাহার উজ্জ্বল চিত্র 
রহিয়াছে । বর্ণনা ও বিষয়-বন্তার ভিতর দিয়া শিবায়নের কবিগণ আমাদের 
ঘরের কথাই বলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহার ফলে শিবায়ন শ্রেণীর কাব্য 
বেশ বাস্তবধন্ট্রী হইয়া পড়িয়াছে। দেবলোক ও নরলোকের এই বিস্ময়াবহ 
সম্মেলন কবিগণ কুতিত্বের সহিতষ্ট করিয়াছেন । মঙ্গলকাব্য ও শিবায়ন 
উভয়ই বাস্তবধন্মী হইলেও মঙ্গলকাব্যের নরলোকের কাহিনী শিবায়নের 
দেবলোকের কাহিনী অপেক্ষা অবশ্য আমাদের অধিক নিকট । শিবায়নের 
কাহিনী কবিগণ সাধারণত: অকুত্রিম ভক্তিরস মূল ভিত্তি করিয়াই রচন। 
করিয়াছেন । 

কবি রামকুষ্ের কাবা সমালোচনা করিতে যাইয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন 
লিখিয়াছেন,-_ 

পপ্রায় ৩০০ বতসর পূর্বে রামকুষ্ণ কবিচন্দ্র একখানি শিবায়ন প্রণয়ন 
করেন। ইহার পরে দ্বিজ্ত হরিহরের পুত্র শঙ্কর নামক কবিকৃত “বৈদ্যনাথমঙ্গল” 
বিরচিত হয়। এই পুস্তকখানিও আকারে বৃহৎ | শিবপার্ববতীর ঝগড়া, শিবের 
চাষ-আবাদের কথা, বধারস্তে ভগবতীর বিরহ, এবং মষা, জোক, প্রভৃতি 
উৎপাতের স্ষ্টি করিয়া শিবঠাকুরকে ধাশ্থাক্ষেত্র হইতে কৈলাশের কুঞ্জবনে 
আনিবার চেষ্টা, অকৃতকাধা হইয়া পার্ববতীর বাশ্দিনীবেশে শিবকে প্রতারণা 
করিবার চেষ্টা, বাশ্দিনীর প্রতি অন্ররাগ এবং তাহার পাণিগ্রহণের চেষ্টায় 
ভগবতীর ভীষণ ক্রোধ, নারদের যাতে দম্পতীর ক্লোধশান্ঠি এবং মিলন, শিবের 
নিকট পার্ববতীর শঙ্খ পরিবার ইচ্ছা প্রকাশ, গৃহের অন্বচ্ছলতা নিপ্দেশ করিয়া 
শিবের সেই অনুরোধ প্রতাখান, পার্ববতীর অভিমান এবং পিন্রালয়ে গমন, 
শাখারি বেদে শিবের হিমালয় যাত্রা এবং পার্বতীর হস্তে শীখা পরান, উভয়ের 
পুনস্িলন প্রভৃতি প্রসঙ্গ প্রায় সমস্ত শিবায়ন বা শিবমঙ্গলে বিবৃত হইয়াছে । 
কাব্যাংশে শঙ্করকৃত “বৈদ্নাথমক্ষল” ছিজ ভগীরথের “শিবগুণমাহাত্মা” এবং 
রামকৃফণ কবিচক্দ্রের “শিবায়ন” হীন না হইলেও বোধ হয় বটতলার আশ্রয়লাভ 
করিয়াই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত রামেশ্বর ভট্টাচার্ধোর শিবায়ন- 
খানিই বঙ্গদেশে বিশেষ প্রচারলাভ করিয়াছে ।”১ 


কবি রামকের রচনার মধ্যে পৌরাণিক প্রভাবের কিছু নষুনা নিয়ে 
দেওয়া যাইভেছে। 





(১ ব্বন্তাবা ও সাহিভা ( ধীরেশচজ সেন ), ৬$ সং, প্রঃ ০০৫--৪০৬। 


শিবায়নের কবিগণ ২৫১ 


(ক) শিবনিন্দা 

“শুন মাতঃ সত্যবতি পাগল তোমার পতি 
নিমন্ত্রণ না করিনু লাজে। 

কদাচার দিগন্থর অস্থিমালা অমঙ্গল 
দেবের সমাজে নাঞ্িঃ সাজে ॥ 

শ্রশানেব ছাই মাথে কতপ্রেত সঙ্গে থাকে 
চুড়ামণি কলাম্কর কলা। 

ধৃস্ত,র তাহার তক্ষা সিদ্ধিতে ঘুণিত চক্ষ 


গরল যোড়িল সব গলা ॥ 
বাচ্ছা গো হর নক্কে যোগাক জামাতা । 


ভ্রমে ভিক্ষুকের বেশে কেবল শিবের দোষে 


পাসরিল তোমার মমতা! ॥” ইত্যাদি । 
_রামকুষের শিবায়ন । 
(খ) দক্ষের শাস্তি 
“দেবতা পলাইয়া যায় তেত্িশক কোটি। 
মহাকাল ক্রোধেতে দক্ষের ধরে ঝুটি ॥ 
বলিতে লাগিল ছুই হস্ত বাদ্ধি পীঠে। 
পিপীলিকার পাথ দক্ষ মরিবারে উঠে ॥ 
শঙ্করের সহিত তোমার পাঠাস্তর | 
দেব-যজ্ঞ কর তুমি না মান ঈশ্বর ॥ 
যেই মুখে সদাশিবে তুমি দিলে গালি । 
নরক-কুণ্ডেতে সেই মুখ ছিটি ফেলি ॥ 
বসন! ছিডিয়! বিলাইব কাক চিলে। 
কাড়াকাড়ি করি যেন অস্তরীক্ষে গিলে ॥ 
এতেক বলিয়া মারে শতেক চপেট। 
খসিল দক্ষের মুখ ললাটের হেট ॥ 
নাকচক্ষু উপাড়িল ভাক্ষিল দশন । 
রসনা খসিয়া! পড়ে ছিগ্ডিল শ্রবণ ॥ 
কপাল চিবুক মুণ্ড হৈল তার গুড়া । 


পড়িলেন দক্ষ যেন পায়! কুষুড়া ৪” উত্যাদি। 
' -রামকৃফের শিবায়ন। 


২৫২ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 
€২) জীবন মৈত্রেয় 


কবি জীবন মৈজ্রেয় বগুড়া সহরের তিন ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত করতোয়া 
নদের পূর্ববতীরে অবস্থিত লাহিডীপাড়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। 
উনি “বিষহরি পুরাণ” নামে একখানি মনসা-মঙ্গল কাব্য এবং ১৬৬৬ শকে 
(১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ) একখানি শিবায়ন রচনা করেন। এই কবির মনসা-মঙ্গল 
অপেক্ষা শিবায়নধানি স্থানে স্থানে অধিক কবিত্বপূর্ণ ও জীবস্ত হইয়াছে । 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায় তাহার “শিব-ছূর্গার কোন্দল” বর্ণনার মধ্য দিয়া দরিদ্র 
বাঙ্গালী পরিবারের আন্তরিক তুঃখের কথা বড় সুন্দর প্রকাশ পাইয়াছে । 


শিব-ছুর্গার কোন্দল 


“শিব বলে কৈতি পারি পাষাণের ঝি। 
কার কারণে কোন দোষে ভিক্ষা করিয়াছি ॥ 
তোমাকে বিভা করি আমার কোন দিন নাই স্রখ। 
আদি কথা কহিলে পাইবা বড় ছুঃখ ॥ 
যেদিন সম্বন্ধ হইল তব পাইনু মুই। 
সেদিন হারাইল আমার ঝুলি সিয়া সাই ॥ 
নিরীক্ষণ পত্র হইল যেহি দিন। 
আচশ্বিত হারাইল পরনের কৌগীন ॥ 
যেদিন তোক বিভা করিয়াঃলইয়া আইম্র ঘরে। 
চৌদ্দ আটি ভাঙ্গ সেহি দিন নিল চোরে ॥ 
যেদিন বৌভাত খাইনু নির্ববংশিয়ার বিটি । 
সেদিন হারাইশ্র মোর ভাঙ্গ ঘোটা লাঠি ॥ 
কুড়া গেল মুখারি গেল গেল ভাঙ্গের বুলি। 
তোর কারণে ভিক্ষা করিয়া বেড়াই খুলি খুলি ॥ 
আর উহার ছুইটা বেটা তারা হইয়াছে মোর কাল। 
কে জানিবে মোর ছ:খ গৃহের জঞ্জাল ॥ 
গণেশের£ইন্দুর আমার নিত্য কাটে ঝুলি। 
প্রাতঃকালে উঠিয়া নিত্য নিয়া ফোড়া করি ॥ 
কাণ্তিকের ময়ুরে আমার সর্প ধরিয়া খায়। 
কছ দেখি এত ছুঃখ কার প্রাণে সয় ॥” 

-শিবায়ন, জীবন মৈত্রেয়। 


শিবানের কবিগন বি 


(৩) রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য 
শিবায়নের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিচিত রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 
পূর্ধনিবাস মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত বরদা পরগণার অন্তর্গত যছুপুর গ্রাম 
এবং পরে উক্ত পরগণার অন্তর্গত অযোধ্াবাড় গ্রাম । কবি কর্ণগড়ের রাজা 
যশোবস্ত সিংহের সভাসদ ছিলেন এবং ভাহারই উৎসাহ “শিব-সংকীর্ভন" নামে 
আর একখানি শিবায়ন অন্তমান ১৭৫০ খ্ুঃ অকে। রচনা করেন। কবি 
“সতাগীরের কথা” নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা কারন । তাহাতে তিনি 
যদ্বপুর গ্রামের কথা উল্লেখ কবিয়াছেন । কবিব পিতার নাম লক্ষণ, সিতামহের 
নাম গোবদ্ধন ও প্রপিতামহের নাম নাবায়ণ ও মাভার নাম কপবতী । কবির 
উৎসাহদাতা রাজা যশোবস্থ সিংহ-১৭৩৭ (1) খুষ্টাকে ঢাকার, দেওয়ানী পদ 
পাইয়াছিলেন। কবির ছুই সী ছিল--ঠাহাদের নাম স্মিত্রা ও পরমেশ্বরী । 
কবির দুই ভ্রাতার নাম শম্তুরাম ও সনাতন | এত দ্বাতীত কবির তিন ভগিনীও 
ছিল। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন কবিরচিত শিবায়নেব ১৭৬৩ খষ্টাকে লিখিত 
একখানি পুথির কথা তাহার “বঙ্গভাষা ও সাহিতো” উল্লেখ করিয়াছেন এবং 
ইহার ফলে তংসম্পাদিত “বঙ্গসাহ্িতাপবিচয়েশ কবিব “শিবায়ন” রচনার কাল 
১৭৫০ খৃষ্টাব্র অনুমান করিয়াছেন । ইহা হওয়া অসম্ভন নহে । 
কবি রামেশ্বরের রচনার মধো পৌরাণিক € কৃষক-দেবতা হিসাবে 
শিবের ছুই রূপই বিশদভাবে দেখান হইয়াছে । পৌরাণিক আনেক অবান্তর 
প্রসঙ্গও রামেশ্বরের গ্রন্থে প্রচুর রহিয়াছে । ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন রামেশ্বরের 
শিবায়ন কাবোর সমালোচন।*উপলক্ষে লিখিয়াছেন,_ 

“রামেশ্বরের রচনা অতিরিক্ক অন্বপ্রাসহষ্ট, কিন্ত অনেক স্লে নিবিড় 
'অন্ুপ্রাস ভেদ করিয়! বেশ একটু স্বাভাবিক তাস্তরসের খেলা দৃষ্ট হয়। 
রামেশ্বর কোন গভীর ভাব উদ্রেক করিতে চেষ্টা করেন নাইট, এজন্য তিনি খুব 
বড় কবি বলিয়া পরিচিত হউবেন না । কিন্তু “শিব-স'কীর্তনের” আছ্ধন্ত কবির 

মাঞ্জিত মৃছু হাস্তের রশ্মিতে সুন্দর” |* 
ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের এই সমালোচনা স্রন্দর € সমর্থনযোগা হলেও 
একটি কথা বলা চলে। গভীর ভাবের আংশিক অভাব এইট কবির কেন, 
শিবায়নের প্রায় সব কবির রচনাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্ভার এক 
কারণ দেবতার কথা বলিতে গিয়া কবিগণ আমাদের ঘরের কথা বলিয়াছেন। 
ভক্ত কবি ও ভগবানের একান্ত নৈকট্াই ইষ্ার অন্যতম '.কারপ। এষ্ট 


(১) বজন্তাবা ও নাহিতা, ৬৯ লং (দীনেশ সেন )। পৃঃ ৪৬৪৭ । 


২৫৪ প্রাচীন বাঙ্গালা! সাহিতোর ইতিহাস 


হিসাবে দেখিলে রামেশ্বরের লেখাতে কোন গভীর ভাবের একাম্ত অভাব 
রহিয়াছে বলিয়। অনুযোগ করাও চলে না। 
কবির বর্ণনামাধূরধা গৃহিণী অন্নপূর্ণার চিত্র অক্কনে সুন্দর প্রকাশ 

পাইয়াছে। যথা, 

(ক) পুত্রগণসহন শিবকে তুর্গার অন্নদান 

“যোত্র করি পুত্র ঘটা লয়ে দ্বই পাশে । 

পাতিত পুরট পীঠে পুরহর বসে ॥ 

তিন বাক্তি ভোক্তা একা মন্ন দেন সভী। 

ঘটি স্্তে সপ্ত মুখ পঞ্চ মুখ পতি ॥ 

তিনজনে একুনে বদন হৈল বার। 

গুটি গুটি ছুটা হাতে যত দিতে পার ॥ 

তিন জনে বার মুখ পাচ হাতে খায়। 

এই দিতে এই নাই হ্াড়ী পানে চায় ॥ 

দেখি দেখি পদ্মাবতী বসি এক পাশে । 

বদনে বসন দিয়! মন্দ মন্দ হাসে ॥ 

শুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া শাকে। 

অন্ন আন অন্ন আন রুত্রমৃত্তি ডাকে ॥ 

কান্তিক গণেশ ডাকে অন্ন আন মা। 

হৈমবতী বলে বাছা ধৈধ্য হয়ে খা ॥ 

মৃষগ মাএর বোলে মৌন হয়ে রয়। 

শর শিখায়ে দেন শিখিধ্বজ কয় ॥ 

রাক্ষস গুরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে । ঃ 

যত পাব তত ধাব ধৈধ্য হব বটে ॥ 

হাসিয়া অভয়। অর বিতরণ করে। 

উষছফ সুপ দিল বেসারির পরে & 

ক 


ক ঞ 
সিদ্ধিদল কোমল ধুতরা ফল ভাজা। 
মুখে ফেলে মাথা নাড়ে দেবতার রাজা ॥ 
চটপট পিশিত মিশ্রিত করি যুষে । 
বায়ুবেগে বিধুসুখী ব্যস্ত হয়ে আইসে ॥ 
ক ফু 


ফ 


শিবায়নের কবিগণণ রঙ 


দিতে নিতে গতায়াতে নাহি অবসর 

শ্রমে হৈল সজল কোমল কলেবর ॥ 

ইন্দু মুখে মন্দ মন্দ ঘণ্মবিন্টু সাজে । 

মৌক্তিকের পংক্তি যেন বিদ্বাতের মাঝে ₹” ইত্যাদি । 
--শিবায়ন, রামেশ্বর ভট্টাচাধা। 


(খ) নিয়ে কৃষি-দেবতা শিবের বর্ণনা দেওয়া গেল। 
শিবের কৃষিকাধা 
“ক্ষেতে বসি কৃষাণে ঈশান দিলা বলে। 
চারি দণ্ডে চৌদিকে চৌরস কৈল চেলে ॥ 
আড়ি তুলি ধারে ধারে ধরাইল ধান। 
হাট পাড়ি ঈশানেতে আরম্ে নিড়ান ॥ 
বাবে বরাটে চেচুড়া ঝাড়া উডি। 
গ্ুলামুখি পাতি মারে পুরে যায় মি ॥ 
দলছুকবা শোনা শ্যামা ভ্িশিরা কেশুর। 
গড় গড় নানা খড উপাত্ড দুর দূব ॥ 
খর খব খুজিয়া খডেব ভাঙ্গে ঘাড। 
কুলি ধবি ধাইল ধাবা ধরি ঝাড় ॥ 
ফু ঞ ঙ্ু 
জ্ানিলা যোগিনী জটিলের মানার । 
ভলে স্থলে জালৌকা পাঠালা চু মন ॥ 
ছোট ছোট ডিন্েজেোক ভুটে বুলে ঘাসে। 
জলে বুলে হেতে জেশাক রুধিরের আশে ৪৮ ইত্াাদি । 
- শিবায়ন, রামেশ্বর ভট্রাচাধা | 
কবি রামেশ্বরের শিবায়নের শিবান্চচর ভীমকে আমরা বক পর্বববন্তণ 
শৃন্তপুরাণেও দেখিতে পাই । এই কবির শিবায়নে ভাস্িক, পৌরাণিক ও 
কষক শিবের অপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছে। 
(8) দ্বিজ কালিদাস 
শিবায়নের কবি দ্বিজ কালিদাস কবি ভারতচন্দ্ রায় গুপাকরের 


সমসাময়িক । খঃ ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগের এই কবি শিবায়ন শ্রেণীর 
সাহিতোর শেষ প্রসিদ্ধ কবি। দ্বি্জ কালিদাসের শিবায়নের নাম “কালিকা- 


২৫৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 

বিলাস'; বা ,কালিকা-মঙ্গল' । ভারতচন্দ্রের “অক্রদামঙ্গলের” অনুকরণে কবির 
গ্রস্থের এইরূপ নামকরণ হইয়া থাকিবে । “কালিকা-মঙ্গল', আকারে বৃহৎ ও 
গুণে প্রাঞ্জল. এবং উৎকৃষ্ট কবিত্বপূর্ণ গ্রন্থ । এই কবির পরিচয় সম্বন্ধে আমরা 
বিশেষ কিছু অবগত নহি । কবির রচনার নমুনা এইরূপ 7; 


(ক) গিরিরাজের কৈলাসে আগমন 
“এইরূপে গিরিবর হরিষ অস্তরে । 
উত্তরিলা তদন্তরে কৈলাস শিখরে ॥ 
কৈলাসের দ্বারে নন্দী,দুয়ারী আছিল । 
শিরিবরে হেরে দূত উঠে দাড়াইল ॥ 
চরণের ধূলি লয়ে নিল মন্তকেতে। 
আস আস বলে গিরি তোষে বচনেতে ॥ 
নন্দী বলে ঠাকুরদাদা আছহে কেমন । 
কেমন আছেন আইবুড়ী শুনি বিবরণ ॥ 
বন্ধকালে নারী ফেলে এলে কেন বুড়া । 
সেথা পাছে আইবুড়ী করে ঘরযোড়া ॥ 
আইরে সপিয়া বল এলে কার স্থানে । 
হয় সন্দ বুঝি দ্বন্ হয়েছে তই জনে ॥ 
বুড় ভেবে বুড়ী বুঝি খদাস্ত ভাবিয়া । 
ঠাকুরদাদা তোমারে বা দিছে ভাড়াইয়া ॥ 
গিরি বলে ওহে নাতি মন দিএ শুন। 
বুড়াতে বুড়াতে ভাব ভ্ীঙ্গে কি কখন ॥” ইত্যাদি । 
-দ্বিজ কালিদাসের কালিকা-বিলাস। 


(খ) মেনকার উমা-বিরহ 


“উমা বিনে গিরিরাণী পাগলের প্রায়। 
অন্লদা অভাবে অন্নজল নাহি খায়॥ 
উমা ভেবে অবিরত মৌনী হএ রয়। 
কালেতে শরৎ খতু হইল উদয় ॥ 
গগনেতে বিল্ছু বিন্দু বারিধারা ঝরে। 
ময়ুর মযূরী নাচে সরস অস্তরে ॥ 


শিবাদনের কবিগণ রও 


ঘোর নাদে জলধর গগনে গঞ্য়। 
সরোবরে সরোজ স্ুখেতে প্রকাশয় ॥ 
কেতকিনী অমনি প্রফুল্ল হএ উঠে। 
পায় গন্ধ মকরন্দলোভে ভূক্ষ ছুটে ॥ 
বাঢএ শশীর আভা অপরূপ শোভা । 
চকোর চকোরী উড়ে সুধা সাধে শোভা ॥ 
শরৎ দেখিয়া সখী হইলা ত্রিসংসারে। 
শারদা সেবার চেষ্টা সাধ সব কারে ॥ 
হেনকালে মেনকার যত প্রতিবাসী ৷ 
রাণীকে ভৎসনা করি সবে কহে আসি ॥ 
কেমনেতে হে গো রাণি আছ প্রাণ ধরে। 
স্বর্ণ প্রতিমা উমা সপে পাগলেরে ॥” ইতাদি। 
_দ্বিজ কালিদাসেব কালিকা-বিলাস। 
(গ) কুচনী নগরে শিব 
শত্রমিতে ভরমিতে ভব ভাবিয়া চিন্ছিয়া। 
রসের কুচনী পাড়ায় উত্তরিলা গিয়া ॥ 
কন্তিবাসে হেরি যত কোচ্চর রমণী । 
বুড়া আইল বলে হেসে তোষে সব ধনী ॥ 
কোন ধনী কহে €হে রূসিকের চডা। 
আমা সভা ভুলে কোথা ছিলে ওতে বুড়া ॥ 
তোমারে না হেরে বুড়া মনোতুতখে মরি । 
এত বলে হেসে ঢলে পড়ে সব নারী ॥” 
_দ্বিজ্ত কালিদাসের কালিকা-বিলাস। 
এইস্থানে একটি কথা উল্লেখযোগা ' শিবায়ন বা শিবসংকীর্তন রচনা করিয়া 
কেহ তাহা কালী বা ঘর্গার নামে পরিচিত করেন না। অথচ দ্ধি্ত কালিদাসের 
এইব্ূপ করিবার এক কারণ এই হইতে পারে যে তাহার গ্রস্থখানি চণ্তী-মঙ্গল 
ও শিবায়ন উভয় শ্রেণীর গ্রন্থের গুণসম্পন্ন স্বতরাং গ্রস্থখানির নাম কালিকা- 
বিলাস। নিজ্ঞ নাম কালিদাস হওয়াতেও সম্ভবত: কবির এইরূপ নামকরণ 
করিবার ভক্তিমূলক অভি প্রায় থাকিতে পারে। ভারতচন্দ্রের অক্লদামজলেরঅয়দা” 
কথাটি গ্রন্থে দেবীর “কালী” নাম প্রয়োগে কবিকে প্রেরণা যোগাতে ও পারে। 





0- 9. 101--৩৩ 


তামাবিংশ অত্যায় 
অনুবাদ সাহিত্য 


(পৌরাণিক সংস্কার যুগ ) 
( রামায়ণ, মহাভারত ও বিবিধ গ্রন্থ ) 

অন্থবাদ সাহিত্য মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের এক বিশেষ শ্রেণীর 
অন্তর্গত এবং এই দেশের সাহিত্যে ও সমাজের অভ্যন্তরে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি 
প্রবেশের উৎকৃষ্ট নিদর্শন । মাধ্য ও ব্রাহ্মণা সংস্কৃতির আদর্শে রচিত এই জাতীয় 
সাহিতোর বিশেষ প্রকাশ খু: ১৫শ শতাব্দী হইতে খুঃ ১৭শ শতাব্দী পধ্যস্ ৷ 
এই কঠিপয় শতাব্দীকে “সংস্কার যুগ” বলা যাইতে পারে। 

বাঙ্গালাদেশ মূলতঃ আধ্যেতর জাতির দেশ। এই দেশে বিভিন্ন 
আধোতর জাতির আগমনের অনেক পরে আধাগণ আগমন করিয়াছেন । 
ইহা খুষ্টজশ্মের বশত বংসর পূর্বের কথা। বৈদিক সাহিত্যে জানা যায় এই 
আধোতর জাতিগণ বা “ব্রাত্যগণ” অত্যান্ত হৃদ্ধধ ছিল। আধ্যগণ এই বাঙ্গাল। 
বা “প্রাচা” দেশে তীর্ঘযাত্রা ভিন্ন আগমন করিলে প্রায়শ্চিন্ত বাবস্থা! 
করিতেন এবং প্রাচ্যান্তর্গত বঙ্গদেশকে “বঙ্গরাক্ষসৈগে বা বঙ্গরাক্ষসগণের বাসভূমি 
মনে করিতেন । এই দেশকে কাকপক্ষীর দেশও বলিতেন। অতঃপর খুষ্ট 
জদ্মের পূর্ব হইতেই দলে দলে তাহার! ক্রমশ: এই দেশে বসবাস করিতে আরম্ত 
করে। খৃষ্টপৃর্ধব প্রায় ছুই শত বৎসর পূর্বে মৌধাসম্রাটগণের আমলে তাহারা 
এইট দেশের অধিবাসীরূপে গণা হইয়াছে ।  খুঃ 81৫ শতাব্দীতে হিন্দু গুপ্ত 
সম্রাটগণের আমলে তাহারা বৌদ্ধভাবাপন্ন অবস্থা হইতে পুনরায় হিন্দুধন্মে 
ফিরিয়া আসিতেছিল । খুঃ ৭ম শতাব্দী হইতে আধ্যজাতীয় ব্রাহ্মণগণ দলে দলে 
বিভিন্ন শাখায় ভারতের নানা প্রদেশ হইতে বাঙ্গালায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে 
লাগিল। ইহারা বৈদিক, সারম্মত ও সন্তশতি নামে পরিচিত। কিন্ত 
তাহারা বৌদ্ধ পালরাজগণের আমলে (খুঃ ১১শ শতাব্দীতে ) পুনরায় 
এতিষ্ঠ। হারাইয়া বসিল। অবশেষে বাঙ্গালায় হিন্দু শূর বংশের প্রতিষ্ঠাতা 
আদিশুর (খবং ৮ম শতাব্দী ) ও ততপরবর্তী সেনরাজগণের আমলে (ধু: ১২শ 
শতাব্দী ) “কোলাঞ্চ” ( কাগ্থকুজ 1) হইতে আগত নৃতন ত্রাহ্মণদল “রাট়ী” ও 
তৎসং্সিষ্ট “বারেন্ত্র” নামে পরিচিত হষ্টয়া এই দেশে বাস করিতে থাকে 
এবং নূতনভাবে পৌরাণিক আধ্যগণের আদর্শে বাঙ্গালার হিম্দুসমাজ 
পুনর্গঠন করিতে থাকে । এই সামাক্িক বিপ্লবের সময় খবঃ ৮ম।৯ম শতাব্দীতে 
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আাদিশুরের সময় তাহারা প্রেম নৃতন আদর্শ স্থাপন করে। খ্বঃ ১২শ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে সেন রাজা বল্লাল সেনের সময় (রাজত্বকাল খুব: ১১৬৭ 
পধান্ত ) প্রথমে ব্রাহ্মণ ও অন্যান্ কতিপয় জাতির মধো কৌলিনা প্রথার নটি 
হয়। কিন্তু পুনরায় খুঃ ১৩শ শতাব্দীর প্রথম হইতে মুসলমান রাক্তত্ব এতক্েশে 
স্বাপিত হওয়ার ফলে সামাজিক বিপ্লব ভীষণভাবে প্রকট হয়। হিন্দু-বৌদ্ধ 
আমল হইতেই বাণিজাবাপদেশে দেশবিদেশে জলপথে গমনহেড় সামাডিক বন্ধন 
ল্লথ হইয়া পড়িয়াছিল। রাজনৈতিক বিপ্লবে উহা আরও প্রকট হইয়া পড়ে। 
কিন্ত মুসলমানগণ প্রথম ছুইশত বসর “দশ অধিকারে অধিক মনোযোয়ী হয় 
এবং ক্রমে হিন্দু সমাজের সহিত মৈত্রী স্থাপন কবিয়া সামাজিক ব্যাপারে 
হস্তক্ষেপ করিতে বিরত থাকে । ববং মুসলমান বাভশক্তি হিন্রধশ্মের মন্দ 
ক্তানিবাব অন্যতম উপায়ন্বূপ বাঙ্গালা সাহিতোর সহিত পরিচিত হইতে 
অভিলাধী হয়। এই সময় খুঃ ১৬শ শতাব্দীতে স্মাঙধ রঘুনন্দন ভ্টাহার স্ববিখাত 
“অষ্টবিংশতি তত্ব” রচনা করিয়া হিন্বুসমাজ পুনর্গঠনে ননোশিবেশ করেন। 
কথুনন্দন শ্রীচৈতন্ক মহাপ্রভুর সমসাময়িক € সহপাগা ছিলেন। একদিকে 
শ্রীচৈতম্ক হরিভক্কি প্রচার দ্বারা বিভিন্ন হিন্দুসমাজের মধ্য একা আনয়ন 
কবিতেছিলেন অপরদিকে রঘুনন্দন কঠোক নিয়মের গণ্ডি বাপিয়া তংরচিত 
শ্যতিশাস্ত্ের সাহাযো হিন্দুসমাজ বক্ষায় ব্রতী হইয়াছিলেন। রঘুনন্দনের পূর্বে 
খু: ১৪শ শতাব্দীতে দেবীবব ঘটক ভাঙ্গার “মেল বন্ধন” নামক গ্রন্থ প্রচার 
করিয়া তংকালীন আধোগামী কৌলিশ্বাপ্রথার সংস্কার সাধনে মনোনিবেশ 
করেন।  রঘুনন্দন ও দেবীবর উদাবতার মধো যে কঠোরতার অপূর্ব 
স'মিশ্রণ করিয়াছিলেন তাহা সংকীর্ণ ননোবৃত্তির পরিচায়ক নহে ।  উত্তার 
এক সময়ে প্রয়োজন ছিল। কিন্ত উদারতাকে সমাজের ভিন্তি না করিয়া 
শুধু নিয়মের গণ্ডি দিয়া যে সমান্জ রক্ষা করা যায় না এবং যুগে যুগে যে উহা 
পরিবর্তনশীল তাহা বাঙ্গালার হিন্লুসমাজের পরবন্তধী অধনপত্তনে প্রমাশিত 
হইয়াছে । যাহা হউক এই খঃ ১৫শ শতাব্দী হইতেই প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালার 
হিন্দুসাজ ও সাহিত্যে “স-স্কার-যুগ” আরস্ত হউয়াছিল। 

প্রথমে ব্রাহ্মপগণ সংস্কত শাস্ত্রের বাঙ্গালায় অন্বাদ অন্তমোদন ন1 করিলেও 
এইট সময় হইতে ক্রমে বাঙ্গালার মুসলমান রাভশক্ির ও ধনী সম্প্রদায়ের 
উৎসাহে সংস্কৃত গ্রন্থগুলির কিয়দংশের বাঙ্গালা অন্নবাদ আরম হয়। উবাই 
অনুবাদ সাহিত্যের জন্ম-বিবরণ । এই প্রস্থগুলির মধ্য রামায়ণ, মহাভারত ও 
ভাগবত প্রধান । শাস্ধগ্রস্থ ভিন্ন অন্ত বিবিধ সংস্কৃত গ্রস্থও কালক্রেমে অনূদিত 
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হইয়াছিল । ব্রাহ্মপগণ রক্ষণশীল মনোবৃত্তির ফলে প্রথমে বিরোধিতা করিলেও 

কালক্রমে তাহার “ভাষা” বা বঙ্গভাষায় অনুদিত ভারতপুরাণাদির সাহায্যে 
ষ্টাহাদের মত প্রচারে অগ্রসর হস্য়াছিলেন। শুধু পুরাপাদির অনুবাদের 
সাহাযো কেন, লৌকিক সাহিতোও হস্তক্ষেপ করিয়া তাহাদের নৃতন মত 
প্রচার করিতে লাগিলেন । বৌদ্ধধশ্মবিরোধী পৌরাণিক হিন্দুধর্ম প্রচলনে 
তাহার! দুইটি মৃূলতব্ব আশ্রয় করিয়াছিলেন তাহা দেবতা ও ব্রাহ্মণে ভক্কি। 
দেবতার সমপধ্যায়ে নিজেদের ফেলিয়া তাহার! “ভূদেব” আখ্যা নিয়াছিলেন 
এবং সমাজের মন্তিকষম্বরূপ থাকিয়া! কালে সমাজের অন্যান্য অঙ্গকে কৃশ করিয়া 
হিন্দুসমাজকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের মধো 
অনুবাদ সাহিত্য তাহাদের প্রচারকাধোর সাক্ষ্যদান করিতেছে । 

লৌকিক ও অন্ববাদ সাহিত্য উভয়ই পুরাণধর্ত্রী কানম্যকুভাগত 
ব্রাঙ্মণগণের মতবাদ প্রচারে বিশেষ সাহাযা করিয়াছে এবং ইহ! ভিন্ন ইহাদের 
একটির প্রভাবও অপরের উপর পড়িয়াছে । উদাহরণস্বরূপ লৌকিক সাহিত্যে 
রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের গল্প এবং আদর্শের অজশ্র উদাহরণ দেখিতে 
পাওয়া যায়। সেইরূপ পৌরাণিক অনুবাদ সাহিতো যথা, রামায়ণ, মহাভারত 
ও ভাগবতের মধো লৌকিক সাহিতোর বৌদ্ধ ও শৈব ধন্মের ইঙ্গিত এবং 
তাস্ত্রিকতার প্রভাব, লৌকিক সাহিত্যের পারিবারিক চিত্রের আদর্শের অনুকরণ 
এবং সংস্কত অলঙ্কারের পার্থে দেশজ অলঙ্কারের ব্যবহার প্রভৃতি দেখিতে 
পাওয়া যায়। এইরূপ বৈষ্ণব সাহিত্যের মধোও লৌকিক সাহিতোর সারলা 
ও অনুবাদ সাহিতোর সংস্কৃত শান্ত্ের প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। অপরপক্ষে 
বৈঞব সাহিত্যের কষ্ণপ্রেম এবং ভক্তিতত্বের প্রচার লৌকিক ও অনুবাদ 
সাহিতাকে (বিশেষ করিয়া আ্ীচৈতম্য দেবের আবির্ভাবের পরে ) প্রায় 
সমগ্রভাবে আচ্ছন্প করিয়া রাখিয়াছে। 

অন্ভবাদ হই প্রকারের হইতে পারে,(১) শব্দ এবং অর্থান্থবাদ ও 
(২) ভাবাম্ুবাদ। এই ছুষ্ট প্রকারের অন্্বাদের মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত 
ও ভাগবত প্রায়শঃ ভাবান্ুবাদ এবং কদাচিৎ শব্দ ও অর্থানুবাদ। আমরা 
ভাগবতের অন্বাদগ্রন্থগুলির আলোচন! পরে বৈষবসাহিত্য আলোচনার সময় 
কফরিব। লৌকিক সাহিত্যের অন্তর্গত চণ্ডীকাব্যের সঙ্গে সংস্কৃত মার্কণডেয় চণ্তীর 
অনুবাদ সম্বন্ধে আলোচনা কর! গিয়াছে । স্থতরাং বর্তমান অধ্যায়ে প্রথমেই 
শুধু রামায়ণ ও মঙ্থাভারতের কবিগণ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া অন্ঠান্ত নানা অনুবাদ 
গ্রন্থের কবিগণ সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। 


চত্যরিক্শ অধ্যায় 


(পৌরাণিক অন্্বাদ সাহিতা ) 


রামায়ণের কবিগণ 
(১৯ কৃত্তিবাস 

কবি কৃত্তিবাস১ বাঙ্গালা রামায়ণ রচনাকারিগণের মধো সময়ের দিক 

দিয় প্রথম২ এবং তাহার রচনা] গুণে সর্বশ্রেচ | কুত্তবাস কোন সময়ে বর্তমান 
ছিলেন তাহ নিয়। মতভেদ আছে । কথিত হয় কুন্তিবাস সাহার বংশপরিচয় 
দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু জন্মবৎসর সম্বন্ধে একেবারে নীরব । তদুপরি তাঙ্কার 
রামায়ণ রচনার আদেশ ও প্রেরণাদাতা কোন গৌড়েশ্বারের কথা উল্লেখ 
করিয়াছেন, কিন্তু এই রাজার নামটি লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। আর একটি 
সমসা৷ আছে । কবি ও তাহার উৎসাহদাতা ন্পতি সম্বদ্ধে অনেক খুটি-নাটি 
তথাপূর্ণ অথচ প্রধান জ্ঞাতবা বিষয়গুলির অভাবসমন্ধিত তাহার “আত্মবিবরণপটি 
কবি সম্বন্ধে জ্ানিবার আমাদের একমাত্র স্তর, অথচ উহা প্রামাণিক 
কিনা তাহা বলিবার উপায় নাই । হার কারণস্বরূপ বলা যায় সর্বপ্রথম 
হারাধন দত্ত ভক্তনিধি মহাশয় একটি মাত্র স্ত্প্রাচীন পুথিতে উচ্া অর্থাৎ 
কৃন্তিবাসের আত্মবিবরণিটি প্রথমে পাইয়াছিলেন এবং উচ্ভা নকল করিয়া বন্তদিন 
পূর্বে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনকে পাঠাইয়াছিলেন। ডাঃ সেন উহা! বিশ্বাস 
করিয়! তখনই ভাঙার বঙ্গভাষা ও সাহিতোর প্রথম সংন্করণে মুদ্রিত করিয়া- 








(১) কবি সম্পর্কে বিশেষ জালোচনা উপলক্ষে নানা এ্থ ও প্রবন্ধের যখো-_ ডা: দ্বীনেশচন্তা সেন চিত, 
বঙ্গভাব! ও সান্তা, 11151015 01136176711 1-2704285 570 [0151511 এবং 10710718516005918 
নিও 014 36081) 111617016,6810 17150541097 00 07৮ 085000056 0501088ত 
- 8628917১155. ৬০]. ] 0, 0 0. এবং মদয়চিত 1২712 (577765)) আস্ুবা । 

(২) “আমর? কৃত্তিবাসকে বঙ্গের আছি রাষাকণ-রচক বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি" ১৫৭৫ পষ্টানে মিজঠি ও; 
চৈতন্ত-যঙ্ধলের মুখবন্ধে জয়ানম্থ কবি কৃত্তিবাসের পাচালীর উল্লেগ হীরিযাছেন । কবিকতণ, ইছাকে বন্দন| করিয়া 
লিখিয়াছেন_+করযোড়ে বশ্দিলাম ঠাকুর কৃত্তিযাস। খাহা ছৈতে রাষারণ ৪উল প্রকাশ ।- (অগ্বসন্কান, ১৬০২ 
২৬৫ পু) এবং পরবর্তী বছ লেখক ই'ছাকে বন্তবাহ ছিয়! অন্রবাদ রচনার প্রবৃত হউরাছেন | হর কৃত্িধা 
সত্বন্ধে লিবিয়াছি তাহার রামারণ লস্ভব্ঃ অনেকট। মূলের জনুস্তপ ছিল । জনেকে খুব.-প্রার্টীন জন্তলিখিক 
পুৃথিগ্তলিতে বিশ্বাস করিযাছেষ, এবং উহাতে তরুসীসেন বধ, বীরবা বধ, ছরাছের ভুর্গ1 পূজা প্রনৃতি দুল বিধা- 
বহুত প্রসঙ্গ পাই নাই। রামগতি জার যহাশর লিখিয়াঙ্চেন,-_'জীয়াষচন্ত্রের ভগবতী পুজা ও 'মাবশের 
মৃত্ুবাণ আবরৰ" প্রভৃতি প্রস্তাব শ্রীরামপুর সুজিত পুণ্তকে কিছুষা-নাই ৷ হঙগভাহা ও. সাহিতাবিতরক প্রস্তাব, 
পঃ ৮৩" বদভাষ। ও সাহিত্য, »ঠ সং, ৪৬০ প্র, (ডাঃ ধীবেশচজ্ সেৰ )। 


২৬২ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


ছিলেন। হারাধন দত্ত মহাশয়ের পুধিখানি খুব প্রাচীন, কারণ ১৫০১ খুষ্টাবে 
লিখিত বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন আমাদিগকে জানাইয়াছেন ( বঙ্গভাষা ও 
সাহিতা, পূ: ১২৫, ৬ষ্ঠ সং)। যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ও উহা! প্রমাণিক 
বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । শুধু ইহাই নহে। অনেক কাল পরে বঙ্গীয় 
সাহিতা পরিষৎ কর্তৃক আর একখানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে । তাহাতেও 
নাকি এই “আত্মবিবরণপ্টি আছে অথচ অপর বনু পুথি সংগৃহীত হইলেও 
সেই সব পুথিতে উত্া নাই । 

যাহা হউক কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া 
লইলেও তাহার পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা “বেদাম্জ্ঞ” নামে যে রাজার পাত্র 
ছিলেন সেই রাজার নাম নিয়াও গোলযোগ উপস্থিত হষ্টয়াছে । বিশেষজ্ঞগণ 
“বেদান্থজ” নামে কোন রাজাকে খুঁজিয়া পাইতেছেন না । অবশেষে স্তিব 
তইয়াছে উচ্ভা লিপিকর প্রমাদ। কথাটি হইবে “যে দন্তজ” অর্থাৎ “দনুজমর্দন” 
নামক বা উপাধিযুক্ত কোন রাজা । 

কৃত্বিবাস১ সম্বন্ধে আর এক সমস্তা কবিবণিত গৌড়েশ্বরের সভাসদ- 
গণের নাম নিয়া। উহাদের কোন কোন নাম নাকি সঠিকভাবে লিপিকার 
লেখেন নাই। কোন কোন নাম একটু পরিবর্তন করিয়া লইলে বেশ 
এতিহাসিক বাক্তিগণকে পাওয়া যায়। 

অপর এক সমস্যা আত্মচরিতে লিখিত “পৃম্য মাঘ মাস” নিয়া । উহা 
“পৃন্” মাঘ মাস, না “পূর্ণ” মাঘ মাস? সর্ক্বোপরি সমস্যা কৃত্তিবাসের পুথি নিয়া । 
কবির রচিত ও তাহার স্বহস্তলিখিত পুধিতো। পাওয়াই যায় নাই । যে সব 
পুথি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে কৃত্তিবাসের জেখা কতখানি আছে ও যুগে 
যুগে পুধির ভাষারই বা কত পরিবর্তন হইয়াছে তাহা নিদ্ধারণ করা সহজ নহে । 

এখন, এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমাদের মন্তব্য বিবৃত করিতেছি । 

কৃত্তিবাসের লেখা বলিয়া পরিচিত “আত্মবিবরণ” যে পধাস্ত প্রক্ষিপ্ত 
বলিয়া সঠিক প্রমাণিত না হইন্ট্েছে সে পর্যান্ত ইহা! কবির রচনা বলিয়া গ্রহণ 
করিতে আমাদের আপত্তি নাই। ইহাতে বণিত নরসিংহ ওঝার প্রভু ও আশ্রয়- 
ঈ্গাতা রাজ “বেদাস্থুজ” সম্ভবত: “যে দদ্ুজ” বা “দনুজমর্দন” দেবই হক্টবেন। 
এই “দছজমর্দনশকে আমরা উপীধিবিশেষ এবং দিনাজপুরের অন্তর্গত ভাতৃডিয়ার 
মুসলমানবিজয়ী রাজ! গণেশ (খৃঃ ১৫শ শতাকীর প্রথম ভাগ ) বলিয়া অন্থমান 
১৭। ্তিবাসের রামারণ সন্ধে 19550170155 ০০50০8০৩, "০ 1. 0. 0. এবং বদ্রচিত “রাতীন 
হাছাল। সাহিত্যের কথা" আস্টব্য। 


সবাষাস্বশের কবিগণ ১ 


করি। অবশ্ঠ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দস্ুজমদ্দনকে রাজ! গণেশের 
কোন সামস্ত রাজা বলিয়া মনে করিয়াছেন। কৃত্বিবাস বদিত তাহার 
উৎসাহদাতা রাজা “গৌড়েশ্বর” তাহিরপুরের রাজা কংশনারায়ণ (খ্বঃ ১৬শ 
শতাব্দীর প্রথমার্ধ ) হইবেন। রাজা! কংসনারায়ণের সমৃদ্ধিব ফলে তাহার 
তোষামোদকারী কবিগণ তৎকালীন রীতি অনুযায়ী তাহাকে এই্টরূপ উপাধি 
দিয়া থাকিবেন। নরসিংহ ওঝা হইতে তাহার বশতালিকা পধালোচনা 
করিলে কবি কুত্তিবাস কংসনারায়ণের সমসাময়িক হইয়া পডেন। 


কৃত্তিবাসের বংশতালিকা 
নরসিংহ ওঝা 
| ৃ | | 
মুবারী সর্যা গোবিনর 
রা (স্ত্রী মালিনী) 


কত্তিবাস (ও ছয় স্ভাদর, এক বৈমাত্র ভগিনী) 


গৌড়েশ্বরের সভাসদগণের ( যথা ভ্ঞগদানন্দ রায়, পণ্ডিত মুকুন্দ ভাদুড়ী, 
তৎপুত্র শ্রাবংস বা শ্্রীকষ্চ এবং প্রপৌত্র জগদানন্দ প্রভৃতির ) নামের 
কোন কোনটির একটু পরিবর্তন বা সংশোধন করিলে দেখা যাবে 
ভাহারা অনেকেই বারেন্্র ব্রাহ্মণ এবং কংসনারায়ণের আত্মীয় এব" এই সামান্ু 
পরিবর্তন নামগুলিদষ্টে অপরিহাধা মনে হয়। ১৪৮৫ খরষ্টান্ধে রচিত নিতানম্দ 
দাসের প্রেমবিলাস (১৪শ বিলাস) ইহার সাক্ষাদান করে। প্রেমবিলাসের 
মতে এই গ্রন্থ রচনার সময় কংসনারায়ণের প্রভাব প্রতিপ্ি ভিল। স্তরাং 
খ: ১৫শ শতাব্দীর শেষ ভাগে কংসনারায়ণ রাজর করিতেছিলেন । এই বৈষ্ণব 
গ্রন্থের ২৪শ বিলাসকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া একেবারে উড়াউয়া ছেওয়া চলে না, 
কারণ অনেক সামাজিক সভা বিবরণ ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। ১৭৯৫ খৃষ্টাকে 
রচিত বলিয়া কথিত গ্রবানন্দ মিশ্রের “মহাবংশাবলীপ্তে কৃনত্তিবাসের উল্লেখ 
হয়ত প্রক্ষিপ্ত -এবং “মালাধরী মেল” প্রবর্তনের ঘটনা দ্বারা কৃত্তিবাসের সময় 
নিষ্ধারণ সহজ নহে এবং এই সম্পর্কে অত্যধিক অস্থমানও নিরাপদ নহে। যাহা 


২৬৪ প্রাচীন বাক্ষালা সাহিত্যের ইতিহাস 


হউক অন্ততঃপক্ষে কৃত্তিবাসকে খৃঃ ১৫শ!১৬শ শতাব্দীর কবি বলিয়া ধরিয়া 
লওয়া যাইতে পারে। প্রেমবিলাসের মতে গৌরাঙ্গ যহাপ্রস্ুর আবির্ভাব 
কংসনারায়ণের প্রভাবের সময় হইয়াছিল সুতরাং কৃত্তিবাস যখন প্রো, 
স্ীচৈতন্য তখন তরুণ । এই তরুণ বয়সেই শ্রীচৈতন্য কৃত্তিবাসকে প্রভাবিত 
করিয়া থাকিবেন । 

কত্তিবাসের আত্মচরিতে “পৃশ্য মাঘ মাস” ন] “পূর্ণ মাঘ মাস” লিখিত আছে। 
যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় “পূর্ণ” কথাটি গ্রহণ করিয়া জ্যোতিষশান্ত্ের প্রয়োগে 
খুঃ ১৪৩২ অর্থাৎ ১৫শ শতাব্দীর প্রথমভাগে কৃত্তিবাসের জন্ম-সময় নিদ্ধারণ 
করিয়াছেন। কিন্তু পরে নিজেই এই তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন । 
অপরপক্ষে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন লেখকের টানটিকে রেফ মনে করেন নাই এবং 
কথাটি “পুণ্য” মাঘ মাস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । সম্ভবতঃ ডাঃ দীনেশচন্দ্র 
সেনই ঠিক, কারণ রেফ না থাকিলে৪ লেখকের এইরূপ লিখিবার রীতি এক 
সময় প্রচলিত ছিল এবং বংসরের কতিপয় পৃষ্ঠ মাস বলিয়া কথিত মাসের মধ্যে 
মাঘ মাস অন্যতম। তবে তিনি কখনও ১৫শ শতাব্দীর প্রথমার্ধ কখনও 
১৪শ শতাব্দীর শেষার্ধ বলিয়া কৃত্তিবাসের জন্ম-সময় নিরূপণ করিয়াছেন । 
কখনও রাজা গণেশ কখনও কংসনারায়ণকে কৃত্তিবাসের সমসাময়িক বলিয়াছেন 
এবং বেদানুজকে স্বর্ণগ্রামের রাজ! দনৌজমাধব বলিয়া! তাহার বাঙ্গাল! সাহিতোর 
উতিহাসে ( ইংরেজী সংস্করণ ) মন্তুবা করিয়াছেন। কংসনারায়ণের সময়ও 
নানাস্থানে নানারূপ বলিয়াছেন। রাজা কংসনারায়ণের সময় নিয়া কিছু 
মতভেদ আছে। খুব সম্ভব তিনি ১৬শ শতাব্দীর প্রথম কি মধা ভাগে জীবিত 
ছিলেন। কৃত্তিবাস, এই রাজারই সমসাময়িক অহ্থমান করি সুতরাং 
খুঃ ১৬শ শতাব্দীর লোক । যেসব সমালোচক কবিকে খঃ১৪শ কি ১৭শ 
শতাব্দীর লোক মনে করেন, আমরা তাহাদের সহিত একমত নহি। 
কবির জন্ম বসর নিয়া মতভেদ থাকিলেও তিনি মাঘ মাসের রবিবার 
স্রীপঞ্চমীর দিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার আত্মবিবরণ পাঠে ইহা 
বুঝ। বায়। 

কবি কৃত্তিবাসের পিতার নাম বনমালী ও পিতামহের নাম সুরারী 
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রামাম্বণের কবিগণ বং 


ওঝা এবং ইহারা মৃখুটি। কবির মাতার নাম মালিনী । কবির ছয় সহোদর 
ও এক ভগিনী ছিল। নিয়ে কবির আত্মবিবরণ; উদ্ধৃত করা গেল। 
কবি কত্তিবাসের আত্মবিবরণ 
পূর্ব্ধেতে আছিল বেদানুজ (1) মহারাজ। | 
তাহার পাত্র আছিল নরসিংহ ওঝা ॥ 
বঙজগদেশে প্রমাদ হৈল সকলে অস্থির । 
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর ॥ 
স্ুধভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকুলে। 
বসতি করিতে স্থান খুজে খুজে বুলে। 
গঙ্গাতীরে ধ্াড়াইয়া চতুগ্দিকে চায়। 
রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথায়॥ 
পুহাইতে আছে যখন দগ্তক রজনী । 
আচস্থিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি ॥ 
কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায়। 
হেনকালে আকাশবাণী শুনিবারে পায় ॥ 
মালীজাতি ছিল পূর্বেব মালঞ্চ এখানা | 
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা ॥ 
গ্রামরত ফুলিয়া জগতে বাখানি। 
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী । 
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল ভাহার বসতি । 
ধনধান্টে পুত্র পৌত্র বাড়য় সম্থতি ॥ 
গর্ভেশ্বর নামে পুত্র হেল মহাশয়। 
মুরারি, সুধা, গোবিন্দ ঠাহার তনয় ॥ 
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3৬৬ 


প্রাচীন বাক্ষাল! সাহিত্যের ইতিহাস 

* জ্ঞানেতে কূলেতে ছিল মুরারি ভূষিত । 
সাতপুত্র হৈল তার সংসারে বিদিত ॥ 
জোষ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব। 
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব ॥ 
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি। 
ধর্ম চর্চায় রত মহাস্ত যে মানী ॥ 
মদ-রহিত ওঝা সুন্দর মুরতি ৷ 
মার্গু ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি ॥ 
স্রশ্ঈীল ভগবান তুমি বনমালী । 
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গান্গুলী । 
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার । 
বঙ্গভাগে ভূঙজে তিহ সুখের সংসার ॥ 
কুলে শীলে ঠাকুরাল গোসাঞ্জি প্রসাদে । 
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়য়ে সম্পদে ॥ 
মাতা পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি। 
ছয় সহোদর হইল এক যে ভগিনী ॥ 
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস। 
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে বড় উপবাস ॥ 
সহোদর শাস্তি মাধব সর্বলোকে ঘুষি । 
জ্ীধর ভা তার নিত্য উপবাসী ॥ 
বলভদ্র চতুভূর্জ নামেতে ভাস্কর । 
আর এক বহিন হৈল সতাই উদর ॥ 
মালিনী নামেতে মাতা, বাপ বনমালী । 
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী ॥ 
আপনার জন্মকথা কহিব যে পাছে। 
মুখটি বংশের কথা আরো! কৈতে আছে ॥ 


ষ্ ঙ ক ঞ 
আঙ্গিতাবার প্রীপঞ্ষমী পূর্ণ ( পুপা 1) মাঘমাস। 
তখিমধ্ো জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥ 
শুভক্ষাণ গর্ভ হইতে পড়ি ভূতলে । 


উত্তম বস্ত্র জিয়া পিতা আম! লৈল কোলে ॥ 


১৬ 


দক্ষিণ যাইতে পিতামক্কের উল্লাস। 
কৃত্বিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ ॥ 
এগাড় নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ । 
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দেশ ॥ 
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার । 
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়গঞঙ্গা পার ॥ 
তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার। 
যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার ॥ 
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে । 

নান! ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে শ্ষুরে ॥ 
বিষ্তা সাঙ্গ করিতে প্রথমে চৈল মন। 
গুরুকে দক্ষিণা দিয়। ঘরকে গমন ॥ 


ঙ ক ফু 


গুরুর স্থানে মেলানি লইলাম মঙ্গলবার দিবসে। 
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষ বিশেষে ॥ 
রাজপপ্ডিত হব মনে আশা করে। 

পঞ্চক্পোক ভেটিলাম রাজা গৌডেশ্বারে ॥ 

বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম । 
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম ॥ 


নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে । 
সিহ সম দেখি রাজা সিংহাসনোপরে ॥ 
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ। 
তার পাচ্ছে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ শ্রনন্দ ॥ 
বামেতে কেদার খা ডাহিনে নারায়ণ। 
পাত্রমিজ্র সহ রাজ্ঞা পরিহাসে মন ॥ 

পন্ধর্ধব রায় বসে আছে গন্ধবর্ধ অবতার। 
রাজসভা পৃজিত তি'হ গৌরব অপার ॥ 
ভিন পাত্র ধ্লাড়াইয়া আছে রাজার পাশে। 
পাত্রমিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে ॥ 


০ 


প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যোর ইতিহাস 
ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী । 
সুন্দর স্্রীবংস আদি ধর্পাদিকারিসী ॥ 
মুকুন্দরাজার পণ্ডিত প্রধান স্বন্দর | 
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর ॥ 
রাজার সভ।খান যেন দেব অবভার। 
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমতকার ॥ 
রাজার ঠাই দাড়াইলাম হাত চারি অন্তরে । 
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে ॥ 
পঞ্চ দেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে । 
সরম্বতী প্রসাদে গ্লোক মুখ হইতে স্ফুরে ॥ 
নান! ছন্দে শ্লোক আমি পড়িম্র সভায়। 
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায় ॥ 
নানামতে নানা শ্লোক পডিলাম রসাল । 
খুসি চৈয়! মহারাজ দিলা পুষ্পমাল ॥ 
কেদার খা শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া। 
রাজ। গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া ॥ 
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান । 
পাত্রমিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান ॥ 
পঞ্চগৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা । 
গৌড়েশ্বর পৃজ1 কৈলে গুণের হয় পুজা! ॥ 
পাত্রমিত্র সাব বলে শুন দ্বিজরাজে। 
যাহ ইচ্ছা! হয় তাহা চাহ মহারাজে ॥ 
কারো কিছু নাঈ লই করি পরিহার। 
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার ॥ 
যত যত মহ্াপ্ডিত আছয়ে সংসারে । 
আমার কবিত। কেহ নিন্দিতে না পারে ॥ 
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সম্তোক। 
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ ॥ 
প্রসাঙ্গ পাইয়া বারি হইলাম সন্বরে। 
অপূর্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে ॥ 
চন্দন ভূষিত আমি লোক আনন্দিত । 
সব বলে ধন্ড ধন্ত ফুলিয়া পণ্ডিত ॥ 


বাষায়ণের কবিগণ হি 


ফুনি মধ্যে বাখানি বালীকি মহামুনি। 
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুনী ॥ 
বাপ মায়ের আশীর্বাদ, গুরু আজ্ঞা দান। 
রাজাজ্ঞায় রচি গীত সপ্তকাণ্ড গান ॥ 
-আস্মবিবরণ, রামায়ণ, কৃত্তিবাস রচিত। 
কত্তিবাসের “আত্মবিবরণ” কবিরই রচিত কিনা ভাঙ্কা নিয়া সন্দেষ্ছের 
অবকাশ আছে। 
একে তো ইহাতে অশোভন অতিরিক্ত আত্মপ্রশংসা কবির রচন। সন্বদ্ধে 
সন্দেহ জন্মায় । তাহার পর ভাষা । কুত্তিবাসের রচনা হলে আত্মবিবরণের 
ভাষ! যত প্রাচীন হওয়া উচিত ছিল ইহা সেইরূপ নহে, বরং অতান্ত আধুনিক । 
যুগে যুগে কৃত্তিবাসের নিজ ভাষা অপর কবিগণ কর্তৃক পরিবহ্তিত হউয়াছে 
ইহা সত্য বটে। আত্মবিবরণের অংশও সেরূপ পরিবন্তিত তষ্টলে বাঙ্গালা 
দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত পুধিগুলির মধোও এইট পরিবন্ধিত আত্মবিবরণ 
পাওয়া যাইত। কিন্তু তাহা পাওয়া যায় নাই। বরং যে ছুউখানি পুথিতে 
উহ্হা পাওয়া যায় তাহাও পুরাতন বলিয়া কধিত। এমতাবস্থায় প্রাচীন 
পুথিদ্বয়ের ভাষার সহিত আত্মবিবরণের আধুনিক সরল ভাষার কোন সামঞ্জস্য 
হয়না। যাহা হউক আমাদের সন্দেহ সতা কি না তাহা বিচার সাপেক্ষ। 
কৃত্তিবাসের রামায়ণের আদর্শ আলোচনা করিলে দেখা যাইবে 
বাল্সীকির রামায়ণ অপেক্ষা বাসের নামে চলিত পদ্গুপুরাণের ( পাতাল-খণ্ড) 
অন্তর্গত রামায়ণের কাহিনী কৃত্তিবাস অধিক মন্রসরণ করিয়ান্ধেন১ | এউন্মানে 
একটি কথা উল্লেখ করা আবশ্যক । রামায়ণের কাহিনী উন্তর-ভারতে 
বান্দীকির পূর্বব হইতেই প্রচলিত ছিল এবং সম্ভবত: গায়কগণ ইক্ষাকু বংশের 
কাহিনী নানা স্থানে গাহিয়া বেড়াইত। এষ্টরূপ রাবণের কাহিনী বন্ধ 
প্রাচীনকাল হইতে দক্ষিণ-ভারতে প্রচলিত ছিঙলগ। কালক্রমে বালীকি মুনি 
রামের কাহিনীর সর্বাপেক্ষা জনরগ্তক সঙ্গীত রচনা করেন এবং রাবণের 
কাহিনী ইহার সহিত সংযুক্ত করেন। বাল্লীকির রামায়ণ প্রথমে পাচ পরে 
ছয় ও সর্বশেষে উত্তরকাণ্ড যোগ হইয়া সপ্তকাণ্ড রামায়ণে পরিণত হয়। 
দক্ষিণ-ভারত সম্বন্ধে বান্সীকির অজ্ঞতা রাক্ষসদিগকে বীভৎসভাবে চিত্রিত 








১। যাজক রা রচিত বালীকি-ভামান্শের ক্ুন্ছে বাঙ্গালা ভাষানুবাহ ও তৎসম্পর্কে ভূমিকা 
এবং পাহটাক| উ্ত্য । হত্রচিত “্যাক্ষালা রাষাণ” ( পাঞ্জন্ড শারধীর! সখ্য, ১৯৪৪) এবং ভা ধীদেশভজা লেনের 
8878207 হি আজ (0. 0. 9৩০) আক্টব্য। 


হৰ০ প্রা্ঠীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


করিবার হেতু । বাল্সীকির মূল রামায়ণ পাওয়া যায় না। ইহার ভাষা ও 
নানা বস্তা মিলিয়া গুপ্তযুগের সংস্কৃতে পরিণত হইয়াছে এবং বোস্বাট, 
গৌড়ীয় ও পাশ্চাতা ( ইউরোপীয় ) তিমটি নানা প্রভেদপূর্ণ সংস্করণ প্রকাশিত 
হইয়াছে । বান্ীকির হিন্টু ও সংস্কৃত রামায়ণ ছাড়া দাক্ষিপাত্যে রামায়ণ 
বা রাবণায়ন গ্রন্থে উত্তরাকাণ্ড্ট প্রথমে সংযুক্ত হইয়া! ইহা! বৌদ্ধ ও জৈন 
ছুট রূপ গ্রহণ করিয়াছে । ভারতের বাহিরে যবদ্বীপে, বলিঘ্বীপে ও শ্টামদেশে 
বিভিপ্ত রুচির বিকাশপুর্ণ রামায়ণ তদ্দেশীয় ভাষায় প্রচলিত আছে। 
এতদ্দেশে বৌদ্ধ জাতক দশরথ-জাতকেও (পালি ভাষায়) রামায়ণের 
ঘটনা অনেক দূর পর্যাস্ত বণিত হইয়াছে । রুচির দিকে বলা যায় 
বৌদ্ধ মতান্তসারে সীতা রামচন্দ্রের ভগিনী এবং স্ত্রী ঢুইই। কৌদ্ধগ্রন্ 
“লন্ছেশ্বর” সৃত্রে রাবণের বুদ্ধাদেবেব সহিত তর্কবিতর্ক এবং শিষ্যত্য গ্রহণের 
কথা আছে। জৈনমতে রাবণ যোগসাধনায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। এষ্ট 
প্রকার নানা ভাষার নানা গ্রন্থে মতান্তর রহিয়াছে । অপরদিকে শুধু এই 
সাধারণ রামায়ণ ভাড়া মারও নানাপ্রকার বিশেষ রামায়ণ রহিয়াছে ; ষথা-__ 
“অন্কৃত রামায়ণ” ( রাবণ-রামায়ণ 7, “অধ্যাত্ম রামায়ণ” এবং “যোগবাশিষ্ট 
রামায়ণ” । “অদ্ভুত রামায়ণে” সহশ্রস্কদ্ধ রাবণ বধের কথা আছে। ইহাতে 
আছে সীতাদেবী স্বয়ং রাবণকে বধ করিয়াছিলেন । অধ্াত্মা ও যোগবাশিষ্ট 
রামায়ণন্ধয়ে নানা দার্শনিক কথার মধো বিশেষভাবে যোগশাস্্র সম্বন্ধীয় 
আলোচনা আছে । 

বাঙ্গাল রামায়ণের কবিগণের বৈশিষ্ট্য এই যে তাহারা উক্ত রামায়ণসমূহ 
হইতে ইচ্জান্ুরূপ বিবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন, অস্্রতঃ ইনার ইক্গিত 
ঠাঞ্কাদের রচিত রামায়ণগুলিতে রহিয়াছে । তাহার শুধু বাল্মীকির নামে 
প্রচলিত সংস্কৃত রামায়ণ অবলম্বন করিয়া নিরস্ত হন নাই। এই বাঙ্গাল! 
রামায়ণের কবিগণ সর্বদা ভাবান্ববাদ করিয়াছেন এবং উচ্ছানুজপ তাহার 
বাতিক্রমও করিয়াছেন। ভাষান্রবাদ অথবা সংস্কৃত ভাষার অন্ধ অনুসরণ 
করিয়া তাহ্থাদ্দের মহাকাবা রচনা করেন নাই। তাহারা মূল গল্প পর্যাস্ত 
ইচ্ছান্থরূপ পরিবর্তন করিয়াছেন এবং এই দিক দিয়! বাল্সীকি ভিন্ন ব্যাস-রচিত 
“পল্পপুরাণ” ও দক্ষিণ ভারতের বৌদ্ধ কি জৈন রামায়ণ অনুসরণ করিয়াছেন । 
কৃত্তিবাসও ইন! হইতে বাদ ধান নাই। 
,.. কৃত্তিবাসের মূলপুখি না পাওয়া যাওয়াতে বক্প্রকার গোলযোগের স্য্টি 
হুইয়াছে। পূর্বববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত কৃত্তিবাসের রাষায়ণের পুথিগুলির 


ববামান়শের কবিগণ ২৭১ 


মধ্যে স্থানে স্থানে অনৈক্য দৃষ্ট হয়। পূর্ববঙ্গের পুথিগুলি কিছু বাম্মীকি- 
রামায়ণ খ্বেধা। এখন যে কলিকাতা-বটতলায় ছাপা৷ পুধির জন্য কৃত্তিবাসী 
রামায়ণের সার৷ বাঙ্জালায় এত প্রচার সেই বটতলার রামায়ণের সহিত 
পূর্ববঙ্গের পুথিগুলির বেশ একা আছে। শুধু বটতলার স্কাপা পুখি অথবা 
পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত পুথিগুলির মধো নিবন্ধ অতিরিক্ত বৈষবী ভক্তির সহিত 
পূর্ববঙ্গে প্রাপ্ত পুথিগুলির আদর্শগত মিল নাই । উদাহরপন্থক্কূপ বল। যায় 
বীর রাক্ষস অতিকায় বটতলার রামায়ণ অনুসারে বলিতেছেন-_ 
“চিন্তা করি মনে মনে বলিছে তখন । 
শ্রীচরণে স্থান দেও কৌশলা-নন্দন ॥” ইত্যাদি । 

পূর্ববঙ্গের পুথিগুলিতে এই ছত্রসমূহ নাই । এষ্টরূপ বীরবান্ধ ও তরমীসেনের 
বামচন্দ্রের প্রতি ভক্তি লেখকের উপর বৈষ্ঞব প্রভাবের স্চন1 করে। অথচ 
রামচন্দ্র কর্তৃক শাক্তদেবী তুর্গার পৃঞ্জার কথাও কৃত্তিবাসী বামায়ণে আছে। 
ইহাতে বণিত রাবণের তুর্গার (দেনী উগ্রচণ্ডার ) প্রতি ভক্কিও মগ্রছ্ধিলনা। 
অনেকে, এমন কি ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনও মনে করিয়াছেন যে কন্তিবাসের 
রামায়ণ শান্ত ও বৈষ্বগণ কর্তৃক কালক্রমে ইচ্ছামত পরিবন্িত হইয়াছে । 
এইট মত সম্পূর্ণ সতা বলিয়া মনে হয় না। কুৰ্তিবাসের রচনা শ্ীচেতন্থ পরবর্তী 
(ধুঃ ১৬শ শতাব্দী ) বলিয়া আমাদের ধারণা । ই সতা হইলে কবির 
নিজের উপরই বৈষ্ণব প্রভাব পড়িবার কথা এবং তাহার ফলেই কৃত্তিবাসী 
বামায়ণে বৈষব প্রভাবের এত বান্ল্য। শান্ত প্রভাবের ফলে ঘর্গা-প্ূজার 
উল্লেখ কৃত্তিবাসী বামায়ণে থাকা খুবই স্বাভাবিক কারণ রামায়ণ” ও 
মহাভারতের মূল সুর দেবতা ও ব্রাক্গণের প্রতি ভক্তি উপলক্ষ করিয়া 
পৌরাণিক গল্পগুলির সাধারণ প্রচার । দেবতাদের মধো শাঙ্ত ও বৈষ্ণব 
নিষ্িবশেষে উভয় শ্রেণীর দেবতা থাকিলেও বাঙ্গালাদেশে কালক্রমে বৈষবভাবে 
এই ছুই পুরাণ অথবা নহাকাবা পরিপূর্ণ হয়। ইহা সম্ভবত: প্ীচৈতন্চের 
অপুরর্ষ প্রভাবের ফল। মন্ববাদ গ্রস্থগুলির মধ্যে রামায়ণ ও মহাারত শাক্ত 
ও বৈষ্ণব মতৰ্বয়ের মধ্যে সংযোগসাধক সেতুর কাজ করিয়াঞ্ছে। 

কৃত্তিবাসের রচনা বলিয়া পরিচিত তদীয় রামায়ণের অনেক অংশ 
অপরের রচিত। ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । এই কবিদের মধ্যে অন্ততঃ 
দুইটি নাম বিশেষ খ্যাতি অঞ্জন করিয়াছে । তাহাদের একজন “কবিচশ্রু” 
এবং অপরজন জয়গোপাল গোন্বামী। এই “কবিচন্ত্র' নাম না উপাধি 
ভাহু। নিয়! মতভেদ থাকিলেও মধ্যযুগে অনেক কবির উপাধি যে “কবিভক্র” 
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ছিল তাহ্ছার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । আবার “কবিচন্ত্র” উপাধিযুক্ত শঙ্কর 
নামক কোন বাক্কির রচিত রামায়ণও পাওয়া গিয়াছে । এই কবির কাল 
খ্ঃ ১৬শ শতাবীর শেষভাগ | কৃত্তিবাসী রামায়ণের “অঙ্গদ রায়বার” অংশ 
অনেকের মতে এই “কবিচক্্” রচিত। শাস্তিপুর নিবাসী পণ্ডিত জয়গোপাল 
গোস্বামী মহাশর (খুঃ ১৯শ শতাব্দী ) কত্তিবাসী রামায়ণের মধ্যে অনেক 
প্রাচীন শব্দ পরিবর্তন করিয়! কৃত্তিবালী রামায়পকে আধুনিক কালের লোকের 
পাঠোপযোগী করিয়া গিয়াছেন। নতুবা উহার ভাষা বর্তমান যুগে অনেক 
স্থলেই তুর্বেধোধা বা রুচিবহিভূতি হইত | স্থানে স্থানে কতিপয় ছত্র যোগ 
দিয়া গোস্বামী মহাশয় পুখিখানির উন্নতি বিধানই করিয়াছেন। কৃত্বিবাসী 
রামায়ণের নিয্লিখিত ছত্রগুলি জয়গোপাল গোস্বামীর ( তর্কালঙ্কারের ) হওয়া 
অলস্ভব নহে । বথা,- 
পগোদাবরী নীরে আছে কমলকানন । 
তথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ ॥ 
পল্মালয়! পদ্গমুখী সীতারে পাইয়া 
রাখিলেন বুঝি পদ্মবনে লুকাইয়া ॥ 
চিরদিন পিপাসিত করিয়া প্রয়াস । 
চন্দ্রকলা ভ্রমে রানু করিলা কি গ্রাস ॥ 
রাজাচ্যুত যগ্যপি হয়েছি আমি বটে। 
রাজলম্্রী আমার ছিলেন সন্িকটে ॥ 
আমার সে রাজলক্ষ্মী হারালাম বনে। 
কৈকেয়ীর মনোভিষ্ট সিদ্ধ এতদিনে ॥” 
__কৃত্তিবাসী রামায়ণ । 
জয়গোপাল গোন্বামীই বটতলায় ছাপা রামায়ণের স্থানে স্থানে 
ভাষাগত অনেক পরিবর্তন করিয়া থাকিবেন। কৃতিবাসের সময়ের ছূরের্ধাধ্য 
ভাহা এইরূপে বন্ধ বাক্তি কর্তৃক যুগে ষুগে পরিবন্তিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য- 
পরিষৎ কর্তৃক মুদ্রিভ ও প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের অংশবিশেষ এই 
প্রাচীন ভাষার সাক্ষাদান করিতেছে । এই ভাষা! এখন অপ্রচলিত ন্ৃতরাং 
হুখপাঠয নছে। 
কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙ্গালী চিত্তে অসামান্ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 
ইছার এক কারণ যুগোপযোগী ভাষার পরিবর্তন। অপর কারণগুলির মধ্যে 
ভক্তিবাঙ প্রচার এবং রাম-সীভার চরিআ্রগভ মৃছৃতা ও কমনীক্বতা উল্লেখযোগা । 


রাষায়ণের কবিগণ হও 


বান্মীকি অঙ্কিত রাম ও কৃত্তিবাস অস্কিত রামে আনেক প্রভেদ। প্রথমটি মানব- 
শ্রেষ্ঠ কিন্ত দ্বিতীয়টি অবতার। কৃত্তিবাস চিত্রিত স্্রীয়ামচন্দ্রের পিতামাতা, 
পরী (সীতাদেবী ) ও ভ্রাতূগণ আমাদের পারিবারিক জীবনের আদর্শ স্থাপন 
করিয়া গিয়াছেন। এই দিক দিয়া কুষ্তায়ন অপেক্ষা রামায়ণ বাঙালীর 
পারিবারিক জীবনের নিম্মল আদর্শ হিসাবে অধিক আকধলীয় হইয়া পড়িয়াছ্ধে। 
বাঙ্গালী করুণরসের ভক্ত এবং অতাধিক তক্তি ও উল্লাস প্রবণ জাতি । ম্বতরাং 
বাল্মীকি বণিত দৃঢ় দেহ, দৃঢ় চিন্ত ও রাবণবিজয়ী বাম অপেক্ষা কন্তিবাস বদিত 
পিতৃমাতৃভক্ত ও পতীগত প্রাণ বামচন্্র বাঙ্গালীর ধিক প্রিয়। আদর্শ 
হাতা হিসাবে লক্ষ্পণাদির চিত্র কুন্তিবাসী রামায়ণে মনোরমভাবে নিবদ্ধ 
হইয়াছে । করুণরসের দিকে চিরুঃখিনী সীতাব কথা এবং সীতাঙ্কার 
শ্ররামচন্দ্রের দুংখময় কাহিনী বাঙ্গালীৰ মনে গভীব রেখাপাত করিয়াছে । 
বাবণের ম্তায় মহাবীরকে পরাজয় কবিয়াদ্ছেন বলিয়া তিনি বাঙ্গালীর চিন্ত তত্ত 
অধিকার করেন নাই । কুভ্তিবাস-রচিত লঙ্কাকাতগুব যুদ্ধ-বর্ণনা ইহার প্রমাণ । 
এই অংশ বৈষ্ঞব ধশ্মের ছায়াপাত করিয়াছে: 

কন্তিবাস রচিত অপব পুথিগুলিব মাধো “-যাগাদ্যার বন্দনা”, “শিবরামের 
যদ্ধ” ও “কল্সাঙ্গদ রাজ্ঞাব একদশী” উত্রেখযোগা । এই কলির নাম রচিত 
"মঅদ্কত রামায়ণ" সতাই তাহার বচিত কি না সঠিক বলা যায়না। 


(২) শঙ্কর কবিচন্দ্ 


রামায়ণের কলি শঙ্কর ( ভবানীশগ্ষব ) বন্দোপাধাায় বিশেষ খাতনামা 
বাক্তি ছিলেন। তিনি শুধু রামায়ণই অনুবাদ করিয়া যান নাই । তিনি মহাভারত 
এবং ভাগবতের অংশবিশেষ অন্তবাদ করিয়াছিলেন । মধাযুগের মরণ আনেক 
কবির ম্যায় শঙ্করেরও সম্ভবতঃ উপাধি ছিল “কবিচন্দ্র" : কবির রামায়ণে ঠাহার 
এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । 

“সাগরদিয়ার বন্দা, রবিকরী সর্বধানপ্দ, গোবিন্দতনয় বিজয়রাম। 

তস্থ পঞ্চপুত্র দ্বিজ ভবানী শঙ্করাগ্রজপ_- ইত্যাদি । 

অপর একস্লে আছে_“বন্দিয়া জানকীনাথে শ্রীশঙ্কর গায়” । শঙ্কর 
কবিচন্দ্ের প্রণীত লঙ্কাকাণ্ড & উত্তরাকাণ্ড পাওয়া যায় না কিন্ত আদি, 
অযোধ্যা, অরণ্য, কিছ্বিদ্ধ্যা ও স্বন্দরাকাণ্ড পাওয়া গিয়াছে । শঙ্কর কবিচজ্রা 
যে লঙ্কাকাণ্ড রচনা করিয়াছিলেন, তাহা কুন্তিবাসের রচিত লগ্কাকাণ্ডে 
প্রমানিত হইয়াছে । কত্তিবাসের পুথির লক্কাকাণ্ডের অন্থর্গত “অঙ্গদ- 
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রায়বার” কবিচন্দ্রের রচিত। সম্ভবত: কৃত্তিবাসের রচিত বলিয়া সাধার৫ 
পরিচিত লঙ্কাকাণ্ডে অনেক কবির রচনাই রহিয়াছে এবং এই শঙ্কর কবিচত 
ঠাহাদের অন্যতম । অনন্তরাম কৃত রামায়ণে শঙ্করের উল্লেখ রহিয়াছে 
“কবিচল্” ও “শক্কর” এই ছুই নাম স্বতত্ত্রভাবে এবং একত্রে নানা পুখিতে 
পাওয়া গিয়াছে । শঙ্কর কবিচন্দ্রের পুথিগুলির মধ্যে বেশীর ভাগ পুখি বাঁকুড়া 
জেলায় পাওয়। গিয়াছে । ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ইহাদের অনেকগুলির 
হত্তাক্ষর “বঙ্গীয় একাদশ শতাকীর শেষ ভাগের কিংবা কিঞ্চিৎ পরবর্তী সময়ের।” 
পুথিগুলির মধ্যে অনেকগুলি তারিখ-যুক্ত থাকিলেও আমরা হস্তাক্ষর এত 
পুরাতন মনে করি না কারণ শকাব ও মল্লাজের গোলযোগ। বিভিন্ন 
প্রকারের ৪৬ খানি পুথি একই অঞ্চলে কবিচন্দ্রের ভণিতাধুক্ত থাকাতে জনৈক 
কবিচজ্জ এবং কোন কোনটির মধো শঙ্কর নামও যুক্ত থাকাতে শস্কর 
কবিচন্ত্রট এই পুথিগুলির রচনাকারী মনে হয়। কবি শস্করের ভাগবতের 
অনুবাদে ( ভাগবতাম়ত বা গোবিন্দমঙ্গল মধ্যে ) কবির এইরূপ পরিচয় পাওয়া 
যায়। 
“কবিচন্দ্র দ্বিজ ভণে ভাবি রমাপতি। 
লেগোর দক্ষিণে ঘর পান্নয়ায় বসতি ।”__শন্করের ভাগবত । 
ভাগবতের অনুবাদের অপর একস্থানে আছে-_ 
“চক্রবন্তী মণিরাম অশেষ গুণের ধাম। 
তস্তম্থৃত কবিচন্দ্র গায় ॥” -ভাগবতাম্বত (সা: পঃ ১১৩নং পুি)। 
কবিচম্্কত মহাভারতে আছে, 
“ভ্রীযৃত গোপাল সিংহ ব্পতির আদেশে | 
সংক্ষেপে ভারতকথা কবিচন্দ্র ভাষে ॥” 
_মহাভারত, ফ্রোপপর্ধব, সাঃ পঃ ১৩০৮ নং পুথি । 
কবিচন্ত্র চক্রবর্তী, এইরূপ প্রয়োগও পুথিগুলিতে আছে। শস্কর 
কবিচন্দ্রের রামায়ণ অনেক কাল পাওয়া না গেলেও শুনা যায় কবির দৌহিত্র 
বংশীয় জীযুক্ত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় নাকি কবিরচিত অনেকগুলি পুখি 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি কবির রচিত অনেক পুথিই নাকি সংগ্রহ করিয়াছেন । 
*শঙ্কর কবিচশ্রের জন্ম ৯০৩ মল্লাব্ড (১৫৯৬ খুঃ)। ইনি অভি দীর্ঘায়ু 
ছিলেন। ১৭১২ খ্বঃ ১১৬ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। “শিবায়ন' নামক কাব্য 
রচনার সময় ই্ছার বয়স ছিল ৮৫। ইনি বিষুপুরাধিপতি বীর হাম্বীর, রঘ্ুনাথ 
সিংহ, বীরসিং্থ এবং গোপাল সিংহ এই নৃপতি চতুষ্টয়ের রাজত্বকালে বিদ্ভমান 


রাষায়ণের কবিগণ রন 


ছিলেন। বৈষবগপোদ্দেশের সিন্ধান্তমতে ইনি ব্রজলীলার উন্দিরা সী |”, 
অঙ্গদের রায়বার, শঙ্কর কবিচন্দ্রের রামায়ণে 
ইঞ্সজিতের প্রতি অঙ্গদের পরিহাস) 

“অঙ্গদ বলে সভা কথা কহিস ইন্দ্রজিতা । 
এতগুলি রাবণের মাঝে কে হয় তোর পিতা ॥ 

( ইহার) কোন্‌ রাবণ দিস্বিজয়ে গেছিল কোথাকে । 
কোন্‌ রাবণ কোথা গেছিল পরিচয় দেমোকে॥ 
চেড়ীর উচ্ছিষ্ট ধালেক কোন রাবণ পাতালে। 
কোন্‌ রাবণ বান্ধা ছিল অঞ্জনের অশ্ব-শালে ॥ 
কোন্‌ রাবণ যম জিনিতে গেছিল দক্ষিণ । 
কোন্‌ রাবণ মান্ধাতার বাণে দস্তে করিলেক তণ ॥ 
কোন্‌ রাবণ ধন্তুক ভাঙ্গিতে গেছিল মিথিলা । 
তূলিতে কৈলাস-গিরি কোন্‌ রাবণ গেছিলা ॥ 
কোন রাবণ স্বরাপানে সদা থাকে মত । 
কোন্‌ রাবণের ভগিনী হরা নিলেক মধুদৈতা ॥ 
তোরে একে একে কঞ্চা দিলাম সকল রাবণের কথা 
ইচ্া সভাতে কায নাঈক যোগী রাবপটি কোথা ॥ 
শৃর্পনধা রাণ্ডী তারে করাল দীক্ষা । 
দণ্ডক-কাননে সে মাগি ধালেক ভিক্ষা ॥” ইত্যাদি । 


(৩) জনত্ত 


রামায়ণের কবি অনন্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ফেব্রকু 
জান! যায় তাহ! নিয়াও মতভেদ রহিয়াছে । বিষয়টি সংক্ষেপে বলিতে গেলে 
এইই ফ্লাড়ায় যে ডাঃ দীনেশচন্্র সেন কবি অনম্তরকে কৃত্তিবাসের পরেষ্ট রামায়ণের 


১। বজস্তাব! ও সাহিতা ( ৬৪ সং. পৃঃ ৪৫৪ )-_ডা: ধীবেশচন্র সেন । ভা; দীদেশচন সেন গার রচিত 
না 16782] তি05555085 প্রন্থে রাহাযণকার কনিচন ও ভাগবতকার কথিচ ( ইতছেই ভবানীশকয ) 
হতানতয়ে অভির হইলেও হুট বডি বলিয়া সঙ্গেহ প্রকাশ করিয়াছেন রামারশকায় কথিচন্রের লেখ। কিছুটা অলী 
ও ভারতচনের বুগ্ছের চিহুক্ত বলিয়। তিথি ভাতে পরহী কছি অনুযান করিয়াছেন । এই স্বালে উল্লেখযোগা 
চণ্ডীকাব্যের কি মৃকুদ্বরাষের এক ভ্রাচার নাগও নিখিরাহ ( হতান্বরে অযোধ্যারাষ ) কবিচন্্ চিল । ভষানীশন্তর 
কষিচসা "শিষাযন" নতাই রচনা করিয়াছিলেন কিল] জানা নাট, ভষে রাষকক কষিচগ্া নাহক এক কথি 
খুঃ ১৭শ শন্ডাবীতে একখানি শিবায়ন গ্রন্থ রন1 করিরাস্িলের । খু: ১৮প শতাকীতে অজডুমের রাত! গোপাজ 
পিংহের সহসাষদ্িক একজন কথিচমর ছিলেন । [)০০71911%6 05651089৩ (0, (0. 16798 9158) 
বাষক বিবরণে জনৈক কবিচপ্রোর উল্লেখ আছে ( সহ অজ্ঞাত )। ভা ভ্রীরেশচজ সেন ও বসত চট্োপাখায়ের 
ধনে ভাগবতকার কফিন রাষাযশের কৰি হইতে শ্বতগ্র বাড়ি ও তু ১৬শ শতার্ফীয় কবি । হত্রতিষ "খাডীন 
বাঙাল! সাহিত্যের কথা” উষটখ্য। 


২৭৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


প্রাচীনতম কবি মনে করিয়াছেন এবং তাহাকে বাঙ্গালার “পুর্ধবোত্বর কি 
পশ্চিমোন্তরস্থিত কোন পল্লীর অধিবাসী” বলিয়৷ সাব্যস্ত করিয়াছেন । ইহার 
কারণ সম্পর্কে তিনি ভাষার প্রাচীনত্বের কথা বলিয়াছেন । তবে তিনি ইহাও 
স্বীকার করিয়াছেন যে এখনও বাঙ্গালার অতি অভ্যন্তরের পল্লী অঞ্চলে অনেক 
জটিল এবং প্রাচীন শব্। ব্যবঙ্গত হয়, সুতরাং শুধু ইতা দ্বারা প্রাচীন স্থির 
করা নিরাপদ নহে । অন্য কথা হইতেছে যে “৮” স্থানে পছপ্র ব্যবহার 
পুিটির বৈশিষ্ট্য । শ্রীহট্র ও ভন্লিকটবর্তী অ্চচূলর অধিবাসিগণ এইরূপ 
বিকৃত উচ্চারণ করেন। কিন্তু পুথিটির উক্তরূপ অক্ষরের বাবহার রচকের 
না হইয়া লেখকেরও হতে পারে। পুথিখানি মুল পুথি বলিয়াও স্থিরিকৃত 
হয় নাই। পুথিখানির সংগ্রাহক করুণানাথ ভট্রাচাধা নামক কোন বাক্কি 
এবং তাহার আবিষ্কৃত এই পুথির পশ্চাতের অতি মলাবান কতিপয় পত্র 
নাই । এই অংশেই সাধারণতঃ কবির পরিচয় এবং তাহার ও লেখকের 
সময় সম্বন্ধে সন, তারিখ প্রভৃতি থাকে । যাহা হউক এত অন্বিধার মধোঞ 
ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন পুথিখানি পনানপক্ষে 4০০ শত বসব পূর্বের রচিত 
হইয়াছিল” বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন । ইহা মানিয়া লঙ্টালে কবির সময় 
খুঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষের দিকে ধাধা করিতে হয় । অবশ্য কবিকে এত পুরাতন 
বলিয়া মানিয়া না লইলে কোন ক্ষতি নাই | তাহাতে খুঃ ১৭শ শতাব্দী, অন্ততঃ 
শঙ্কর কবিন্দ্রের পরবর্তী, বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কবি অনাস্ভের 
দেশ সম্বন্ধে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের বিরুদ্ব-মত আসাম প্রদেশ হইতে 
আসিয়াছে । তথাকার শ্রীধৃত পদ্মনাথ ভট্টাচাধা মহাশয় মনে করেন এই 
কবি কামরূপের অধিবাসী (খু: ১৬শ শতাব্দী ) এবং জাতীতে ত্রাহ্মণ ছিলেন । 
কবি “অনস্ত কন্দলী” নামে আসামে পরিচিত এবং অপর নাম রাম সরম্বতী । 
ইনি আসামের শঙ্কর দেবের ( খু: ১৬শ শতাব্দী ) শিষা ছিলেন । ডাঃ সেন 
কবিকে আসামের অধিবাসী বলিতে তত আপত্তি না করিলেও এবং “অনন্ত 
কন্দলী” ও কবি অনস্ত এক বাক্তি বলিয়! মানিতে প্রম্ত থাকিলেও আসামী 
ভাষার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই । তাহার মতে আসামী ভাষা বাঙ্গালা 
ভাষা হতে প্রাচীনকালে প্রথক্‌ ছিল না। আসামী ভাষাকে স্বতন্ত্র করিলে 
জীহট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত ভাষারও বাক্ষালা ভাষা হইতে 
স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। বাঙ্গালা ভাষার প্রাদেশিক ও স্থানীয় 
রূপকে মূল বাঙ্গালা ভাষা হইতে পৃথক্‌ করা সম্ভব ও সঙ্গত নহে । সুতরাং 


(১) বজনাবা ও লাহিতা, ৯ সং, পৃঃ ১৩৪-১৩৬। 


রামায়ণের কবিগণ রং 


অনন্ত কন্দলী সম্পর্কে আদামবাসীর প্রথক্‌ গৌরব লাভের প্রচেষ্টা অনর্থক । 
আমাদেরও ইহাই মত। নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ নিয়াও আসামবাসিগণ 
আসামের দাবী সন্ব্ধে অনুরূপ বিভক উপস্থিত করিয়াচ্ছেন। আসামে আরও 
একজন রামায়ণের কবির “অনন্ত” নাম ছিল। ইনি ত্রাঙ্গণ নহেন, উপাধি “দাস” 
এবং শঙ্করদেবের পৌত্রের সমসাময়িক বাক্তি। যাত্া হ্টক, অনস্তরামায়ণের 
একটি মাত্র স্থলে আসামের বৈষ্ণব ধন্মগুর শঙ্কবাদেবেক ( খু: ১৬শ শতাব্দী ) 
উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে । এই উপলক্ষে একটি ভণিতা এইকপ-_ 

“জয় জয় শ্রীমস্ত শঙ্ষব পূর্ণকান । 

কীর্তনের ছন্দে বিরচিল %&ণ নাম ॥” অনম্মরামায়ণ। 

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে পঅনস্বামায়ণ মল: বাল্পীকির পদাস্থ 

মন্রসবণ করিয়া বচিত হইলেও ইহাতে অধ্াঙ্ক রামায়ণ পর মহানাটকে রও 
ভায়া পড়িয়াছে ।”১ কবি নিজেকে “মখখ"” বলিয়া পরিচয় দিলে€ পুথিতে তাঙ্বার 
সংস্কাতে পাণ্ডিতোর পরিচয় পাওয়' যায়। কুন্তিবাস যেমন বাসাদবের পঙ্গু 
পুরাণ অবলম্বন করিয়া ভার বামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন কবি অনন্ত তেমনউ 
বাল্মীকিকে আশ্রয় করিয়া তাঙ্ঠার বামায়ণ রচনা কবিয়াছেন । কবির ভাহ। 
স্খপাঠা না হইলেও প্রাণম্পশশ । বটতলাব কুত্তিবাসী বামায়ণের কথা বাদ 
দিলে মূল কুন্তিবাসেব পুথি€ স্খপাঠা নহে । বাল্সীকির রামায়ণ যে কবি 
সংক্ষেপে অনুবাদ কবিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন তাহার ইঙ্গিত আমরা কবিরচিত 
আরণাকাণ্ডে রাবণ € সীতার বাকালাপের মধো প্রাপ্থ হই । সীতা ক্রুঙ্ধা 
হষ্টয়া তপস্থীবেশী রাবণকে ভিরক্কার করিতেছেন, 

“হেন স্বনি ক্রোধে সিতা বলিলম্ব 'বাণি'। 

চুর গুচা পাপিক্চ অধম লঘ প্রণি ॥ 

নিকোট গোর তোর এত নান সাষ। 

দুবার ডাকুলি ভায়া গঙ্গাস্থানে মাষ ॥ 

রাঘবর ভাষাতে ভ্লোহর ভেল মন । 

তিথাল খান্তাত জিহব' ঘষস তষন ॥ 

হাতে তুলি কালকুট গিলবাক ভাস 

সপুত্র বান্ধবে পাপি হৈবি সর্ববনাষ ॥ 

আনো বন্থতর বাকো বুলিলত আই । 

সংক্ষেপ পদত ধিক দিবেনু জাই 8” আরপাকাণ্ড, অ.রা। 


(১ বরতাহা ও সাহা, *চ লা ( ফীনেশচশ্র লেন), পঃ ১৬৭ । 


২৭৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


শেষের লাইনে “সংক্ষেপ পদত” কথাটি কবির রামায়ণ যে বান্ধীকির রামায়ণের 
সংক্ষিপ্ত অনুবাদ তাহার আভাষ দিতেছে । বাল্গীকির বণিত চরিঅগুলি 
এইজন্ সম্পূর্ণভাবে আমরা অনস্তরামায়ণে পাই না। তবুও বল! যায় স্থানে 
স্থানে কবি বান্সীকির পদান্ক অন্থুসরণ বিশেষ ভাবেই করিয়াছেন। এইজ 
বান্সীকির রচিত “কালকৃটবিষং পীত্ব৷ ব্বক্তিমান্‌ গন্তমিচ্ছসি” ও “জিহবয়া লেচি 
চক্ষষম্‌” প্রভৃতি অংশ কবির গ্রাম্যভাষায় সংস্কৃতের ছন্দ, লালিত্য ও শব্বন্কার- 
চাত হইয়া স্থান পাউয়াছে ( বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ১৩৮ )। 


(8) মহ্ছিল1 কবি চন্দ্রাবতী 


রামায়ণের মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতা মনসা-মঙ্গলের প্রসিদ্ধ কবি 

বংশীদাস। তাহার মাতার নাম স্থলোচন! । বংঙ্ীদাসের উক্ত গ্রন্থ ১৫৭৩ খুঃ 
অন্দে শেষ হয়। বংশীদাসের মনসামঙ্গলে তদীয় কল্ঠা চন্দ্রাবতীর ও ততপ্রণযী 
জয়চন্দ্রের অনেক কবিতা সংযুক্ত আছে । চন্দ্রাবতীর বাড়ী ময়মনসিংহ জেলার 
অন্তর্গত কিশোরগঞ্জ মহকুমার অধীন পাটওয়ারী গ্রামে ছিল। চল্দ্রাবতী 
সম্ভবত: খ: ১৬শ শতাব্দীর মধাভাগে জন্মগ্রহণ করেন এবং এই শতান্দীর শেষের 
দিকে তাহার রামায়ণখানি রচনা করেন। চন্দ্রাবতীর রামায়ণে তাহার বংশ- 
পরিচয় এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে ।-_ 

“ধারাত্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়। 

বসতি যাদবানন্দ করেন তথায় ॥ 

ভট্টচাধা বংশে জন্ম অঞ্জনা ঘরদী। 

বাশের পালায় ঘর ছনের ছাউনি ॥ 

ঘট বসাইয়া সদ! পৃজে মনসায়। 

কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছেড়ে যায়; 

দ্বিজবংশী পুত্র হৈলা মনসার বরে। 

ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে ॥ 

ঘরে নাই ধান চালু চালে নাই ছাউনি। 

আকর ভেদিয়! পড়ে উচ্ছিলার পানি ॥ 

বাড়ীতে দারিজ্রা-জ্বাল। কষ্ট্রের কাছিনী। 

তার ঘরে জন্ম লৈল। চন্দ্রা অভাগগিনী ॥ 

সদাই মনসা-পদ পৃজে ভক্তিভরে। 

চাজু কড়ি কিছু পান মনসার বরে ॥ 


হবীমায়শের কবিগণ ২৭৯ 


মনস! দেবীরে বন্দি করি কর যোড়। 
যাহার প্রসাদে হোল সর্ব ছাংখ দৃব ॥ 
মায়ের চরণে মোর কোটা নমস্কার । 
যাহার কারণে দেখি জগৎ সংসার ॥ 
শিব শিবা বন্দি গাই ফুলেশ্বরী নদী 
বার জলে তৃষ্ণা দূর করি নিরবধি ॥ 
চে ক রি 
বিধিমতে প্রণাম করি সকলের পায়। 
পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গায় ॥ 
নী ক ঞ ঞ 
স্থলোচনা মাত বন্দি দ্বিজবংশী পিতা। 
যার কাছে শুনিয়াছি পুরাণের কথা ॥” 
_বংশপরিচয়, চল্্রাবত্ীর রামায়ণ। 
চন্দ্রাবতীর রামায়ণ রচনার কিছু ইতিহাস আছে। চন্দ্রাবতী বাল্য স্বীয় 
গ্রামে যে পাঠশালায় পড়িতেন জয়চন্দ্র নামক একটি বালকও তথায় পড়িত। 
ক্রমে তাহাদের পরস্পরের প্রতি অনুরক্ি যৌবনকালে প্রেমে পরিণত হুয়। 
কিন্ত বিধিলিপি অখণ্ডনীয়। জয়চন্দ্র হঠাৎ কোন মুসলমান যুবতীকে দেখিতে 
পাইয়া তাহার রূপে এমন মুগ্ধ হয় যে তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য ধশ্মান্থর 
গ্রহণ করে। বজ্ঞাঘাত তুলা এই ছুঃসংবাদ চন্দ্রাবত্তীর কর্ণগোচর হষ্টলে এই 
গুপবতী মহিলা আজীবন কৌমাধাব্রত গ্রন্গ করেন এবং পিতার নির্দেশে 
শিব-পৃজায় মনোনিবেশ করেন। কিছুদিন একইরূপে অতিবাহিত হষ্টবার পর 
চঞ্চলমতি যুবক জয়চজ্রের পুনরায় মতি পরিবর্তন ₹য় এবং অন্তরতপ্র হৃদয়ে 
চন্দ্রাবতীর সহিত দেখা করিবার মানসে ঠাহ্থাকে একখানি পত্র লিখে । পিতার 
অনুমতি লইয়া চন্দ্রাবতী এক্ট পত্রের উত্তর দিলেও জয়চন্্রকে সাক্ষাতের অনুমতি 
দিলেন না। ইহাতে মনোছঃখে জয়চত্র ফুলেশ্বরী নদীতে আত্মবিসর্ন করে। 
এষ্ট ছর্ঘটনার সংবাদ চশ্ত্রাবভীর কর্পগোচর হইলে তিনি উচ। সন্ত করিতে 
পারিলেন নাঁ। শিবমন্দিরেই তিনি অজ্ঞান হয়া পড়িলেন এবং অল্প পরে্ট 
ইছলোক ত্যাগ করিলেন। 
বংশীদাস ঠাঙ্থার বিদ্ৃষী কন্টাকে জয়চন্দের টসলামধ্্ গ্রচাণের ছুসংবাদে 


২৮৪ প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যোর ইতিহাস 


মৃস্তমান দেখিয়া শিবপৃজা করিয়া ও রামায়ণ রচনা করিয়া কাল কাটাতে 
উপদেশ করেন । ইহার ফলেই চন্দ্রাবতীর রামায়ণ রচিত হয়। " 
চন্দ্রাবতীর রামায়ণের আদর্শ কৃত্তিবাস বা অনস্তের রামায়ণ হইতে বিভিন্ন । 
কর্তিবাস ব্যাসদেবকে এবং কবি অনস্ত বাল্গসীকিকে অনুসরণ করিয়াছেন । 
অপরপক্ষে চন্দ্রাবতী দাক্ষিণাতোর খুঃ ১৬শ শতাব্দীর কবি হেমচন্দ্রের আদরে 
মশ্ুপ্রাণিত হষ্টয়াছেন বলিয়। বোধ হয়। উত্তরাকাণ্ডে চজ্দ্রাবতী চিত্রিত কুকুয়া- 
চরিত্র ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সীতা কর্তৃক রাবণের প্রতিকৃতি অঙ্কন ও 
তৎফলে শ্রীরামচন্দ্রের সীতার চরিত্রে সন্দেহ জৈন রামায়ণের আদর্শে রচিত । জৈন 
রামায়ণের মতে সীতা তাঙ্গার সপত্রীর অন্ভরোধেই নাকি এইরূপ প্রতিকৃতি 
আকিয়াছিলেন। চন্দ্রাবতীর বর্ণনায় কৈকেয়ীর কুকুয়া নামক এক কন্যার 
ছুরভিসন্ধি এবং মন্ররোধে তিনি এই কাধা করিয়াছিলেন । কুকুয়ার কথা 
একমাত্র কাশ্ীরী রামায়ণে রহিয়াছে । এই প্রকার ছুষ্টা চরিত্রের বর্ণনা তিববত, 
ইান্দো-চীন ও পূর্বব-ভারতীয় দ্রীপপূর্জের নানা স্থানে প্রচলিত রামায়ণে পাওয়া 
যায়। কুত্তিবাসী রামায়ণে অবশ্ট এই চরিত্রটি নাই । এমনকি পরবর্তীকালে 
যোজিত বাল্পীকি-রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডেও সীতার প্রতি রামের এইরূপ 
সন্দেহের কোন উল্লেখ নাই । 
চন্দ্রাবতী রামায়ণের সম্পূর্ণ ভাগ বচনা করেন নাই । বামচন্দ্র কর্তৃক 
সীতাকে বনে প্রেরণ পরাস্ত ঠাহার রামায়ণে আছে । চক্াবতীর রামায়ণ 
কবিস্বপূর্ণ। অনাড়ম্বর বর্মা একট বামায়ণখানিব সৌন্দ্যা বুদ্ধি করিয়াছে। 
এত্কিন্স তাহার রামায়ণখানি করুণ রসে পরিপূর্ণ । স্বীয় দুখময় জীবনের 
প্রতিচ্ছবি যেন তিনি সীতাচরিত্রে দেখিতে পাইয়াছিলেন। নিয়ে চন্দাবতীব 
রচনার কয়েক ছত্র উদ্জ.ত করা গেল। 
সীতা ও সরমার কথোপকথন । 
“ঘুরিতে ঘুরিতে আইলাম গো আমরা তিনজন । 
গোদাবরীর নদীর কূলে গো পঞ্চবটী বন ॥ 
এইখানে রঘুনাথ গো কহিলা লক্ষ্মণে । 
কুটির বান্ধিয়া গো বাস করি এইখানে ॥ 
লতাপাতা দিয়া গো কুটির বান্ধিল লক্ষ্মণ । 
কুটিরের মধো গো! থাকি মোরা ছুইজন ॥ 
বৃক্ষতলে দাগাক্টল গো দেবর লক্ষণ । 
ধন্ুহাতে দিবানিশি গো রহে জাগরণ ॥ 


মায়খের কবিগণ ২৮১ 


দেবরের গুণ আমি গো না পারি কহিতে । 
অরণ্য ভাঙ্গিয়া গো ফল তুলি দেয় হাতে ॥ 
রসাল রসের ফল গো পাতার কুটির পায় । 
অযোধ্যার রাজাপাট গেলাম ভুলিয়! ॥ 
লক্ষ্মণ কানন হইতে গো আনি দেয় ফল। 
পল্সপত্রে আনি আমি গো তমসাব জল ॥ 
চরণ ধুইয়া প্রভুর গো তৃণশযা। পাতি। 
মনের আনন্দে কাটি গে! বনবাসের বাতি ॥ 
করিবে বাজাস্থধ গো রাজ সিংহাসনে । 
শত রাজপাট আমার গে! প্রভুর চরণে ॥ 
ভোরেতে উঠিয়া মালা গো গাখি বনফুলে। 
আনন্দে পরাই মালা গো প্রত রামেব গলে ॥ 
স্থন্দব দীঘল প্রভুর গে! বান্ উপাধান। 
প্রতোক রজনী গো সীতার এমতি শয়ান ॥ 
মগ ময়ূর আব গো বনের পশুপাখী। 
সীতার সঙ্গের সঙ্গী গো তাব। সীতার ছুঃখের তুঃখী” ॥--উতাযাদি। 
_চন্দ্বাবতীর রামায়ণ। 
চন্দ্রাবতী বামায়ণ ভিন্ন “দেওয়ান ভাবনা” & “দন কেনারামের পালা” 
নামক ছুইটি চমৎকার গীতিকা€ (09711705) রচনা কবিয়াদ্ধিলেন। ভা: 
দীনেশচন্দ্র সেন তৎসম্পাদিত “ময়মনসিংহ গীতিকা” প্রস্থ মধ একট দৃষ্টটি 
গীতিক! বা পালা গান লম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়াছেন । 


(৫) দ্বিজ মধুকঠ 


দ্বিজ মধুকষ্ঠের পরিচয় জানিতে পারা যায় নাই । এইট কবিরচিত 
রামায়ণের কতিপয় খণ্ডিত অংশমাত্র পাওয়া গিয়াছে । এট খণ্ডিত অংশ- 
গুলির একখানিতে লেখকের ভারিখ ১৬৬৭ খরষ্ঠাক$ | দ্িজ নধুকগকে খু: ১৬শ 
শতাব্দীর শেষের দিকের অথব' খুঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথন ভাগের কবি বলিয়। 
ধারণা হয়। এই কবির রামায়ণে ব্রাহ্ধণ-শাসিত সংক্কার-যুগের চিত্র বেশ 
পরিস্ষুট হউয়াছে । খু; ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগের কবি কবিকছ্ছণ মুকুন্দরামের 
রচিত কালকেতু উপাখ্যানের ( চণ্তীমঙ্গল ) ছায় যেন দ্িজ মধুকঠের রামায়ণে 
পড়িয়াছে। স্ত্রীর উপর স্বামীর আধিপত্যের বর্ণনা উভয়ের কাব্যে একউরূপ 
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ইহ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


দেখা বায়। দ্বিজ মধুকঠের রামায়ণ হইতে কয়েক পংক্তি নিয়ে উদ্ধত 
করা গেল। 


বনগমনের পূর্বে মাতা কৌশল্যার প্রতি স্ত্রীরামচন্দ্রের উক্তি__ 


“যুবতীর পতি গতি পতিগুরু মৃত্যুসাথী 
_. গুরু-বাকা লত্ঘিবে কেমনে । 

দূর কর যত তাপ লক্তিলে হবেক পাপ 
অতএব যাতো হল্য বনে ॥ 

পতি যুবতীর ত্রাতা জীবন-যৌবন-কর্তী। 
মরিলে মরিবে তার সনে । 

নাশিলে তাহার কথা পরকালে ঠেক সেথা 
নিবেদিয়ে তোমার চরণে ॥ 

রাজকুলে যাতে জন্ম জানহ সকল ধশ্ম 
বনে যাত্যে না কর অন্যথা । 

চৌদ্দবংসর যাব কোন কষ্ট নাঞ্িঃ পাব 
মনে না ভাবিহ তুমি বাথা ॥ 

রামচন্দ্র যত কয় রাণীর মনে নাঞ্ি লয় 
পুত্রের সমান নাই কেহো।। 

উ্লিল শোক-সিন্ধু ম্লান হৈল মুখ-ইন্ত 
লোচনে বাখিতে নারে লোহ ॥ 

দ্বিজ্জ মধুক কয় রাণী স্থিরতর নয় 
বিনাঞকা বিনাঞা রাণী কান্দে। 

পুত্র যায় বনবাস রাণী হৈল নৈরাশ 


শোকাবেশে বুক নাঞ্ি বান্ধে ॥” 
_দ্বিজ মধুকষ্ঠের বামায়ণ। 


€৬) রামশক্কর দত 1 


এষ্ট কবি বৈভ্ভবংশে খুঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন । 
কবির পরিবার খ্বঃ ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে তাহাদের আদি নিবাস বৈদ্তবা্টী গ্রাম 
পরিত্যাগ করিয়া চাক। জেলার মাণিকগঞ্জ মন্কুমার অন্তর্গত বারা গ্রামে 
বসতি স্থাপন করেন । এখন কবির বংশধরগণ এই জেলার অন্তর্গত পাটগ্রামে 


রামাযণের কবিগণ ইত 


বাস করিতেছেন । কবি রামশস্করের রচনা সরল এবং কবিব্বপৃর্ণ। তত: ১৬৬৭ 
খষ্টাকের কাছাকাছি তাহার রামায়ণ রচিত হয়। 


কুজ্া দাসী। 
“স্বীপুরুষে অযোধ্যায় করে জয়নাদ । 
হেন রঙ্গে কুবজীয়ে পাতিল প্রমাদ ॥ 
কৈকেয়ীর দামী কুব্ভী নাম তার । 
গণ্ডগোল অযোধাতে সদায় তাঙ্গার ॥ 
নগরে প্রবেশ করি দেখিল উল্লাস। 
যত প্রজাগণ মিলি ন্রতাগীত হাস ॥ 
কুবজী বলে প্রজাগণ কহ বিবরণ । 
আজ অযোধাতে কেন শীত € নাচন ॥" ইত্যাদি । 

- রামায়ণ, রামশদ্কর দল। 


(৭) ঘনশ্টাম দাস 


কবি ঘনশ্টাম দাঢসর পরিচয় অঙ্কাত । এই কবিকুত রামায়ণের খণ্ডিত 
পুথি পাওয়া গিয়াছে । কবি ঘনশ্টাম দাস সম্পর্ণ রামায়ণ অন্রবাদ নাও করিতে 
পারেন, কারণ অনেক কবি বামায়ণ € মহ্বাভারতের অংশবিশেষ অন্্বাদ 
করিয়াছিলেন । কবি ঘনশ্যাম দাসের অনুদিত মহাভারতের কিয়দংশও 
পাওয়া গিয়াছে । ১০৩৫ বাং সালে (খ: ১৬১৭ খ্রষ্টাঞে ) লিখিত কবির 
পুথির একখানি প্রতিলিপি হষ্টতে নিয়ে কবির রচনার কিনতু নমুনা দেওয়া 
গেল। কবির পুথির প্রতিলিপি যখন খু: ১৭শ শতাব্দীর রহিয়ান্কে তখন কবি 
ঘনশ্টামকে খু: ১৬শ শতাব্দীর লোক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে । করুণ- 
রস এই পুথিখানির বৈশিষ্টা। ইহা ছাড়া পুথিখানি ভক্কিরসপৃর্ণ এবং উচ্াতে 
কৃফ্ণ-ভক্কির স্পর্শ রহিয়াছে, কারণ মধো মধো এই্টকপ উক্তি পাওয়া যায়| 
(ক) “ভজ কৃষ্ণ-পদ-দ্বন্থ চিত্ত অভিলাষ । 
ভকতি করিয়া বোলে ঘনম্টাম দাস ॥” 
_খ্বনশ্টাম দাসের রামায়ণ । 
(খ) “রোদন করেন সীতা স্মরিয়া প্ীরাম। 


কৃষ্ণের কিচ্কর কনে দাস ঘনশ্ঠাম ॥” 
-_ ঘনস্টাম গাসের রামায্পণ। 


২৮৪ , প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


(গ) “গ্রীকফ-পদারবিন্দ-মকরন্দ পানে । 
ঘনশ্াম দাস কহে কুষের চরণে ॥” 
ৃ --ঘনশ্টাম দাসের রামায়ণ । 
ভলিতায় উল্লিখিত উক্তিগুলি হইতে এই কবি বৈষব ছিলেন বলা যাইতে 
পারে। সম্ভবত: ইনি গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র পদকর্তা ঘনশ্াম দাস এবং 
ঘনষ্ঠাম দাস নামে পরিচিত প্রসিদ্ধ নরহরি চক্রবর্তী হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। 
সীতার বনবাস উপলক্ষে লক্ষণ ও সীতার কথোপকথন ৷ 

“হেট মাথে কান্দেন লক্ষণ সকরুণে। 

মোহ করি লোহ কত ঝরএ নয়নে ॥ 

শোকে গদগদ হৈয়া সীতারে বলিল। 

মুনির মন্দির পাবে ধীরে ধীরে চল ॥ 

কহিতে বিদরে বুক ছঃখ উঠে মনে । 

শ্ীরামের বাক্য আমি লঙ্ঘিব কেমনে ॥ 

লোক অপবাদে তোম! করিল নৈরাশ । 

শ্রীরাম পাঠান তোমা দিতে বনবাস ॥ 

লক্ষণের বোলৈ সীতা করিল রোদন । 

কোন্‌ দোষে প্রভু রাম করিলা বর্ন ॥ 

শুনহ লক্ষণ মোর প্রাণের দোসর । 

আমাকে করিলে রক্ষা দণ্ডক-ভিতর ॥ 

প্রাণের দেবর তুমি আমার লাগিয়। 

পরিচর্যা কৈলে কত ফল মূল খায়যা ॥ 

নিদাঘ বরষা! শীত নাহি রাত্তি দিনে । 

নিদ্রা নাঞ্ি গেলে তুমি আমার কারণে ॥ 

ছেন জনে কেমনে দিলেহে বনবাস। 

কি করিয়! দাণ্ডাইবে আরামের পাশ ॥ 

পর্ণ-শাল! চিত্রকূটে কৈলে মোর তরে। 

তাহাতে গাণ্তীব লয়া। থাকিলে বাহিরে ॥ 

অরণোর মধো মোর কোন গতি হব । 

জীরাম লক্ষণ বিনে কে মোরে রাখিব ॥ 

তুমি গেলে অমি আজি তেজিব জীবন । 

এই অরণ্যের মাঝে কে করিব রক্ষণ ॥ 


রাষায়ণের কবিগণ দ্র 


. বস্ত্র না সম্বরে সীতা আউদর চুলি। 
ধরণী লোটায় সীতা কান্দিয়া আকুলি ॥ 
ভীকফণ-পদারবিন্দ-মকরন্দ পানে । 
ঘনশ্বাম দাস কনে কষেের চরণে ॥” 


ঘনশ্সাম দাসব বামায়ণ। 


(৮) দ্বিজ দয়ারাম 


দ্বিজ দয়ারাম খুঃ ১৭ শতাব্দীর করি । এইট কলির রচিত আপবা। সন্কজিত 
রামায়ণের ঢুইশত বৎসরের পুরাতন প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে । দিত 
দয়ারাম নামে কোন কবি খবঃং ১৭শ শতাবাাতে ( সম্ভবত মধাভাগে ) সারদা 
মঙ্গল” (ধূলা-কুট্যার পালা ) নামে সবম্বতী বন্দনাল একধানি পৃথি বচন। 
করেন। মনে হয় রামায়ণের কবি দ্বিজ দয়ারান । খু ১৭শ শতাব্দী) এবং 
সারদা-মঙ্গলের কবি দ্বিজ দয়ারাঞ্জ । খু: :ণশ শতাকণা | উভয়ে একই বাজি । 
এই অন্থমান সতা হইলে সারদা-মঙ্গলের প্রমাণান্রসারে দয়াবামের পিতার নাম 
প্রসাদ দাস এবং কবি কাশীজোড-কিশোরচক নামক গ্রামেব অধিবাসী 
ছিলেন। এইট গ্রাম মেদিনপুর জেলায় অবস্থিত খুব সম্ভব ছি দয়ারাম 
বৈষ্ণব ছিলেন । রামায়ণের কণি দ্বিন্ত দয়ারাম € সাবদা-মঙ্গলের কবি দয়ারাম 
দাসকে এই দিক দিয়া অভিন্ন মনে করা যাইতে পারে চাতাল্যোভর বৈধাব 
ব্রাহ্মণগণও নামের শেষে “দাস” উপাধি বাবার করিতেন; দ্বিজ দয়ারামের 
রামায়ণ বৈষ্ণবভক্তিতে পরিপৃণ। বৈফবভক্ক হিসাবে বটতলা সাঙ্গরণ 
কত্তিবাসী রামায়ণের বিভীষণপুত্র তরণী সেনের চিত্রটি দ্য়াবামের রামায়ণের 
তরণী সেনের সহিত অবিকল মিলিয়া যায়; যথা, 
যুদ্ধক্ষেত্রে তরণী সেনেন 
রামচন্দ্রকে স্তব 
*রণেতে আইলা রান নব-তর্বাদল-ম্টাম 
ক্রোধে অতি ভাই মৃচ্চা রণে। 
শ্রীরাম বলেন হষ্ট মোর ভায়ো দিল কঈ 
তার শান্তি দিব এই ক্ষণে 2 
আছিল তরণী রথে নাঙ্ছে বীর অবনীক্ষে 
প্রণমিল শ্রীরামের পায়। 


২৮৯ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাল 


ঘোড় হস্তে করে স্তুতি তুমি দেব লক্ষ্মীপতি 
নরাকৃতি হয়্যাছ মায়ায় ॥ 


তব পদ সেবে বিধি দেব পঞ্চানন আদি 
মুনিগণ ও পদ ধেয়ানে । 

অগ্ঠ মোর দিন শুভ হইল পরম লাভ 
রাঙ্গা-পদ পানর দরশনে ॥ 

সং ক ক সু এ 

তরণীর দেখি ভাব হাতে ধরে পদ্ম-নাভ 
কোলে করি ভাসে প্রেম-জলে। 

ত্বহে পুলকিত গাত্র ঝরএ দোহার নেত্র 
যেন পিতা -পুত্রে ভলাহুলি ॥ 

তরণী বলিছে প্রত দয়। ন। ছাড়িবে কত 


স্থল দিহ চরণ-কমলে। 
হয়াছি রাক্ষসজাতি তুঁমি অগতির গতি 
কোল দিলে পাষণড-চগ্ডালে ॥ 
তুমি দেব-দেব হুরি সঙ্গে যুদ্ধ ইৎস! করি 
তব অস্সে যেন যায় প্রাণ। 
তুমি দেব মহাপ্রভু দয়! না ছাড়িহ কত 
অন্তা কালে কর পরিজ্রাণ ॥” 
-দয়ারামের বামায়ণ। 
শ্ীচৈতশ্যভক্ত বৈষব লেখকের শেষ ছত্রের আগের ছন্ধে বাবহৃত 
“মহা প্রভূ” শব্দটি লক্ষা করা যাইতে পারে। কথাটির প্রচ্ছন্নার্থ শ্রীচৈতন্য 
মহাপ্রভ্‌ হওয়া অসম্ভব নহে | 


(৯) কুষ্ছদ্াস পণ্ডিত 
কৃষ্দাস পণ্ডিত নামক জনৈক কবি সপ্রকাণ্ড রামায়ণের সার সংগ্রহ 
করিয়া অতি সংক্ষেপে ইহার কাহিনী বর্ণনা করেন । তাহার রচনাকে সম্পূর্ণ 
রামায়ণ বলা যায় না। কবির পরিচয়ও পাওয়া যায় নাই । তবে রচনা 
দেখিয়া এই কবিকে খু: ১৬শ শতাব্বীর শেবভাগে কি খুঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথম 
ভাগের লোক বলিয়! অন্ুমান হয় । তাহার রচনায় উল্লেখযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্য 
নাই। তবুও এই পুথির একটি বৈশিষ্টা এই বে সমগ্র রামায়ণের সম্বন্ধে বক্তা 


রামায়ণের কবিগণ ও 


শ্রীরাম ও শ্রোতা নারদ ধধি। রামচন্দ্র রাবণ বধ করিয়া সীতা উদ্ধার করিবার 
পর অযোধ্যায় ফিরিয়া যান। সেইখানে তিনি সিংহাসনে উপনেশন করিলে 
পর কোন একদিন নারদ খষি স্ত্রীরামচন্দ্রের সভায় আগমন করেন। 
শ্রীরামচন্দ্র নারদ ঝাষির প্রশ্নের উত্তরে ট্রা্ার জীবনের সমগ্র ঘটনা নারদকে 
শ্রবণ করান। এইভাবে কুষ্ণদাস পণ্ডিভের রামায়ণ বদদিত হষ্টয়াছে। 
এইরূপ বর্ণনা উত্তরাকাণ্ডের উপযুক্ত এবং উহ্তাতে সীতাব বনবাসের কথ। 
( বামচন্দ্র কর্তৃক ) নাই। ছুই একটি বাল্পীকি রামায়ণ বহ্ি়্ত কথাও আডে। 
যথা বালী বধের জন্য অঙ্গদ কর্তৃক শ্রীরামচন্দ্রকে তিবন্ধাব : 
“এত শুনি ছুই ভায়ে হরফিত হয়ে। 
বালিকে করিলু বধ প্রকার করিয়ে ॥ 
অঙ্গদ নামেতে তার এক পুত্র ছিল। 
আমাকে নিন্দিয়া সে আনেক কহিল ॥” 
_কুফাদাস পখিতের পামায়ণ। 
্লীবামচন্দ্র কর্তৃক রাবণ বধ 
“পাষাণে জলধি-জল কবিয়া বন্ধন । 
লঙ্কায় প্রবেশ কবি করি ঘোব রণ ॥ 
এক লক্ষ পুত্র রাজার পৌত্র সোওয়া লক্ষ । 
সংহার করিলাম কত রী যে বিপক্ষ ॥ 
অবশেষে বাবণেরে করি সংহার । 
হবষিতে করিলাম সীতার উদ্ধার ॥ 
বিভীষাণ নরপতি কবিয়া লঙ্কায়। 
চতুর্দশ বংসরান্তে আমি আযোধ্যায় ॥ 
শুনহ নারদ এই পুরাণের সার। 
বাবণ বিনাশ হেতু রাম অবতার ॥ 
বামের চরিত কথা, অম্ত-সমান । 
কফদাস কহে ইহ! শুনে পুপানান ॥” 
-কুফদাস পণ্ডিতের রাষাজুণ। 
কুষ্দাস পর্ডিত রামায়ণকে “পুরাণের সার” বলিয়াডেন। রামায়ণ, 
মহাভারত এবং শ্ত্রীমষ্াগবত :য কোন সময়ে পুরাণ বলিয়া গণা হষ্টত উচ্চ! বন্ত 
প্রাচীন কবির রচনা পাঠে বুঝিতে পারা বায়। কশি কুষ্ণদাস পণ্ডিত 
মহাভারতের কবি কাশীরাম দাসের জোন্ঠ ত্রাত। কৃষ্দাস তাতে পারেন । 


২৮৮ রর প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


কৃষ্দাস পণ্ডিতের রচিত ভণিতা-_ 
“রামের চরিত কথা অম্বত-সমান । 
কুষ্ণদাস কহে ইহা শুনে পুণ্যবান ॥” 
ক।শীরান দাসের ভণিতা-_ 
“মহাভারতের কথা অমৃত সমান। 
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥” 
হহাদের একটি ভণিতা যেন অপরটির প্রতিধ্বনি । 


(১০) যষ্টীবর ও গঙ্গাদাস সেন, 

কবি যষ্ঠীবর সেন € তংপুত্র গঙ্গাদাস সেন খুব সম্ভব খুঃ ১৬শ শতাব্দীর 
শেষভাগে বর্তমান ছিলেন। ইহারা পিতাপুত্রে অনেক পুথি লিখিয়া রাখিয়া 
গিয়াছেন।  তন্মধো রামায়ণ, মহাভারত ও পদ্মাপুরাণ ( মনসা-মঙ্গল ) 
প্রধান। পিতা যক্গীবরের অনেক অসম্পূর্ণ রচনা পুত্র গঞ্গাদাস সম্পূর্ণ করিয়া 
গিয়াছেন। ইহাদের বচিত পুথিগুলির দুইশত বৎসরের পুরাতন প্রতিলিপি 
প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । তন্মধ্যে ষ্টীবরের রচিত রামায়ণের অনেক উপাখ্যান 
পূর্ধবঙ্গে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । কবি বষ্টীবর ও তাহার পুত্র গঙ্গাদাসের 
বাড়ী দীনারদ্বীপে ছিল। কণিদ্বয়ের উল্লিখিত “দীনারদ্বীপ” “ঝিনারদি” বলিয়। 
কেহ কেহ সাবাস্ত করিয়াছেন। ইহা সতা হইলে কবিদ্বয়ের বাড়ী হয় 
ঢাকা জেলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ মহকুমার মহেশ্বরাদি পরগণায় ছিল 
অথব। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে ছিল। গঙ্গাদাস সেন একখানি মনসার 
ভাসান রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি নিজেকে বণিকবংশীয় 
বলিয়াছেন। বিনারদি গ্রামে এখনও অনেক স্থুবর্ণবণিকের বাস। সুতরাং 
এই কবিদ্ধয়ক্ষে বৈদ্য মনে না করিয়া ম্ববর্ণবণিক জ্ঞাতীয় বলিয়াই বোধ হয় 
গ্রহণ করা যাকতে পারে। যষ্ঠীবর শ্রীনিবাস ( অদ্ভুত আচাধ্যের পিতামহ ), 
মালাধর বন্ব ও হৃদয় মিশ্রের গ্যায় “গুণরাজ” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । 
এই উপাধি ঝষ্টীবর উল্লিখিত জগদানন্দ নামক কোন প্রতিপত্তিশালী 
আশ্রয়দাতা কবিকে দিয়া থাকিবেন। একখানি প্রাচীন পদ্মাপুরাণে ইহা 
উল্লিখিত আছে । কবি যষ্টীবরের রচন। কিছু সংক্ষিপ্ত ধরণের এবং গঙ্গাদাসের 
রচনা কিছু বাহুলাযুক্ত। তবে উভয়ের রচনাই বেশ সরস ও কবিত্বপূর্ণ। 
গঙ্জাদাস বপিত সীতার চরিত্রে দঢতা অপেক্ষা! মুছুতা নুন্দররূপে প্রতিফলিত 


১। বছন্ডাব! ও নাহিত। ( হ্বীনেশচজা সেন, ৬ লং), পৃঃ ৪৪২--৪৪৩। 





কবিগণ ২৮৯ 


হইয়াছে । বাল্দীকির সীতাচরিত্র হইতে এই দিক দিয়া গঞ্ানাস-অসিত 
সীতাচরিত্র একটু ভিন্প প্রকার হইলেও কবি আমাদের কচির অনুসরণ 
করিয়াছেন । কবি গঙ্গাদাস তাহার রচনার সব্ধত্র স্বীয় পিতা ও পিতামঞ্চের 
সম্বন্ধে বলিয়াছেন,__ 
“পিতামহ কুলপতি পিতা যন্টীবর । 
যার যশ: ঘোষে লোকে পৃথিবী ভিতর ॥” 
_গঙ্গাদাসের রামায়ণ । 
সীতার পাতাল-প্রবেশ 
“বারংবার আনি আমা দোষ পুনি পুনি। 
নগরে চত্বরে যেন কুলটা রমণী ॥ 
অপমান মহাছু:খ না সএ পরাণে। 
মেলানি মাগিল সীতা তোমার চরণে ॥ 
তবে তুমি পবে আর নাহি মোর গতি । 
জন্মে জন্মে স্বামী হউ তুমি রঘূপতি ॥ 
এই বলিয়া সীতাদেবী অতি মনোদ্বঃখে। 
মা মা বলিয়া সীতা ঘন ঘন ডাকে +” ইত্যাদি । 
_গঙ্গাদাসের রামায়ণ, উত্তরাকাণড। 


(১১) দ্বিজ লক্ষণ 


দ্বিজ লক্ষ্মণের পরিচয় ও সময় সগ্বন্ধে বিশেষ কিছু জান। যায় নাউ। 
তবে এই কবি খুঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রথম কি মধাভাগের হষ্টাতি পারেন । কবি 
লক্ষ্মণকৃত ছুই প্রকার রামায়ণ রচনার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে । উদ্কাদের 
একটি সন্তকাণ্ড রামায়ণ এবং অপরটি অধ্যাক্ম-রানায়প। লল্গণ বন্দোপাধায় 
নামক জনৈক কবি সংস্কৃত অধ্যাত্ম-রামায়ণের অন্বাদ করেন। খুব সম্ভব 
দ্বিজ লক্ষ্মণ ও লক্ষ্মণ বন্দ্যোপাধ্যায় একই ব্ক্তি। উভয় পুথি খণ্ডিত। 
রাবণ বধের পর রামচন্দ্র কর্তক 
সীতাকে অগ্ি-পরীক্ষা দিবার আদেশ । 
“হরিষ বিষাদে রাম আশীষ করেন । 
জানকীর পানে চায়্যা বিরূপ বলেন ॥ 
শুনহ জানকী আমি বলি তব ঠাঞ্চি। 
তোমা হেন স্ত্রীয়ে মোর কাধ্য নাঞ্ি ॥ 
0. 6. 801--৩৭ 


২১৯১ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 
আমি আর গৃহিপী না করিব তোমায় । 
যথা ইচ্ছ! তথা যায় দিলাম বিদায় ॥ 
শুনিয়া রামের মুখে দারুণ কাহিনী | 
চক্ষে বায়া। পড়ে জল জনক-নন্দিনী ॥ 
ব্তাঘাত সম বাক্য শুনি বৃদ্ধিহারা । 
লোচন বাহিয়] ছুটী পড়ে জলধার! ॥ 
এইট মোর নিবেদন শুন নারায়ণ ॥-__ 
হনুরে পাঠালো যবে তত্ব করিবারে। 
রামচন্দ্র তখন কেনে না বজ্জিলে মোরে ॥ 
অগ্নিকৃণ্ড করা৷ কিনা জলে প্রবেশিয়! । 
পরাণ তেজিতাঙড আমি কাতি গলে দিয় ॥ 
দেয়র লক্ষ্মণ একবার চায় মোর পানে । 
আমা লাগা বল কিছু শ্রীরাম-চরণে ॥ 
আমি সীতা অভাগিনী না করি কোন পাপ। 
একবার চায় রাম ঘুচুক সম্তাপ ॥ 
অগ্নিকৃণ্ড করা দেহ দেয়র লক্ষ্মণ । 
অগ্রিতে প্রবেশ করা। তেজিব জীবন ॥ 
আমার নিমিত্তে রাম কেন পাবে ক্রেশ ৷ 
পাপিনী পুড়িয়া মরুক তোমরা যাও দেশ ॥ 
অশ্রু ঝরে লক্ষণ রামের পানে চান। 
অভিপ্রায় বুঝিয়া বলেন ভগবান্‌ ॥ 
অলঙজ্ঘা রামের বাকা লঙ্ঘে কোন জন। 
কুণ্ড খুড়িবারে গেল ঠাকুর লক্জ্রণ ॥” 

-সপ্রকাণ্ড রামায়ণ, দ্বিজ লক্ষ্মণ । 


(১২) দ্বিজ ভবানী 
ভবানী নামক কতিপয় কবি রামায়ণের অংশবিশেষ অন্থবাদ করেন । 
এষ্ট কবিদের মধ্যে দ্বিজ ভবানী নামক কবি রচিত পলক্ষ্রণ-দিখ্বিজয়”খানি 
পাচ হাজার শ্লোক-পূর্ণ বৃহত গ্রস্থ। এই কবির পরিচয় বিশেষ কিছু জান। যায় 
না। দ্িজ ভবানী তাহার উৎসাহদাতা এক রাজার নাম ভণিভায় করিয়াছেন। 
উদ্থা এইরূপ,__ 


রামায়ণের কবিগণ ধন্য 


(১) “জয়চন্দ্র নরপতি স্বদেশী ব্রাহ্মণ । 
পদবন্দে ইতিহাম করিল রচন 
(২) “পুণাবস্ত রাজা নরপতি জয়চচ্ছ। 
শ্লোকভাঙ্গি অভিষেক কৈল পদবন্দ ৷ 
উত্তম ভবানী দি রচিল পয়ার। 
ইতিহাস ভবসিন্কু পাপ তরিবার ॥” 
ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন আমাদিগকে জানাইয়াছ্ধেন যে “নোয়াখালির 
নিকট কোন স্থানে এই জ্ঞয়চন্দ্র পতির রাজধানী ছিল। এইট পুকক তাচ্কারই 
আদেশে ছিজ ভবানী কর্তৃক রচিত হয়।”-_-বঙ্গসাহিতা-পরিচয়, ১ম খণ্ড, 
পৃঃ ৫৮০, পাদটীকা । ডা: সেন উল্লিখিত সংবাদ কোথায় পাইয়াছিলেন ভাঙা 
আমাদিগকে জানান নাই। যাহা হউক, ইহা সতা হইলে দ্বিজ ওবানী 
নোয়াখালি অঞ্চলের অধিবাসী বলিয়াই মনে হয়, ভবানী দাস নামক 
অপর একজন রামায়ণের অংশবিশেষের রচকের সহিত ডা: সেন দ্বি ভবানীকে 
অভিন্ন মনে করিয়াছেন । আমাদের তাহা মনে হয় না “লক্ণ-দিকিজয়ের” 
কবি দ্বিজ ভবানী, ভবানী দাস নেন এবং উভয়ে বিভিপ্র বাক্কি। বৈষব 
প্রথান্থসারে দ্বিজগণ “দাস” উপাধি গ্রহণ করিলে এখানে উভয় কবির 
বাসস্থানের যে পরিচয় পাই তাহাতে উভয় স্থানের অতাধিক দুরদ্থ উভয় কবির 
একত্বের বিশেষ বিরোধী তাহাতে সন্দেহ নাই ।  ভবাশী দাস “রামের- 
স্বর্গারোহণ” রচনা করিয়াছিলেন! ইহাতে কবি ভবানী দ্রাসের পরিচয় 
এইরূপ আছে ।_ 
"নবদ্বীপ বন্দম অতি বড ধন্য । 
যাহাতে উৎপন্তি হৈল ঠাকুর চৈতনা ॥ 
গঙ্গার সমীপে আছে বদরিকাশ্রম । 
তাহাতে বসতি করে ভবানী দাস নাম॥ 
বামনছেব পিতা ষশোদা জননী । 
সপুত্রে বন্দম যবে সর্বলোক জানি ॥ 
এইট সমস্ত পরিচয়ও সম্পূর্ণ নির্ভর করা নিরাপদ নহে, কারণ প্রাচীন 
পৃথিসমূহে লেখকগণের দোষে নানাপ্রকার পাঠবিকৃতি দেখা যায়। তাহাতে 
কোন কবির সঠিক পরিচয় সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া পড়ে । মহাভারত হইতে 
“পারিজাত-হরণ” গল্প এক তবানীনাথ অন্রবাদ করিয়াছিজেন। নিকট বা কোন 
ভবানীনাথ ! নাম দৃষ্টে মনে হয় ইনি হয়ত ভবানীনাথ দাস হবেন । ছক 


২৯২ প্রাচীন বাঞ্জাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


ভবানী ও ভবানী দাস উভয়েরই বিশেষ পরিচয় পাওয়া না গেলেও উভয় কবি 
খু: ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান থাকিতে পারেন । দ্বিজ ভবানী সম্বন্ধে 
ডাঃ সেন এইরূপই অভিমত দিয়াছেন । দ্বিজ ভবানী বান্সীকি-রামায়ণের আদশ 
হইতে এতটা সরিয়া গিয়াছেন যে তিনি লঙ্ষ্ণকে দিগ্রিজয়ে পাঠাইয়া “চন্দ্রকলা” 
নায়ী এক নারীর প্রেমে মুগ্ধ করাইয়াছেন এবং তাহার সহিত লক্ষণের বিবাহ 
পর্যন্ত দিয়াছেন । এই কবির কাব্য ভরত ও শক্রদ্পের দিখ্বিজয় উপলক্ষেও এই 
জাতীয় নানা কথা আছে। কবি কোন্‌ স্থান হইতে তাহার আদর্শ গ্রহণ 
করিয়াছেন, তাহা আমাদের জানা নাই 1১ 

দ্বিজ ভবানী তাহার রামায়ণের আখ্যানবিশেষ রচন1 সম্বন্ধে আমাদের 


ইহাও জানাইয়াছেন যে,__ 

“জয়চন্দ্র নরপতি রাম ইতিহাস অতি 
যড়ে সে করিল পদবন্দ। 

দ্বিজবর ভবানী আপন] সাক্ষাৎ আনি 
দিনে দিনে দশ মুদ্রা দান ॥ 

শুন শুন দ্বিজবর ভবসিন্ধু পার কর 
লিখিয়া রামের গুণকথা। 

আন্ষার যে অধিকার প্রজা সব দ্বার 
দিনে দিনে যত পাপ করে। 

করএ অশেষ পাপ মহাছু:খ সম্তাপ 


একা হতে উদ্ধার আমারে ॥৮ 
__দ্বিজ ভবানীর লক্ষ্মণ-দিখ্বিজয় । 


(১৩) কবি ছুর্গারাম 
কবি হুর্গারাম নামক কোন ব্যক্তি একখানি রামায়ণ রচনা করেন। 
এই পুথির আবিষ্কারক ঢাকা জেলার অধিবাসী অক্রুরচন্দ্র সেন মহাশয় । 
পুঘিখানি সরস এবং কবির উক্তি অনুযায়ী কৃত্তিবাসের পরে রচিত। কবির 
পরিচয় ও পুখি রচনার কাল অজ্ঞাত। ছিজ ছর্গারাম নামক কোন কবি সংস্কৃত 
*কালিক পুরাণের” অনুবাদ করিয়াছিলেন । এই উভয় হ্র্গারাম বোধ হয় একই 
ব্যক্তি। কবি ছর্গারাম খ: ১৭শ কিন্বা ১৮শ শতাব্দীর কোন সময়ে বর্তমান 





€১) ভাঃ দীনেশ সেন কৃত 9৩765)। (5058)9795 বাষক ইংরেজী গ্রন্থে এই জাতীয় মান! কখা 
আছে। | 


রামায়ণের কবিগণ ২৯৩ 


ছিলেন বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে, কারণ সংস্কত বিভিন্ন গ্রন্থের 
অন্ুবাদসমূহ প্রধানত; এই সময়ই হইয়াছিল বলিয়! দেখা যায় 


(১৪) জগত্রাম ও রামপ্রসা 
কবি জগতরাম ও রামপ্রসাদ পিতা-পুত্র । কবি ষঈীবর ও করি গঞ্গাদাসের 
্ায় ইহারা পিভাপুত্রে গরস্থরচনা করিতেন । কবি ভগংবাম জাতিতে হাক্ষণ 
ছিলেন এবং তাহার নিবাস বাকুড়া জেলার অন্তর্গত ৬ রামীগঞ্জ বেল ্েশনের 
নিকটবন্তী তুলই গ্রামে ছিল । জগংবামের সময় খ: ১৮শ শতাকীর মধাভাগ 
কি শেষভাগ। জগতরামের পিতার নাম রঘুনাথ রায় € মাতার নাম শোভাবতী 
ছিল। কবির উৎসাহদাতা রাজ্ঞার নাম পঞ্চকোটের রাজা রঘূনাথ সিংহ ভপ। 
জগংরামের অপর কাবা “ঘর্গাপঞ্চরাহি”। উত্তার বিষয়-বস্থ কিন্টিছ্ধযায় 
শ্ররামচন্দ্র কর্তৃক ছুর্গা-পৃক্া । এই ঘটনার€ বাল্সাকি-রামায়ণে কোন উল্লেখ 
নাই। যষ্টী হইতে বিজয়াদশমী পধাস্থ পাচদিনের দর্গী-পৃজার বিবরণ প্রস্থ 
খানিতে পাচ পালায় বিভক্ত হইয়াছে । নবমী € দশমীর পালা বামপ্রসাদ 
বচিত। পুত্র রামপ্রসাদ এই উপলক্ষে লিখিয়াছেন,__ 
“নবমী দশনী দুই দিবসের গান । 
বর্ণনা করিতে মোরে দিল আজ্জা দান ॥ 
আজ্ঞা পেয়ে হর হয়ে কৈশ অঙ্গীকাব। 
যেমন মশকে লয় মাঞ্জারের ভার ॥ 
বামন বাসনা যেন বিধূ ধরিবারে। 
পঙ্গু লঘিবারে চায় শ্রমের শিখরে ॥ 
তেন মঙ্গীকার কৈম্ত পিতার বচনে। 
আঞ্ুপাছু কিছুমাত্র না ভাবিলাম মনে ৪ 
_ত্তর্গাপঞ্চরারি, রাম প্রসাদ। 
রামপ্রসাদ “কৃষ্ণলীলামূত রস” নামক অপর একখানি গ্রন্তও রন! 


করিয়াছিলেন। 


জগত্রামের রচনায় নিন্দার ছলে প্রশংসার অ'শগুলি বেশ মনোরম 
হইয়াছে । 
শিব কর্তৃক দুর্গার নিন্দা 
“শুনলো শিবা বলিব কিব। 
তোমার গুপের কথা। 


২৯৪ প্রাচীন বাক্ষাল। সাহিত্যের ইতিহাস 


কহিলে মরম পাইবে সরম 
গণপতির মাতা ॥ 

পূর্বকালে রণস্থলে 
রক্তবীজের নাশে। 

ভীষণ আকার করে মার মার 
দেবত। পলায় ত্রাসে ॥ 

বরণকালী মুণ্মালী 
লহ লহ করে জিহবা । 

করাল বদন বিকট রসন 
গলিত বসন কিবা ॥ 

ঘন তর্জন ঘোর গঞ্জন 
ভূমেতে লোটে জটা। 

প্রথর খড় দনুজ-বগে 
দলিলে দানব ঘটা ॥ 

হইয়া অধীর খাইলে রুধির 
খপর পুরি যবে। 

লোহিত বর্ণ নয়ন ঘুর্ণ 
কর্ণ-ভূষণ সবে ॥ 

যোগিনী সঙ্ঘ সব উলঙ্গ 
তোমার সঙ্গে নাচে। 

অস্ত্র অমর করে থর থর 
ভয়ে না আমে কাছে ॥ 

গুহ গজানন ভাই ছুইজন 
মা বলি কাছে গেল। 


মায়ের সজ্জা দেখিয়া লঙ্জা 
".. সাগরে ডুবেছিল ॥” ইত্যাদি। 
_জগতরামের দুর্গাপঞ্চরাত্রি । 


(১৫) শিবচন্দ্র সেন 


শিবচ্জ্জ সেন রামায়ণের অন্যতম কবি। এই কবি রাবপ-বধের জন্য 
জীরামচন্দ্রের হুর্গা-পৃজা উপলক্ষ করিয়া ততরচিত রামায়ণের নাম “লারছা- 


মায়ণের কবি ২৯৫ 


মঙ্গল" রাখিয়াছেন। প্রাচীন বাঙ্গাল! দাহিভো একাধিক “সারদা-মঙ্গল” 
রহিয়াছে এবং ইহীদের বিষয়-বন্্ও এক নহে, যখা কবি দয়ারাম রচিত 
এসারদা-মঙ্গল” | দয়ারামের “সারদা-মঙ্গল" সরম্বতী-বন্দনা উপলক্ষে রচিত । 
কবি শিবচন্দ্র সেন জাতিতে বৈদ্ক ছিলেন৷ কবির পূর্য-পুরুষের নিবাস কোন 
সময়ে দেনহাটি ছিল। কবির নিবাস ছিল ঢাকা__বিক্রমপূরের অন্তর্গত 
কাটাদিয়া গ্রামে। কবির কাল খ: ১৮শ শতাব্বীর মধা কি শেহ ভাগ। 
“সারদা-মঙ্গলে” কবি শিবচন্দ্র নিজ্ত বশ-পরিচয় এইকপ দ্য়ান্ছেন। 
কবির পরিচয় 
“বৈগ্কুলে জন্ম হিদু সেনের সম্থতি ' 
সেনহাটি গ্রামে পূর্বব-পুরুষ বসতি ॥ 
রামচন্দ্র গুণধাম প্রতিচিত । 
যশে কুলে কীত্তিতে বিখাত বিরাভিত । 
বতেশ্বব গুণবান তাহার তনয়। 
বতন স্ববপ কুলে হইল ন্টদয় ॥ 
এহেন তনয় তৈলা ভুবনে ধিখা । 
বামনারায়ণ সেনঠাকৃব গ্গাখাতি ॥ 
সেনঠাকুরের পুহ্র তুলনায় অতুল: 
রামাগোপাল নাম উভয় শুদ্ধকুল ॥ 
গঙ্গাদের দত্ত পুত্র তাহার পরিত ' 
্রীগঙ্গা প্রসাদ সেন নাম স্বচরিত ॥ 
বিক্লমপুরেতে কাটাদিয়া গ্রামে দাম 
ধসস্তরি বশে জান প্রাণনাথ নাম ॥ 
সরকারে স্পান্রে করিলা কল্াদান । 
গঙ্গাপ্রসাদ সেনঠাকুর কীহিমান ॥ 
জন্মিল তাহার এই তৃতীয় সম্তান। 
শিবচন্্র, শন্তচন্্র, ক্চচন্্র নাম ॥ 
__সারদানঞ্ল, শিবচন্্র সেন। 
উপরের বর্ণনা হ্টতে জান! যায় কবি বিক্রমপুরের অন্তর্গত কাটাদিয়। 
গ্রামবাসী গঙ্গাপ্রসাদ সেনের তিনপুজের মাথা সর্বভোষ্ঠ ছিলেন। এট 
পরিবার পদবি হিসাবে শুধু, “সেন” স্বলে »সেনঠাকুর" ব্যবহার করিতেন। 
কবি শিবচন্দ্রে “সারদামঙ্গলের" রচনা প্রশংসনীয় ছিল এবং এক সময়ে 


২৯৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্োর ইতিহাস 


পূর্ব-বঙ্গে ইহ! খুব জনপ্রিয় ছিল। বহুদিন পুর্বে একবার পুথিখানি মুভ্্রিতও 
হইয়াছিল। কিন্তু এখন আর শিবচন্দ্র সেনের মুদ্রিত “সারদা-মঙ্গল” পাওয়া 
যায় না। | 


(১৬) রামানন্দ ঘোষ ( “বুদ্ধদেব” ) 

রামানন্দ ঘোষ নামক কোন কবি নিজেকে বুদ্ধের অবতার হিসাবে 
ঘোষণ! করিয়া একখানি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন । এইট কবি নিজেকে 
“বুদ্ধ”, *শুদ্র” ও “মহাকালী”র উপাসক বলিয়াছেন, অপর পক্ষে তিনি বৈষ্ণবগণ 
ও মুসলমানগণের বিরুদ্ধে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাদের প্রতি 
বিরোধিতা এবং “দারু"ব্র্গকে যবন হস্ত হতে উদ্ধারের তীব্র বাসনায় তিনি 
সর্ধবদা সচেষ্ট থাকিতেন। এই প্রকার বিরুদ্ধ মনোভাবের অন্যতম ফলম্বরূপ 
তাস্থার রামায়ণখানি রচিত হয়। এই পুথিখানি প্রাচ্যবিদ্ভামহার্ণৰ নগেন্দ্রনাথ 
বনু মহাশয় সংগ্রহ করেন এবং ইহার দ্বিতীয় প্রতিলিপি পাওয়া যায় নাই । 
ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন পুধিখানি দেখিয়াছেন এবং এই সম্বন্ধে তাহার বঙ্গভাষা ও 
সাহিত্য (৬ সং, ১৪৮-৪৫১ পু: ) গ্রস্থে এই সম্বন্ধে যূলাবান মন্তব্য করিয়াছেন । 
রামানন্দ ঘোষের লেখা পুথি পাওয়! যায় নাই, তবে রাণাঘাটের নিকটবস্তী 
শিমুলবনাই গ্রামের রামন্ুন্দর চন্দ নামক কোন ব্যক্তি ইহা নকল করেন। 
তীয় মাতুল বেকটানিবাসী রামকানাই হাজরা নামক ব্যক্তির আদেশেই এই 
পুথিনকল সম্পন্ন হয় এবং কালক্রমে ইহা নগেক্বাবুর হস্তগত হয়। 
ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এবং শ্রীযৃত নগেক্জ্নাথ বন্থু মহাশয় উভয়েই পুথিখানি 
সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন । পুধিখানি নকলের সময় ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৭৯ 
খুষ্টাব | 

এইট পুথিখানি বিদ্বজ্জন সমাজের দৃ্ধি আকর্ণণ করিবে ইহা স্বাভাবিক । 
পুথিরচকের “বুদ্ধ” নাম ও নিজেকে বুজ্ধ বলিয়া ঘোষণা করাই ইহার প্রধান 
কারণ। রামানন্দ ঘোষের সময় জানিতে পারা যায় নাই । তবে তিনি খুঃ ১৭শ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়। থাকিৰেন এইরূপ সাবাস্ত হইয়াছে । 
তিনি বৌদ্ধ ছিলেন এবং আওরাঙ্গজেব প্রেরিত মুসলমান সেনাপতি এক্রাম খা 
কর্তৃক জগন্নাথ বিগ্রহের উপর আক্রমণের ফলে ষবনগণের বিরুদ্ধে ঈাড়াইয়াছিলেন 
বলিয়া অন্থমিত হন । এমনকি বৈষণবগণ যে মন্দিরের উপর প্রভাব প্রতিপত্তি 
স্থাপন করিয়াছিল তাহাও তিনি নুচক্ষে দেখেন'নাই | তাহার লেখাতে এইরূপ 
প্রমাণ পাইয়াছেন বলিয়! উল্লিখিত শ্রদ্ধেয় সমালোডকদ্বয় আমাদিগকে জানাইয়া- 


রামায়ণের কবিগণ বৃক্ং 


ছেন। তাহারা আরও জানাইয়াছেন যে সম্ভবত: কবি তাস্ত্রিক মহাহানী বৌদ্ধ 
মতাবলম্বী ছিলেন এবং ঠাহাব নিজেকে বৃদ্ধ বলিয়া ঘোষণা উদ্ভিক্তার ১৬শ 
শতাব্দীর কবিগণের ভবিষ্বাংবাণীর ফল। এই সব অনুমান কতখানি সতা বলা 
যায় না। পুথিটির বণিত বিষয় ও রচনাকারী সম্বন্ধে কেন কোনরূপ সন্দে 
প্রকাশ করিলেও বিশ্মিত হইব না। পুথিটিকে স্বীকার করিলে আমাদের 
কিন্ত মনে হয় কবি রামানন্দ নিজেকে “বুদ্ধ” বলিলেও তিনি হকৃতপক্ষে 
রামভক্ত “রামাং” সম্প্রদায়ের লোক এন: “কঞ্জায়নপ বা কষ্চভক্ত গৌড়ীয় 
বৈষবগণের বিরোধী ছিলেন । বৈষ্ণবগণের বিভিন্ন সম্প্রদায়দের মধোও দলাঙলির 
কথা কেহ অস্বীকার করিবেন না। ঝ:১১শ শতাকীতে গোৌড়ের রাজা লক্ষ্মণ 
সেনের রাজসভার কবি ভ্ুয়দেব “কেশব ধৃত বুক্জশরীর'” লিখিয়া গিয়াছেন, 
স্বতরাং বিষুণুর অন্যতম অবতার রামচন্দ্র সহিত বুদ্ধের বিরোধিতা খ: ১৭শ।১৮শ 
শতাব্দীর রামভক্তগণের চক্ষে সম্ভব নয়। শক্কিলাভ করিয়া রাবণ বধের জন্তু 
রামচন্দ্র ছুর্গা-পৃজা করিয়াছিলেন, সুতরা: ত্দ্দেশে রামভক্ত করি মন্াশক্তি- 
বূপিবী “মহাকালীর” বর প্রার্থনা করিবেন ইহা বিচিত্র কি? জনসাধারণের 
প্রচলিত বিশ্বাস এবং শাক্ত-বৈষবের মিলনন্চক এইরূপ ঘটনা খুব অসাধারণ 
নহে । বিশেষতঃ তান্ত্রিকতা এই সময় বৌদ্ধ £ হিন্টুগণেক সকল সম্প্রদায়ের 
মধো অল্পজবিস্তর প্রবেশ লাভ করিয়াছিল: 

মআওরঙ্গজেবের সময় মুসলমানগণ কতক উডিষ্যাব জগক্সাথ মন্দির অপবিঞ 
করিবার কাহিনী € উড়িষ্যার খ: ১৬শ শতাব্দীর কবিগণের বুদ্ধ সগ্থন্ধে 
গবিষ্যংবাণী রামানন্দ ঘোষকে হয়ত নিজেকে বুদ্ধ বলিয়া প্রচার করিতে 
উৎসাহিত বা উত্তেজিত করিয়া থাকিবে: এই সম্বন্ধে আমাদের মতবিরোধ 
নাই । তবে বৌদ্ধগণের শক্তি পরীক্ষার শেবচিহ্ধ রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ বন্ধন 
করিতেছে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করিনা । পব৬ জোর রামানন্দের উপর 
বৌদ্ধ প্রভাব থাকিতে পারে এষ পথান্ত। ১1০1৪ সাহেব রচিত উদ্ভিস্তার 
ইতিহাসে জানা যায় উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের সভায় বোদ্ধগণের প্রভাব 
খর্ধ করিয়া বৈষফবগণ তথায় প্রবল হন, ম্তরাং রামানন্দ ঘোষের রামায়ণে 
কবি বৌদ্ধপক্ষ হইতে বৈষঞ্ণবগণের বিরোধিতা করিয়া খাকিবেন। এইরপ 
মতও আমরা সমর্থন করি না। কবির লেখা দেখিয়া মনে হয় কবি বাঙ্গালী, 
উডভিস্তাবাসী নহেন | উড়িস্যার রাজদরবারের গৌড়ীয় বৈফব সমাজের বিরুদ্ধে 
ভাহার কোন কারণে ক্রোধ থাকিতে পারে। ই্দ্কার কারণ হয়ত তিনি 
নিজে বৈব-তান্ত্রিক এবং রামাৎস্প্রদায়তুক্ত স্ততরাং গৌড়ীয় বেফব নস্কেন : 

0. 19. 101--৩ 


২৯৮ প্রাচীন বাঙ্গালা! সাহিত্োর ইতিহাস 


নতুবা একযোগে উদ্ভিস্তার দারুত্রক্গ, মহাকালী ও রামচন্দ্ের প্রতি তক্কি 
নিবেদন এবং নিজেকে বৃদ্ধ বলিয়। প্রচারের কোন সঙ্গত কারণ খু'জিয়া পাওয়া 
যায়না । আরার কবির লেখায় উড়্িষ্যায় ল্লেচ্ছ আধিপত্যের পরিচয় পাওয়া 
যায়। তাহ। হইলে তথায় হিন্তুরাজত্বের মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাবের কথা সময়ের 
দিক দিয়া কি করিয়া সামঞ্জস্ত করা যায়? ন্ৃতরাং উড়িম্যায় হিন্দুরাজদ্বের 
বেঞব প্রভাবের যুক্তি চলিতে পারে না। কবিকে তান্ত্রিক মহাযানী বৌদ্ধ 
বলিলে ঠাঞ্ার রামচন্দ্রের প্রতি ভক্তির সহিত কোন সামঞ্জন্ত হয় না। 
কবির মুসলমান-বিরোধী মনোভাবের কারণ রহিয়াছে । কিন্তু শ্লেচ্চ হত্তচুঢ্ত 
দ্বারুত্রক্ষের উদ্ধারের এঁকাস্তিক আগ্রহ রামসেবক ও রামায়ণ লেখকের কেন 
হুইল ইহা বিস্ময়ের বিষয় বটে। উড়িস্যার ধর্মসন্বদ্ধীয় কোন প্রবল ঘটন। উড্িস্যার 
নিকটরত্তী কোন অঞ্চলের বাঙ্গালী কবিকে বিশেষ প্রভাবিত করিয়া থাকিবে । 
বিশেষতঃ জ্রচৈতন্তের উড়িস্তাবাসের স্মৃতি ও তথাকার বাঙ্গালী প্রভাব বাঙ্গালী 
বৈষণবগণের দৃষ্টি উডভিস্ার দিকে স্দীর্ঘকাল নিবদ্ধ রাখিয়াছিল। কবির দেশ 
আমরা জানি না। উহ্না উড়িষ্যার নিকটবস্তশ মেদিনীপুর হইলে আমরা বিস্মিত 
স্ব না। কবি রামানন্দের কাল খুঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রথম কি মধ্য ভাগে € 
স্বউত়ে পারে। কবির কয়েকটি মূলাবান উক্তি নিয়ে দেওয়া গেল :_. 
(ক) “সর্বশক্িমত আর ইচ্ছ। কালিকার। 
কলিযুগে রামানন্দ বৌদ্ধ অবতার ॥” 
(খ) “শৃদ্রকুলে রামানন্দ জন্ম লৈয়াছিল। 
বৌদ্ধবেশ ধরি এই তত্ব লিখি গেল ॥” 
(গ) “বৌদ্ধদের কহে বৃথা জন্মিলে সংসারে । 
লয়া। যাহ মহাকালী ভৈরব নগরে ॥” 
(ঘ) “বৌদ্ধদেব কহে কালী না দেখি উপায়। 
রক্ষ রক্ষ ভগবতী কাল কাটি যায় ॥” 
(ঙ) “বৈবী পুজা জ্রগতে ঘুচাউব। 
পাপ কলি ক্ষিতি হতে দূর করি দিব।” 
(চ) “বন শ্লেচ্ছের রাজ্য বলে কাড়ি লব। 
একচ্ছত্র রাজা করি দারুত্রক্ষে দিব ॥” 
এই পুখিখানি খণ্ডিত । ইন্থাতে উত্তরাকাণ্ডের কোন চিন্কু নাউ এবং 
অপর কাগুগুলির মধ্যেও কতকগুলি পত্রের অভাব। পুথিখানির নাম 
“রাহলীলা” । দারুত্রক্ষকে সুসলমানগণের হস্ত! হতে উদ্ধার করিয়া তবে 


রামায়ুশের কবিগণ হিং 


এই দেবতার সম্মুখে পুথিখানি পাঠের ইচ্ছা কৰি প্রকাশ করিয়াছেন; তিনি 
ধনী ও দানশীল বলিয়া গর্ধ প্রকাশ করিয়ান্ধেন এবং বন্ধকালে পুরথিখানি 
লিখিয়াছেন । 


(১৭) রঘুনন্দন পোস্বামী 

রামায়ণের সুবিখ্যাত বৈষ্ণব কবি কনুনন্দন গোস্বামী ১৭৮৫ আকে। 
বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত মাড়ো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । কবি রদুনমদন 
শরীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশীয় এবং এই ম্াপুরুষ হইতে অবস্থান অষ্টম পুরুষ । 
কবির পিতার নাম কিশোরীমোহন গোস্বামী € মাতার নাম উষষা দেবী । 
কবি রঘুনন্দনের এক বিমাতা ছিলেন । শ্তাঙ্াৰ নাম মধূমতী দেবী কবির 
পিতামহের নাম বলদেব গোস্বামী । বঘুনন্দন ষ্রানার পিতার প্রথম পাক্ষের 
স্বীর গর্ভজ্ঞাত পুত্রগণেব মধো সর্ধকনিক্ট ! গণেশ বিষ্ালঙ্কার নামে জনৈক 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রঘুনন্দানের গুরু ছিলেন । বঘুনন্দনের পিতা কিশোরীমোন 
অনেক বৈষ্ণবগ্রন্ত বচনা করিয়া গিয়াছেন | বন্ুনম্দন “গাস্বামীৰ **ভাগবন্ত” 
নামে অপর একটি নাম বা উপাধি ছিল। কবি রঘুনল্দন “রামরসায়ন” নামে 
একখানি রামায়ণ বচনা করিয়া বিশেষ যশম্বী হইয়া গিয়ান্ধেন। কৰবিরচিত 
অপর একখানি গ্রন্ত আছে । উচ্তা বৈষ্ঞব গ্রন্থ এব' নাম “ক্ীরাধামাধবোদয়প। 

বৈষ্ণব কবি রঘুনন্দনকুত রামায়ণের অনুবাদ বিশেষ বৈশিষ্টাপূণ । তিনি 
মলতঃ বাল্পীকি এবং স্থানে স্থানে তিন্দী রামায়ণ প্রপোজ ভূলসীদাসের পথ 
অবলম্বন করিলেও বৈষ্ণব প্রভাব ষ্টা্ার রচিত রামায়াণের সর্ববস্র সুস্পষ্ট । 
বঘুনন্দনের রামায়ণে অন্যান্তা বাঙ্গালা রামায়ণ অপেক্ষা অধিক বৈষ্ণব প্রভাব 
পড়িয়াছে । কবি খাটি বৈষবোচিত আদশে অন্রপ্রাশিত হইয়া টানার রামায়ণ 
হইতে করুণ বিষয়গুলি বাদ দিয়াতছন | ইহার ফলে “সীতার বনবাস” €& 
“পাতাল প্রবেশ” প্রভৃতি করুপরসান্মক বত্ান্ত ্ঠটাঙ্চার “উত্বরাকাণ্ডে” প্রাণ 
হওয়া যায় না। কবি রতুনন্দনের রচনারীতি সংস্কৃত শকবধল হটলে€ বৈষবরীতি 
অনুযায়ী স্প্প হিন্দীমিশ্রিত, তবে অনেক স্মানেট লালিভাবজ্জিত নক্কে। নানা 
ছন্দের বাবহারও তীাঙ্কার রামরসায়নে দেখাত, পাওয়া যায়। নিয়ে উদ্ধত 
কতিপয় পংক্তি হইতে কবির রচনামাধূধযের কিছু পরিচয় পাওয়া যাক্টবে। 

রাম বন্দনা 
(ক) “অতি সকরুণ নির্ল খপ 
অমর-সুকুট-হীর | 


৩০৯ প্রাচীন বাঙ্জালা সাহিতোর ইতিহাস 


জয় রঘুবর জয় রঘুবর . 
জয় রঘ্ববর বীর ॥ 
স্তরভি-অবনি সব স্তরমূনি 
ভয় হর রণথির । 
জয় রঘ্ুবর জয় রঘুবর 
জয় রঘুবর ধীর ॥ 
অপরিগণিত মহিমখচিত 
বচন-মন-বিদূর | 
জয় রঘুবর জয় রঘৃবর 
য় রঘ্ববর শর ॥ 
অচল সচল প্রভৃতি সকল 
ভূবন স্জন ধাত। 
জয় রঘুবর জয় রঘ্বুবর 
জয় রঘুবর তাত ॥ 
দশমুখ-বল হর-ভূজবল 
মধুরিম-রসকৃপ । 
জয় রঘুবর জয় রঘুবৰ 
জয় রঘুবর ভপ॥” ইতাদি। 
_রঘুনন্দনের রামরসায়ন । 
বির নসিংহাবতার 


(খ) “কিবা চমতকার রূপ তার অতি অন্্রপম । 
মুখ সিংহাকার অঙ্গ আর মন্থুষ্ের সম ॥ 
অতি উচ্চতর কলেবর মহাভয়ঙ্কর । 
কোটি নিশাপতি জ্োতি: ক্ষিতি কান্তি মনোহর ॥ 
শিরে জটাজাল কালব্যাল জিনিয়া দোলয়। 
যেন শত্ভুশিরে শোভা করে কাল-সর্পচয় ॥ 
জ্ববীভূত স্বর্ণ- তুলা বর্ণ তিনটা লোচন। 
যাছা দেখি ভয় মগ্লহয় এ তিন ভূবন ॥” ইত্যাদি। 
_রঘুনম্দনের রামরসায়ণ । 


রঘুনন্দনের রামরসায়ণ কবির পুহছদেবতা জ্ীরাধামাধব বিগ্রহ্থের নামে 
উৎসর্গ কর! হইয়াছিল । 


রামাম্ণের কবি রং 


(১৮) রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 


কবি রামমোহন বন্দোপাধ্যায় নদীয়া জেলার অন্রগত আটরি গ্রামের 
অধিবাসী ছিলেন । কবির পিতার নাম বলরাম বন্দোপাধায় এব টাক 
রামায়ণ রচনার কাল ১৭৬০ শক অথবা ১৮৩৮ খু্টান্সে : কবর বচনায় ভক্কি- 
রসের এবং ভারতচন্দ্রীয় যুগেক ভাষাগত অলম্কারক প্রাধান্য দখা যায়, 
বামমোহনের রচনায় স্থানে স্তানে ভাবে প্রাধান্বা থাকালিদ শকঝস্কারট 
অধিক । বিদ্রপাত্মরক রচনায় কবির খুব দক্ষতা ছিল কবির পিতা বলরাম 
বন্দ্যোপাধযায়ও একখানি স্ললিত রামায়ণ ্চনী করিয়াছিলেন তিনি কুল, 
দেবতা মাধব বিগ্রঙ্ের নামে তাহাব গ্রন্থখানন উৎসগ কাবন 


বামের কপবণন" 

(ক) “কুটিল কুস্তলে শিবে শোতে জটাতার 
বিশাল স্রন্দব অনি কপাল চাহার। 
কামের কামান জিনি চারু আু-যুগল 
আকর্ণ নয়ন ভাব জিনিয়া কমল 
তিলফুল নহে তুল রামের নাসার 
ওষাধর মনোহর তুলা নাহি তাক 
মুখশশী রূপরাশি স্চারু দশন 
হাম্তাকালে তাতি খেলে হডিৎ যেমন ॥ 
স্রন্দর চিবুক গজস্থন্ধ চিত্র 
আজাম্লন্বিত বানু যিনি করি কর) 
চার বক্ষ চাকু কক্ষ নাভি সবোবর 
সি'হ জিনি কটিখানি চলন শ্রন্দর ৪" ইতাদি 

রাখমামাতানের পাযায়প। 
বধাকালে শ্রীরামচন্দ্রের সীতাবিরহ 

(খ) “কুটীরে করেন বাস কমললোচন । 
সীতার কারণে সদা ঝোে তুনয়ন £ 
সাম্বনা করেন সদা স্মিত্রা সম্ভান । 
তার গুণে রাঘবের দেঙে রহে প্রাণ ॥ 
আফাচ়ে নবীন মেঘ দিল দরশন | 
যেমত সুন্দর শ্টাম রামের বরণ ॥ 


৩৫২ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ও 


ঘন ঘন ঘন গর্জে অতি জলভ্ভব | . 

যেমন রামের ধন্গু টক্কারের রব ॥ 

রয়ে রয়ে সৌদামিনী চমকে গগনে । 

যেমন রামের রূপ সাধকের মনে ॥ 

ময়ূর করয়ে নৃত্য সব মেঘ দেখি । 

রাম দেখি সঙ্জন যেমত হয় স্ব্খী॥ 

সদা জলধার। পড়ে ধরণী-উপরে | 

সীত1 লাগি যেমত রামের চক্ষু ঝোরে ॥” ইত্যাদি । 
-রামমোহনের রামায়ণ । 


কবি রামমোহন পিতৃ আদেশক্রমে স্বগৃহে সীতারাম বিগ্র্ স্তাপন করেন 
এবং হুম্মানের আদেশে তদীয় রামায়ণ রচনা করেন । 
“কুপা করি আদেশ করিলা হনুমান । 
রামায়ণ রচি কর জীবের কল্যাণ ॥ 
রচিলাম ভার আজ্ঞা ধরিয়া মন্তকে । 
সাঙ্গ হক্টল সপ্তদশ শতবষ্ঠি শকে ॥” 
-রামমোহানের রামায়ণ । 


(১৯) অদ্ভুতাচাধ্য 


রামায়ণের অন্যতম প্রদিদ্ধ কবি অন্কুতাচাধ্যের প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ | 

ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং ইহার নিবাস ছিল পাবনা জেলার অস্তর্গত বড়বাড়ী 
গ্রামে । এই গ্রাম সোনাবাজু পরগণার অভ্তর্গত এবং সাঁচোর নামক গ্রামের 
নিকটবর্তী। কবি নিয়রাপ নিজের পরিচয় দিয়াছেন £__ 

“প্রপিতামহে। বন্দো যাহার বাস খণ্ড। 

তাহার পুজজ নামেতে প্রচণ্ড ॥ 

তাহার তনয় হ'ল নাম আীনিবাল। 

গুণরাজ উপাধি মন্থাশয় তেছ রামচন্দ্র জাস ॥ 

তাছে পুত্র উপজিল মাণিক প্রচার । 

জন্মিল চারিপুত্র চারি সহোদর ॥ 

চারি সহোদর পণ্ডিত গুণনিধি । 

ভারতীর প্রঙ্গাদে হইল জঙক্ষিত সিদ্ধি ॥ 


বাঘায়ণের কবিগণ 


সোপারাজ্যে না ছিল বড়বান়ী আম 
শুভক্ষণে হইল যে নিতানজা নাছ ॥ 
ষন্ছাপুকুষ তবে জস্মিল সংসারে । 
যত বত সংকণ্ম ভার পৃথিবী ভিত্তরে ॥ 
দেবগণে মুনিগণে কণ্ম শুভাচার। 
অন্তুত নাম হইল বিদিত সংসার । 
মাঘ মাসে শুরুপক্ষ অ্রয়োদশী তিথি, 
ব্রাহ্মণ বেশে পরিচয় দিলেন রূ্ুপতি। 
প্রভুর কৃপা হইল রচিতে রামায়ণ । 
অন্ঠুত হৈল নাম সেই সে কারণ ॥ 
যজ্ঞোপবীত নাহ্কি বয়সে সপ্র বসর 
রামায়ণ গান্িতে আড্বা দিলা রন্তুবর । 
জন্মি নাহি জানে বিপ্র অক্ষরের জেশ 
যত কিছু কহে বিপ্র রাম উপদেশ ॥ 
পয়ার প্রবন্ধে পোথা করিল প্রচার। 
তপোবলে হক্টল তার এ তিন কমার ॥" 
-মন্কতাচাযোর রামায়ণ । 
উপরি উদ্ধত বর্ণনায় কবির পরিচয় স্রপরিশ্ষুট । তবে কবির সময় নিয়া 
কিছু গোলযোগ আছে । এই কবির অনেক পুথি পাওয়। গিয়াছে, তশ্মধো তিন- 
খানি উল্লেখযোগা । ইহাদের একখানি পুথি রসিক্চম্প নম « অপর 
তইখানি যথাক্রমে বামেন্দ্রন্ুন্দর জ্িবেদী এব" অক্ররচশ্প সেন মঙ্তাশয় সংপ্রন্ 
কবিয়াছিলেন। উপরি লিখিত দ্বত্রগুলি রসিকচন্দ্র বন্ত মহাশয়ের সংগীত 
পূথিতে আছে । তাহার পুথিতে রচনাকাল এক্টরূপ আছে :_ 
“সাকে বেদ রিতু সপ চন্দ্েতে বিন্বৃতে । 
সপ্তমি রেবতি যত বার ভৃঞ্জশ্তে ॥ 
কর্কটাতে স্থিতি রবি পঞ্চদশমীততে । 
কৃষ্ণপক্ষে সমাপ্তিকা প্রথম বামেছে ৪” 

_রসিকচন্্ ব্ুর সংগৃহীত অন্তুতাচাধোর রামায়ণ । 
এই পংক্কিগুলি হইতে অতিজ্ঞগণ স্থির করিয়াছেন টচ্ভা ১৭৬৭ শক। শুখ 
রসিক বন্থুর মতে ইহা “শক” নহে *সম্বং”। কবির লেখা সমান্তির কাল 
১৭৬৭ শক হইলে ১৮৭১ খবষ্টাব কয় এবং ১৭৬৭ সম্বৎ হউলে ১৮৯১ খক্টাঝা হয়। 


৩০৪ প্রাচীন বাক্ষাল। সাকিভোর ইতিহাস 


যাহা হউক আমরা কালটি “শক” বলিয়৷ গ্রহণ করিলেও ইহা রচকের না 
লেখকের তারিখ ? খুব সম্ভব ইহা রচকের নতুবা লেখকের নাম ও পরিচয়ের 
সহিত ইহা সংঘুক্ত থাকিত। অবশ্য! দৃষ্টে কবির রচনা! সমাপ্তির কাল ১৭৬ 
শক অর্থাৎ ইং ১৮৪১ খুষ্টাক বলিয়া মনে হয়। একই তারিখটি লেখকের ক্কন্ধে 
আরোপ করিয়া রীতি অনুযায়ী কবির সময় ১৭৪২ খষ্টাব্দ ধাধ্য করিয়া একশত 
বৎসর পিছাইবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না । কবির স্বীয় পরিচয়ে নিজেকে 
“মহাপুরুষ” আখা। দিয়া যথেষ্ট আত্মশ্লাঘার পরিচয় দিয়াছেন। তাহার পর 
কবি নিজেকে নিরক্ষর পরিচয় দিয়া উপনয়নের পূর্বে মাত্র সাত বসর বয়সে 
রামায়ণ রচনার আদেশ রূপ শ্ত্রীরামের অন্রগ্রহ লাভের যে চিত্বাকধক বৃত্তান্ত 
লিখিয়াছেন তাহা অন্তত বলিয়া স্বীয় নাম অন্তুতাচাধা বলিয়া বর্ণনা 
করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে মস্তবা অনাবশ্যাক । বোধ হয় বাল্যকাল হইতেই 
তিনি রামায়ণ রচনার অভিলাষ মনে মনে পোষণ করিতেন ইহা তাহারই 
আভাষ। কবি নিরক্ষর ছিলেন বলিয়াও তো মনে হয় না। 

অন্ুতাচাযোব বামায়ণ এক সময় খুল জনপ্রিয় ছিল। বচনার নমুনা 


এইরূপ - 
রামচন্দ্রের বরবেশ 
“বিবিধ বিনোদ মালে ছড়াব আটুনি । 
আধলম্বিত ভালে বিনোদ টালনি ॥ 
চন্দন তিলক আর অলকা বিলোলে । 
চন্দ্র বৈঠল যৈছে জলধর কোলে ॥ 
ভরুর ভঙ্গিম৷ তাতে কামদেব-বাণ । 
হেন বুঝি কামদেব পূরিছে সন্ধান ॥ 
নীলাক্জ নয়নে খেলে অপাঙ্গ তরঙ্গ । 
আদ্ুক নারীর কায মোহিছে অনঙ্গ ॥ 
খগপতি জিনি নাসা অধর বান্ধনি। 
তাহাতে বিচিত্র সাজে দশন স্বরনি ॥" ইত্যাদি । 
_অন্কৃতাচাধোর রামায়ণ । 
উল্লিখিত বর্ণনা ভারতচন্দ্রের যুগের কবির পরিচয় দেয় । 


(২*) রামগোবিল্দ দাস 
কবি রামগোবিন্দ দাসের পিতার নাম শিবরাম দাস ও শিতামহের নাম 
কুঞ্জবিছারী দাস। কবি রামগোবিন্দের সময় ও দেশ সম্বন্ধে কোন সংবাদ 


রামায়ণের কবিগ* ৩০৪ 


জানা যায় নাই । '্রামগোবিন্দ দাসের রামায়ণ কবিদ্বপূর্ণ বৃহৎ গ্রন্থ । ইনার 
শ্লোকপংখা পঁচিশ সহত্র। এই কবির কাল রঘুনন্দনের পরে বলিয়া 
মনে হয়। ইহা ঠিক হইলে ইনি খু উনবিংশ শভাকীর মধাভাগের কবি 
হইতে পারেন । 
এতপ্টিন্স বধ অখাতনামা কবি বামায়ণের অংশবিশেষ অগ্বাদ 
করিয়াছেন । ইহাদের সঠিক সংখা! নির্ঁয় কঠিন । অনেক পল্লীকবি আজ 
পধ্ান্ত অনাবিদ্ৃতই রহিয়া গিয়াছেন। এই স্থান বামায়ণের আশাগুবাদক 
কন্তিপয় কবির নাম করা যাইতেছে । যথা, 
(১) কৌশল্াযা চৌতিশা ( রামভীবন রুদ্র ) 
(২) লবকুশের যুদ্ধ । লোকনাথ সেন) 
(৩) রামের স্বর্গারোহণ ( ভবানী চন্দ্র ) 
(৪) ভুষপ্তী রামায়ণ | বাঁ পৃর্থীচন্্র, পাকুড । 
(৫) লক্কাকাণ্ড (ফকীবরাম 
(৬) কালনেমীব রায়বান ( কাশীনাথ । 
(৭) শতক্ষন্ধ বাবণবধ । অন্কৃতাচাধা ) 
(৮) অদ্ভূত বামায়ণ ( কৈলাস নস্ট) 
(৯) বামায়ণ ( ণরাক্ত খান ) 
(১০) কিন্কিদ্ধাকাণ্ড (দ্বিজ তলাল ) 
(১১) বামভক্তিবসামত ( কমলালোচন দহ) 
(১১) নানিভকিরযান্ত ( রাজা হরেন্দ্নারায়ণ কুচনিহাব ) 
(১৩) রামায়ণ (উন্তরকাণ্ড)। ছি মফানন্দ ) 
(১৭) রামায়ণ ( গঙ্গাপ্রসাদ ও রাজকুক রায়) 
(১৫) অধ্যাত্ম রামায়ণ ( ভবানীনার ) 
(১৬) রামায়ণ ( দ্বিজ সীতান্তত ) 
(১৭) রামায়ণ ( হটুশশ্মা ) 
(১৮) রামায়ণ (রামরুদর ) 
(১৯) রামায়ণ ( দ্বিজ মাণিকচন্দ্র ) 
(৯.) রামায়ণ ( জাতদেব দাস) 
(২১) লক্ষণের শর্তিশেল ( শ্রিবরাম দাল ) 
(২২) রামায়ণ (রামানন্দ যতি ) 
(২৩) রামায়ণ ( কৃষ্ণদাস ) 
0. 8, 100--৩৯ 
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(২5) রামায়ণ ( গোবিন্দরাম দাস ) 

(১৫) রামায়ণ ( রামকেশব ) 

(১৬) রামায়ণ (শিবচন্দ্র সেন) এবং “মঙ্গদরায়বার” রচক-_ ফকিররাম, 
খোশাল শশ্মা, রামনারায়ণ, দ্বিজ তুলসীদাস। কুম্তকর্পের রায়বার-__ কবিচম্দ্র ৷ 
বিভীষণের রায়বার । দ্বিজরাম )। স্বর্পনখার রায়বার ( অজ্ঞাত )। কুস্তকর্ণের 
পালা (মতিরাম )। বৈষ্ণব পদাবলীর অন্তকরণে কতিপয় রামায়ণের পদ, ভিকন 
শুরুদাসের রামায়ণ, ইত্যাদি । [95507101756 0861005 (860€৭11 155. 
৬০]. ], 0. 0) এব বাঙ্গালা সাহিতোর উত্িহাস (আন্তবাদ সাহিতা, 
মণীম্মোহন বন ) জরষ্টবা। 

আঅঙ্গদ রায়নারের প্রথম রচক ফকীররাম কবিভ্টবণ | ইহাব ভাষা ভাঙ্গা 
হিন্দী । ভংপর কবিচন্দ্র « কন্তিবাস । “শিলরামের যদ্ধ" প্রণেতা দ্বিন্ত লক্ষ্মণ, 
কৃত্বিবাস & কবিচন্দ । 

বাঙ্গালা রামায়ণ মালোচন! করিতে গেলে এই জ্ঞাতীয় অন্তবাদ গ্রান্তেক 
কতিপয় বৈশিষ্ট দৃর্টিগোচব হয়। প্রথমতঃ বাঙ্গ'ল। অন্রবাদ সংস্কত অথব: 
অপর “কোন ভাষা হইতে আক্ষরিক অন্রবাদ নহে : ইহা ভাবানবাদ এবং ভাহা ও 
আংশিক । শ্রতরা" বাঙ্গালা রামায়ণে অনেক নৃতন তথা এবং চরিত্রচিত্রণের 
বৈলক্ষণা দষ্টহয়। এই দিক দিয়া বাঙ্গালা রামায়ণকে অন্রবাদ বলা নিষাপদ 
নহে তাহা পুরে বলিয়াছি একই কথা নহাভারত € ভাগবতেব অন্রবাদ 
সন্বন্ধেও প্রযোজা । ছিতীয়ত: বাল্সীকিব সংস্কৃত রামায়ণ বাঙ্গালা বামায়ণের 
একমাত্র আদর নহে । বাসের রচিত সংস্কৃত রামায়ণের আখান ও অধাত্ম, 
মন্ত্ুত প্রভৃতি নানাশ্রেণীর রামায়ণ এব" পালী ( বৌদ্ধ), জৈন প্রভৃতি নানা- 
জাতীয় রামায়ণ বাঙ্ালা রামায়ণগুলির উপাদান জোগাইয়াছে। বাঙ্গালী জাতীর 
ঘরের কথা ও বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালা রামায়ণের চরিত্রগুলির ভিতর দিয়া প্রস্ফুটিত করা 
হইয়াছে । ততীয়তঃ বাঙ্গালা রামায়ণ কহ কেহ সম্পূর্ণ সপ্তকাণ্ডই অন্তবাদ 
করিয়াছেন এবং কেহ কেহ আংশিক অন্রবাদ করিয়াছেন । কেহ কেহ আবার 
রামায়ণের সপ্তকাণ্ডই সংক্ষিপু করিয়া সন্কলন করিয়াছেন । এতন্ডিম্স একট 
পৃথির অংশত: পিতা এবং অংশত; পুত্র বা অপর কেহ রচনা করিয়াছেন । 

ইহার উপর গায়ক, লিপিকার প্রভৃতির ইচ্ছা অথবা অন্্রতা হেতু 
নানারূপ প্রমাদ ও পরিবন্তনের ফলে আসল হইতে প্রক্ষিপ্ত অংশের বাহুলাঈ 
বেশী হৃউযা পড়িয়াছে । কেন্ু কেহু নিজের নাম লুকাইয়! অন্টের রচনায় 
নিজ রচনা মিশাউঈয়া দিয়ান্ডেন, আবার কেন্ক কেহ ভশিতায় প্রকাশ্টে উ্তা 
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বাবহার করিয়াছেন । বিস্মৃত অংশ অন্ত কবিগপের লেখা হইতে জোড়াতাড়। 
দিয়া কোন ম্ববিখাত প্রাচীন কবির রচনা প্রকাশ করিতে গিয়া প্রাচীন 
সম্কলনকারী মূল কবির ভণিতার সহিত অস্ক বন্ধ কবির ভণিতা সংষোগ করিতে 
বাধা হইয়াছেন । প্রাচীন পুথিগুলির প্রথম অথবা শেষের দিকেই প্রায়শ: 
রচনাকারী কবির পরিচয় থাকে । লেখকের পরিচয় £শষের দিকে থাকে। 
প্রাচীন পুথি প্রায়ই এই সমস্ত অংশে কীউদষ্ট অথবা ছিন্ন হইলে, কিম্বা পত্রখানি 
হারাইয়া গেলে, কিম্বা কতিপয় অক্ষর সম্পূর্ণ বা আংশিক মুছিয়া গেলে 
কবির সঠিক সময় ও অন্যান্য সংবাদ সংগ্রহ কঠিন হইয়া পড়ে এবং প্রায়শ: 
ঘটেও তাহাই । ইহার উপর পুথি প্রাপ্তির নানা অন্রবিধা আছে এবং 
বাক্তিবিশেষের অভিসন্ধি-মূলক হস্তক্ষেপে পুথি বিকৃত স্বতরা পাঠ বিকৃত 
হইতে দেখা যায়। 

আমাদের এই মন্তবা শুধ রামায়ণ সম্বন্ধে নহে, মহাভারত ও ভাগবতের 
অনুবাদ সম্বন্ধে প্রযোজা । ইচ্না ছাড়া প্রাচীন পুথিসমৃহের আবিষ্কার ও 
পাঠোদ্ধার প্রভৃতি সগ্বন্ধে আমাদের সাধারণ মন্তবা সমগ্র প্রাচীন সাহিতোর 
পুথিসমূতের সম্বন্ধে প্রযোজা বলা যাইভে পারে। এই সমস্ত রামায়ণ গ্রন্থ 
ছাড়া কূচবিহার রাজগণের উৎসাহে বু বাঙ্গালা গ্রন্থ রচিত হয়, তন্মধ্যে কতিপয় 
রামায়ণ টউল্লেখযোগা । মহারাজা লঙ্ষ্মীনারায়ণের (১৫৮৭-১৬২৭ খঃ) 
উৎসাহে মাধব দেব (বৈষ্ণব ধশ্মসংস্কারক ) রামায়ণের আদিকাণ্ড রচনা 
কারন । ইহা ছাড়া রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে ( ১৭৬৩-৬৫ ঘিঃ) 
কোন অজ্ঞাতনামা কবি সম্পূর্ণ রামায়ণ অন্রবাদ করেন। রাজা ধৈধ্ে 
নারায়ণের রাক্তত্বসময়ে ( ১৭৬৫-১৭৮৩ ) দ্ধিজ রুদ্রদেব রামায়ণ আরণাকাণ্ডের 
অনুবাদ করেন । মহারাজা তরেন্দ্রনারায়ণ (১৭৮৩-১৮৫৯ খুঃ) রামায়ণের 
শ্বন্দরাকাণ্ডের অনুবাদ করেন। “কুচবিহারে সাহিতা সাধনা € জঙ্ঞানচর্চা” 
অমূলারতন গুপ্ত ( কৃচবিহার দর্পণ, আবাঢ, ১৩৫৩ ভরষ্টবা )। 


পঞ্চবিংশ অধ্যায় 
€( পৌরাণিক অনুবাদ সাহিতা ) 
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মহাভারত & রামায়ণেব কাহিনী সংস্কৃত তই মহাকাবোর অনুবাদ 
হিসাবে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহ্িতাকে সমন্ধ করিয়াছে । অষ্টাদশ পুরাণের 
মন্তর্গত না হ্টয়াও এই তুই মহাকাবা সংস্কৃত পুরাণের মধো গণা হইয়াছে । 
সেইজন্য বাঙ্গালা মহাভারতে সাধারণ কথায় “ভারত পুরাণ” বলিয়া 
থাকে । বাঙ্গালা রামায়ণকে সোজান্রজি “পুরাণ” আখ্যায় ভষিত না করিলেও 
মহাভারতের সমশ্রেনীর পৌরাণিক কাহিনীপুর্ণ ধশ্মগ্রন্থ হিসাবে গণা করা হয়। 
এইট তই গ্রন্থে মহাকাবোর গুণ এবং পুরাণের সহিত সংশ্রব থাকিলেও উভয় 
গল্পের কাঠামো এবং রীতি এক নহে । এই তৃষ্ট গ্রন্থের সংস্কৃত আদর্শ ও বিভিন্ন । 
রামায়ণের গপ্র অনেকটা সরঙ্গ এব” অযোধ্ার ইক্ষণাকৃবংশীয় রামচক্ছ্রের 
পারিবারিক কাহিনীপুর্ণ। অপরপক্ষে কুরু-পাণগুবের কথা মহাভারতের মূল 
বিষয়বন্ব হইলেও উহাদের কথা অবলম্বন করিয়া বাসদেবের সংস্কৃত মহাভারত 
প্রাচীন ভারতীয়গণকে ধশ্ম, অর্থ, কান ও মোক্ষ নামে চড়ুবার্গ ফলের শিক্ষা 
দিতে সচেষ্ট হইয়াছে । এত অবান্তর নানা বিষয় ইহাতে প্রবেশ লাভ 
করিয়াছে যে একটি কথা এদেশে প্রচলিত আডে -*্যা নাই ভারতে ( অর্থাৎ 
মচ্ঠাভারতে 1 তা নাই ভারতে" ( ভারতবধষে )1 সংস্কৃত রামায়ণ অবতারবাদ 
প্রচারে আগ্রহশীল নহ্কে এবং ভক্তিবাদ প্রচার ইহার মূল উদ্দেশ্য ও নহে। 
আদর্শ মানবচরিত্র অস্কনই উহার প্রধান লক্ষা। অপরপক্ষে বেদাস্তের স্ঙ্জ 
দার্শনিক তব ও কম্মবাদ প্রচারের উদ্দেশ্েই যেন সস্কৃত মহাভারতের মূল গল্পটি 
রচিত হইয়াঞ্ধে। বাসদেব মহাভারত অবলম্বনে ভক্তিমার্গের গুণ প্রচারে 
বিশেষত: “কুফ-ভক্কি” প্রচারে অল্প আগ্রহান্থিত নহ্েন। বাল্সীকির সংস্কৃত 
সপ্তকাণ্ড রামায়ণ সরল গল্পপ্রধান | ইহাতে দার্শনিত বা অন্ত কোন তোর 
প্রচার অবান্তর । কিন্ত সংস্কৃত মহাভারত জটিল এবং শাখা উপশাখা সমন্বিত 
বন্ধ গল্পের আকর, অথচ ইছাই এইট গ্রন্থের মূল কথা নহ্কে। প্রধান গল্পগুলি 
উদ্দেস্টমূলক এবং কোন নীতি বা তব প্রচারে প্রয়্াসী | ইচ্ছার গল্পসমূহ শুধু 
এইট নীতি ও তত্ব প্রচারের উদ্াঙ্থরণ হিসাবে সাহ্ছাযা করিয়াছে মাত্র । ইহার 


রামায়ণ ও মহাভারত তই. 


কলে মহাভারতের ক্ষুদ্র মূল কুরু-পাগ্ডবের কাহ্ছিনী বন যুগ্পের বন্ধ কবি ও 
দার্শনিকের হস্তক্ষেপে বিরাটাকার ধারণ করিয়াছে । এই বিশাল মন্থাভারত 
মহিরুহের অঙ্গ আশ্রয় করিয়া কত বিভিন্ন অবান্তর গল্প যে পরগাছ? ও লতার 
ম্যায় বন্ধিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্বা নাই । রামায়ণও কালক্রমে নানা মৃত্তি 
পরিগ্রহ করিয়া তম্মধো “যোগবাশিষ্ট রামায়ণ” নামে ও “অধাত্ধ রামায়ণ” 
নামে দার্শনিক তবসমৃহের আলোচনায় ব্রতী হইয়াছে । তবে এই ত্বষ্টটি 
রামায়ণ “সপ্তকাণ্ড রামায়ণ” নহে এই যা কথা। সংস্কৃত মহাভারত কত 
পুরাতন বলা কঠিন। সংস্কৃত রামায়ণ সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোক্তা। যাহা 
হউক উভয়ের মতে গল্লাংশ কাবাকার প্রাপ্ত হইবার আগে যে বন পুরাতন 
ছিল তাহাতে সন্দেহ নাঈ। বৈদিক যুগের পর পৌরাণিক যুগ। এইট 
শেষোক্ত যুগের কোন সময়ে উভয় গ্রন্থ রচিত হইয়া থাকিবে। ক্রমে ভাষার 
পরিবর্তন ও গ্রন্থদ্ধয়ে নানারূপ গল্প ও তত্বের সংযোজন লাভে খু: 5৫ শতাকীতে 
্রন্থদ্ধয়ের বর্তমান রূপ প্রাপ্সি ঘটিয়া থাকিবে । এখন একটি প্রশ্ন হইতেছে 
যেসংস্কত ভাষায় রামায়ণ আগে রচিত হইয়াছিল না মহাভারত আগে রচিত 
হইয়াছিল? এই প্রশ্নের সমাধান কাল্লে “নানা মুনির নানা মত” দেখা যায়। 
কেহ রামায়ণকে আগে এবং কেহ মহাভারতকে আগে রচিত বলিয়া ধাধা 
করিয়াছেন । মতঙ্ৈধ থাকিলে ভৌগোলিক বর্ণনাকে প্রধান করিলে 
মহাভারতকে পবে রচিত বলিতে হয়! সামাজিক ও পারিবারিক স্চিতা ও 
শঙ্ঘখল! বিংবচনা করিলে রামায়ণকে পরে রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। 
ভাষা উভয়েরই পরবর্তী সংস্কৃত যুগের । উভয় গ্রন্থের জাতি ও রাজবংশের 
তালিক। বিবেচনায় & প্রচলিত মতান্রযায়ী আমরাও রামায়ণের গল্লাংশ 
৪ আদি রচনাকে মহাভারতের পৃর্বধে গণ করিবার পক্ষপাতী; রামায়ণ € 
মহাভারতের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে রচিত হওয়াতে উভয়ের পৌর্ববাপরধা 
স্থির করা দুরূহ হইয়াছে । কেহ কেহ বলেন রানায়ণের ভাষার রীতি কানবোর 
এবং মহাভারতের রচনার রীতি আরও পুরাতন । 

বাঙ্গালা মহাভারতঞ্লি সংস্কত মহাভারতের মন্তকরণে বাসদের 
অপেক্ষা জৈমিনিকেই প্রধানত: আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছে । একট জৈমিনি 
শঙ্করাচাধ্ের (খুঃ ৮ম শতাব্দী । কিছু পুর্ধবন্তী বাক্কি ছিলেন। প্রাচীন 
বাঙ্গালা মহাভারতসমূহে এই ভৈমিনির উল্লেখ পাওয়া যায়। বাঙ্গালা রামায়ণ 
যেরূপ বাল্সীকি অপেক্ষা পদ্পপুরাণকার ব্যাসদেবকে অধিক অন্সরণ করিয়ান্ধে 
বাঙ্গালা মহাভারত সেইরূপ ব্যাসদেব অপেক্ষা জৈমিনির সংক্ষিপ্ত মহাভারতের 


৪ প্রাচীন বাঙ্জাল৷ সাহিত্যের ইতিহাস 


আদশ অধিক গ্রহণ করিয়াছে । কেহ কেহ বলে জৈমিনি শুধু অশ্বমেধ পবব 
রচনা করিয়াছিলেন ' কারণ তাহাই মাত্র পাওয়া গিয়াছে । এই মত ঠিক 
নাও হইতে পারে 

বাঙ্গালা মহ্তাভারত সংস্কত আদর্শ মুলতঃ গ্রহণ করিয়া তাহার 
পর অতিরিক্ত মাত্রায় ভক্তির র: ফলাইয়াছে। বাঙ্গালা মহাভারত 
শুধু সংস্কত মহাভারতের অন্ধ ভাষানুবাদ নহে; ইহাতে আদর্শ « 
রুচিগত পার্থকা বিশেষভাবে বশ্বমান।  সংস্কত রামায়ণের ম্যায় সংস্কৃত 
মহাভারতে যুগ যুগ ব্যাপী প্রাচীন তিন্ুজাতির বিভিন্ন সময়ের 
সংস্কতি ও সাধনার ইতিহাস, কতক স্তরে স্তরে এবং কতক বিক্ষিপ্তভাবে, 
সজ্জিত রহিয়াছে । সংস্কৃত মহাভারতের আদশ অন্রযায়ী ইহা এক বিরাট 
“অহাদ্রমের” সহিত তুলিত হইয়া শ্রীকষ্চকে ইনার মূলরূপে গণা করা হইয়াছে । 
বাঙ্জাল। মহাভার» কুঞ্$ভক্কির এই মল ম্রটি স.স্কুত মহাভারত হইতে শ্রহণ 
করিয়াছে এব" কি বামায়ণ *& কি মহাভাবত উভয় মহাকাবাই বৈষবভক্কি 
প্রচারে প্রবহ হইয়াছে । এই দিক দিয়া সংস্কৃত « বাঙ্গালাব আদর্শ এক । 
এতস্টিম্র অবান্তর গঞ্পসমূতের খনি হিসাবে সংস্কৃত মহাভারতকে গ্রহণ করিয়া 
বাঙ্গালা মহাভারত যথাসম্ব এই সব অতিরিক্ত গলসমূহ প্রচারে ব্রতী 
হইয়াছে । অপরপক্ষে বাঙ্গালা মহাভারত যেমন ভক্তির মাতিশযো তেমনই 
চরিত্র-চিত্রণেও সংস্কৃত মহাভারত হইতে ভিন্নপথ অবলম্বন করিয়াছে । প্রাচীন 
বাঙ্গালী জাতির আদশ, রুচি ৪ সমাজিক চিত্র প্রভৃতি বাঙ্গালা নহাভারতের 
ভিতর দিয়া প্রতিফলিত হউয়াছে । বীরত্ব অপেক্ষা কৃষ্ণভক্তি, ব্রা্গণভক্কি € 
করুপরস প্রচারে বাঙ্গালা মঙ্তাভারতের অধিক আগ্রহ ' বাঙ্গালা মহাভারতে 
একদিকে ১৬শ শতাব্দীর সংঙ্গারযুগের ব্রাহ্মণ আদশ এব' অপরদিকে 
শ্বীচৈতগ্যের প্রকাশিত প্রম € ভক্তির আদশ প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে । 
ব্যাসের সংস্কত মহাভারতের খুবি বৈশম্পায়ন প্রথম বক্তা ও পরীক্ষিৎ-পুত্র রান্তা। 
জন্মেজয় আোতা । এই কৌশলে অনেক অবাস্তর গল্পও যোজিত হইয়াছে । বাঙ্গালা 
মঙ্াভারতও এই আদশ গ্রন্থ করিয়ান্ধে। এইবূপে সংস্কতের অন্রকরণে উপমন্ত্র 
ও আরুপির উপাখ্যান. উতস্ক মুনির উপাখ্যান প্রভৃতি উপগল্প বাঙ্গালা 
মহ্াভারতেও রহিয়াছে । মূল মহাভারতে বোধ হনয় এই. সব গল্প ছিল না।, এই 
গল্পগুলিউ্উ সংস্কৃত মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে । সাবিত্রী-সভাবানের 


(১) হুল বহাভারতের ২৪ হাজার প্লোক কালগ্রুষে লক্ষাধিক প্লোকে পরিণত হয । বত়্িহলোর “কফ: 
চিএ” আখ । হু টি 


উপাখ্যান এবং জীবংস-চিন্তার উপাখ্যানও মূল সংস্কৃত মহাভীরতে দেখা যায় 
না । বাঙ্গীল। মহাভারত যথাসম্ভব এই গল্প স্বীয় ক্ষে যোজ্িিত করিয়াছে । 

আমরা পরের অধ্যায়ে একে একে বাঙ্গালা মহাভারত রচনাকারী 
কবিগণ ও তাহাদের রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বাঙ্গাল। মহাভারতের 
রচনাকারী কবিগণের সংখা অল্প নহে, ইহা অসখা | তবে সকলে যে অষ্টাদশ 
পর্বব মহাভারত সম্পূর্ণ অন্্বাদ করিয়াছেন ভাহা নঙ্কে। অনেক কবি সংস্কত 
মহাভারত আংশিক অনুবাদ করিয়াছেন কেহ কেহ দুই একটি পবব মহাভারত 
হইতে অন্বাদ করিয়াই সম্পূর্ণ মহাভারতের কবি বলিয়া গণা হয়াছ্ধেন। 
ইহার কাবণ অপর কবিগণ প্রথম কবির কাযা সমাপু কবিয়াছেন এব বর্তমানে 
ঠাহারা প্রধান কবির নামের অন্তরালে প্রায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন' আবার 
কহ কেহ তুই একটি পর্বব ভিন্ন সম্পর্ণ মহাভারত অন্রবাদে প্রয়াস পান নাট । 
কোন কোন সময় আবাব পূর্ববর্তী কবিগণের ভাল ছত্রঞ্চলি স্বীয় মহাভায়তে 
আস্মসাং কবিয়া পরবন্রী কবি নিজের বলিয়া প্রচারিত করিয়াছেন « ঘশন্বী 
হইয়াছেন! পৃর্ববরী কবিগণ পরবন্রী কবিগণের নামের মস্থবালে ঢাকা 
পড়িয়া গিয়াছেন। আবার এমন হইয়াছে যে মুদ্রাযস্্রেপ কৃপায় এবং 
প্রচারকাধোব সঙ্গায়তায় অপেক্ষাকৃত নিয়স্তরেব কবির রচনা অধিক প্রচারিত 
& সমাদভ হইয়াছে ৷ ইহার সতিত আধুনিক কালের পুথি সশোধকগণ 
প্রাচীন ভাষার সং-স্গাণ সাধন করিয়া প্রাচীন মহাভারতাক নববেশ পরিধান 
করাইয়াছেন যুগোপযোগী ভাষা « কাঠিনীর পরিবন্ধন এব কলিকাতার 
বটতলার মুদ্রাযন্ধ্েণ প্রচারকাযা যে সব প্রাচীন পুরিকে এইরূপে সঙ্জীবিত 
বাখিয়াছে, কতিপয় প্রাচীন কবির মহাভারত তন্মধো শাভাতম । ইহাতে 
প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর লাভ € ক্ষতি উভয়ই হইয়াছে । 

বাঙ্গালা রামায়ন « বাঙ্গালা মহাভাবাতের মধো রামায়ণের গল্প কতকটা 
গীতিকা-ধন্ট্রী এবং মহাভারতের গল্পে মহাকাবোর উপাদান প্রচুর রহিয়াছে । 
বাঙ্গালী চিত গীতধম্্রী অধিক । এই দিক দিয়া বিচার করিলে গীতধম্মী ও 
করুপরসের নিঝর রামায়ণের গল্পই বোধ হয় বাঙ্গালী জনগণের অধিক প্রিয় । 
কিন্তু বাঙ্গালা দেশের € সমাজের নানা বাক্কি ও নানা স্তানের নাম মহাভারত 
যত জোগাইয়াছে এত রামায়ণ জোগায় নাক । উহ্থার কারণ হয়ত প্রাচীন 
শিক্ষিত সমাজের মহাভারতের গল্পের শিক্ষার্দীক্ষা € রাজনীতিপ্লীতি এব 
কৃষ্জভক্িমূলক ঘটনাবাহুলোর প্রতি জনসাধারণের একাম্ব অন্ররাগ । 


ঞ 





ধড়বিবশ অত]ায় 
( পৌরাণিক অনুবাদ সাহিত্য ) 


মহাভারতের কবিগণ, 
(১) সঞ্জয় 


কবি সয় বাঙ্গালা মহাভারতের আদি কবি বলিয়া পণ্ডিত সমাজে 
স্বীকৃত হইয়াছেন । বিরুদ্ধ প্রমাণাভাবে ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে 
পারে। কবির পরিচয় বিশেষ কিছুই জ্ঞানিতে পারা যায় নাই । ডাঃ দীনেশ 
চন্দ্র সেন মন্তব্য করিয়াছেন, “খাটি সঞ্জয়ের মহাভারত অতান্ত হুর্লভ।” ইহার 
“একখানি মাত্র ম্বগশয় অক্ররচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট দেখিয়াছিলাম ।”৯ 
সঞ্জয়ের মহাভারতের দ্বিতীয় পুথিখানা বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টে পুস্তকালয়ে 
রহিয়াছে । তাহাতে লেখকের পরিচয় এইরূপ আছে ।-- 

“এই অষ্টাদশ ভারত পুস্তক, শ্রীগোবিন্দরাম রায়ের একোন পত্র অঙ্ক 
সাতশত উননববই সমাপ্ত হইয়াছে । ম্বঅক্ষরমিদং শ্রীঅনস্তরাম শশ্মণংর ইহার 
দক্ষিণ] জল্মাবধি সামাশ্বাতাক্রমে অন্পপজ্জে প্রতিপালা হৈয়া সশ্রদ্ধাহ হৈয়া পুস্তক 
লিখিয়া দিলাম । নগদ দক্ষিণাহ পাইলাম তারপর রোক্তকারহ বৎসর বাপিয়া 
পাবার আজ্ঞা হইল। শুভমন্ত শকাব্দা ১৬৩৬ সন ১১৯১ তারিখ ১৫শে 
কাস্তিক রোজ নুহস্পতিবার দিবা দ্বিতীয় প্রহর গতে সমাপ্ত । মোকাম 
্রীন্বলগ্রাম লেখকের নিজ্ঞগ্রাম 1” এই পুথি ভত পুরাতন নহে, কারণ খুং ১৮ 
শতাবীর প্রথম অংশে ( ১৭১৯ খুষ্টাবে ) ইহা লিখিত হইয়াছে । 

সঞ্জয় স্বীয় পরিচয় নিয়রূপ দিয়াছেন । ইহাতে মহাভারতোক্তু সঞ্জয়ের 
নাম যে তিনি ধারণ করিয়াছেন এই হেতু সম্ভবত: কিছু গর্ব অনুভব 
করিয়াছেন । সংস্কত মহাভারতের সঞ্জয় অন্ধ রাজা ধূতরান্ী সমীপে 
কুরুক্ষেত্র-ুদ্ধ মৌখিক বর্ণনা করিয়াছিলেন । আর সঞ্জয় সেই কাহিনী রচনা 
করিয়াছেন । ম্বতরাং কবি একদিকে যেমন দুইজনের পার্থকা দেখাইয়াছেন 
অপরদিকে ছুট নাম একত্র জিখিয়া গৌরব বোধ করিয়াছেন । 

(ক) “ভারতের পুণাকথা নানা রসময় । 
সঞ্জয় করিল কথা রচিল সঞ্জয় ॥” 
__বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টের পুথি, ৫৭৭ পত্র। 
(১) খ্গভাবণ ও সাহিততা ( জীজেশচ্ছ দে). ৬৯ সং পৃ ১০১1 ৪৮০০ 


পৌরাণিক অগ্তবাদ সাহিতা বি 


(খ) “সঞ্জয়ের কথা শুনি, সঞ্জয়ের কথা গুনি, 
শুনিলে আপদ হলে তরি” 
_৬, ৫৩৬ কাজ 
(গ) “প্রথম দিনের রণ ভীন্মপর্বে পোথ। ৷ 
সঞ্জয় রচিয়া কনে সঞ্জয়ের কথা ॥” 
_-ও্, ২৩৬ পজ। 
বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের সংগৃহীত পুথিতে কবিব সামাল্প পরিচয় 
এইরূপ আছে £-_ 
“ভরদ্বাজ উত্তম বংশেতে যে জন্ম 
সঞ্জয়ে ভারত কথা কহিলেক মণ্ম ॥ 
__বাঙ্গালা গভর্ণমেন্টর পুি, ৩৬ পত্জ। 
ইহা হইতে এইটুকু মাত্র জানা যায় যে কবি সঞ্জয় ভরদ্বাজ বংশে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছিলেন. প্রায় সমস্ত পূর্ববঙ্গ জুড়িয়া এক সময়ে যে সঞ্জয়ের 
মহাভারতের আদর..ছিল তাহা জানিতে পারা গিয়াছে । এক্ট কবির মহাভারত 
বিক্রমপুর, ফরিদপুব,-রাজসাহী, চট্টগ্রাম, গ্রহট্র, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা প্রভৃতি 
নানা জেলায় পাওয়া যাওয়াতে এইরূপ ধারণা করা অসঙ্গত নহে । সমগ্র পূর্বব- 
বঙ্গে, এমনকি উত্তর-বঙ্গেও্ যে কবির পুধির এন প্রসার ইহাতে তাহার বাড়ী 
পূর্বব-বঙ্গে থাকার সস্ভাবনাই অধিক । ঠাহার বাড়ী পূর্বব-বঙ্গের বিক্রমপুর 
ছিল কি না বলা কঠিন। কবির বাড়ী বিক্রমপুর হইলে তাহার তথাকার 
কোন প্রাচীন ভরদ্ধাজ গোত্রীয় বৈদ্থ পরিবারে জন্মলাভ করিবার সম্ভাবনা । 
তিনি নিজে কোথাও নিজের জাতির কথা স্পষ্ট করিয়। না বলাতে এইরূপ 
অনুমান হয়ত চলিতে পারে । আবার কাহারও কাহারও মতে সঞ্ভয় ভ্রীহট্রদেশীয় 
ব্রাহ্মণ ছিলেন । ফল কথা এই সবই অন্রমান মাত্র । 
সঞ্জয়ের সময় স্থির করা আর এক সমস্যা : শ্রবিখ্যাত কবীন্ত্র পরমেশ্বর 
রচিত মহাভারত বাঙ্গালার পাঠান সুলতান ছুসেন সাহের সময় (রাজত্বকাল 
১৪৯৪ খু: অন্ধ হইতে ১৫২৫ খ্ুঃ অব্ধ) রচিত হয়। প্রায় সর্বত্র কবীন্দ্র রচিত 
মহাভারতের মধ্যে প্রাচীনতর হস্তলিপিযুক্ত কয়েক পত্র সঞ্জয়ের মহ্থাভারতও 
পাওয়া যাইতেছে । ইহাতে সঞ্জয়কে কবীন্রের পূর্ববর্তী বলা স্বাভাবিক । 
কবিকে এই প্রমাণে খুঃ ১৪শ শতাব্দীর বলিয়া মনে করা হট্য়া থাকে । কিন্ত 
তিনি অবশ্য খু: ১৫শ শতাবীর প্রথমাঞ্ধের কি শেহার্ধের কবিও হইতে 
পারেন আমাদের মনে কয় কৃত্িবাস খু: ১৬শ শতাকীর প্রথমান্ধের কবি 
0.9. 10/--৪, 


৩১৪ প্রাচীন বাজালা সাহিতোর ইতিহাস 


হইলে সঙ্জয় খুঃ ১৫শ শতাববীর শেষার্ঘেরও হইতে পারেন, এবং এইট 
নহাকবিদ্ধয়ের মধো সময়ের বাবধান আম্মমানিক পঞ্চাশ বংসর হওয়ারই অধিক 
সন্তাবনা। 

মূল সঞ্জয়ের মহাভারতে মষ্টাদশ পর্ধই লিখিত ছিল কি না সন্দেহ। 
সঞ্জয় বোধ হয় মহাভারত আংশিক রচনা করিয়াছিলেন । অপর কবিগণ 
সঞ্জয়ের মহাভারতে বিভিন্ন অংশ সংযোগ করিয়া ইহাকে পূর্ণাঙ্গ করিয়াছেন। 
কবি সঞ্জয়ের লেখা আংশিক লোপ পাওয়ার ফলেই এইরূপ ঘটিয়াছিল অথবা 
সঞ্জয় আদৌ সম্পূর্ণ মহাভারত রচনা করেন নাই । ইহার কোনটি ঠিক বলা 
যায় না। সঞয়ের লেখার অংশবিশেষ সত্যই যে লোপ পাইয়াছিল তাহার 
বা প্রমাণ কোথায়? স্ভয়-মহাভারর্তের অস্থরগত “অশ্বমেধ-পর্বব” কবি গঙ্গাদাসের 
রচনা এবং “প্রোণ-পর্করবের” কবি গোপীনাথ | এই মহাকাবো বণিত শকুস্তলাব 
উপাথ্যানের কবি রাজেন্দ্রদাস। 

কবি সঞ্জয় সামান্ত কতিপয় পত্রে মহাভারতের বৃহৎ পর্বগুলি যথা, 
“বন-পর্বব”, “অন্রশাসন-পর্র্ষপ, “মহাপ্রস্থানিক-পর্বব” ৪ “সৌপ্তিক-পর্কব” শেষ 
করিয়াছেন। এইরূপ সংক্ষিপ্র রচনা অবশ্য কবির প্রাচীনত্ব স্চচিত করে। 
এতন্তি্ সঞ্জয়ের মহাভারতের পরবতী যোজনাগুলি ভাষার অপেক্ষাকৃত 
মাধুনিকন্কের দিক দিয়া বেশ নজরে পড়ে । কবীম্প্ রচিত মহাভারতের পুি- 
গুলিতে সববদা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন তস্তাক্ষারের চিহ্নযুক্ত সঞ্জয়-মহাভারতের পু 
পত্রগুলিও এই কবিগণ হইতে লঞ্জয়ের প্রাচীনন্ব প্রমাণ করে। সঞ্জয়ের ভপিতা- 
গুলিও কবির প্রাচীনৰ প্রমাণে কতকটা সাহ্াযা করে । বিশেষত: বাঙ্গাল 
গভর্ণমেন্টের পুথিতে সব্বত্র প্রাপ্ত নিয়্লিখিত ছত্র তুউটিও সঞ্জয়কে মহাভারতের 
মাদি বাঙ্ালা অগ্ভবাদক গপা করিবার স্বপক্ষে যায়। যথা,__ 


“অতি অন্ধকার যে মহাভারত সাগর । 
পাঞ্চালী সঞ্জয় তাক করিল উজ্জ্বল ॥” বাং গঃ পুথি । 


সঞ্জয়ের “মহাভারত-পাঞ্চালী” রচনা তত সুখপাঠা নহে | ইহা অমাঞ্ছিত 
গ্রামা ভাষা ও জটিলতা] দোষহুষ্ট হইলেও চরিত্র চিত্রণে, বিশেষতঃ বীররসের 
উদ্দীপনায় কবি যথেষ্ট সাফালা অঙ্ছন করিয়াছেন । শেষোক্ক বিষয়ে কবীম্দ্র 
পরমেশ্বর সঙ্জয়কে অতিরিক্ত মাত্রায় অগ্গুসরণ করিয়াছেন । কবীন্ের রচনা 
আলোচনা কালে ইস! দেখান যাইবে । সঞ্জয়ের চরিজগুলি যেন জীবন্ত । নিয়ে 
সঙ্জয়ের রচনার হুইটি উদ্দাহুরণ দেওয়া বাইতেছে। - 


পৌরাণিক অন্সবাদ সাহিভা 


(ক) কর্ণ-পর্বে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে কর্ণের প্রাতি শলোর উত্তর । 

“কোপ বাড়িবার শলা বলে আর বার । 

ফুটিলে অঞ্জ্রন বাণ না গঞ্জিবে আর ॥ 

নুহৃদ নাহিক কর্ণ তোমা কেহ দেখে । 

অগ্নিতে পতঙ্গ নরে তারে কেবা রাখে ॥ 

অজ্ঞান মায়ের কোলে থাকিতে ছাওয়ালে। 

চন্দ্র ধরিবারে হাত বাড়া এ কুতৃহলে ॥ 

সেই মত কর্ণ তুমি বোলয়ে দারুণ । 

রথ হৈতে পড়িবারে চাহসি অজ্জন ॥ 

ঠ&োৌৰকা। ধার ত্রিশ্বলেতে ঘষ কেন গাণ্ড। 

হরিণের ছ্ছায়ে যেন সিংহরে বোলাও ॥ 

মত মাংস খাইয়া শ্রগাল বড় স্ুল। 

সিংহের ডাকএ সেই হইতে নিপ্মল 0” ইত্যাদি। 


৩১৫ 


_-সঞ্জয়ের মহাভারত, বাঃ গঃ পুথি, 8৭৭ পনর 


(খ। বিরাট-পর্কেব অঞ্জনের প্রতি বিরাটরাক্তা । 
“অজ্জনক ভূপতিএ করস্ত পরিহার । 
একবাকা মহাশয় পালিব আন্দার ॥ 
যদি তুদ্ষি মোরে কপা হয়ত আপন । 
তবে মোর কশ্তা তুঙ্ষি কর গ্রহণ ॥ 
যুধিষ্ঠির প্রণয় করএ প্ুুনি পুনি । 
আপনে করহ আজ্ঞা ধ্ন মহামণি ॥ 
পতি কহেন ভাই নহে অন্রচিত। 
বিরাট কুমারী গৃহে আঙ্ষার কুৎসিত 1” ইতাদি । 
সঙ্গয়ের ম্াভারত। 
€২) কবীন্দ্র পরমেশ্বর 
বাঙ্গালা মহাভারতের অন্থবাদক কবিগণের আলোচনা নানা কারণে 
বিশেষ জটিল হইয়া পড়িয়াছধে । ব্যাসদেবের সংস্কৃত মহাভারত মূলে ক্ষুন্র 
খাকিলেও যুগে যুগে বনু ব্যক্তির হস্তক্ষেপে বিরাটাকার ধারণ করিয়াছে। 
বাঙ্গাল! মহাভারতের কবিগণ ব্যাসঞ্চবিকে আংশিক গ্রহণ করিলেও বিশেষভাবে 
খুঃ ৭ম (1) শতাবীর জৈষিনির সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত মহাভারত আঝায় করিয়াছেন । 


৩১% প্রাচীন বাক্ষাল। সাহিভোর ইতিচাস 


এতন্তিকস প্রায় সকলেই মহাভারতের অংশানুবাদক, সম্পূর্ণ মহাভারতের অনুবাদক 
নঙ্চেন । এইট সমস্ত লেখাতেও নানা হস্তচিহ্ন পরিস্ুট এবং অনেক কবির 
সম্পূরণণ পরিচয়জ্জাপক পুথির পত্রগুলি পাওয়া যায় না । সর্বোপরি সকলেরই 
লেখায় অপূর্ধব সাদৃশ্ট । অনেক কবির সঠিক কাল না জানাতে কে যে কাহার 
কাছ হইতে খণ গ্রহণ করিয়াছেন বলা তক্কর। সুতরাং প্রায় সমস্ত কথাই শুধু 
অন্মমানের কুহেলিকাচ্ছ্র পশ্যার উপর নির্ভর করিতেছে । এনইটরূপ অবস্ঠায় 
সতা মাবিষ্কার করা কঠিন সন্দেহ নাই । 

বাঙ্গালা মহাভারতগুলির এই অপূর্ব সাদষ্ঠ, হয় দেশে দেশে ভ্রমণকারী 
বাঙ্গালার পূর্বাঞ্চলের ভাট-ব্রাহ্ষণগণের রচিত গানের আদর্শের ফল নতুবা 
বন্ুজ্রমে আবিষ্কাত সঞুয় কবির সংক্ষিপ্ত মহাভারত পরবর্তী মহাভারতগুলির 
আশ্রয়স্থল । প্রথম কারণটি যতটা সম্ভব শেষের কারণ ততটা সম্ভব নহে । সঞ্জয় 
কবির রচিত বলিয়া যে অংশটুকু পাওয়] গিয়াছে শুধু তাহাই পরবস্থী বাঙ্গালা 
মহাভারতগুলি অনুকরণ করিতে পারে, সব অংশে তাহা সম্ভব নহে, কেন না 
সঞ্জয় সম্পূর্ণ মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণ নাই । সঞ্জয় 
কৃত্তিবাসের ন্যায় বারবার তাহার পাঞ্চালী সম্বন্ধে আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া 
দিয়াছেন যে অতি অন্ধকার “মহাভারত সাগর”কে তাহার রচিত “ভারত- 
পাঞ্চালী “উজ্ছর্গ” করিয়াছে । ইহাতে সঞ্জয়কে অবশ্য আদি কবি বলিয়া সন্দেই 
করা যাইতে পারে। কিন্তুঙাশার পরবস্তশ মহাভারতের কবির আসন কে 
পাষ্টবেন গ তিনি সম্ভবতঃ কবীন্দ্র পরমেশ্বর । 

কবীজ্জা পরমেশ্বর সম্বন্ধে এইট্ুকুমাত্র জ্ঞানা গিয়াছে যে তিনি বাঙ্গালার 
শ্রলতান হুসেন সাহের (১৪৯৭ খষ্টাক হইতে ১৫২৫ খষ্টাক ) সমসাময়িক , 
কারণ, এট ম্থুলতভানের চট্টগ্রামস্থ সেনাপতি ৪ শাসনকর্তা পরাগল খানের 
উৎসান্কে কবীন্ত্র পরমেশ্বর খু: ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে তাহার মহাভারত- 
খানি রচনা করেন । অবস্থা দৃষ্টে অনুমান হয় কবীত্রর চট্টগ্রামেরই অধিবাসী 
ছিলেন। পরাগল রন্তি খান নামক জনৈক ব্যক্তির পুত্র। পরাগলের পুত্রের 
নাম ছুটি খান। একই ছুটি খান সম্বন্ধে পরেও উল্লেখ করা যাইবে । কবীন্দ্রের 
রচিত মহাভারত “পরাগলী ভারত" নামে প্রসিদ্ধ এবং হা সম্পূর্ণ মহাভারতের 
অনুবাদ নছে। উচ্থাতে ১৭*** হাজার শ্লোক রহ্িয়ান্ধে। কবীজ্দের স্বহত্ত 
লিখিত পুথি পাওয়া যায় নাউ । ডাঃ দীনেশচন্ত্র সেন জানাইয়াছেন যে তিনি 
কবি সঙ্গয়ের পুখির ভ্তায় কবীজ্র রচিত ভারতের ১৬৪৬ শকের হাতের লেখা 
পুথি ক্রয় করিয়া বাঙ্গালা গভর্শমেন্টের গ্রন্থাগারে দিয়াছেন । তিনি আরও 


পৌরাণিক অন্থুবাদ সাহিত্য . টহ 


ছুইখানি কবীন্দ্রের মহাভারত পাইয়াছেন বলিয়া জানাইয়াছেন।: এষ্ট সব 
পুথিতে যে নানা ভেজাল আছে তাহাতে সন্দেক্ক করিবার কিছু নাক্ট। 
কবীন্দ্র “আদি” হইতে “অস্বমেধ পর্বের” পূর্ব পরাস্ত অর্থাৎ “স্ত্রী পর্বর* পধান্ত 
অন্থবাদ করিয়াছিলেন । কবীল্দ্র পরাগল খান সম্বন্ধে নিম্নরূপ পরিচয় 
দিয়াছেন :_ 

“পতি ু,ুসন সাহ হএ মহামতি । 

পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি ॥ 

অস্ত্রশস্থ্ে স্থপ্ডিত মহিমা অপার । 

কলিকালে হৈব যেন কুষ্ণ অবতার ॥ 

নুপতি হুসেন সাহ গৌড়ের ঈশ্বর । 

তান হক সেনাপতি হওস্ত লস্কর ॥ 

লক্কর পরাগল খান মহামতি । 

স্বর্ণ বসন পাইল অশ্ব বায়ুগতি ॥ 

লম্করী বিষয় পাই আইবস্ত চলিয়া । 

চাটিগ্রামে চলি গেল হরধিত হৈয়া ॥ 

পুত্রপৌত্রে রাজা করে খান মহামতি । 

পুরাণ শুনস্ত নিতি হরধিত মতি ॥” 

_-কবীন্দ্রের মহাভারত, 
বাঃ গঃ পুথি, ১ম পত্র । 
কবীন্দ্রের মহাভারতের সহিত আশ্চা সাদৃশ্যমূলক “বিক্তয় পণ্ডিতের 
মহাভারত” একটি নৃতন প্রশ্ন স্্টি করিয়াছে । ইতারা তুই বাকি না একউ 
বাকি? : বঙ্গীয় সাহিতা-পরিষদ হইতে বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত মুদ্রিত 
হইয়াছে । এই মহাভারতের ছত্রগুলির সহিত কবীহ্ের মহাভারতের 
বিশেষ কোন প্রভেদ নাই । উভয় গ্রন্থ একজনের লেখা বলিয়া মনে হয়। 
ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে “ককীন্দ্র পরমেশ্বরের ভণিতায় বিজয়-পাণ্ডব কথা 
অমৃতলহরী” পদটি একটি মূর্খ লিপিকারের হস্তে “বিজয়-পণ্ডিত কথা অমৃত- 
লহরী” হইয়া গিয়াছিল-_-(বঃ ভাঃ ও সাঃ, ৬ষ%ঠ সং, পৃঃ ৭৫৫, পারটাকা )। এক্ট 
মতটিক সমীচীন মনে হয়! 
কবীন্্র পরমেশ্বরের সংস্কৃত জ্ঞান ভাল ছিল। তিনি ব্যাসের 

মহাভারতের স্থানে স্থানের শ্রন্দর অস্ুবাদ করিয়াছেন । কবীন্দের ভাষা 








০) বাব? ও লাহিতা--বীষেশাচন্র লেন, ৪ গং পুঃ ১৪৮, পাটাকা । 


৩১৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের উতিষথাস 
আনেক স্থানে ভবের্ধাধা । কবির প্রাচীনত্ব ও চট্টগ্রামে বাসডূমি ইচ্ছার কারণ 
হতে পারে । সঞ্জয়ের সংক্ষিগ্ত রচনাকে কবীন্দ্র বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিয়া 


ভিত্তরের ভাবকে ভালরূপে ফুটাইয়া তৃলিয়াছিলেন ! নিয়ে “পরাগলী ভারতের” 
কতিপয় ছত্র উদ্ধত করা গেল। 


কুকুক্ষেত্র-যুছ্ছে শ্রীকফেের ক্রোধ । 
( ভীত্ম পর্ব ) 


শতবে-কৃষ সৈম্যাক যে প্রশংসা করস্ত । 

আজ ভীম্ম বীরের করিমু মুনি অস্ত ॥ 

ধৃতরাষ্ট্রের পু সব করিমু সংহ্গার | 

বধিষ্ঠির রাজ্ভাক যে দিমু রাজাভার ॥ 

এ বলিয়া চলিলেক দেব নারায়ণ । 

হাতে চক্র লৈয়া যাএ প্রসন্ন বন ॥ 

রথতাক্ত হৈয়া তবে চক্র লৈল হাতে । 

ভীশ্মক মারিতে যাএ ত্রিজগত-নাথে ॥ 

কৃষ্ণের যে পদভরে কাপে বন্থমতী । 

মগেন্্ ধরিতে যাএ যেন পশুপতি ॥ 

অস্থক লইয়া ভীন্ম হাতে ধন্ুঃশরে । 

নির্ভয় বোলক্জ ভীন্ম রাখের উপরে ॥ 

জগতের নাথ আইলা মারিবার মোক । 

রথ হোতে পড়ে মোক দেখতক লোক ॥ 

তুষ্মি মোক মারিলে তরিমু পরলোক । 

ত্রিভুবনে এহি খাতি ঘুধষিবেক মোক ॥ 

দেখিয়া কৃষ্ণের কোপ পাণ্ডর নন্দন । 

রথ ভোতে তাক্ত ছৈয়া ধরিল চরণ ॥* উত্যাজি। 

_কবীজ্্ পরমেশ্বরের মহাভারত । 
বোধ হয় *পরাগলী ভারতের” নিরুটবর্তী কোন সময়ে হুসেন সাছের 

পুত্র নসরত সাছ্ের আদেশে একখানি “ভারত পাঞ্চালী* রচিত হয়। এক্ট 
পৃথিখানি পাওয়া যায় নাই সুতরাং পুথিখানির রচনার সঠিক তারিখও জানা. 
হায় নাই। আ্ীকরণ নন্দীর “অশ্বমেধ পর্ধরশ একট ভারত পাঞ্চালীরস্ট 
অন্তর্গত কি না বল! কঠিন। 


পৌরাণিক অঙ্কবাঙ্ছ সাহিতা ৬১৯. 
(৬) শ্রীকরণ নন্দী 


জীকরণ নন্দী চট্টগ্রামে হুসেন সাহের শাসনকর্তা ও সেনাপতি ছুটি 
খানের সভ! অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । ছুটি খান তাহার পিতা পরাগল খানের 
স্বত্যুর পর বাঙ্গালার সুলতান হুসেন সাহ কর্তৃক পিতার পদ প্রাপ্ত হন। 
পরাগল খান কবীন্দ্রকে দিয়া মহাভারতের পস্থীপর্বব” পধাস্ত অন্থুবাদ 
করাইয়াছিলেন। ছুটি খানও পিতার পদান্ক অন্নসরণ করিয়া শ্ীকরণ নন্দীকে দিয়া 
হু ১৬শ শতাবীর প্রথমভাগে মহাভারতের “অস্বমেধ পর্বব” অনুবাদ করাইয়া- 
ছিলেন। শ্রীকরণ নন্দী বিস্তৃতভাবে তাহার মহাভারত রচনার কারণ বর্ণনা 
করিয়াছেন এবং এই উপলক্ষে হুসেন সাহু ও তপুত্র নসরৎ সান এবং পরাগল 
খান ও তংপুত্র ছুটি খান সম্বন্ধে অনেক প্রশংসান্মচক,উত্তি করিয়ান্েন। হখা,- 
“নসরত সাহ তাত অতি মহারাক্তা | 
রামবং নিতা পালে সব প্রজা ॥ 
প্পতি ছসেন সাহ হএ ক্ষিতিপতি । 
সামদানদণ্ড ভেদে পালে বস্থমতী ॥ 
তান এ সেনাপতি লক্কর ছুটি খান। 
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্লিধান ॥ 
ঙ ঞ ঞা 
লক্কব পরাগল খানের তনয়। 
সমরে নিউএ ছুটি খান মহাশয় ॥ 


ঙ ফী ধু 
পণ্ডিতে পণ্ডিতে সভাখণ্ড মহামতি । 
একদিন বসিলেক বান্ধব সংহতি ॥ 
শুনস্ত ভারত তবে অতি প্ুণা কথা । 
মঙ্কামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা ॥ 
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসর় হাদয়। 
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয় ॥ 
দেশী ভাষায় একি কথা রচিল পয়ার। 
সঞ্চারৌক কীন্তি মোর জগৎ সংসার ॥ 
তাহান জাদেশ মাল্য মস্তকে ধরিয়া । 
স্ীকরণ নন্দী কছ্কিলেক পয়ার রচিয়া ৪” 

- প্ীকরণ নম্পীর মঙ্ছাভারত । 


রক প্রাচীন বাক্ষাল। সাহিতোোর ইতিহাস 


এই স্্রকরণ নন্দীই স্রলতান নসরত সাহের শাসনকালে “ভারত- 
পাঞ্চালী” লিখিয়াছিলেন কি না সঠিক বলা যায় না। ছুটি খান অবশ্ঠ স্রলতান 
হুমেন সাহ কর্তৃক চটগ্রামের শাসনভার প্রাপ্ত হন। সুসেন সাহের পুত্র 
নসরত সাহ এব ছুটি খানের পিতা পরাগল খান উভয়েই চট্টগ্রামে সামরিক 
অভিযানে সেন সাহ কর্তৃক প্রেরিত হন। ছুটি খান হুসেন সাহ ও তৎপুত্র 
নসরত সাহ উভয়ের সময়েই চট্টগ্রামের শাসনকর্ত। ছিলেন । পরাগল খান 
ও ড্ুটি খান এক্ট পিতা-পুন্ধের আনেক স্মৃতি চট্টগ্রাম জেলায় 'পরাগলপুর' 
নামক ম্্ানটি বহন করিতেছে । এমন হওয়া অসম্ভব নহে যে শ্রীকরণ নন্দী 
“অশ্বমেধ পর্বব" রচনা করিলে কবির প্রতি প্রীত হইয়। স্বয়ং স্রলতান নসরত সাহ 
কবিকে একখানি সম্পূর্ণ “ভারত-পাঞ্চালী” রচনা করিতে আদেশ দেন। খুব 
সম্ভব উহ] বেশী দূর রচন। করিবার পৃবেবেই কবি ইহলোক তাগ করেন এবং 
“ভারত-পাঞ্চালী” ক্রমে ঘপ্প্রাপ্য হয়া নামেমাত্র পধাবসিত হয় । একট সব 
কথ! অন্থমান মাত্র। ইহা মানিয়া না লইলেও কোন ক্ষতি না । 

শ্ীকরণ নন্দীকে নিয়া একটি সমস্যা রহিয়াছে । একখানা প্রাচীন 
পরাগলী মহাভারতে আছে 

“কহে কবি গঙ্গা নন্দী, লেখক শ্রীকরণ নন্দী |” 

কবীন্দ্ের মহাভারতে গঙ্গা নন্দী নামক মার একজন কবির নাম 
পাওয়া যাইতেছে । ইহাতে লেখক হিসাবে শ্রীকরণ নন্দীর নাম 
রহিয়ান্ধে। এই সমস্তার সমাধানকল্লে একটি অনুমান করা যাইতেছে: 
কবীন্দ্রের অসম্পূর্ণ রচন1 সম্পূর্ণ করিবার ভার সম্ভবতঃ গঙ্গা নন্দী নামক কবির 
উপর প্রথমে ম্বাস্ত হয়, ইনি “নন্দী” উপাধি ধারণ করিতেন বলিয়। গ্রীকরণ 
নন্দীর পরিবারের বয়োজোষ্ট কেহ তইবেন বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ এই 
কবির আকশ্মিক মুত্ভার পর লেখক শ্্রীকরপ নন্দী কবির আসন পাইয়া 
থাকিবেন। হয়ত কবি হিসাবেও ঠ্রানহার যশ কইতিমধোই প্রকাশিত 
ছউয়াছিল। এট জন্য ছুটি খান কবীল্্ের রচনা সম্পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে 
ক্ীকরণ নন্দীকে “অশ্বমেধ পর্বধ* রচনা! করিতে আদেশ দেন; আর অধিক 
অন্বমান লা করিয়া এইখানেই নিরস্ত হইলাম; 

মহাভারত অন্ভবাদ উদ্দে্টে উ্ীকরণ নন্দী জৈমিনি ভারতের আদর্শের 
কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কবীন্ত্ের ম্তায় গ্রীকরণ নন্দীর ভাষাও প্রাচীন, 
স্বতরাং স্থানে স্থানে হ্র্কধোধ্য অথবা অপ্রচলিত শক্পূর্শ । তবুও বল বায় 
ইছা। একেবারে কবিস্বরস বছ্ষিত নঙ্কে । 


পৌরাণিক অন্থবাদ সাহিত্য ৬২১ 


বন্তাস্ব আনিতে ভক্রাবতী-পুরীতে ভীমকে একাকী প্রেরণ করিতে 
ষুধিষ্ঠিরের অনিচ্ছা প্রকাশ । 


“ভীমের বচন শুনি বোলে নরপতি। 

পাছু ন৷ বিচারিয়া প্রতিজ্ঞা করহু ভারতী ॥ 

সংশয় বসয়ে ভীম ভদ্রাবতী-জয়। 

একাকী যাইবা তুশ্মি অশকা রণয় ॥ 

রাজাএ যদি এমত বোলে ভীমক গঞ্জন্ত । 

বৃষকেতু কর্ণপুত্র বুলিলম্ত ॥ 

মোকে সঙ্গে নেয় ভীম তোম্মার দোসর । 

যৌবনাশ্ব জিনিমু মুখি করিয়া সমর ॥ 

ভীম বোলে বৃষকেতু তুশ্মি মহাবীর । 

স্বরাস্থর সমবেত নিয় শরীর ॥ 

কি পুনি তোম্মার পিতা রণেত মারিল । 

তোব মুখ না চাঙ্োম লক্ষায় আবরিল ॥” ইভাদি। 
-- দ্রীকরণ নন্দীর মহাভারত ( অশ্বমেধ পর্বব )। 


€8) যষ্ঠীবর ও গঙ্গাদ্াস সেন 

কবি ষষ্টীবর ও তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন স্ুবর্ণবণিক জাতীয় ছিলেন এবং 
ট্রাঙ্াদের বাড়ী পূর্ধববঙ্গে “দীনার দ্বীপ” বা দিনারদি গ্রাম। অক্রুরচন্ 
সেন মহাশয়ের মতে এই গ্রাম ঢাকা জেলার মহেস্বরদি পরগণপার অন্তর্গত 
“ঝিনারদিপ গ্রাম । ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুরে এই নামের 
একটি গ্রামে কবিদ্বয়ের নিবাস ছিল মনে করিয়াছেন। মোট কথা! এই কবিদ্বয়ের 
জাতি ও বাসভ়মি সবই মন্ুমানের উপর নির্ভর করিয়া সাবান্ত 
করিতে হইতেছে । ইহারা পিতাপুত্রে একত্র হয়া রামায়ণ, মনসা-মঙ্গল 
( পল্সা-পুরাণ ) ও মহাভারত রচন৷ করিয়া প্রচুর যশ অর্জন করিয়াছিলেন । 
ইহাদের সম্বন্ধে ইতিপূর্বে পদ্মা-পুরাণ ও রামায়ণ অধ্যায় তুষ্টটিতে 
আলোচনা করা শিয়াছে। এই কবিদ্বয়ের কাল খু: ১৬শ শতাবীর 
শেষাঞ্ধে ছিল বল! ধাইতে পারে । কবি গঙ্গাদাস সেন বেশ রসাল করিয়া 
বিস্তৃতভাবে নানারূপ বর্ণনা করিতে নিপুণ ছিলেন। বষ্টীবর কিছু 


সংক্ষিপ্ত রচনার পক্ষপাতী ছিলেন । পক্গাদাস সেন পআদি” ও “জশ্বমেধ” পর্ব 
00. ৮. 101--9১ 


১১২ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


রচনা করিয়াছিলেন । ইঙ্াদের মহাভারতের মধ্যে গঙ্জাদাসের রচনা 
এইরূপ :-- 
দেবষানীর সক্কিত যযাতির সাক্ষাৎ । 
“একদিন দেবযানী হৃদয় হরিষ গণি 
শদ্িষ্টা লইয়া রাজন্তা ৷ 
খড়-রাজ মধুমাস ক্রীড়াখণ্ডে অভিলাষ 
চলি আইল পুষ্প-বন যথা ॥ 
নানা পুষ্প বিকশিত গন্ধে বন আমোদিত 
ফুটিয়া৷ লশ্বিত হইছে ডাল। 
কোকিলের মধুর ধ্বনি শুনিতে বিদরে প্রাণী 
জঅমরে করযে কোলাহল ॥ 
সানন্দিত বন দেখি মিলিয়া সকল সখা 
ক্রীড়া বত করয়ে হরিষে। 
মলয় সমীর বাও ধীরে ধীরে বহে গা 
প্রাণ মোহিত গন্ধবাসে ॥ 
হেন সমে যযাতি বিধাতা-নিববন্ধ-গতি 
মগয়াকারণে সেই বন। 
লমিয়া কাননচয় মুগ কথা নাতি পায় 
কঙ্টা সব দেখে বিদ্যমান ॥ 
ভার নধো তই কল্তা রূপে গুণে অতি ধন্যু। 
জিনি রূপ রম্ভাত উর্বশী । 
সসপর পান্ধলি-জোতি: দম্পন মুকুতা-পাতি 
বন জ্বলায়ে যেন শশী ॥ 
নয়ন কটাক্ষ-শার মুনি-মন দেখি করে 
ক্রধুগ কামধেম্ু-ধারা | 
চাবিতভাতে স্চরী বসি আছে সারি সারি 
রোস্িবী বেছিত যেন তারা 1” 
_পক্গাদাস সেনের মহাভারত । 
কবি হষ্টীবরের “্তবর্গারোক্কণ পর্ষে”র মধো কবি সমগ্র মহাভারত রচনার 
কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হষ্টীবর়ের সরল বর্ণনায় নমূনার নষ্টাস্তব্যরাপপ 
আউ স্থানে কতিপয় সুজ উদ্ধ,ত করা গেজ । 


শৌরাশিক অন্থবা্ সাহিতা ৩২৩ 


“স্বর্গ হইতে নামিয়াছে দেবী মন্দাকিনী । 
পাভালে বহস্তি গঙ্গা জ্িপথ- ॥ 
উত্তরে দক্ষিণে বকে স্বরেশ্বরী-ধার । 


পৃথিবী পরেছে যেন মালতীর হার ॥” 
__বষ্টীবরের স্বর্গীরোক্থণ পর্বধ, মস্থাভারত ৷ 
“আদি পর্ব ও “অস্মেধ পর্ধব” রচক গঙ্গাদাস সেনের রচিত অনেক 
অংশ কবি কাশী দাসের রচিত সেই সেই অংশ হইতে কবিদ্বগুণে ক্বীন ন্কে। 


€(৫) রাজেজ্জ দাস 

কবি রাজেন্দ্র দাসের সময় ও পরিচয় জ্ঞান যায় নাই । ইনি একখানি 
মহাভারত আংশিক বা সম্পর্ণ অন্রবাদ করিয়ান্িলেন । াহার রচিত 
শকুস্তলার উপাখ্যানের অনেক পুথি পাওয়া গিয়াছে । সঞ্জয়-ভারতের শকুম্লা 
উপাখানটির সহিত ইহার কোন প্রভেদ নাই । ইহা দেখিয়া মনে হওয়া 
স্বাভাবিক যে, কোন সময়ে সষ্ভয়ের মহাভারতের সহিত রাজেন্দ্র দাসের রচনা, 
গঙ্গাদাস সেন ও গোপীনাথ দত্তের রচনার ম্যায়, সংযুক্ত হইয়াছে । রচনাদষ্টে 
কবি রাজেন্দ্র দাসের সময় খ্ুঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথমাঞ্ধ অন্বমান করা যাইতে 
পারে। রাজেন্দ্র দাসের রচনার পুথিগুলি প্রায়ই ১**৯৫* বৎসরের হস্ত- 
লিখিত বলিয়া দেখা যায় ! রাজেন্দ্র দাসের রচনায় বর্ণনা মাধুর্ধোর উদাহরণ 
এইরূপ £-- 

রাজ তত্মন্তের কন্ধমুনির তপোবনে আগমন । ॥ 


*মগয়া দেখি সেই বন মধ্ো যাইতে । 
কেবা মোহ না যাএ সে বন দেখিতে ॥ 
শীতল পবন বহে ন্ুগন্ধী বন্ধে বাস। 
ফল মূলে বৃক্ষ সব নাহি অবকাশ ॥ 
করস্ত মধুর ধ্বনি মত্ত পক্ষিগণ। 

অতি বড় গ্লীতে খেলে পক্ষিণীর সন ॥ 
অন্দ মন্দ বায়এ বুক্ষসব লড়ে। 

অ্রমরের পদভরে পুষ্প সব পড়ে ॥ 

নব নব শাখ! গাছি অতি মলোছয়। 
খোপা খোপা পুম্প লড়ে গুপ্তরে জয়র ॥ 


৩২৪ প্রাচীন বাঙ্গাল। সাছিতোর ইতিহাস 


নিশ্মল বুক্ষের তল প্র্প পড়ি আছে। 

লন্ফে লশ্ফে বানর বেড়ায় গাছে গাছে ॥ 

নানা বর্ণ সরোবর দেখি তার কাছে। 

জলচর পক্ষীসব যাহাতে শোভিয়াছে ॥ 

হেন জল না দেখিলুম নাহিক কমল । 

হেন পদ্ম না দেখিল নাহিক ভ্রমর ॥ 

হেন ভৃঙ্গ নাহি এখানে না ডাকে মত্ত হৈয়া। 

কেবা মোহ না যায় যে সে বন দেখিয়া ॥ 

স্বখ-দরশনে রাজ! সব বিস্মরিল | 

তপোবনের শোভা দেখি হৃদয় মোহিল ॥” 
--রাজেন্্ দাসের শকুস্তলোপখ্যান । 


(৬) গোগীনাথ দত্ত 


কবি গোগীনাথ দত্ব “প্রোপপর্ক” রচনা করিয়াছিলেন । রাজেন্দ্র দাস 
ও গোপীনাথ দত্তের স্সা॥়্ অনেক কবিই মহাভারতের পর্ববিশেষ অনুবাদ 
করিয়া থাকিবেন । গোগীনাথ দত্ত সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদ করিয়াছিলেন 
কি না তাহা জানা যায় না। এই কবির রচিত “ড্রোণ পর্বধ” সঞ্য়ের 
মহাভারতের সহিত সংযুক্ত আছে। গোগীনাথ ও রাজেজ্জ দাস প্রভৃতি 
কবির রচনায় মাঞ্ছিত বাকাবিষ্ঠাস ও সুদীর্ঘ বর্ণনা সগ্ুয়ের সরল ও সংক্ষিপ্ত 
বর্ণনার সহিত সামগ্তস্লাভ করিতে পারে নাই । কবি গোপীনাথ দত্তের 
সময় অজ্ঞাত 1 ইহার সময় খুঃ ১৫শ শতাব্দীর শেষাঞ্জ অথবা খু: ১৬শ 
শতাব্ীর প্রথম ভাগ স্ৃইতে পারে। 


(৭) স্বিজ অভিরাম 


দ্বিজ অভিরামকৃত “অশ্বমেধ পর্বব” পাওয়া গিয়াছে । প্রাচাবিভামহার্ণব 
নগেজ্রনাথ বন্থু এষ্ট পুথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন । এই পুথির হস্তলিপি 
ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ৩** শত বৎসরের অধিক প্রাচীন । ইহা ঠিক 
হইলে কবি দ্বিজ অভিরাম খু: ১৫শ শতাকীর শেষ অথবা খ: ১৬শ শতাবীর 
প্রথম ভাগ ছইতে পারে । কিন্তু কবির “অশ্বমেধ পর্ব স্ুরচিত ও সংস্কার- 
যুগের প্রভাবযুক্ত । খু: ১৬শ শতাবীর শেষভাগের চণ্ডীমঙ্লের নুপ্রসিক্ধ কবি 
কবিকত্কণ মুকুল্জরামের রচনার সাদন্ঠ দ্বিজ অভিরামের পুখিতে সুস্পষ্ট । 


পৌরাণিক অন্তবাদ সাহিত্য ৩২৫ 


উদাহরণন্বরূপ যুকুন্দরাম বপিত কালকেতু নিগ্মিত গুজরাটপুরী ও দ্বিজ অভিরাম : 
বণিত মণিপুর নগরী রচনার দিকে বিশেষ সাদৃশ্যযুক্ত । কোন কবি কান্থার 
নিকট খনী জানা নাই । দ্বিজ অভিরাম কবিকন্কপকে অন্থকরণ করিয়। খাকিলে 
তিনি বোধ হয় খুঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবি। 


মণিপুর বর্ণনা 
“হৃদয় পরম সুখে আখি অনিমিখে দেখে 
মণিপুর অতি স্মমোহন। 

অন্তপম পুরী-শোভা জগজন মনোলোভা 

সভে তথি কৃষ্ণপরায়ণ ॥ 
ঙ্ ধু ফু ফা 

গৃহে গুহে স্বনিকট বিচিত্র দেউল মঠ 
ক্ষেত্রী বৈশ্ঠ শুদ্র নানাজাতি । 

ধপ দীপ উপহারে কু আরাধন করে 
কি পুরুষ কিবা নারী তথি ॥ 

দেখি মণিপুরময় গৃছে গৃহে দেবালয় 
বিচিত্র চৌখণ্ডী শাস্ত্রশালা । 

সভে রূপ গুণময় অঙ্গে আভরণচয় 
শত শত শিশু কার খেলা ।” ইতযাদি। 

__দ্বিজ অভিরামের অস্বমেধ পর্বব । 


(৮) নিত্যানন্দ ঘোষ 

কবি নিত্যানন্দ ঘোষ সম্ভবতঃ পশ্চিম-বঙ্গের অধিবাসী ছিলেনগ এই 
কবি সম্পূর্ণ মহাভারত অন্ববাদ করেন। নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত 
কাশী দাসের মহাভারতের পূর্কেবে লিখিত হয় এবং এক সময়ে পশ্চিম-বাজে এট 
মহাভারতখানির বিশেষ খ্যাতি ও প্রচলন দ্বিল। কবি নিত্যানন্দ সম্বন্ধে 
সামান্তমাত্রই জানিতে পারা যায়। “গৌরীমঙ্জল” কাব্যের কবি পাকুড়ের 
রাজা পৃথীচজ্্র ( খ: ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ ) ভূমিকায় আমাদিগকে 
জানাইয়াছেন-- 


চা 


“অষ্টাদশ পর্ব ভাষা কৈল কাশীদাস। 
নিত্যানন্দ কৈল পূর্বে ভারত প্রকাশ ৪” 
_গৌরীমঙ্ষল কাকা, পৃথীচন্ত্র ৷ 


ও২৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


পশ্চিমবঙ্গে নিতানন্দ ঘোষের সম্পূর্ণ মহাভারত পাওয়া গিয়াছে । এই 
পৃথিপ্রাপ্তি পশ্চিম-বঙ্গে বত স্রলভ পূর্ব-বঙ্গে তত নহে । পুর্ব্ব-বঙ্গে সঙ্জয়ের 
মহাভারত নিতানন্দের অনেক পুর্ব হইতেই প্রচলিত হইয়া প্রসিদ্ধি অঞ্জন 
করিয়ান্িল। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন কাহার “বক্ষ-ভাষা ও সাহিতভোর” ভূমিকায় 
জানাইয়াছেন যে তিনি নিতানন্দ ঘোষ নামে কোন কবির একখানি 
মহাভারতের “আদি পরের” সন্ধান পাইয়াছিলেন । এই কবি পশ্চিম-বঙ্গের 
প্রসিদ্ধ নিতাযানন্দ ঘোষ হওয়া অসম্ভব নহে । এই পুধিখানির প্রাপ্তিস্থান ত্রিপুরা 
জেলার (সদর ) রাজাপাড়া গ্রামে এবং গৃস্বামীর বাড়ী অগ্নিদগ্ধ হওয়াতে 
পুথিখানাও নাকি নষ্ট হয়া গিয়াছে । এই পুথিখানির হস্তলিপি একশত 
বংসরেরও পৃর্রের বলিয়া ডাঃ সেন জ্ঞানাইয়াছেন । যাহা হউক পৃথিখানিতে 
নাকি এইরূপ ভণিতা আছে: 
“কামা করি যে শুনিল ভারত পাচালী ৷ 
সকল আপদ তরে বাড়ে ঠাকুরালী ॥ 
নিত্যানন্দ ঘোষ বলে শুন সর্বজন । 
আসে নাই অষ্টাদশ পর্বব বিবরণ ॥” 
ত্রিপুরায় প্রাপ্ত নিত্যানন্দ ঘোষের মহ্াভ[রত : 
কবি নিত্যানন্দ ঘোষ রচিত মহাভারতের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন স্থান 
হইতে সংগৃহীত হইয়ান্ে। কাশীদাসের মহাভারতের শেষের আনেক পর্বের 
নিত্যানন্দ ঘোষের রচনা মিজ্সিত আছে। নিতানন্দ ঘোষের রচনা জীবন্ত, 
্বখপাঠা এবং স্বানবিশেষে করুপণরস বিশেষরূপে পরিশ্ফুট হঈয়াছে । যথা, 
ছধ্যোধনের মৃতদেহ দর্শনে গান্ধারীর বিলাপ । 
“দেখ কৃষ্ণ মহাশয় কুরু-নিতম্থিনী : 
“কমনে এ হখ সহ্বে মায়ের পরানী ॥ 
দেখ কৃষ্ণ মরিয়াছে রাজ! হয্যোধন । 
সঙ্গেতে না দেখি কেন কর্ণ ছুঃশাসন ॥ 
শকুনি সঙ্গেতে কেনে না দেখি রাজন । 
কোথা ভীম্ম মহাশয় গান্ধার-নন্দন ॥ 
কোথা ভ্রোণাচাধা আর কোথা পরিবার । 
একেলা! পড়িয়া আছেন আমার কুমার ॥ 
কছ হুংশাসন কোখা গেল পুজগণ । 
সঙ্ছোছর ছাড়ি কেন একা ছর্য্যোধন ॥ 


পৌরাপিক অস্কবাদ সাহিতা 


একাদশ অক্ষৌহিনী যার সঙ্গে যায়। 
হেন ছুযো ধন রাজা! ধূলায় লুটায় ॥ 
স্বর্ণের খাটে ষায় সতত শয়ন । 
ধূলায় ধূসর তনু হয়্যাছে এখন ॥ 
জাতি ঘুখী পুষ্প আর চম্পা নাগেশ্বর । 
বকুল মালতী আর মল্লিক! শন্দর 7 
এসকল পুষ্পপাতি যাহার শয়ন 
সে তন্গু লোটায় ভূমে নাহি সম্বরণ ॥ 
অগুরু চন্দন গন্ধ কুন্কুম ক্তুরী। 
লেপন করয়ে সদ! অঙ্গের উপরি ॥ 
শোণিতে ভেসম্তাছে দেহ ক্ধমে শয়ুন। 
মাহা মরি কোথা গেলে বাছা ছযোধন ॥ 
তেজিয়া আলস্য কেন না দেহ উত্তর। 
যুদ্ধ করিবারে বাছা ডাকে বাকোদর ॥ 
উঠ পুত্র তেজ নিদ্রা অস্ত্র লহ হাতে। 
গদা যুদ্ধ কর গিয়া ভীমের সহিতে ॥ 
ভীমাজ্ঞন ডাকে তোমায় করিবারে রণ ॥ 
প্রতি-উত্তর নাহি দেহ কেন তয্যোধন ॥ 
এত বলি গান্ধারী হলেন অচেতনা 
প্রিয় বাকো নারায়ণ করেন সাম্থন] ॥ 
সন শুন মারে ভাই হয়া একমন। 
নিঙ্যানন্দ ঘোষ কতে ভারত কথন |” 
মহাভারত, স্্রী-পর্ব, নিত্যানন্দ ঘোষ । 


কবি নিত্যানন্দ ঘোষ খুঃ ১৬শ শতাব্দীর পূর্ধবাঞ্ধের কবি ভিলেন বলিয়া 
অনুমিত হইয়াছেন । নিতানন্দ ঘোষের ছত্রগুলির সহিত কাশীরাম দাসের 
দ্ত্রগুলির অপর্বব মিল আমরা কাশীরাম দ্রাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে দেখাব । 


(৯) কবিচল্দর 


কবিচঙ্গ উপাধি মাত্র । কবির প্রকৃত নাম শঙ্কর; এট কবির পরিচয় 
সম্বন্ধে জামরা রামায়ণ অধ্যায়ে আলোচনা করিয়ান্ধি। কবিচল্্রের কাল 


৬২৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 

খু; ১৬শ শতার্বীর শেষভাগ । শঙ্কর কবিচন্দ্র রামায়ণ, মহাভারত ও 
ভাগবত গ্রস্থত্রয়ের খণ্ডবিশেষের সম্পূর্ণ বা আংশিক অনুবাদ 
করিয়াছিলেন । কবিত্বগুণে তাহার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেই হষ্টবে। 
কৃত্তিবাসী রামায়ণের অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রতিলিপিগুলিতে কবিচন্দ্র 
রচিত “মঙ্গদ রায়বার” ফোজিত হইয়াছে । কবিচন্দ্র অনেক গ্রন্থ রচনা 
করিয়া গিয়াছেন । তাহার রচিত অন্ততঃ ৪৭ খানি গ্রন্থের নাম নিয়ে 
দেওয়া গেল। 


১। অক্রুর-আগমন ২। অজামিলের উপাখ্যান 
৩। অঞ্জনের দ্প চুর্ণ ৪ । অর্জনের বাধর্বাধা পালা 
৫। উদ্বত্তি পালা রর ৬। উদ্ধব-সংবাদ 
৭। একাদশী ব্রতপালা ৮। কংসবধ 
৯। কর্ণমুনির পারণ ১০। কপিলা-মঙ্গল 
১১। কুম্তীর শিবপৃজা ১২। কৃষ্ণের স্বর্গারোহণ 
১৩। কোকিল সংবাদ ১৭। গেড়,চুরি 
১৫। চিত্রকেতুর উপাখ্যান ১৬। দশম পুরাণ 
১৭। দাতাকর্ণ ১৮। দিবারাস 
১৯। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ২০। ভ্রৌপদীর স্বয়ন্বর 
৯১। ফ্রুব-চরিত্র ২২। নন্দবিদায় 
১৩। পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ ১৪। পারিজাত-হরণ 
১৫। প্রহলাদ-চরিত্ ২৬। ভারত উপাখ্যান 
১৭। মহাভারত-_বনপর্বধ ৯৮। মহাভারত-_উদ্ভোগপর্বব 
১৯। মহাভারত-__ভীক্মপর্বব ৩*। মহাভারত-_ড্রোপপর্কব 
৩১1 মহাভারত-_ কর্ণপর্কধ ৩২। মহাভারত-_ শলাপর্বব 
৩৩। মহাভারত-_-গদাপর্বব ৩৪ । রাধিকা-মঙ্গল 
৩৫ । রামায়ণ-_লঙ্কাকাণ্ড ৩৬। রাবণ-বধ 
৩৭। করুঝ্সিপীছরণ ৩৮ । শিবরামের যুদ্ধ 
৩৯। শিবি উপাখ্যান ৪*। সীতাহরণ 
৪১। হরিশ্চন্দ্ের পালা ৪২। অধ্যাত্ম রামায়ণ 
দ৩। অঙ্গদ-রায়বার ৪৪ । কুস্তকর্ণের রায়বার 


৪৫। জ্ৌপদীর লঙ্জানিবারণ ৪৬। ক্ুর্বাসার পারণ 
৪৭) লঙ্ঘণের শক্তিশেল। 


পৌরাণিক অনুবাদ সাহিতা দ্র 


উল্লিখিত তালিকায় ভারত উপাখ্যানসহ মহাভারতের পর্ববগুজি একত্র 
ধরিলে ৮খানা স্থলে একখানা পুথি হয়। রামায়ণ-_-লঙ্কাকাণ্ডের মধ্যেই 
রাবণ-বধ, অঙ্গদ-রায়বার, কুম্তকর্ণের রায়বার ও লক্ষণের শক্তিশেল গ্র্থণ করা 
ধাইতে পারে । তাহা হইলে পাচখানা স্থলে একখানা রামায়ণ গ্রন্থ হ্বয়। 
এমতাবস্থায় ১১খানা পুধি স্বতন্ত্রভাবে আর গণনা করিতে হয় না এবং 
কবিচন্দ্রের মোট রচিত পুথির সংখ্যা কমিয়। প্রকৃতপক্ষে ৩৬খানায় চাড়ায়। 
ইহার মধ্যে অনেক পুথি, বিশেষতঃ মহাভারতের পর্ব গুলি, অধিকাংশ খণ্ডিত । 
াকুড়। জেলার অন্তর্গত পাত্রসায়ের গ্রামে এবং এতদক্চলেই এই পুথিগুলি 
পাওয়া গিয়াছে । স্ৃতরাং পুধিগ্লি এক কবির লিখিত মনে হয়। শঙ্কর 
কবিচন্দ্র নামক এই কবি নিতানন্দ ঘোষ নামক অপর একজন প্রসিদ্ধ 
মহাভারত রচকের সমসাময়িক ছিলেন এবং শেষোক্ত কবি হ্টতে অধিক 
যশ অর্জন করিয়াছিলেন । 
কবিচল্দ্র বাকুড়া জেলার অন্তর্গত পান্নয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন 
এইরূপ উল্লেখ ডানার পুথিতে পাওয়া গিয়াছে । প্রায়শ: কবিচম্্র চক্রবন্তী 
কথা ছুইটি ভণিতায় দেখিয়া মনে হয় 'শস্করের' শ্যায় ““কবিচক্্র” কথাটিও 
উপাধি অপেক্ষা নামরূপেই কবি যথেষ্ট বাবহ্ার করিতেন। শুধু “কবিচন্দ্র”€ 
তিনি নামের স্কুলে বাবহার করিতেন, যথা, “সংক্ষেপে ভারত কথা 
কবিচন্দ্র ভাষে”। 
(১) ঘনশ্ঠাম দাস 
কবি ঘনশ্াম দাসের পুধি জৈমিনির মহাভারতের সন্কলন বলা যাক্টতে 
পারে। কবির রচিত পুধির একখানি প্রতিলিপি পাওয়া গিয়াছে তান্ঠার 
ভারিখ ১০৭০ সাল বা ১৬৩২ খষ্টাব্ । ইহার লেখক শ্রীসীতারাম দাস এবং 
প্রাপ্ধিম্থান বাকুড়া, পাত্রসায়ের গ্রাম । ইহাতে মনে হয় ঘনশ্াম দাস 
খঃ ১৬ শতাব্দীর শেষাদ্ধের কবি । লেখক সীতারাম দাস ঘনশ্টাম দাসের পু 
হওয়া অসম্ভব নঙ্কে। ইহাদের কৌলিক উপাধি “সেন” কিন্ধ বৈষব প্রভাব 
বশতঃ ঘনশ্যাম “দাস” উপাধি বাবহার করিতেন ; বৈষ্ণব কবি রচিত নিয়লিখিত 
ছত্রগুলিতে তাহাই প্রমাণিত হয়। 
“কৃপা কর নারায়ণ ভকত জনায়। 
জৈমিনি ভারত পোথা এত দূরে সায় ॥ 
হরিদাস সেনে কপা কর নারায়ণ । 
গোবিন্দ সেনের স্থতে কর কপায়ণ ॥ 
0. 7. 101--৪২ 
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রাখিব অচল! ভক্তি বুদ্ধিমন্ত খানে । 

কুপা কর নারায়ণ ছূর্বাসা সেনে ॥ 

সহ পরিবারে কৃপা কর শ্্রীনিবাস। 

তোমার চরণে কহে ঘনশ্যাম দাস ॥” 
_ঘনশ্যাম দাসের মহাভারত : 


সম্ভবত: তর্বাসা সেন ( উপাধি বুদ্ধিমস্ত খান ) কষ্খতক্ত কবি ঘনশ্টামের 
পিতা ভিলেন। কবি কর্তৃক জৈমিনি ভারতের উল্লেখে বলা যায় বাঙ্গালার 
অধিকাংশ কবির ম্যায় তিনি জৈমিনির সংস্কত মহাভারত হষ্টাতেই তাক্কার 
বিষয়-বস্ত্ব স.গ্রহ করিয়াছিলেন । 


চন্দ্রহাস-বিষয়ার কাহিনী । 
বিষয়ার পূর্ববরাগ । 


“নিজ্রা যায় চন্দ্রাস মুন্সিগ্ধ হদয়। 
সরোবরে আস্তে কন্যা এমন সময় ॥ 
কুলিন্দী বাজার কন্যা চম্পক মালিনী । 
বিষয়া আইল সাঙ্গ মন্ত্রীর নন্দিনী ॥ 
সংহতি সকল কন্যা নবীন বএস। 
পুষ্পের বিহারে চালে করি নানা! বেশ ॥ 
প্রবেশ করিল সভে পুশ্পের উদ্ভানে । 
দেখিল তস্তিনীগণ পুষ্পের কাননে ॥ 

গু ক্ষ ফু 
আমে হৈয়া ঘশ্মমুখী সাভি যায় জলে । 
হাতাহাতী মত্ত তৈয়া সভে কুতৃহলে ॥ 
বিহার করেন মভে জলে প্রবেশিয়া ৷ 
অন্যোন্কে জল সাতে দিছেন ফেলিয়া ॥ 
পঞ্চের মণালে জল তোলয়ে চুম্বকে । 
ফুকরি ফুকরি জল দেয় মুখে মুখে ॥ 
এস্ই মত জলক্রীড়া সভে সাঙ্গ দিয়া । 
পরিলেন বস্থ সভে কূলেতে উঠিয়া ॥ 
হেনকালে চক্দ্রহাসে বিষয় দেখিল । 
সহসা মোক্কিত কন্যা চিত মপ্প ছৈল ॥ 


পৌরাণিক অন্ধৃবাদ সাহিতা ৬ 


আমার সমান পতি এই কৈল মনে । 
তবে জানি বিধি মোর হয়ে স্ুপ্রসন্নে ॥ 
তজ কৃষ্ণ-পদ-হৃম্ছ চিত্ত অভিলাস।” 
ভকতি করিয়া বন্দে ঘনশ্যাম দাস ।” 
- ঘনজ্রাম দাস মহাতারত । 


(১১) চন্দন দাস মণ্ডল দত, 


মহাভারতের কবি চন্দন দাস মণ্ডল সম্বন্ধে কবির উক্তি হতে সামান্ত 
কিছু বিবরণ অবগত হওয়া যায়। কবির আগ্ুরি বংশে জন্ম এব কৌলিক 
উপাধি দত্ত। তবে “দত্ত” বলিয়া! কবির পরিবার তত পরিচিত ছিলেন না। 
সকলে এই পরিবারের “মণ্ডল” আখা! দিয়াছিল। কবির নিবাস যে গ্রামে 
ছিল তাহার নাম আকুরোল । আগ্চরিগণ পশ্চিম-বঙ্গের অধিবাসী বলিয়া এই 
গ্রাম পশ্চিম-বঙ্গেরই কোন জেলায় হওয়া সম্ভব । কবি চন্দন দাসের পিতার 
নাম পুরুষোত্বম দন্ত এবং পিতামহের নাম নারায়ণ দর্ত। কবির পরিবার 
বোধ হয় বৈষুব ছিলেন, সেইজন্য নামের শেষে কবি “দাস” শব্দ বাহার 

করিয়াছেন । কবি ভণিতায় এইরূপ জানাইয়াছেন,__ 

“কুষফ-পদ-রেণু-আশে কহিল চন্দন দাসে 
তক্ত ভাই "“অভয়চরণ |” 

চন্দন দাসের মহাভারত । 


কবির বংশ-পরিচয় এইরূপ .-_ 


“কহিল চন্দন দাস করিয়া পয়ার। 
শুনিতে পরম ভক্তর জন্ম নাই আর ॥ 
সভার চরণে মামি নিবেদন করি। 
অল্পজ্ঞান হঞ জাতি কি বলে তেজ করি ॥ 
মূর্খমন্তর হই আমি জ্ঞান কিছু নাই । 

! ভাল-মন্দ বিচার মাত্র জানেন গোসাঞ্ি। ॥ 
আগরি কুলেতে জন্ম নিবেদন করি ৷ 
পিতামহ নারাণ দত্ত কহিয়ে গোচরি ॥ 
পিতা পুরুযোত্তম দত্ত করি নিবেদন । 
আকুরোল প্রামেতে বাস শুন সর্বজন ॥ 


৩৩৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


দত্ত পদ্ধতি মোদের কেছো নাই জানে । 
মণ্ডল বলিয়া দেশে বলে সর্ব্বজনে ॥ 
এইট নিবেদন আমি করি সভার ঠাই । 
ভালমন্দ দোষ মোর ক্ষমিবে সভাই ॥ 
শীশিবরাম নন্দী পুথি লিখন করিল । 
পুথির রচনাকালে সঙ্গতি আছিল ॥ 
_চন্দন দাস মণ্ডলের মহাভারত । 
উল্লিখিত আত্মবিবরণ হইতে ইহাও জানা যায় কবি খুব বিনয়ী ছিলেন । 
তিনি নিজেকে “মূর্থমন্থ” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন । পুথির লেখকের নাম 
স্রীশিবরাম নন্দী এবং হস্তলিপির তারিখ ১৫৪৩ শক বা ১৬৩১ খষ্টাব | কবি 
চন্দন দাস সম্ভবত: খু: ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। কবি 
চদ্দন দাস প্রমীলার সহিত অজ্জ্নের যুদ্ধে প্রমীলার অঞ্জনের প্রতি অন্ররাগ যে 
ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে কবির রসজ্কানের বেশ পরিচয় পাওয়া যায় । 


প্রমীলার সহিত অঞ্জনের যুদ্ধ । 


“পার্থেরে দেখিয়া রাণী হাসিছেন নিতম্থিনী 
এই স্বামী শিব দিল মোরে। 

এত মনে ভাবে রাণী বন্দিল চরণখানি 
তবে রণ করে তষ্ট বীরে ॥ 

বাণে বাণ হানাহানি করিছে প্রমীলা রানী 
পার্থ-বাপ করয়ে সংহার। 

নিবারিয়া পার্থ-বাণ বলে নারা হান হান 


নাচে রাণী রথের উপর ॥* 
_-চন্দন দ্রাসের মঙ্তাভারত । 


(১২) কাশীরাম দাস 


মহাভারতের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি কাশীরাম দাস। কাশীরাম দাস 
সম্ভবতঃ খ: ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে বঞ্ধমান জেলার অন্তর্গত উত্ত্রাণী পরগণার 
মধাস্থ সিঙ্গিগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । এই কবির পিতার নাম কমলা- 
কান্ত দেব, পিভামহ্ের নাম স্ধাকর দেব ও প্রপিভামছের নাম প্রিয়ঙ্কর দেব। 
কমলাকাম্তের কফদাস (“জবীকৃঞ্কবিলাস" নামক ভাগবত প্রশেতা), কাশীরাম দাস 
ও গঙ্গার ( “জপয্লাথ-মঙ্রলস বা “জগত্মক্ষল” গ্রন্থের রচক ) নামক তিন পুত্রের 


পৌরাণিক অস্তবাদ সান্কিতা টিবি 


মধ্যে কাশীরাম দাস মধ্যম পুত্র ছিলেন । কাশীরাম “দেব” স্থলে “দাস” কৌলিক 

উপাধিরূপে ব্যবহার করিতেন দেখা যায়। সেই যুগে *্দাস* উপারি বৈধব 

প্রভাবে বিশেষ মর্ধ্যাদা পাইয়াছিল মনে হয়। 'ব্রাহ্মণ-অব্রাক্মণ নিদ্িশেষে 

অনেক কবিই নামের শেষে “দাস” কথাটি বাবহার করিতেন । সম্ভবত: কবিঝ 

পরিবার বৈষ্ণব ছিল । কাশীরামের কনিচ ভ্রাতা গদাধরেব পুত্র নন্দরাম দাস 
মহাভারতের কিয়দংশের অন্কতম প্রসিদ্ধ অন্রবাদক । সিঙ্গিগ্রামে “কেশেপুকুর” 
নামে একটি পুঙ্ষরিমী এবং “কাশীর ভিটা” নামে কোন স্মান জন প্রবাদ অনুসারে 
এখনও কাশীরামের স্মৃতি বহন করিতোচছে। কাশী দাসের সময় নিক্দেশে 
নিয়লিখিত ভিনটি প্রমাণ সাহাযা করিতেছে । যথা. 


(১) রাইপুর রাজবাড়ীতে কাশীরাম দাসের একখানি সম্পূর্ণ মহাভারত 
রহিয়াছে । উহা গদাধরের১ তম্তলিখিত | ইহার তারিখ ১০৩৯ সাল ব। 
১৬৩১ খষ্টাবড ৷ শ্তরাং ইহার কিছু পৃর্বেষ কাশীরাম দাস মহাভারত অন্তবাদ 
সমাপ্ধ করেন। 

(১) রামগতি ম্যায়রতু মহাশয় একখানি দানপত্ আবিষ্কার করিয়া 
ছিলেন । ইহা! কাশীরাম দাসের পুত্র কর্তৃক স্বীয় পুরোহিতগণকে বাম্মভিটা 
দান উপলক্ষে লিখিত এবং ইহার তারিখ ১০৮৪ সাল বা ১৬৭৭ খরষ্টাক 

(৩) রামেক্দ্রন্রন্দর ত্রিবেদী মহাশয় কাশীরাম দাসের বিরাটপরেধর 
একখানি প্রতিলিপি পাইয়াছিলেন ' সেই পুথিতে এই ভইটি ছত্র পাওয়া 
গিয়াছে__ 


শচন্দ্রবাণ পক্ষ ঝতু শক স্নিশ্চয় 
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশী দাস কয় ॥” 
প্রবন্ধ (রাঃ ভ্রিবেদী), ১৩০৭ সাল, 
১য় সংখা! সাং পঃ পত্রিকা । 
ইহাতে বিরাটপর্বব সমাধা হওয়ার যে তারিখের ইক্ষিত আছে তাহা ১৫১৬ শক 
(১১১১ বাং) বা ১৬০৭ খৃষ্টাক । 
একই তিনটি প্রমাণের অন্ততঃ একটিও বিশ্বাস করিলে কবি কাশীরাম 
দাসের কাল খুঃ ১৬-_-১৭শ শতাব্দী এবং জন্ম সময় খ: ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগ 
সাব্যস্ত করিতে হয়। সম্ভবতঃ ইহা ঠিক । কবি কাশীরাম দাস মেদিনীপুর 


,১) গ্াধর ঘাস ছার “রাখ জল” কাো বীর বংশ-পরিচ উপলক্ষে লিখিরাহেন,-_ দিত কালি 
হান ভক্ত ডগবানে। রিল পাঁচালী ছন্দে ভারত পুরাণে ।+-__গথাধর বাসের “অণগাণ-বক্ধল' | এট সন্ধে পরবতী 
এক অধ্যার অনত্য। একাধিক কবি “জশ্বরাখ-যক্ষজ" নাম স্বিন্া। কাবা রচনা করিতাছিলের। 





৩৩৪ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্োর ইতিহাস 


জেলার অন্তর্গত আওসগড়ের রাজার আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন । কবি 
তথাকার পাঠশালায় শিক্ষকতা করিতেন এবং এইস্থানে বাসকালেই তিনি 
মঙ্তাভারত অগ্বাদ করেন । 

কাশী দাস বা কাশীরাম দাসের রচিত বলিয়। প্রচলিত সম্পূর্ণ মহাভারতথানা 
প্রকৃতপক্ষে সবটাই কাষীরাম দাসের রচনা নহে । একটি চলিত কথা আছে,__ 

“আদি সভা বন বিরাটের কতদুর । 
ইহা লিখি কাশী দাস গেলা স্বর্গপুর ॥” 

কাশীরাম দাস বিরাটপর্েরধের কিছ অংশ রচনা করিয়া কাশীরূপ স্বর্গপুরে যাত্রা 
অথবা লোকান্তরেই গমন করুন, অস্ত্ংপক্ষে তিনি যে মহাভারতের পরবস্রশ 
অধ্যায়গুলি রচনা করেন নাই তাহা অপর কবিগণের রচনা তাহার মহাভারতে 
প্রাপ্ত হওয়াতেই বুঝিতে পারা যায়। কত কবির বচনা যে কাশীরাম দাসের 
মহাভারতের অঙ্গে লীন হইয়া মাছে তাহা নির্ণয় করা তঃসাধা । প্রাচীনকালেব 
পুথি লেখার রীতি অন্রযায়ী অপেক্ষাকৃত স্ব্নযশা কবিগণের নাম প্রায়ই চাপা 
পড়িয়া যায়। এইরূপ আল্লখাতিসম্পন্ন এক কবির নাম পাওয়া গিয়াছে তাহার 
নাম ভগুরাম দাস। কাশীরাম দাসের মহাভারতের একখানি পুথিব “শলা” 
এবং “নারীগ্পর্ষেষ এইট কবির ভণিতা রহিয়াছে ৷ এই দেশে পূর্বব হইতেই কবি 
ও কথকগণ প্রচারিত নলরাজার উপাখ্যান, ইন্দ্রদায়রাজার উপাধ্যান, প্র্লাদ- 
চরিন্্র প্রভৃতিও কাশী দাসের মহাভারতের সৌষ্ঠটব বৃদ্ধি করিতে পারে । এতটিল্প 
প্রথিতযশা কবিগণের মধো রাজেন্দ্র দাসের আদি-পর্বব, গোপীনাথ দত্তের ভ্রোণ- 
পর্ধধ, গঙ্গাদাস সেনের আদি ও অশ্বমেধ পর্ধগুলির রচনার অনেকস্থল প্রায় 
অপরিবন্তিত অবস্থায় কাশীরাম দাসের মতাভারতের গাত্রস'লগ্র হইয়া আছে । 
নন্দয়াম জ্গাসের ভ্রোণ-পর্বব এবং কাশীরাম দাসের ড্রোণ-পর্বব একই রচনা, কোন? 
প্রভেদ না । কাশীরাম দাসের ভ্রাতুপ্পুত্র নন্দরাম দাস যে ভ্রোণ-পবর্ষ রচনা 
করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । সঞ্জয়, কবীন্্র, শ্রীকরণ নন্দী, 
দ্বি্ রঘুলাথ এবং নিতাানন্দ ঘোষের মহাভারতের রচনাগুলি হতেও বক্ছত্র 
কাশীরাম স্বীয় মহাভারতে গ্রহণ করিয়াছেন । কাশী দাসের মহাভারতে প্রাচীন 
কবিগণের কিছু অমাজ্ছিত অথচ সরল রচনা এবং পরবর্থী কবিগণের রচনার 
অলগ্কারবান্তলা ও সরসতা। এই উভয় প্রকার রচনার গঙ্ষা-বযমুন] সঙ্গম হইউয়াছে। 

কাশী পাস প্রধানত; পশ্চিমবঙ্গের কবি। পূর্বববঙ্গে কাশী দাসের পুথি 
ছক্প্রাপায । তবে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীরাম দাসের মস্থাভারত কলিকাতা 
বটতলার ছ্বাপাখানার সাস্থাষা পাইয়া এখন বাক্ষালায় উভয় অঞ্চলেই সমভাবে 


পৌরাশিক অস্তবাদ সাত) 


প্রচারিত হইয়াছে । কাশী দাসের নিজের রচনায় প্রতিভার বিকাশ তত নাউ 
স্বতরাং নূতন চরিত্র-স্থ্টি বা নূতন দৃষটি-তঙ্গীরও প্রয়াস নাট । উহ্তাতে শুধু 
পূর্ববর্তী কবিগণের অমাজ্জিত রচনাকে কিছু মান্িত করিবার প্রয়াস আনছে 
মাত্র । কাশী দাসের রচন1, দেখিয়া তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত বলিয়া মনে 
হয়। চণ্তীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম কবিকস্কপের ম্যায় কাশীবাম দাও ঘে হে 
মাবিভূতি হইয়াছিলেন উহা সাহিতাক্ষেত্রে সস্কত € দেশজ ভাব ও ভাষা 
প্রকাশের সন্ধিধুগ । কাশী দাসের মহাভারতে সংস্কৃত পন্থা অনুসরণকারী 
অনুপ্রাসপ্রিয় কবিগণের চিহ্ণপাত কিয়ৎপরিমাণে হইয়াছে । যথা, “মুখরুচি, 
কত শুচি”, “অমি অংশু যেন পাশ” ইত্যাদি । পরবন্থীকালে খু: ১৮শ শতাকীতে 
এই মন্ুপ্রাসপ্রিয়তা এ সংস্কৃত অলঙ্কাববানলা প্রাচীন বাঙ্গালা সাতিতো প্রাধালা 
লাভ করিয়াছে। 


কাশীরামের পৃর্ববন্তী কবিগণেব ব্চনাব সহিত কাশীবামের রচনার 
সাদশ্য এইকপ : - 


(ক যযাতিব পত্তন 
“অষ্টক বোলেন্ত তুম্মি কোন মহাজন । 
পরিচয় দিয়া কহ জানাইয়া আপন 
অশ্নিপ্রায় তেজঃপু দেখিত সাক্ষাৎ 
কোন পাপে অধন্নে হইল ন্বর্গপাত ॥ ইত্যাদি 
সঙ্য-মহাভারত, আদি-পর্র্ | 
“অষ্টক বলিল তুমি কোন মহাজন । 
“কোন নাম ধর ভুমি কাহার নন্দন । 
শ্বধা অগ্নি প্রায় তেজ দেখি যে তোমার । 
বর্গ তে পড কেন না বুঝি বিচার” ইত্যাদি । 
_ কাশী দাসের মহাভারত, আদি-পর্ধব | 


(খা কের ভীশ্মের প্রতি ক্রোধ 


“রথ হৈতে লাফ দিয়া চক্র লৈয়া হাতে 
ভীক্মকে মারিতে যায় দেব জগল্লাথে ॥ 


১ এই উপলক্ষে হ: ভা: হেরা শী লপািত কাসরাছ মালের অহাারত ( আরব) 
মাঃ হীবেশচজ সেন সম্পা্িত কাশীরাঘ ধসের বহা্তারর ও পূর্ণচ্র চে উন্যটসাগর মহাশয়ের সম্পািত 
কাশীরাম হাসের যহাভারতের ভূমিক! আইহ্য। 


৩৩৬ 


প্রাচীন বাক্ষালা সাহিত্যের ইতিহাস 


প্রথিবী বিদার হএ চরণের ভারে । 
ক্রোধ দৃষ্টি এ যেন জগং সংহারে ॥ 
কুরুকূলে উঠিল তুমুল কোলাহল । 
ভীন্ম পড়িল হেন বলে কুরুবল ॥ 
পদদভরে কৃষ্ণের কম্পিত বস্ুমতী । 
গজেন্্র ধরিতে যেন যাএ মগপতি ॥” ইত্যাদি । 
__-কবীন্দ্রের মহাভারত, ভীম্ম-পর্বব । 
“আঅন্থির হইল] হরি কমল লোচন । 
লাফ দিয়া রথ হৈতে পড়েন তখন ॥ 
ক্রোধে রথচক্র ধরি সৈম্যের সাক্ষাৎ । 
ভীম্মেরে মারিতে যান ভ্রিলাকের নাথ ॥ 
গজেন্্ মারিতে যেন ধায় মগপতি । 
কষের চরণভরে কাপে বন্ুমতী" ॥ 
চমতকুত হয়ে চাহি, দেখে সর্বজন । 
ভীক্মেরে মারিতে যান দেব নারায়ণ ॥” ইতাদি। 
- কাশী দাসের মহাভারত, ভীম্ম-পর্বব ৷ 


(গ) যুবনাশ্বরাজাকে বৃষকেতুর পরিচয় জ্জাপন 


“আকর্ণ পুরিয়া ধন্থ টক্কার করিল। 
উচ্চন্বারে রাজা বৃষকেতুরে বলিল ॥ 
অতি শিশু দেখি তৃন্দি বীর অবতার ৷ 
মোকে পরিচয় দেও শিশু আপনার 1” ইতাদি। 
_স্্রীকরণ নন্দীর মহাভারত, অশ্বমেধ-পর্বব । 
“বুষকেতু দেখিয়া বলিছে গ্রপবর । 
কাহার তনয় তুমি মহ্থা ধন্ুদ্ধর ॥ 
কি নাম তোমার হে আসিলে কি কারণ। 
পরিচয় দেও আগে তোমরা হুজন &” ইতাদি। 
-কানী দাসের মহাভারত, অশ্থমেধ-পর্বব । 


(ঘ) গান্ধারী বিলাপ 


"কুকের প্রবোধ বাকা মনেতে বুঝিয়া । ” 
উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাউয়। ॥ 


পৌরাপিক অন্তবাদ সাভিতা বি 


পুনঃ বলে কৃষ্ণকে গান্ধরী পতিব্রতা। । 
কিচিত্রবীধোর বধু রাজার বনিতা ॥ 
দেখ কৃ একশত পুত্র মহ্কাবল । 
ভীমেব গদার ঘাতে মরিল সকল ॥” উতভাদি। 
-নিত্যানন্দ ঘোষের মহাভারত, স্্ী-পর্বধ । 
“কৃষ্ের প্রবোধবাকা মনেতে বুঝিয়া । 
উঠিয়া বসিল দেবী চেতন পাইয়া ॥ 
কহে কিছু কষ্ণকে গান্ধারী পতিব্রতা । 
বিচিত্রবীর্ধোর বধ রাক্তাব বনিতা ॥ 
দেখ কৃষ্ণ একশত পুত্র মহাবল। 
ভীমের গদার ঘাতে মরিল সকল ॥” ইত্যাদি । 
-_কাশী দাসের মহাভারত, স্বীপর্বধ । 


এই সব সাদশ্ট কাশী দাসের মহাভারতে অন্য কবিগণের রচনার অভাব 
প্রমাণিত করে না বরং স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে কাশী দাস পর্বববন্তীগণের 
বচনা একটু সংস্কার করিয়া নিন্ডেব বলিয়া চালাইয়াছেন। যাস্থা হউক 
কাশী দাসের কবিত্ধের প্রশংসা না কবিয়া পারা যায় না। আমরা 
সর্বদা খণ্ডাকাবে মহাভারতের ঝঙ্গান্রবাদঞ্জলি পাইয়া থাকি । সকুপ 
স্থলে কাশীরামের মহাভারাতে নানা স্বান হইতে, বচনা বা ভাব সংগৃ্নীত 
হইলেও ইহার সমগ্রতা আমাদিগের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছে 
কাশীরান অন্য কবিগণের কাছে স্বয়ং ঝণী। ঠা ছাড়া ভীহার শ্রাতৃপ্পতর 
নন্দরাম দাস ও অপর কবিগণ ইহাতে নানা বিষয় স'যোক্জন ও সংশোধন 
করিয়া গ্রন্থখানিব একপক্ষে সম্পূণতা আনিয়া নখ্যাদা বৃদ্ধি করিয়ান্ধেন। 
তছুপরি সংস্কত ভাষায় দক্ষ কাশীরামের কবিহণ€ অল্পছিল না। এই কবির 
বর্ণনা সরল ও স্বাভাবিক এবং চরিত্রগুলি গুজোঞ্চণবিশিঞ্ট ' তষ্টএক স্মান 
হইতে নিয়ে কাশীরাম দাসের রচনা উদ্ধত করা £গল। 


সমুদ্রমন্থন উপলক্ষে পার্ববতীর তিরক্কারে শিবের ক্রোধ । 


(ক) “পার্ববতীর কটরভাহ শুনি ক্রোপে দিস্াস 
টানিয়া আনিল বাঘবাস। 
বাসুর্টক নাগের দড়ি কাকালি বান্ধিল বেড়ি 


কুলিয়া লষল যুগপাশ ॥ 
0- ৮. 101--৪৩ 


প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


কপালে কলস্কি-কল! কণ্ঠেতে হাড়ের মালা 
করযুগে কঞ্কি কষ্কণ। 

ভ্রান্ত বৃক্ষ্তান্ শশী ত্রিবিধ প্রকার ডুষি 
ক্রোধে যেন প্রলয় কিরণ ॥ 

যেন গিরি হেমকুটে আকাশে লহরী উঠে 
উতে মধো গঙ্গা জটাজুটে। 

রজত-পর্বত আভা কোটি-চন্দ্রমুখ শোভা 


ফণিমণি বিরাক্জ মুকুটে ॥ 


গলে দিল হার সাপ টস্কারি ফেলিল চাপ 


ব্রিশল ভ্রকুটি লইয়া করে । 


পদভরে ক্ষিতি লড়ে চিন্তার ছাড়িয়া চলে 


অতিশয় বেগে ভয়ছগরে ॥ 


ডশ্বরের ডিমি ডিমি আকাশ পাতাল ভুমি 


কম্প হেল ত্রিলোকা মণ্ডলে। 


আঅমব ঈশ্বর ভীত আর সভে সচিস্ভিত 


(খ) 


এ কোন, প্রলয় হেল বলে ॥” 
-কাশীরাম দাসের মহাভারত, আদিপর্বব | 


শ্রীকষ্ণেল মোহিনীবেশ « হবি-হর সিলন | 


“আলিঙ্গনে যুগল শরীর হৈল এক । 
অন্ধ শশিশুরু শ্যাম হইল! অদ্ধেক ॥ 
অদ্ধ জটাজ্ুট ভেল অন্ধ চিকুর। 
অগ্ধ কিরীট অগ্ধী ফলী-দণুধর ॥ 
কৌন্তভ তিলক অগ্ধ অগ্ শশিকলা ; 
অগ্ধগলে হাড়মালা অদ্ধ বনমালা ॥ 
মকর কুণডুল কে কুণগুলি-কুণ্ডল। 
শ্বীবংস-লাক্কন অগ্ধ শোভিত গরল ॥ 
অগ্ধ মলয়জ অন্ধ ভম্ম কলেবর। 
অগ্ধ বাঘাস্বর অগ্-কটি পীতাম্বর 
একপদে ফী এক কনক-নৃপুর । 
শক্ধচক্র করে শোভে ত্রিশ ভন্কুর ॥ 


একভিতে লক্ষী একভিতে দুর্গা সান্ডে। 
কাশী দাস কহে দুহার চরণ সরোজে ॥” 
--কাশীরাম দাসের মহাভারত, আদি পর্ধব | 
কাশীরাম দাসের মহাভারতের শেষপর্ববঙ্চলিব সধিকা'শক্ট নিত্যানন্ 
ঘোষের রচনার চিহ্ন বহন করিতেছে । মহাভারত ভিন্ন কাখী দাস আর 
তিনখানি ক্ষুদ্রাকার কাবা রচনা করেন । ভাহাদের নামক) ম্বপ্পপর্কব, 
(খ) জলপর্ব ও (গ) নলোপাধান 
কাশীরাম দাস মহাভারতের শুধু রচনাকাবী নাহইয়া বোধ হয় মহাভারতের 
গায়কও ছিলেন । ষ্াহার একটি ভণিতা যথা, “মহাভারতের কথা অমৃত 
সমান । কাশীরাম দাস কহে শঁনে প্ুণাবান” এই তই জে ধারণা হয়যে 
বোধ হয় গায়ক হিসাবে কবি “কাশীবাম কতো" এব শুনে প্ুণাবান” কথা 
ভুইটির বাবহার করিয়াছেন । 


৩৩৪ 


(১৩) নন্দরাম দাস 


নন্দরাম দাস মহাভারতেব প্রসিদ্ধ কবি কাশীরাম দাসের শ্রাতুম্পুত্র। 
কবি নন্দরামের পিতার নাম গদাধর দাস। গদাধব কাশীরামের কনিচন্্রাতা 
এবং “জগন্পাথমঙ্গল” নামক গ্রন্থ প্রণেচা। কাশীরাম দাসের মহাভারতের 
“্রাণপব্ধ নন্দরাম দাস রচিত | ইহান শ্রোকস-খা। ১৫০০শ | কাশীরাম দাসের 
মহাভারত সম্পূর্ণ করিতে গদাধর দাস € নন্দবাম দাস উভয়েই সাহাযা 
করিয়াছিলেন । এতট্ছিম্ন নিতানন্দ ঘোষ, ছ্বিজ রঘুনাথ, ( “অশ্বমেধ পর্বের” 
মন্থবাদক ) প্রভৃতি কবিগণের রচনা কাশী দাসের মতাভারতের শেষাংশে 
স্বানলাভ করিয়াছে । কবি নন্দরাম দাসের “ড্রোণ পর্বব” রচনাকাল ১৬৬০ 
খষ্টাব। এই কবির রচনা সরল, সরস € কবিকপৃর্ণ। বীররস অপেক্ষা ভক্তির 
প্রেরণা রচনায় অধিক! কবি “দ্রোণ পর্ব” রচনায় ব্যাসকে অন্তসরণ করিয়াছেন । 
ড্রোণ-বধে ছুধ্যোধনের শোক। 


“কাটিল ফ্রোণের শির ধৃর্টতায় নহাবীর 
নিজ রথে আইলা ততক্ষণ । 
ক্লোণের নিধন দেখি ভুয্যোধন নহাহুঃখী 


হাহাকার করেন রোদন ॥ 


(১) বিজ রধুধাখ সে ঝেডিগারাজ দু যুকৃন্বদেবের | সসামিক ) সাহিতা-পজিং লিক (২ সঙ, 
১৩০৪ সন ) রগবীফানধ চক্রবর্তীর প্রবন্ধ জটবো। । ভিজ রাখ “অখদেব পর্ব” রচন। কন্িরা্িলেজ। 


৩৪, প্রাচীন বাঙ্গালা লাহিত্যের ইতিহাস 
মহ্হানাদদে শক করি কান্দে কুরু- অধিকারী 


পড়ি গেল ধরদী উপর । 

মহাশোকে রাজা কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে 
আকুল হইলা ্পবর ॥ 

বাস বিরচিত কথা ভারত অপূর্ব-কথা৷ 
ইহা বিনে সখ নাহি আর। 

পক্ত-কোকনদ-পদ ভক্তগণ-অন্তগত 
অকিঞ্চন জনের আধার ॥ 

নানা রূপে অবতরি দৈতাগণ ক্ষয় করি 
প্রাতকীর পরিত্রাণ হেতু । 

এ ঘোর সংসার-মাঝে উদ্ধারিব দেবরাজ 
নিজ নামে বান্ধি দিল সেতু ॥ 

অভয় চরণ তোমার ভকতি রন্তক মোর 
এই মাত্র মোর নিবেদন । 

সংসার-সাগর-ঘোরে পরিত্রাণ কর মোরে 


নন্দরাম দ্রাস বিরচন ॥৮ 
_নন্দরাম দাসের দ্রোণ-পর্ধধ । 


(১৪) অনন্ত মিশ্র 


কবি অনন্ত মিশ্র সম্ভবত; খঃ ১৭শ শতাব্দীর শেষাঞ্ধে ব্ধমান ছিলেন । 
কবির যে পুথি পাওয়া গিয়াছে উহা লেখার তারিখ ১৬৯১ শক অথবা ১৬৯৯ 
খষ্টান্ধে এবং রচনা-রীতিও খঃ ১৭শ শতাব্দীর । কবির পিতার নাম কৃষ্ণরাম 
মিআ। একজন কবি অনন্ত রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছিলেন । তাহার সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু জানা যায় না; এষ ছুই কবি প্রকৃতপক্ষে এক কবি হওয়া 
অসম্ভব নহে । উহা সভা হইলে এই কবির সময় খঃ ১৭শ শতাৰণীর শেষভাগ 
হওয়াউ সঙ্গত । অসমীয়াগপ ইহাতে কি বলিবেন ভানি না। ভক্ত কবি 
অনন্ত মিঞ্রের মহাভারতের আদর্শ জৈমিনি-ভারত | মহাভারতের কবি অনস্ত 
মির সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ ধারণা ইনি অনন্ত-রামায়ণেরও রচনাকার। 
ইস্াঠিক হইলে কবি সম্বন্ধে অপর কিছু বিবরণ রামায়ণ অধ্যায়ে জানা 
যাইবে । কবির রচন। সরল, আস্তরিকতাপূর্ণ এবং ভক্তিভাবের ভোতক । 


পৌরাণিক অস্থুবাদ মাহিতা | রি 
ভরীকৃফের রাজা। মযূরধবজকে পরীক্ষণ । 


“ম্লান করি তাত্রধবজ রাণী কুমুদ্ধতী ; 
নহিজল কাতর চুহে রাজ-অনুমতি ॥ 
সান করি বসিলা রাজা মঙ্নাহৃষ্ট মন: 
ধান করি চিন্তে ক্করূপে নিরঞ্জন ॥ 
পরম কারুণ্য জীউ শরীর-মণ্ডলে । 
নিরন্তর বিষুণ থাকেন সহস্রেক দলে ॥ 
স্থিরচিত্বে মগ্ন তাহে হইয়া নরপতি। 
চিরিতে শরীর শীঙ্ দিল। অন্তমতি ॥ 
চিরিতে লাগিলা ত্বহে করাতের ঘাতে। 
অরমিতে ক্রমধো শির চিরিয়া ত্বরাতে ॥ 
নাসার উপরে মাত্র আঙদাতে করাত । 
বাম চক্ষে নপতির হয় অশ্রপাত ॥ 
অশ্রুপাত দেখি বিপ্র বলেন বচন । 
আর কাধা নাহি দেহ চির কি কারণ ॥ 
পৃর্ধে বাজ্জস বলিল আমার গোচরে । 
দহ-দানকালে রাজা হয়ত কাতরে ॥ 
তবেত দক্ষিণ অঙ্গে নাহি মোর কাষ। 
শরীর-দানকালে ক্রন্দন মহারাজ ॥ 
শুনিয়া হাসিল রাজা বিপ্রের বচন । 
শুন শুন দ্বিজবর মোর নিবেদন ॥ 
চিরকাল এই দেহ রাখিল চেতনে ৷ 
সর্ববদেহ সমপিব কুষের চরাণে ॥ 
ভ্বিজকাধ্য সব্যভাগ কৃষ্কাপণ হয়। 
বামভাগ ব্যর্থ হয় ব্রাহ্গালে না লয় ॥ 
তেই বামচক্ষুর জল পড়েত মামার। 
হরিষ দক্ষিণ অঙ্গ পুণা করিবার ॥ 
এতেক শুনিয়া কফ হইল! অস্থির 
চতৃতূ্জ রূপ হৈয়া ধরিলা ভার শির ॥ 


ক ঞ্ ক ফু 


৩২ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


রাজার শিরেতে কৃষ্ণ দিলা পদ্-হাতভ । 
ঘুচিল দারুণ রেখ করাতের ঘাত ॥ 
ক ক ঞ্ ঙ 
জয়মিনি-ভারত কুষ্ণ ভক্তির নিদানে । 
মিশ্র অনন্ত ভণে কষ্ণ আরাধনে ॥৮ 
_-অনস্ত মিশরের মহাভারত । 


(১৫) শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ 


শ্রীনাথ ব্রাঙ্গণ+ বা দ্বিজ শ্রীনাথ সংস্কৃত মহাভারতের “আদি পবেবের” 
সম্পূর্ণ ও “দ্রোণ পর্বেবর” আংশিক অন্রবাদ করিয়াছিলেন। কবির কৌলিক 
উপাধি “চক্রবতীশ” ছিল এবং নধো মধো ভণিতায় উহা বাবহার করিয়াছেন । 
“স্রোণ পরের” প্রথম দিকে নিজ্ত বংশ-পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন ।__ 
“মল্রমহীপালের কনিষ্ঠ সহোদর । 
শুরুধবজ নামে দেব ভোগে পুরন্দর ॥ 
তাহার পাঠক মহামাতা ভবানন্দ। 
কামরূপ ছিজকুল কুমুদিনী চন্দ্র ॥ 
নামত পণ্ডিতরাক্ত তাহার তনয়। 
রঘৃদেব পতির পাত্র মহাশয় ॥ 
হাহার কনিষ্ঠ রামেশ্বর স্দ্ধমতি | 
শ্রীনাথ হৈলেন জোষ্ঠ তাহার সস্ভতি ॥ " 
শ্রীনাথ ব্রাহ্মণের ড্রোণ-পর্কব । 
এষ্ট পরিচয় মন্গুসারে কবির পিতার নাম রামেশ্বর এবং পিতামহের 
নাম ভবানন্দ ছিল। কবি শ্রীনাথ কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণের 
সভাকবি ছিলেন । এই রাজার রাজন্বকাল ( ১৬৩২-১৬৬৫ খ্বঃ ), স্বতরাং 
কবি ভ্ীনাথের কাল খু; ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগ | কবি “ড্রোণ পর্বের” পুর্থিতে 
মন্তারাঞ্জ প্রাণনারায়ণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন,__ 
“জয় জয় মহারাজ প্রাণনারায়ণ । 
জক্ষম জল্লিশ জাক বলে সর্বজন ॥ 





(১) কৰি ইনাখ ও ছিজ কহিদ্ধাজ সন্থন্ধে “কোচবিহায় হপপ-, ৮ম বধ, »ষ ও ১১শ সংখ্যা, পৌষ ও ফান 
সংখ), সব ১৩৭২ আ্টত্য । প্রবন্থ ছইটিজ নাষ “যহায়াজ প্রাশনারাক্গণের সভা-কবি ভ্রীনাখ ব্রাহ্মণ” ও প্যহায়াজি 
যোষবাহায়ণের সন্ডাকবি দি কবিরাক--_জেখক অধ্যাপক হীষেধীগ্রসাহ সেন। 


পৌরাপিক অন্তবা্ সাভিতা 


দানে বলি কর্ণরূপে মেদিনীমদন । 
বলে বৈরিবারণ দারুণ পঞ্চানন ॥ 
কবিতা গুণত অভিনব কালিদাস। 
বিক্রমে বিক্রমাদিত্য বিপুল সাহস ॥ 
জার ভূজ প্রতাপে উচ্ছন্ন বৈরীপুর ৷ 
ঘরের চালত গাইল তৃণাস্কুর ॥ 
পুণাকীন্তি বাপিল জগত সমুদয় । 
শক্খ-মুক্তা-মণাল-কুমুদ-কুন্দ প্রায় ॥ 
জার কুলাপুরুষ দানত পায়া ধন। 
দরিদ্রের স্সীব চল সোণার কম্কণ ॥” 


৩৪৩ 


- শ্রীনাথ বা্ষমাণের ফ্রোণ-পর্বঘ । 


কবি শ্রীনাথে আর বেশী পরিচয পাঞ্যা যায না । এই কবি বচিত 
“আদি পর্ববপকোচবিহার সাহিতাসভাব গ্রন্থাগারে আনে । করিব "ফোণ পারের” 
পুথিখানা কোচবিহার বাজে গ্রন্তাগাবে রহিয়াছে । কবি শ্রীনাথ “জ্রোণ পর্েষর” 
সব অংশ রচনা করেন নাই । পুথিখানির পর সাথা ১০৮। এ১৬ পল্ঠা )। 
তন্মধো কবি শ্রীনাথ ১১৭ পত্র পধান্ত অর্থাৎ আন্দ্ধাকের সামান্া বেশী রচনা 
করিয়াছেন । অবশিষ্ট অংশ যে কবি বচনা কবিয়া পুধিখানিকে সম্পর্ণ করেন 
ষাহার নাম ছ্বিজঞ কবিরাক্ত। এই দ্দিজ কবিরাজ রাজা প্রাণনারায়ণের মধাম 
পুত্র এবং পববত রাজা মোদনারায়ণের স্ভাকনি ছিলেন । রাজা মোদ- 
নারায়ণের রাজন্ককাল ১৬৬৫--৬৮০ খষ্টাব্য | বচন! দেখিয়া বোধ হয় এষ্ট উভয় 
কবিই সংস্কতে পণ্ডিত ছিলেন । সম্কত (বাসের । মহাভারতের ভাবাঘ্ববাদ 
করিলেও উভয় কবি স্থানে স্ানে প্রায় আক্ষরিক অন্রবাদ করিয়াছেন । 
কবি শ্্রীনাথ দ্বিজ্ত কবিরাজ হইতে শ্রেদতর কবি ভিলেন । দ্বিভ কবিরাজ 
মহারাজ মোদনারায়ণের আজ্ায় কবি জীনাপের “ড্রোণ পর্ব” সম্পূরণ করেন। 
কবি শ্ত্রীনাথের রচনায় ভাবমাধূধা এবং শব্দাড়স্বরের বালা দেখা বায়; 
উভয় কবির রচনা ভক্তিমূলক । প্রাদেশিক শা্র এব' অমাঞ্ছিত 
রচনার বাছুলো “মাছি পর্ব” ও “দ্রোণ পর্ববপ খুব সরস « প্রাঞ্জল চইটতে 
পারে নাই । 

মহারাজ প্রাণনারায়াণের প্রশংসা উপলন্গে জ্লীনাথ ভণিতায় 
জানাউতেছেন,_ 


৩৪৪ প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিতোর ইতিহাস 


প্রাণদেব পবরে ভূমিপদে পুরন্দরে 
বিদ্বান পুরুষ কেশরি ৷ 
হার মাজ্ঞা পরমাণে শ্রীনাথ ত্রাহ্মণে ভাণে 


সভাসদ বোল হরি হরি ॥ 
কবি শ্রীনাথের মহাভারতের রচনার নমুনা এইরূপ, 


“পাণ্ডব সবাক সবে পূঙ্ভে নানা কথা । 
কথা হস্তে আইলা তোরা সব জাঞ কথা ॥ 
ব্রাহ্মণ বগ্রক যুধিষ্ঠিব নিগদতি । 
একচক্রাপুর হতে আসিভি সম্প্রতি ॥” 
-ভ্রোণ-পর্বব, শ্ীনাথ ব্রাহ্মণ. 


কবি ই্রনাথ তিনধানা পুথি লিখিয়াছিলেন, তম্মধো “বিশ্বসিংহ চরিতম” 
নামক কোচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা ও রাজবংশের বিবরণ সংস্কৃতে 
রচিত । উচ্চ! ছাড়া বাঙ্গাল! ভাষায় সংস্কৃত মহাভারতের “আদিপর্বব” ও “জ্রোণ- 
পর্ধ” (আংশিক ) রচন1 করিয়াছিলেন । এই কবি রচিত “ড্রৌপদীর সয়ম্বর” 
নামক পুথির সংবাদ কোচবিহারের ইতিহাস প্রণেতা খা চৌধুরী আমানতউল্লা 
সাহেব তদীয় গ্রন্থে দিয়াছেন । “প্রৌপদীর স্থয়ন্থর” প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র গ্র্য 
নক্কে । উত্তা “আদি পর্বের” অন্তর্গত । স্বয়শ্বর-সভায় ফ্রৌপদীর বর্ণনা এইরূপ,-- 


রাজপুত্র দ্রোপদির এই যোগা বর। 
দেখ ব্রাঙ্মণেব কেমন শরীর সুন্দর ॥ 
হট ঞ রঙ 
সিংহবন্থু বিশাল ইহার বৈরস্যল। 
প্রফুল্ল কমলদল লোচন যুগল ॥ 
ম্বঠাম কঠিন বান্ত আজাম্বলম্থিত । 
রমা উরুষুগল কামিনীর মনন্ফিত ॥ 
শ্তামল সুন্দর তনু ষেন নবঘন । 
কুলবধূ রমণী উন্মাদ কারণ ॥ 
-_জ্রৌপদীর ব্বয়স্থর, দ্বিজ শ্রনাথ । 
উল্লিখিত কোচবিষ্থারের ইতিহাসের মতে মহারাজ প্রাণনারায়শের 
আদেশে কবি আীনাখের পিতা৷ রামেশ্বরও মহাভারতের কিয়দংশ অনুবাদ 
করিয়াছিলেন । তবে এউ সম্বন্ধে আমাদের আর কিছুক্তানা নাউ । কৃষমিজ্র 


পৌরাশিক অন্তবাদ সাহ্িভা - ৩৪৫ 


নামে বোধ হয় এই রামেশ্বরের অপর পুত্র ০প্রন্থলাদ-চরিত” রচনা করেন। 
সম্ভবতঃ এই পরিবারে দমিশ্রু” উপাধিও চলিত ছিল। 

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাহার “বঙ্গসাহ্িতা-পরিচয়”, প্রথম খণ্ডে প্রীনাথ 
ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে উনি লমগ্র মহাভারত অন্ুবাদ 
করিয়াছিলেন । অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ সেন মহ্তাশয়ের “কোচবিহার দর্শণে” 
লিখিত প্রবন্ধত্বয়ে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিশেষত: 
ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন উদ্ধত “মুষল পর্বব” যদি শ্ীনাথ ব্রাহ্মণের রচনাই হয় 
তবে এই রচনার সহিত কোচবিহারে রক্ষিত গ্রন্থ হাতে অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ 
সেন উদ্ধত ক্রীনাথ ব্রাহ্মণের রচনার কোনই মিল নাই । ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের 
সংগৃঙ্নীত “মৃষল পর্ব” হাতে কতিপয় ছত্র নিয়ে দেওয়া গেল । যথা. 


মুষল পবব 


“হস্তিনা পুরীর রাজা হৈল ধশ্মবায়। 

পুত্রের অধিক করি পালয়ে প্রন্তায় ॥ 

নানা যচ্ছ নানা দান কৈল পতি । 

নৃতাগীত নানা রঙ্গ কৌতুক করে নিতি। 

লীলা বাশী বাজায় বাজায় শঙ্খনাদ । 

পটহ মৃদক্গ বাক্তায় নাহি অবসাদ । 

নটীগণ নাট করে গায়নে গীত গায়। 

শুনিলে মধুর ধ্বনি কোকিলে পলায় ॥” 

_বঙ্গসাহিতা-পরিচয়, পূ ৭০৫, ১ম খণ্ড, ছিক্ত শ্্রীনাের মহাভারত 
( সংগ্রাহক ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন )। 


দ্বিজ কবিরাজের রচনা নিম্নরূপ :- 
॥ 


“জয় মোদনারায়ণ ন্রপতি প্রখ্যাত।। 
কলিধশ্ম মাত্রে কিঞ্চিতেক নাহি জাত ॥ 
পরদার! পরনিন্দা পরসম্পত্তিক ৷ 

বপন উহাতে না বিষ্টাতো চর ॥ 


৫১) ফোচিকারের রাজা উপেজনাযারণের রাজস্ব লয়ে (১৭১৪--১৭৬৩ প্ ) কামতাবগরবাসী আর 
একজব জনা ব্রাক্মণ ছিজেন। ইনি যহাভারতের বিগ্লাট পর্ব অনুবাছ করিয়া্টিলেন। *কোচবিচাযে 
সাহিভসাধন1 ও জামচার্চা" ( অনূলারতন সপ্ত রচিত ) স্টক, জাহাঢ ১৬৫০ । 
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৩৪৯ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহ্ছিভোর ইতিহাস 


কবিরাজ দ্বিজ ভণে তাছার আজ্ঞায়। 
জ্রোপপবর্ধ পদরম্য বাণীর কৃপায় ॥” 
_্রোশপর্, রাজা মোদনারায়ণের প্রশস্ত, দ্বিজ কবিরাজ 


(১৬) বাহ্থদেব আচার্য 
কৰি বান্ঙ্গে আচাধ্যের সমগ্র মহাভারত পাওয়া গিয়াছে কি না জান! 
নাট । হরগোপাল দাস কু মহাশয় রঙ্গপুর হইতে পুিখানি সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । পুথিখানি অন্তত: ১৫০শত বৎলরের প্রাচীন । কবি বাসদের 
নিজ পরিচয় এক্টকপ দিয়াছেন ।__ 
“শিবদেব ঠাকুরের কনিষ্ঠ সম্ভতি । 
ভবানীর সেবা করি কৈল রসবতী ॥ 
মেখিল ব্রাহ্মণ তাকে জানিবা নিশ্চয় । 
শ্রীরামঠাকুর হেন লোকত বোলয় ॥ 
ভার উপাসক এক জ্তোৌতিষ ব্রাঙ্গণ । 
বাস্থদেব নাম তার কে সর্বজন ॥” 
কবি বাশ্রদেবের আরও কিন্তু পরিচয় “ম্বগগারোণ পর্বেপ পাওয়া যায়। 
যা, 
“রামঠাকুরের এক উপাসক ব্রাক্ষণ । 
স্বর্গ-আরোহণ পদ করিল স্যজ্জন ॥ 
নাম তার বাসুদেব গোবিন্দের দাস; 
বাশ্দেব ঘপতির রাজ্যত বাস ॥ 
তার সম মুঢমতি নাহি একজন ॥ 
গোষ্টি কুটুম্বক ছাড়ি করিলু ভ্রমণ ॥ 
সাধুর চরণে পড়ি করো কাকুতি। 
মরণে জীবনে হোক কষ্ণ তকতি 7” 
_ন্র্গারোছণ পর্ধ্ঘ, বাস্থদেব আচাধ্য। 
রামোপাসক ব্রাহ্মণ বাহুদেষের সংসার ত্যাগ, সাধুসঙ্গলাভ ও কৃষ্ণতক্কির 
পরিচয় এই অল্প কয়েক ছজে পাওয়া হায় । কবি সৈথিল ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং 
স্তাার পিভার নাম ছিল শিবঙ্গের ঠাকুর । কবি আচার্ধ্য ব্রাক্ণ বা! জ্যোতিষী 
ত্রাহ্মণ ছিলেন । কবির সময় আদ্ধমানিক খ্বঃ ১৭শ শতাবীর শেষাঞ্ধ । কবির 
রচনা স্বউতে কতিপয় ছত্র এউন্থানে উদ্ধত করা গেল। 


পৌরাণিক অন্্বাজ লাহ্ছিতা ট 


স্বর্গারোহপ পর্ঝা। 

“সল্লযাসীর বেশ ধরি যায় পঞ্চভাই ! 

তার পাছত যায় পাটেশ্বরী আই ॥ 

ভ্রৌপদী সহিতে পঞ্চ ভাই যায় বন। 

নগরীয়া লোকে দেখি করষ্ক ক্রন্দন । 

ভ্তা বন্ধুগণ কান্দে অনেক নৃপতি। 

আমাক ছাড়িয়া প্রভু যাও কোন ভিতি ॥ 

নটে ভাটে ব্রাহ্মণে কাদস্ত উচ্চ করি। 

কি কারণে রাজাভার যাও পরিচ্ছরি ॥ 

নারী সব কান্দে পাণুবের মুখ চাষ্ট। 

হস্তি ঘোড়া পদাতিক কাদস্ত টাই ঠাই ॥ 

অটবীর পক্ষী কান্দে বনে রাখোয়াল। 

তীর্থ বনে কান্দে বেড়ি সন্গাসী সকল ॥ 

নদী তীর্থক্ষেত্র গ্রাম গৃহ বাহিরত' 

গলা বান্দি কান্দে নর নাবী শতে শত ॥” 

-ষুধিষ্টিরাদির মহা প্রস্থান, ন্বর্গারোহণ পর্ব, বাসদের আচাধা। 
কৰি বাশ্বদেবের রচনা! করুণ € ভক্কিভাবমিশ্রিভ 1! কবিক্বপৃর্ণ সরঙ 
ব্ণনাও বাশ্রদেবের রচনাকে মধুর করিয়াছে । 


(১৭) বিশারদ 


মহাভারতের বিশারদ নামে এই কবিকে ছিলেন তাহা জানা যায় 
না। কবির পরিচয় সম্পূর্ণ অস্ঞাত | বিশারদ নাম না উপাধি? সম্ভবতঃ 
ইহা উপাধি মাত্র। রঙ্গপুর জেলা হইতে হরগোপাল দাস কু মহাশয় 
পুথিখানি আবিষ্কার করিয়াছেন । পুথিখানি কবির স্বতস্তলিখিত হইতে 
পারে । কবি খুঃ ১৭শ শতাকীর পূর্ববার্ধের কবি, কারণ ইচ্ভার তারিখ ১৫৩৪ 
শক বা ১৬১২ খুষ্টাব্দ। কবি সংস্কত মূল অন্যায় অন্তবাদের চেষ্টা করিয়ান্ধেন। 
উহা এই কবির বিশেষত্ব) কবি “বিরাট পর্ব” অগ্তধাদ করিলেও সম্পূর্ণ 
মহাভারত-অনুবাদ করিয়াছিলেন কি নাজ্ঞানা নাষ্ট । কবি বিশারদ ঠা্বার 
পুথি রচনার তারিখ নিম্নরূপ দিয়াছেন। 
“বিয়াট-পর্ষেের পুশ্য-কখা অবধান | 
ইচ্ছা অন্মুসায়ে কছি কর জবধান ॥ 


৩৪৮ প্রাচীন বাজাল। সাহিতোর ইতিহাস ্ 


বেদ বহ্ছি বাপ চন্দ্র শাকের প্রমাণে । 
চৈত্র গুরুদিনে পদ বিশারদ ভণে 7” 
' _বিশারদের বিরাট পর্বব । 


রচনার নমুনা £ 
ন্তর গোগন্ঠে কৌরবদ্িগের সহিত যুদ্ধ উপলক্ষে বিরাটরাজার পুত্র 
উত্তরের প্রতি বৃহক্পলাবেশী অর্জন । 


“উত্তর বদতি শুনিয়ক মহাশএ। 
মুখ্চি তহ সারথি হইল নিশ্চয় ॥ 
যাক্‌ যুঝিবার তৃমি কর মনোরথ । 
ভাঙার উপরে আমি চালাইবো রথ ॥ 
রঙ ফু ফু 
অঞ্জন বদতি প্রীত হইলো তোমার । 
এখনে দেখিবা তুমি প্রতাপ আমার ॥ 
ভৈরব বিমঙ্গ (বিমর্দ 1) আমি করিবো সমরে । 
শক্র-সৈন্য-সমুদ্র মথিব দিবা শরে ॥ 
সম্প্রতিক বিলম্ব করিবার নাঞ্ি ফল: 
রথে তুলি দিল যত আয়ুধ সকল ॥ 
আর কথা কহি শুন রাজার কুমার । 
দেব-শাপে নপুংসক অজ্ঞাত বতসর 4 
নপুংসক হয়া মোর তেজ হইছে হীন । 
বৃহল্লা-বেশে আছিলে! এতদিন ॥ 
অজ্ঞাত বৎসর ঘুচি হইলাড প্রবীণ । 
অজ্ঞাত বৎসর যায় বেশী ছয় দিন ॥ 
অজ্ঞাত বংসর আমার নানা র্লেশ গেল। 
পৃবেরের অজ্জনের বল ধশ্মে আনি দিল ॥ 
ছধোধনে দিল আমাক হথ যে মতে। 
কিছু ধায় (ধার) আজি স্যক্তিব (শুধিব) সংগ্রামেতে 1” 
--বিশারদের বিরাট পর্ব । 
কবির ভাষা প্রাচীন ও প্রাদেশিকতার চিন্নযুক্ত হওয়াতে তত স্খপাঠা 
নছে। তবুও বল! বায় কবির নিপুণ ভূলিকা পাতে চরিত্রগুলি বেশ জীবন্ত হইয়াছে। 


| পৌরাণিক অক্তবাদ সাহিতা নর 


(১৮) সারল বা ( শারণ) 


মহাভারতের অন্ততম অন্বাদক সারল কবির পরিচয় জ্তানিতে পারা 
যায় নাই । কেহ কেহ কবিকে “শারণ” লাম দিবার পক্ষপাতী । সম্ভবতঃ 
শারণ লিখিতে “সারন” লিখিয়া লেখক এই মতান্তর স্বষ্টির কারণ হইয়াছেন । 
রামায়ণের উপাখ্যানে রাঝপের মন্ত্রী শুক € শারণের কথা আছে; ম্বৃতরা 
শারণ নাম কাহারও থাকা অসন্তব নহে; বিশেষত: প্রাচীন হস্তলিপিতে 
“ল” ও “ন” প্রায়শঃ একইভাবে লিখিত দেখা যায়। যাড্া হউক আমরা 
“সারল” নামটিও অগ্রাহা করিলাম না। প্রাচীন মহাভারতের পৃথিগুলি 
একদিকে যেমন খণ্ডিত, অপরদিকে কবিগণ তেমন সমগ্র মঙ্তাভারতের 
বিরাটকায় দর্শনে ইহার অংশবিশেষ অন্রবাদেই যেন অধিক আগ্রহবান ছিলেন 
মহাভারতের পর্ধগুঁলির মধো “বিরাট পর্বব” ও “অস্বামেধ পর্বব” তইটি ভাহাদিগকে 
অধিক আকুষ্ট করিয়াছিল এবং এই হেত এই দই পবেবর অন্তবাদ্ট অধিক 
পাওয়া যাইতেছে । সারল কবির রচিত “বিরাট পরেধর” যে পুথি পাওয়া গিয়াছে 
তাহা ছুইশত বৎসরের প্রাচীন । রচনাদুষ্টে এই কবির কাল খু: ১৭শ শতাব্দীর 
শেষাঞ্ধ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। 


সারল কবি রচিত বিরাউপবেবর কয়েকছত্র নিয়ে দেওয়া গেল 


ড্রৌপদার প্রতি বিরাট রাজমহ্ছিষী শ্রদেষ। 

“শুনিয়া স্থদেষা বলে শুন রূপবতী । 

আমি স্থির হৈতে নারি হয়া স্ত্রী-জাতি। 

তোমার সমান রূপ কথাহ না দেখি 

আপন কণ্টক কি করিব তোম। রাখি ॥ 

মোর প্রাণনাথ যদি দেখএ তোমায় । 

তোমা দেখি অনাদর করিব আমায় ॥ 

তেকারণে তোমা আমি নারিব রাখিতে 

শুনিয়া সৈরিক্ধী বলে মধুর বাকোতে ॥ 

আপন প্রকৃতি আমি তোমারে যে কষ্ট । 

নিশ্চয় জানিহ আমি সে রীতের নষ্ট,” উত্যাদি। 
--সারল কবির বিরাট পর্বব। 


সারল কবি উৎকলে বাস করিতেন। তাহার রচনা মধুর ও অনেক 
পরিষাণে আথুনিক গুণসম্প় । 


৩৫৭ প্রাচীন বাঙ্জালা সাভ্িতোর ইতিহাস 


(১৯) স্বিজ কুফ্করাম 


কুষরাম নামে একাধিক বৈষব «ও অবৈষণব সাহিত্যের কবি ও প্রসিদ্ধ 
বাক্কির নাম মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিতা পাঠে অবগত হওয়া যায় । ইহাদের 
মধো অস্ততং তিনজন কষ্ণরাম কবি হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধি অঞ্জন করিয়া- 
ছিলেন। মহাভারতের প্রসিদ্ধ কায়স্থ কবি কাশীরাম দাসের জ্োষ্ঠ ভ্রাতার 
নামও ছিল কষ্দাস অথবা কৃঞ্খরাম দাস। ইনি পরম ভক্ত ছিলেন এবং 
বিখ্যাত ভাগবতের অন্রবাদক | ঠাহার গ্রস্থধানির নাম “ভ্রীকৃষঞ্কচবিলাস” এব 
সময় খুঃ ১৬শ শতাব্ীর শেষাদ্দ। কুষ্ণরাম দাস নামক ১৯৭ পরগণার অন্তর্গত 
নিমতানিবার্সী জনৈক কায়স্থ কবি ইঙ্াদের মধো উল্লেখযোগা । খুঃ ১৭শ 
শতাব্দীর শেষভাগে ( খু: ১৬৮৭ অকে ) কৃষ্ণরাম দাস “ষষ্ঠীমঙ্গল” রচনা করেন । 
ইনি একখানি “শীতলা-মঙ্গল”ও রচনা করিয়াছিলেন । ব্যাস্ত্রের দেবত। দক্ষিণরায় 
সম্বন্ধে রায়-মঙ্গল” এই কবির অপর গ্রন্থ। এই কবির সর্বাপেক্ষা] উল্লেখযোগা 
গ্রন্থ বিস্যান্ত্ন্দরের কাহিনী । ইনি বাঙ্গালায় এই কাহিনীর দ্বিতীয় কবি। কাহার 
“বিস্ঞা সুন্দর” ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়। কবি প্রাণারাম চক্রবত্তী ভারতচন্দরের 
পর “বিস্তান্থন্দর” রচনা করিয়া কৃষ্চরামকে তদীয় গ্রন্থে বিদ্তান্ন্দরের প্রথম কবি 
বলিয়াছেন । আর একজন কৃষ্ণরামের নাম পাওয়া যায়। ইনি “হরিলীলার” 
প্রসিঙ্ধ কবি জয়নারায়ণ সেনের পিতামহ | ইহার উপাধি দেওয়ান ছিল । 
দেওয়ান কুষ্রাম সেন খুঃ ১৭শ শতাব্দীর শেষান্ধের বাক্কি। উনি কবি ছিলেন 
কি নাজানা না । কবি হিসাবে অপর একজন কৃষ্চরামের কথা জানা গিয়াছে । 
উনি জাতিতে ব্রাহ্মণ দ্বিলেন। ইনি কবি কুঙ্চরাম বা দ্বিজ কঞ্চরাম ও মহাভারতের 
আংশিক অনুবাদক । দ্বিজ কষ্রামের কোন পরিচয় পাওয়া না গেলেও 
তাহার রচিত “অস্বমেধ পর্ব” পাওয়া গিয়াছে । এই কবির রচনায় সরল 
বর্ণনা ও পদলালিত্য প্রশংসনীয় এবং প্রাপ্ত পুথি লেখার তারিখ ১৯০৮ সাল 
বা ১৮০০ খষ্টাব। ছ্িজ কৃষণরামের রচনার উদাহরণ নিয়ে দেওয়া গেল। 


অশ্বমেধ যজ্ঞ কর! সগ্থন্ধে যুধিষ্টিরকে জীকষ্ের উপদেশ । 


“কুফ বোলে নরপতি ভূমি কৈলে মনে । 
নিশাকালে এথাতে আইলাত তে কারণে ॥ 
অশ্বমেধ-বজ্ঞ। আজি কি পুছ জামায়। 
অশ্বমেধ-বজ আজি করনে না বায় ॥ 


পৌরাশিক জন্কবাদ লািতা ৩৪৫১, 


পৃথিবীতে হয় ফে ইন্জ্রসম শুর 
সে পারে করিতে বজ্ঞ শুন নপবর ॥ 
ভুক্তবলে বিজ্ঞয় করিতে পারে ক্ষিতি। 
সে পারে করিতে যজ্ঞ শুন নরপতি ॥” 
দিক কুষ্ণরামের মঙ্কাভারত, অস্থমেল পর্বব | 


(২*) রামচন্জ্র খ। 


মহাভারতের কবি রামচন্দ্র খা মুশিদাবাদ জেলার জঙ্গীপুর নামক স্থানে 
ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । কবি রামচন্দ্র “লম্কর" উপাধি ছিল৷ 
কবির পিতার নাম মধুম্থদন ও নাতার নাম পুণ্যবতী। এই কবি অশ্বমেধ- 
পর্বব অনুবাদ করিয়াছিলেন । কবি রামচন্ত ্া্ার পুথি বচন। শষ হওয়ার 
ভারিখ এই ভাবে দিয়াছেন__ 


“সে মুনি ভাগবতাক্ষ সপ্গদশ শাকেন্দ্ররে। 
ষ্গাস্তে পুরাণমালাকা প্রাকৃত কথা প্রচাবে ॥ 
_কবি রামচচ্ছের অসশ্বমেধ পর্বব | 
সংস্কৃতজ্ঞ কবির এই ছত্র হুক্টটির সঠিক অথ বাহিব করা সহ নছে। 
অনুমান হয় তিনি গ্রন্থ সমাপ্থির তারিখ হিসাবে ১৭১৪ শক বা. ১৭৯৯ খ্ষ্টাবের 
উল্লেখ করিয়াছেন । কবির রচনায় পয়ার ছন্দের বেশ সাবলীল গতির পরিচয় 
দেয়। কবি নিজ্ত পরিচয় উপলক্ষে জ্ঞানাইয়াছেন-- 
“স্বদেশে বসতি ভাল গঙ্গান্সানে পুণে । 
জঙ্গীপুর সহর গ্রাম সর্বলোকে জানে ॥ 
ব্রাহ্মণকুলেতে জন্ম লক্কর পদ্ধতি ! 
মধুস্থদন জনক জননী পুণাবতী ॥” 
কবি রামচন্দ্র জস্থমেধ পর্ব । 


যজ্ঞাশ্ব-সহ পাগুবগণের প্রতাযাবস্তুন । 
অঞ্জানের পর অন্ঠান্বা বীরগণের যৃথিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাং। 


“যৌবনাশ্্ প্রণমিল যোড়ি দু করে। 
অনুশান প্রপমিল বিনয় বিস্তারে ॥ 
নীলধ্যজ প্রশমিল মানবৃদ্ধ রাক্ত। 
হংসধকজ প্রণহিল করএ প্রশংলা ॥ 


৩৫২ প্রাচীন বাঙ্জাল। সাহিত্যের ইতিহাস 


চক্রহাস প্রপমিল হরিকৃত পূজা । * . 
বষকেতু প্রণমিল মহাপুপ্য তেজাঃ ॥ 
বভ্রবাহ্নন প্রণমিল অর্জন নন্দন । 
কৃষ্ণপুত্র প্রপণমিল শাস্ব মহাজন ॥ 
প্রায় আসিয়া কৈল চরণ-বন্দন । 
মহাদেবপুর-রাজা! মধুলবন ॥ 
তার পুত্র প্রপমিল নাম ত লক্ষ্মণ ॥ 
বীর ব্রহ্ধা প্রণমিল অগ্নির শ্বশুর । 
কোল দিল ধর্্মরাজ বলেন মধুর ॥ 
ছুশীলার পুক্র নরোত্তম নারায়ণ । 
যুধিষ্ঠির প্রণমিল আনন্দিত মন ॥ 
মান্য অমান্ত যত বয়োবুদ্ধ রাজ! । 
ধর্মরাজজ করিলেন সভার ভক্তি-পৃজা ॥” 
_কবি রামচন্দ্রেব অশ্বমেধ পর্ব | 


(২১) লক্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 


কবি লক্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে পরিচয় অজ্ঞাত । তিনি খঃ ১৮শ 
শতাব্দীর শেষাদ্ধে মহাভারতের অংশবিশেষ অন্বাদ করিয়াছিলেন । ভাহার 
রচিত “কুশধবজের পালা”টি পাওয়া! গিয়াছে । ইহা লেখার তারিখ বাং ১২১২ 
সন অর্থাৎ ১৮০৮ খষ্টাদ দেওয়া আছে। পুথিলেখক কবি স্বয়ং না হইলে 
অবশ্য তিনি খঃ ১৮শ শতাক্ীর অন্ততঃ শেষের দিকে ইহা রচনা করিয়। 
-থাকিবেন। কবি কুশধ্বক্তের করুণ কাহিনী বণনায় সাফলালাভ করিয়াছেন 
বলা যায়। 


কুশধ্বজের বিদায় গ্রহণ । 


“ছাড়ায়া। মায়ের হাত কুশধবজ আইসে। 
হতজ্ঞান ব্রাহ্মণী হইল! শোকাবেশে ॥ 
মুদগর মন্তকে মারে হয় আত্মঘাতী । 
কুশধবজ পিতাকে বুঝায় কর্যা স্তাতি ॥ 
যোড়হাত কর্যা বোলে কিছু নাহি ভয়। 
বিকাইয়াছি যাব আমি অন্ফমত নয় ॥ 


পৌরাণিক অঙ্থৃবাজ সাছিতা ৬৩ 


বিদায় হইয়া বাই মাএ করা। শান্ত । 

অবশ্ঠ যাইব আমি অযোধা। নিতাত্ত ॥ 

এত শুনি পুনশ্চ ধরিয়া মাত্র তোলে । 

মুখে জল দিয়া শশু হিত পথ বলে ॥ 
বোধমান মাগো রোদন কর বৃথা । 

বিক্রীত হয়াছি আমি বেচ্যাছেন পিতা ॥ 
পূর্বব-কশ্মের ফল ভোগ করে যত নর। 

স্বামি-সেবা করা না বলিহ ছুরক্ষর ॥” 

-কুশধ্বক্ধের পালা, লক্ষ্মণ বন্দোপাধ্যায় । 


(২১) রামেশ্বর নন্দী 


কবি রামেশ্বর নন্দীর (খণ্ডিত %) মহাভারত ত্রিপুরা জেলা হতে সংগৃহীত 
এবং বর্তমানে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটার গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। 
পুথিটি আনুমানিক প্রায় দেড়শত বংসরের পুরাতন । কবি সমগ্র মহাভারতের 
মন্্বাদক বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন জানাউয়াছেন।১ তিনিই এই পুথির 
সংগ্রাহক । কবির সময় বা পরিচয় জানিতে পারা যায় নাই । কবি খু; ১৮শ 
শতাব্দীর শেষাদ্ধের হইতে পারেন । এই সময়ের সংস্কৃত প্রভাবধুক্ত, বর্ণনাপ্পিয়তা 
রচনায় প্রকাশ পাইয়াছে । 

আশ্রম-বর্ণন1 ( ঘম্মস্ত উপাখ্যান )। 


“স্থলপল্প মল্লিক মালতী বিরাজিত। 
লবঙ্গ কাঞ্চন নাগকেশর শোভিত ॥ 
নান৷ জাতি বক্ষলতা সব পুলকিত । 
কৃষ্ণবর্ণে শ্বেতবর্ণে হৈছে বিকশিত ॥ 
পুষ্প-মধুপানে মন্ত মধুকরগণ। 
নানা স্বানে উড়ে পড়ে অন্থির সঘন ॥ 
অন্ঠে অন্তে বাদ করি সতত বস্কারে। 
যাহারে শুনিলে কাণে মুনি-মন হবে ॥ 
নানা জাতি পক্ষীনাদ করে সুললিত। 
বৃক্ষমূলে থাকিয়া খঞ্জন করে লতা 1” 
--রামেশ্বর নন্দীর মহাভারত । 
851 বাসাহিতা-পরিচর, ১ ও, পৃঃ ৭৬৩ ( বীবেশচজ সেন )। 
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৩৫৪ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাঁদ 


২৩) অপরাপর কৰিগণ 
উল্লিখিত কবিগণ বাতীত নিয়লিখিত কবিগণও মহাভারতের অংশ 
বিশেষ রচনা করিয়াছিলেন । এই কবিগপের পুথিসমূহ প্রায়ই খণ্ডিত এবং 
স্াঙ্ার ফলে তাদের সকলের পরিচয় সম্বন্ধে সবিশেষ জানিবার উপায় নাই । 
১। কুক্ঠানন্দ বন্থুর মহাভারত (আদি-পর্বব 1), খণ্ডিত, খু: ১৭শ শতাব্দী । 
১। দ্বৈপায়ন দাসের মহাভারত ( প্রোণ-পর্বব, খুঃ ১৭শ শতাব্দী )। 
৩। ত্রিলোচন চক্রবন্বীর মহাভারত ( আদি-পর্র্ধ ?), খণ্ডিত. ১৭শ 
শতাকী। 
৪ি। নিমাষ্ট দাসের মহাভারত । 
৫। বল্লভদেবের মহাভারত । 
৬। দ্বিজ রঘুনাথের অস্বমেধ-পর্ব | 
৭। লোকনাথ দত্তের নলোপাখ্যান ( মহাভারতের অন্তর্গত )। 
৮। মধুত্ব্গন নাপিতের নলোপাখ্যান ( মহাভারতের অস্তর্গত )। 
৯। শিবচন্দ্র সেনের সাবিত্রী ও অপরাপর কতিপয় উপাখ্যান 
(মহাভারতের অন্তর্গত )। কবি বিক্রমপুর কাটাদিয়াবাসী । 
১*। ডভৃগুরাম দাসের মহাভারত । 
১১। দ্বিজ রামকঙ্ দাসের অস্বমেধ-পর্রব | 
১১। ভারত পণ্ডিতের অশ্বমেধ-পর্ব | 
১৩। মাধবদেব ( কুচবিষ্থার ) রচিত মহাভারত কবি আসামের বৈষব 
ধণ্ম সংস্কার করিয়াদ্ধিলেন £ব' রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সময় ( ১৫৮৭-১৬২৭ ) 
বর্তমান ছিলেন । , 
১৪। দ্বিজ রামেশ্বরের মহাভারত ( কুচবিহ্থারের মহারাজ! প্রাণনারায়ণের 
ময় ১৬৩১-১৬৭৫ খ্বঃ)। 
১৫। কৃষ্ণমিশ্রের প্রহঙগাদ-চরিত ( মহারাজ! প্রাণনারায়ণের সময় )। 
১৬। বিশারদের বিরাট-পর্ধ ও কর্ণ-পর্ধের অস্্ুবাদ ( মহারাজ! প্রাণ- 
নারায়ণের সময় )। 
১৭। ক্্লীনাথব্রাক্ষণের বিরাট-পর্বব ( মন্তারাজ্জা উপেন্দ্রনারায়ণের রাজস্ব 
কাল ১৭১৪--১৭৬৩ )। 
১৮। মহারাজা ( কুচবিষ্থার ) হরেজ্নারায়ণের মহাভারতের শল্য- 
পর্ষেের পন্ধে জন্থবাদ ( রাজত্বকাল ১৭৮৩--১৩৯ খ্বৃঃ )। 
১৯। কুচবিহ্ারের স্ুকবি- মন্থারাজ। শিবেজ্রনারাফ়ণের রাজত্বকালে 


পৌরাণিক অন্তবাদ সা্িতা ৩৪৫ 


(১৮৩৯--১৮৫৭ খ্বঃ) ও তাহার উৎসাহে মহীনাথ শশ্মা, মাধবচজ্ ছিজ, দ্িজ 
বৈষ্ভনাথ ( মনসা-মঙ্গল রচয়িতা ), দ্বিজ রুদ্রদেব ও দ্বিজ ধর্যেশ্বরের রচিত 
মার্কখেয় চণ্ডী, চণ্ডিকার ব্রভকথা, মহাভারতের “আদি পর্বধশ ও “অস্বমেধ পর্ব 
শিবপুরাণ প্রভৃতি গ্রস্থ কৃচবিহার রাজকীয় গ্রস্থাগারে রহিয়াছে । এই সন্বন্ধে 
শ্রীযুক্ত অমূল্যরতন গুপ্ত মহাশয় রচিত “কুচবিহারে সাহিতাসাধনা ও জ্ঞানচর্চা” 
নামক প্রবন্ধ (কুচবিহার দর্পণ, আফা, ১৩৫৩ সন ) জরষ্টবা। এই স্মানে একটি 
কথা প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যা্টতেছে | প্রাচীনকালে ত্রিপুরা, কুচবিহ্বার, 
মিথিলা ও কামরূপের রাজগণ নানাদিক দিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে উপকৃত 
করিয়া গিয়াছেন। ত্রিপুরার “রাজমালা” গ্রন্থ এবং কুচবিহারের রাজবংশের 
পৃষ্ঠপোধিত অথবা রাজবংশীয় বাক্তিগণ লিখিত নানা গ্রন্থের নাম করা যাউতে 
পারে। কামরূপের রাজগণ লিখিত প্রাচীন পত্রাবলগী অথবা তদ্দেশীয় নান! 
সাহিতা প্রাচীন বাঙ্গালারই স্বতঃক্কর্ত প্রকাশ । মিথিলার বিষ্ভাপতির উপর 
বাঙ্গালার দাবী কম নহে । মিথিলার অপর বন্ধ কবির মধো রাজা প্রতাপ 
সিংহের রাজত্বকালে (১৭৬০-__-১৭৭৬ খবঃ) মোদনারায়ণ এবং কেশব নামক 
ভাহার তই মভাকবির নাম এই স্থলে করা যাইতে পারে। 

১০ মহীন্দ্র ও উমাকান্তের দশ্তীপর্র্ব। 

১১। রাজীব সেনের উদ্ঠোগপর্বব । 

২২। কুমুদ দত্তের স্বর্গারোহণপর্বব | 

৯5। জয়ন্তীদেবের স্বর্গারোহপপর্বষ। (১০ সংখা। হইতে ১৩ সংখা! 
পধাস্ত মহাভারতের অংশবিশেষগুলি সম্বন্ধে “বাঙ্গালা সাহিতা”, ১য় খণ্ড, 
অন্রবাদ-সাহ্নিত্য, মলীন্দ্রমোহন বনু রচিত, জরষ্টবা ।) 


সষ্ভাবিংশ অধ্যায় 


বিবিধ অন্তবাদ 
( প্রধানতঃ পৌরাণিক ) 


সংস্কৃত কাবা পুরাণাদি অবলম্বনে খুঃ ১৬শ হইতে ১৮শ শতাব্দীর 
মধো বন্তবিধ বাঙ্গাল! গ্রন্থ রচিত হষ্টয়াছিল। এই কাব্যগ্রন্থগুলি অন্রবাদ 
 ক্েপীর অন্তর্গত হলেও আক্ষরিক অনুবাদ নহে ভাবান্বাদ মাত্র। 
এই উপলক্ষে নিয়লিখিত গ্রস্তগুলির ৪ কবিগণের উল্লেখ করা যাইতে 
পারে 8 

১। হরিবংশ-__ছিজ ভবানন্দ অনুদিত । 

২। দণ্তীপর্ব-__রাজারাম দত্ত । 

৩। প্রহুলাদ-চরিত্রদ্বিজ কংসারি । 

| পরীক্ষিৎ সংবাদ-_-রচনাকারীর নাম নাই (রামায়ণের গল্পসম্থলিত) 

৫ ইন্দ্রহায় উপাধ্যান__দ্বিজ মুকুন্দ । 

৬। নৈষধ-_( রামায়ণের গল্পসহ ) রচনাকারী-__লোকনাথ দত্ত 

৭। ক্রিয়াযোগসার--( পদ্মপুরাণ হতে ) অনস্তরাম শশ্মা। 

৮। ক্রিয়াযোগসার-_কুচবিহারের মহারাজ্ঞা প্রাণনারায়ণ। ইনি 
সঙ্গীতবিদ্তা সম্বন্ধেও গ্রন্থ রচনা! করিয়াছিলেন। এই বিদ্যোৎসাহ্ী রাজার 
পিতা মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের সময়ে রাজসভার পণ্ডিতবর্গের মধ্যে কতিপয় 
পণ্ডিত সংস্কৃত ও বাঙ্গলা গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। মাধব দেব 
গোবিন্দ মিশ্র উচ্হাদের অন্ঠতম 1 

৯। প্রভাস খণ্ড _-শিশুরাম দাস। 

১০। প্রভাস খণ্ড ঈশ্বরচন্দ্র সরকার । 

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন আনাদিগকে জানাইয়াছেন যে “রঘুবংশের 
অন্থবাদ, বেতাল-পঞ্চবিংশতি, বায়ু-পুরাণ, গরুড়-পুরাপ, কালিকা-পুরাণ প্রভৃতি 
প্রায় সকলগুলি পুরাণের অনুবাদ ও অন্ান্ত ক্ষুদ্র অনেকগুলি হস্তলিখিত পুথি 
আমরা দেখিয়াছি । শ্রীযুক্ত অক্রুরচন্দ্র সেন মহাশয় রামনারায়ণ ঘোষের 
অতি হুন্দর নৈষধ-উপাখ্যান, স্তৃধস্বাবধ, গ্রব-উপাখ্যান প্রভৃতি কতকগুলি 
পুথি সংগ্র করিয়াছেন” ( বঙ্ভাব! ও সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সং, পু ৪১৫)। 
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১১। ক্রিয়াোগসার _অনস্তরাম দত্ত ( পৃব্ববঙ্গ, মেঘনাতীরবাসী )__ 
পিতা রদ্বুনাথ । 

উপরিলিখিত কাবাসমূহ ভিন্ন এই স্কানে সংক্ষেপে কয়েকজন বিশিষ্ট 
কবির অন্থবাদ গ্রন্থের আলোচনা করিব । 

১। মধুম্থদন নাপিতের নলদময়ন্তরী কাবা । 

»। জয়নারায়ণ ঘোষের কাশীখণ্ড । 

৩। রামগতি সেনের মায়াতিমিরচক্দ্িকা । 

পৌরাণিক চত্তীর অনুবাদগ্জলি শান্ত মঙ্গলকাবাসমহের সহিত 
ইতিপৃর্ক্বেই উল্লিখিত হইয়াছে ৷ বৈষ্ণব অনুবাদ গ্রন্থগুলি প্রধানতঃ ভাগবত । 
স্তরাং ভাগবতের অনুবাদ গ্রন্থসমূহ বৈষ্ণব গ্রন্তগুলির সঠিতই পরে আলোচিত 
হইবে । রি 


(১) মধুত্দন নাপিত 


মহাভারতের অন্তর্গত “নলদময়ন্তী” উপাখান রচয়িতা কবি মধুস্মদন 
নরস্ন্দরকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । ইনি খুঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি 
বলিয়া অনুমান হয়। এমন এক যুগ ছিল যখন ব্রাহ্গণ পণ্তিতগণ সংস্কৃত 
ভাষার প্রচারে অতাধিক মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং বাঙ্গালা ভাষা 
ঠাহাদের কাছে তত সমাদর লাভ করিত না। ম্তরাং সংস্কৃত গ্রন্থ বঙ্গভাষায় 
অনুবাদ তাহারা মোটেই পছন্দ করিতেন ন। অষ্টাদশ পুরাণ ৪ রামায়ণ 
“ভাষা” অর্থাৎ বঙ্গভাষায় অনুদিত হইলে তাহাদের মতে “রৌরবং নরকং 
ব্রজেং” অপর একটি চলিত কথা “কৃত্তিবেসে, কাশীদেসে, বামুনঘেষে । এই তিন 
সর্ববনেশে” ইহার সমর্থন করে । কিন্তু ক্রমে বাঙ্গাল! ভাষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে 
নানা জাতির মধ্যেই যে সাহিতাক চেতন] দেখা যায় তাহাতে একটি নরস্ক্দর 
বংশীয় বাক্কিও মহাভারতের উপাধ্যানবিশেষ বাঙ্গালায় অন্রবাদে সাহসী হয়া 
ছিলেন | ইতিপূর্বে সাধারণ টোলে ব্রাহ্মপগণের সহিত বণিকপুত্রও ঘে সংস্কৃত 
শাস্তে শিক্ষালাভ করিত, চণ্তী-মঙ্গলের অন্তর্গত শ্ত্রীমস্তের গল্পে তাহার পরিচয় 
পাওয়া যায়। যাহা হউক, কবি মধুস্দন তাহার “নলদমযস্তী” কাবো স্বীয় কবিত্ব 
শক্তির সুন্দর পরিচয় দিয়াছেন এবং নিজেকে নাপিত বলিয়া প্রচার করিতে 
কিছুমাত্র লক্ষ! বোধ করেন নাই । কবি স্বীয় পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন £__ 
“ব্রাহ্মণের দাস নাপিত কুলেতে উন্তব। 
যাহার কবিত্ব কীন্তি লোকেতে সম্ভব ॥ 


৫৬ প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যের উতিহাস 


তাঙ্থার তনয় বাদীনাথ মহাশয় । 
পৃথিবী ভরিয়া যার কীর্তির বিজয় ॥ 
তাস্থার তনয় শিল্ত শ্রীমধুস্থদন | 
শুনিয়া প্রস্ুর কীত্তি উল্লসিত যন ॥” 
-নলদময়স্তী উপাখ্যান, মধুস্থদন নাপিত । 


এই পরিচয়ে বুঝা যায় কবিস্বশক্তি মধুন্থদন উত্তরাধিকারম্মৃত্রে লাভ 
করিয়াছিলেন । কবি মধুস্মদনের রচনা মাঞ্ছিত ও সরল এবং সংস্কৃত জ্ঞানের 
পরিচায়ক । ঠাক্কার রচনার নমুনা! এইরূপ £__ 


রাজা নল। 

“কতদূর গিয়ে দেখে রম্য এক স্থান । 

দিবা সরোবর তথা পুম্পের উদ্যান ॥ 

তীরে, নীরে, নানা পুষ্প লতায় শোভিত । 

দক্ষিণা পবন তথা অতি স্ুললিত ॥ 

কোকিলের ধবনি তথা ময়ূরের নৃতা। 

ভ্রমরা নাচয়ে তপ' ভ্রমরী গাহে গীত ॥ 

পাইয়া শীতল বারি আনন্দ হৃদয়। 

স্নান তর্পণ কৈল সৈন্য সমুচয় ॥ 

ছায়া, বারি, শীতল পবন মনোহর । 

নদীতীরে ভ্রমে রাজা সরল অন্তর ॥"" 
-নলদময়ন্তী উপাখ্যান, মধুস্থদন নাপিত। 


(২) জয়নারায়ণ ঘোষাল 


কলিকাতা-খিদিরপুরের প্রসিদ্ধ ভূকৈলাস জমিদার বংশের পূর্ববপুরুষ 
কবি জয়নারায়ণ ঘোষাল অবস্থাপর্প ও সন্ত্রাস্তবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
কবির পিতার নাম কৃষ্ণচন্্র, পিতামহছের নাম কন্দর্প ও প্রপিতামহের নাম 
বিফুঁদেব। কবি জয়নারায়ণের পুত্র রাজা কালীশঙ্কর একখানি তাত্রফলকে 
জয়নারায়ণ ঘোষাল সম্বন্ধে সবিশেষ বিবরণ খোদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই 
বিবরণ অন্ধুসারে জয়নারায়ণ ১১৪৯ সালে অর্থাৎ ১৭৪২ খৃষ্টাবে, ৩রা আশ্বিন, 
জন্মগ্রস্থণ করিয়াছিলেন । কবির পূর্বপুরুষ বছনাখ পাঠক ২৪ পরগণা বেলায় 


বিবিধ অন্যবাদ ৬৫৯ 


নেক স্ৃসম্পত্তি করিয়া গিয়াছিলেন । কবি উত্তরাধিকারস্থত্রে উহ প্রাপ্ত হন 
এবং তাহার দিল্লীর সম্রাটদত্ত “রা” উপাধি ছিল। সাধারণে তিনি রাজ। 
জয়নারায়ণ নামে পরিচিত ছিলেন । কাশীবাস কালে তিনি তথায় অনেক 
কীন্তি রাখিয়া গিয়াছেন তল্মধো জয়নারায়ণ কলেজ অন্থতম। রাজ 
জয়নারায়ণের সর্বশ্রেষ্ঠ কীন্তি “কাশীখণ্ড নামক সংস্কৃত গ্রন্থের বঙ্গভাষায় 
অনুবাদ । এই অন্থবাদ তিনি একা করেন নাই । এই কাধো তিনি কতিপয় 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের সাহাযা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তবে রাজা জয়নারায়ণক্ট 
পুথিধানি সম্পাদন করেন । 
বাঙ্গালা “কাশীখণ্ড” সংস্কত “কাশীধণ্ডের” ভাবান্তবাদ নহে । উচ্া 

মূলানুযায়ী অনূদিত সরল এবং স্্পাগ্া। ছন্সবৈচিত্রা গ্রন্থখানির অপর 
বৈশিষ্টা । গ্রন্থধানি মন্ুবাদ উপলক্ষে নিয়লিখিত বিবরণ উল্লেখযোগা £- 

“কাশীবাস করি পঞ্চগঞঙ্জার উপর । 

কাশীঞ্চণ গান হেতু ভাবিত অস্তর ॥ 

মনে কবি কাশীধণ্ড ভাষা করি লিখি । 

ইহার সহায় হয় কাহারে না দেখি ॥ 

মিত্র শত চৌদ্দশক পৌষ মাস যবে। 

আমার মানস মত যোগ হৈল তবে ॥ 

শূদ্রমণি কূলে জন্ম পালি নিবাসী | 

শ্রীযুক্ত রসিংহ দেব রায়াগত কাশী ॥ 

তার সঙ্গে জগন্নাথ মুখুযা আইলা । 

প্রথম ফাল্পনে গ্রস্ত আরস্ত করিল ॥ 

শ্রীরাম প্রসাদ বিষ্ভাবাগীশ ব্রাহ্মণ । 

ভাঙ্গিয়া বলেন কাশীখণ্ড অন্ুক্ষপ ॥ 

তাহার করেন রায় তঞ্জমা খাড়া । 

মুখুষা করেন সদা কবিতা পাতড়া ॥ 

রায় পুনর্বার সেই পাতড়া ল্টয়। ৷ 

পুস্তকে লিখেন তাহা সমস্ত শুধিয়া ॥ 

এই মতে চল্লিশ লাচাড়ি হৈল যবে। 

বিষ্াবাগীশের কাশী প্রাপ্তি হেল তবে ॥ 

ভাত্্রমাসে মৃখুষ্যা গেলেন নিজ বাটা । 

বৎসর স্থগিত ছিল গ্রন্থ পরিপা্টা ॥ 


৬৮০ প্রাচীন বাঙ্গলি। সাহিত্যের ইতিহা্গ 


পরস্ত বাঙ্গালীটোল! গেল! যবে রায় । 
বলরাম বাচম্পতি মিলিল! তথায় ॥ 
পচত্তরী অধ্যায় পর্যন্ত তার সীমা । 
বক্রেশ্বর পঞ্চাননে সমাপ্ত গরিমা ॥ 
কাশী পঞ্চক্রোশী আর নগর ভ্রমণ। 
এই তু অধ্যায় পঞ্চাননে সমাপন ॥ 
পরে সম্বংসরাবধি স্থগিত হ্টলা। 
ক্ীউমাশক্কর তর্কালঙ্কার মিলিল! ॥ 
যস্ভপি নয়নছুটি দৈবযোগে অন্ধ । 
তথাপি তাহার গুণে লোকে লাগে ধন্দ ॥ 
ইষ্টনিষ্ট বাক্নিষ্ঠ কাশীপুরে জন্ম । 
পরানিষ্ট পরাহ্মুখ বিজ্ঞমন্ত্ী সশ্ম ॥ 
লোক উপকারে সদা ব্যাকুল অন্তর । 
গ্রস্থের সমাপ্তি হেতু হৈলেন তৎপর ॥ 
শ্বীযুক্ত রামচন্দ্র বিষ্তালঙ্কার আখান | 
তর্কালঙ্কারের পিতা স্রধীর বিদ্বান ॥ 
নিজে তার সহিত করিয়া পধাটন । 
ছয় মাসে বনু গ্রন্থ করি সঙ্কলন ॥ 
খতুমাস তিথিবারঃবধযাত্রা যত । 
প্ঠেতে আনিয় সংস্কাত অভিমত ॥ 
তর্কালস্কারের বন্ধু বিষুরাম নাম । 
সিদ্ধান্ত আখ্যান অতি ধীর গুণবান ॥ 
পক্ধতি ভাষাতে করিলেন পরিষ্কার ৷ 
রায় করিলেন সর্বপ্রম্থের প্রচার ॥১ 
ঘোষাল বংশের রাজা জয়নারায়ণ। 
এইখানে সমাপ্ত করিল! বিবরণ ॥ 
তাহার আদেশক্রমে কিতাব করিয়া । 
রামতস্থ মুখোপাধ্যায় লইলা। লিখিয়া ॥ 


চি 





(১ একখানি হত্বলিখিত পুথিতে ইহা পর আরও দুইটি হজ আছে । ঘখা-_. 
শ্মগর বর্ণন ঘোর গ্রন্থের কাছণ । 
প্রতাকষ হৃত্ধাত্ধ ডাহা! ফথার্থ বর্ণ ।" 


বিবিধ অনুবাদ ৬৬১ 


সেই বহি দৃষ্টি করি নকলবিদী। 
' কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চাতরানিবাসী ॥" 
-জয়নারায়ণ ঘোষালের কাশীখণ্ড। 


এই বর্ণনা অবলম্বনে “মিত্রশত চৌদ্দ শক” কথাটির “মিত্র” অর্থ 
১৭ ধরালে “কাশীখণ্ড” বচনারস্তের তারিখ ১৭১৪ শক অর্থাৎ ১৭৯২ খষ্টাবর | 
বহু বাধাবিদ্বের ফলে মধো মধো অন্বাদকাধ্য বন্ধ রাখিতে হয়। এই জঙ্ 
গ্রন্থ সমাপ্ত হইতে প্রায় চাবি বংসর সময় লাগে স্রতরাং ১৭৯৬ খষ্টান্ডে গ্রন্থ 
সমাপ্ত হয়। বঙ্গীয় সাহিতা-পবিষং কাশীখণ্ডের যে প্রতিলিপি হইতে এই 
গ্রন্থ মুদ্রিত করিয়াছেন তাহার লেখকের নাম প্রেমানন্দ এবং পুথিখানির 
তারিখ ১৮০৯ খৃষ্টাব । ১৭৭২ খুষ্টাব্দে কবির জদ্ম হইলে নানাধিক ৫০ বৎসর 
বয়ক্রমকালে তিনি “কাশীখণ্ড” রচনা করেন। কবির জন্মস্থান জানা নাই । 
কাশীর বিভিন্ন স্থান বর্ণনায় এবং লোকচরিত্র অভিজ্ঞতার যে পরিচয় কবি 
জয়নারায়ণ দিয়াছেন তাহ! বান্তবিকই উপভোগ্য । কবি রচনার ভিতরে 
“লামা সন্নাসীর কত শত মঠ । বাহো উদাসীন মাত্র গৃহী অন্তংস্পট” এবং কপট 
চপিত্র পাণগ্ডাদের “কাহার ঠাকুর মঠে কার ঠাকুরাণী” প্রভৃতি উক্তিগুলি দ্বারা 
এক একটি মনোরম ও জীবন্ত চিত্র মামাদের সম্মুখে উদঘাটিত করিয়াছেন । 
মোটের উপব “কাশীখণ্ড” গ্রন্থখানি যে উপভোগা হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ 
নাই । 

কবি জয়নারায়ণ ঘোষালের “কাশীখণ্ড” ভিন্ন অপরাপর রচন1-__ 

১। শঙ্করী-সঙ্গীত, (২) ব্রাহ্মণাচ্চন-চন্দ্রিকা, (৩) জয়নারায়ণকল্পদ্রম ও 
(4) করুণানিধানবিলাস। 


(৩) রামগতি সেন 


কবি রামগতি সেন লালা রামপ্রসাদ সেনের পাঁচপুত্রের মধ্যে সর্বজোষ্ঠ 
ইহারা সকলেই নামের পৃর্বেধ “লালা” কথাটি ব্যবহার করিতেন । জয়নারায়ণ 
সেন রামগতি সেনের দ্বিতীয় পুত্র । অন্য তিন পুত্রের নাম যথাক্রমে কীন্তি- 
নারায়ণ, রাজনারায়ণ ও নরনারায়ণ। রামপ্রসাদ সেনের স্ত্রীর নাম সুমী 
দেবী। রামগতি সেনের বিছুধী কন্তা আানন্দময়ীর কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত 
হইয়াছে । পয়োগ্রাম (খুলন। জেলা ) নামক গ্রামের শধিবাসী পণ্ডিত 
0. চ. 101--৪৬ 


৩২ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


অযোধারাম সেনের সহিত আনন্দময়ীর বিবাহ হয়। রাজনগর নিবাসী 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হরিদেব বিষ্ভালঙ্কারের একখানি সংস্কৃত গ্রন্থের ভ্রম সংশোধন 
করিয়া এবং রাজা রাজবল্লভকে “অগ্নিষ্টোনগ যজ্ঞ সম্বন্ধে উপদেশ করিয় 
মানন্দনয়ী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন । আনন্দময়ী হরিদেব বিগ্ভাবাগীশের 
পিতা ন্প্রসিদ্ধ পণ্ডিত কৃষ্ণদেব বিগ্াবাগীশের ছাত্রী ছিলেন। রামগতি 
সেনের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ শান্ত কবি রামপ্রসাদ সেন ও রামগতি সেনের 
পিতা দানবীর লাল। বানপ্রসাদ সেন উভয়ে এক নাম গ্রহণ করিলেও বিভিন্ন 
দিকে ঘশ অর্জন করিয়াছিলেন । বিক্রমপুর, রাজনগর নিবাসী বৈদ্য বংশীয় রাজা 
রাজবল্লভ (নবাব দিরাজুদ্দৌলার সমসাময়িক ) ও রামগতি সেন একই বংশের 
বিদ্ভিল্ন শাখায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। লালা রামপ্রসাদের পুত্রগণ 
মধো রামগতি, জয়নারায়ণ এবং রাজনারায়ণ বিগ্যাবন্তায় সকলের দৃষ্টি আকধণ 
করিয়াভিলেন। বামগতি সেনের চতুর্থ ভ্রাতা রাজনারায়ণ “পার্বতী পরিণয়” 
নামে একখানি উৎকৃষ্ট সংস্কুত গ্রন্থ রচনা কবিয়াছিলেন। রামগতি সেনের 
বাড়ী রাজনগরের নিকটবন্তী জপ্ন! গ্রামে (বিক্রমপুর ) ছিল। 

রামগতি সেনের “মায়াতিমিরচন্দ্রিক” খুঃ -৮শ শতাব্দীর শেষভাগে 
এবং জয়নারায়ণ ও আনন্দময়ীর “হরিলীলা” রচনার ( ১৭৭২ খুষ্টাব্দ ) পূর্বের 
রচিত হয়। “মায়াতিমিরচন্দ্রিকা” বৈরাগামূলক যোগশাস্ত্রীয় গ্রস্থ। এইট 
গ্রন্থখানি দপকের আকারে লিখিত। রামগতি ও জয়নারায়ণ মনের দিক 
দিয়! একেবারে বিশিন্ন প্রকৃতির বাক্তি ছিলেন ; রামগতি বালো রঘুনন্দন নামে 
তরদীয় খুল্লাপিতামহের আকম্মিক সংসার-বৈরাগা ও তংফলে কাশীবাস দর্শনে 
খুব ভাবপ্রবণ ও ক্রমশ: সংসারে বিতস্প্রহ হইয়া পড়িয়াছিলেন। অপরপক্ষে 
জয়নারায়ণ ভোগবিলাসী এবং সাহিতাক্ষেত্রে রসচচ্চায় মনোনিবেশ করিয়া 
কবি ভারতচন্্রকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামগতি সেন ৫* 
বসর বয়সোদ্ধে, সংসার ত্যাগ করিয়া যোগাভ্যাসে মনোনিবেশ করেন এবং 
প্রথমে কালীঘাটে ও পরে কাশীবাসী হন। তিনি ৯, বৎসর জীবিত ছিলেন। 
সাহার মৃত্যু হইলে তদীয় স্ত্রী সহমরণে যান। রামগতি বোধ হয় কাশীবাসের 
পরে ত্ান্থার ছুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন । ইহাদের একখানি সংস্কৃত ও অপরটি 
বঙ্গভাষায় লিখিত। তাহার সংস্কৃত গ্রন্থখানির নাম “যোগকল্পলতিকা” । 
সাহার বাঙ্গালা গ্রন্থ *মায়াতিমিরচন্দ্রিক” সংস্কৃত নাটক “প্র বোধচন্দ্রোদয়ের” 
অনুকরণে বা আদর্শে রচিত । কবি রামগতি সেন সংসারের অনিত্যত। 
উপলব্ধি করিয়া ইহার মায়াপাশ কাটাইতে উপদেশ করিয়াছেন । কবি যে 


বিবিধ অন্ুধাদ ৩৬৩ 


তাহার বয়স পঞ্চাশোদ্ধ হইলে “মায়াতিমিরচন্দ্রিকা” রচনা করিয়াছিলেন 
তাহা এই ছুইটি ছত্রে বুঝিতে পারা যায় । যথা,__ 

“পঞ্চাশ বৎসর বুথা গেল বয়:কাল। 

কাটিতে না পারিলাম মহামায়!জাল ॥"" 


কবি রামগতি সেন রূপকের নধা দিয়া নিয়লিখিতভাবে স্বীয় মনোভাব 
প্রকাশ করিয়াছেন £ 
“কোপে অতি শীত্রগতি মন চলি যায়। 
যথা বসে নানা রসে সদাক্তীব বায় ॥ 
তনু যার শ্ববিস্তার দিবা রাক্তধানী | 
হৃদি তারি রমাপুরী তথায় আপনি ॥ 
অহঙ্কার হয় যাব মোহেব কিরীটা। 
দস্তপা্টে বৈসে ঠাটে করি পরিপাটী ॥ 
পুষ্পচাপ উগ্রতাপ লোভ অনিবার। 
তু মিত্র সুচরিত্র বান্ধব বাজ্ঞার ॥ 
শীস্তি, ধুতি, ক্ষমা, নীতি, শুভশীলা নাবী । 
মান করি রাজপুরি নাহি যায় চারি ॥ 
পতিব্রতা ধশ্মরতা অবিদ্যা মতিষী | 
পতি কাছে সদা আছে রাজার হিতৈষী ॥ 
নারী সঙ্গে রতি রঙ্গে রসের তরঙ্গে । 
এইরূপে কামকৃপে জীব আছে রঙ্গে ॥” ইত্যাদি । 
- রামগতি সেন রচিত “নায়াতিমিরচন্দি 1 | 
বামগতি সেন তীহার এই গ্রন্থমধো যোগশাস্ের নানারপ শ্ৃঙ্ম বাখা। 
করিয়াছেন । এইরূপ কঠিন তন্বের আলোচনা করিলেও গ্রশ্থধানির কাবা 
হিসাবে সৌন্দধা হানি হয় নাই । বরং গতিশীল ছন্দে এব: ভাষার লালিতো 
রচনার ভ্রীরদ্ধি হইয়াছে বলা যাইতে পারে। 


আষ্টাবিংশ অধ্যায় 


বৈষ্ণব সাহিত্য 
বৈষ্ণব সাহিত্যের ধার! 


বৈষ্বসাহিতা মধাযুগের বাঙ্গালা সাহিতোর অমূলা সম্পদ । ধশ্মের 
দিক দিয়া এই শ্রেণীর সাহিতা বৈষ্ণবধশ্ম অবলম্বনে বচিত স্মতরাং বাঙ্গালা 
দেশের বৈষব সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ ধন্মগত দৃষ্টিভঙ্গীন উপর ইহা প্রতিচিত। 
এমতাবস্থায় বৈধঃব সাহিতা আলোচনার পূর্কেব বৈষ্বধন্ম ও বাঙ্গালায় উহার 
বৈশিষ্টা সম্বন্ধে তুই একটি কথা বল! প্রয়োজন । 

বৈষ্ণবগণ পৌরাণিক হিন্টুগণের পঞ্চশাখার অন্বাতম শাখার অন্তর্গত । 
এষ্ট পঞ্চশাখা,_শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌরী (স্র্যা উপাসক ) ও গাণপতা 
( গণেশ পৃজক ) নামে প্রসিদ্ধ । “বৈষ্ণব” কথাটির মূলে আবশ্থা “বিষণ” দেবতা 
রহ্কিয়াছেন। এই “বিষণ” দেবতা € ঠাহার নানাবিধ নাম ৪ বিভিন্ন গুণাবলীর 
মধ্য দিয়া বাক্গালার বৈষুবগণ তাহাদের আদর্শ দেবতা “ভ্রীকষ্ণ” ও শ্রীচৈতম্থ 
মহাপ্রভুকে প্রাপ্ত হইয়াছেন । 

“বিফুপদেবতা কত পুরাতন এবং প্রথমে তিনি কোন্‌ জাতিব দেবতা 
ছিলেন? আধাঙ্গাতির প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে বিষ্ুুদেবতার উল্লেখ আছে 
এই দেবত। মতি প্রাচীনকালে নৃধাদেবভার সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন । 
“মিত্রা-বরুণ” সুপ্রাচীন বৈদিক যুগ্মদেবতা। মিত্র দেবতাই স্থর্বাদেবতা এবং 
বরুণ আকাশের দেবতা । বরুণদেবতা পরবস্রী কালে বর্ণ ও বিশালত্বের 
সাদৃশ্য হেতু ভুল এবং বিশেষ করিয়া সমুদ্রের দেবতা হইয়াছেন । বাল্মীকির 
আদিকাণ্ডে বণিত রামচন্দ্র ছিলেন “বিষ্ণনা সদূশে! বীযো, সোমবত প্রিয়দর্শনঃ 1” 
এখানে “বিষুঃ” কথাটি “যা” অর্থে ই বাবহ্গত হইয়াছে । প্রাচীন মন্ত্রাদিতে 
“বিষ” “সবিতৃমগ্ডল মধাবন্তী” বলিয়াও উক্ত হইয়া থাকেন। 

আধ্যদিগের মধো অধিকাংশই বোধ হয় শীতপ্রধান উত্তরাঞ্চলের 
ককেশীয় (২০71০ 08100851810 ) দলভুক্ত ছিল এবং প্রাচীন ইরাণীয়গণ ও 
দ্রাবিড়গণ সম্ভবতঃ সামুদ্রিক ককেশীয় (7০1০-1016677506810 0910095190) 
জাতিভূক্ত ছিল। আধ্যগণ প্রথমে স্ৃধ্যদেবতার উপাসক এবং ইরাণীয়গণ 
অগ্নিদেবতার পৃজক ছিল বলিয়া বোধ হয়। প্রাচীন ইরাণীয়গণের অগ্রি-পৃজার 


বৈঞব সাহিতা ৩৬৫ 


প্রথম প্রবর্তক জরাথুস্্র সৃা-পৃজার ঘোর বিরোধী ছিলেন? সংস্কৃত “ভবিষু। ' 
পুরাণে” ইহার সমর্থন আছে। কোন এক অজ্ঞাত প্রাচীন সময়ে সৃখাপৃজ্ঞক 
মগ-ব্রাহ্মণগণ ইরাণদেশে সম্মান না পাইলেও ভারতীয় আযাসমাজে সম্মানিত 
হন।, মগ'ব্রাহ্মণগণ আাধাজাতীয় হওয়াই সম্তভব। কথিত আছে শ্রীকষ্ণপুতত 
সান্থের কু্টবাধি হইলে সুধা-পৃক্তা করিয়া এই দুরারোগা বাধি হইতে মুক্ত 
হইয়াছিলেন। ইহার ফলে মগ-ব্রাঙ্গণগণ প্রীকৃষ্ণকর্তুক মূলসাম্বপুরে বা মুলতানে 
উপনিবিষ্ট হন। 

আকাশের নক্ষত্ররাজির জ্বোতিষিক নামসমহেব, যথা বোহিণী, 
মন্ররাধা, চিত্রা, বিশাখা, রেবতী প্রভৃতিব, পরবস্ীকালে শ্রীকফতপ্ত বৈধ 
সমাজে প্রচলিত গোপীগণের নামের সহিত সাদশ্টা বিস্ময়কর । নক্ষব্রমগ্ডল 
মধাবন্তী সুর্যাদেবতা ও গোপীগণ পরিবেষ্টিত শ্রী অতান্ভ সাদশ্বামূলক | 
বৈষণবগণ ভিন্ন শৈবগণের সহিভও স্বধা-উপাসকগণের সিল ভাল নহে । স্যের 
স্্ীর নাম বাঙ্গালা প্রাচীন ছড়াগুলির মতে “গৌরী”। আবার শিবের ক্র 
নামও “গৌরী”। এমন কি মনসা-মঙ্গল সাহিতোব মনসা-দেবীর নামও “জগৎ- 
গৌরী”। স্তরাং প্রথমে “গৌরী” নাম কোন্‌ দেবীর ছিল ভাহ1 অনুসন্ধানের 
যোগা বটে। 

প্রাচীন আযাগণ স্যাদেবতা ও বিষুটদেবতার মধো এঁকাসম্পাদন করিয়া- 
ছিলেন সন্দেহ নাই। প্রাচীনকালে পধিরা ঝক্‌ মন্্দ্ধারা বিষ্ুদেবতার পৃজা 
করিতেন। বৈদিক সাহিতো “বিষু৮ ও বৈষ্ণব” সম্বন্ধে “বিষুদেবতা যন্তা 
বৈষ্বঃ” কথাটি পাওয়া যায়। এই বিষণ “পরমদেবতা”। এত রেয় ত্রাহ্মণ, 
উপনিষদ ও পাণিনিতেও বিষুণদেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। “তৈত্তিরীয়” 
সংহিতার অন্তর্গত “নারায়ণোপনিষদপ্ধানা বৈষ্ণবদিগের প্রাচীনতম গ্রন্থ । 
“শতপথ” ব্রাঙ্গণ ও অধর্ধব বেদাস্তর্গত “বৃহন্নারায়ণোপনিষদে” নারায়ণ, হরি, 
বিষু, বাসুদেব প্রভৃতি নাম পাওয়া যায় । ইহ] ছাড়া “ছান্দোগয” উপনিষদে 
“দেবকীপুত্র কৃষ্জ আঙ্গিরস” এবং “অথব্বশির” উপনিষদে “দেবকীপুন্্র 
মধুস্দনের” কথা আছে। মহাভারতেও “নারায়ণীয় অধ্যায়” আছে। বেদ ও 
বৈদিক গ্রস্থাদিতে বিভিন্ন নামে এইরূপে বিষ্ণুর উল্লেখ পাওয়া যায়। 

বৈদিক সাহিত্যে বিঝুর উল্লেখ থাকিলে বিষুণদেবতার প্রাচীনতম 
উপাসক কাহারা ? আমাদের অন্রমান তাহারা প্রাচীন ভ্রাবিড়জাতি। 
সামুদ্রিক ককেশীয় ( 6:০:০-11067780620 ) জাতির অন্তর্গত প্রাচীন 
দ্রাবিড়গণ ভারতের উত্তর-পশ্চিম দ্বারপথে প্রথমে এই দেশে প্রবেশ করিয়াছিল। 


৩৬৯ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিতোর ইতিহাস 


ইচ্ার সম্ভবতঃ আদি বিষু-পৃজক ও সসমুদ্রষাত্রাপ্রিয় ছিল। আধ্যগণ এই 
দ্রাবিডগণের নিকট হইতে বিষ্ু-পৃজা প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে এবং নিজেদের 
স্র্ধাদেবতার সহিত বিষুণদেবতাকে মিশাইয়া ফেলিয়া থাকিবে । অবশ্ঠ 
এতদ্লন্বেও এই তই দেবতার স্বতম্থ অস্তিত্ব বজায় রহিয়াই গিয়াছে । দ্রাবিড়গণ 
যেরূপ বাণিজা ও সমুদ্রপ্রিয় জাতি তাহাদের দেবতা বিষ্ণুরও সমুদ্রের সহিতই 
সম্বন্ধ অধিক। 


দ্রবিডগণ ভারতে প্রবেশের পরে কালক্রমে পামিরীয় জাতীয় ( পাহাড়ী 
বা আল্লাইন) ককেশীয়গণও আধা ( উত্তরদেশীয় বা নন্ডিক। জ্ঞাতীয় 
ককেশীয়গণ দ্বারা বিতাড়িত হইয়া! দক্ষিণ-ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিল। এই দাক্ষিণাতোও পরবর্তীকালে আধ্যাসভ্যতা প্রবেশ করিয়া 
বিষ্ণুর পরিকল্পনা নানারপ উপাখ্যানের আকার ধারণ করে এবং সংস্কৃত 
পুরাণের অস্ততু্ত হয়। বিষু্দেবতার পন্থী বা শক্তি লক্ষ্মীদেবী শুধু বাণিজালব 
এশ্বর্যোরই অধিষাত্রী দেবী নহেন, ঠিনি কৃষি ও সাংসারিক স্খসম্পদেরও 
দেবী। এই দেবীর উদ্ভব কোনরূপ অগ্ত্রিক বা মঙ্গোলীয় প্রভাবের ফল কিনা 
বলা যায় না। বিষ্্র গাত্রবর্ণ, সমুদ্র-জ্লের বর্ণ এবং দ্রাবিড়জাতির গাত্রবর্ণ 
বিশেষ সাদৃশ্যবাঞ্জক ৷ বিষ্ণুর বাহন উড্ডিয়মান গরুড়পক্ষীর সহ্বিত দ্রাবিড় 
জাতির পালতোলা সমুদ্রগামী পোতের তুলনা করা যাইতে পারে । বিষ্ণুর 
কারণসমুদ্জে অনস্তশয্যার ও দেবান্ুরের সমুদ্রমস্থনের ম্যায় পৌরাণিক কাহিনীগুলি 
জাতিবিশেষের সামুদ্রিক বাণিজাজাত এ্রীশ্বধোর প্রতীক এবং ড্রাবিড সংশ্রবের 
আভাষসম্পন্ন বলিয়া অশ্রমান করিলে ক্ষতি নাই। এই সমস্ত উপাখান 
বাণিজ্াপ্রিয় জাতির আদরণীয় হইবার কথা। 

এই এশ্বর্যাময় প্রাচীন বিষুদেবতা কালের বিচিত্র গতিতে ভক্তিশাস্ত্ব ও 
মাধুধ্যরসের দেবতা হইয়া পড়িলেন। ভ্রাবিডগণ না আধাগণ এই নৃতনস্থের 
জন্য দায়ী তাহা বলা কঠিন। এই রশ্বধাভাব, ভক্তিমার্গ ও মধুররসের অপূর্ব 
সম্মেলন বৈষ্ণব দর্শন ও সমাজে সংঘটিত হইয়াছে । ভক্তিশাস্ত্রের প্রাচীনতম 
প্রামাপাগ্রন্থ “নারদপঞ্চরাত্র” নামক সংস্কৃত গ্রন্থ । ক্রেমে এই তক্তিবাদ 
কাস্তাপ্রেমরসে (ব্রজগোশীদিগের ভক্তিমিশ্রিত কৃষ্ণপ্রেমে ) এবং অবশেষে 
মাধধ্যরসে পরিণতি লাভ করিল। ভক্তি, প্রেম ও মাধূর্যরসের বিশেষ 
সাধনার ক্ষেত্র দক্ষিণ-ভারত। বাঙ্গালাদেশে ইহার পরবর্তী পরিণতি । 

আধ্যগণ দক্ষিণ-ভারতে বিভাড়িত অথবা উপনিবিষ্ট ফ্রাবিড়গণের 
দেশে পৌরাণিক যুগে আগমন করিয়া জ্রাবিড়িদের ধন্দ ও সমাজকে আধ্য 


বৈষাব সাহিত্য ৩৬৭ 


আদর্শে রূপান্তরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তাস্ত্রিক-পৌরাণিক শৈব ও 
বৈষবধন্ম ইহার ফলে দক্ষিণ-ভারতে যথেষ্ট প্রসারলাভ করে। , এইরূপে 
আধ্য-দ্রাবিড়ি সংস্কৃতির প্রচেষ্টায় মুসলমানগণের ভারতে প্রবেশের পূর্বব 
হইতেই হিন্দুধন্মের ভিতরে নৃতন জীবনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। ক্রমে 
বহির্ভারতে, যথা, ইন্দো-চীন ও ইন্দোনেশিয়ায়, এই সংস্কৃতি ছড়াইয়া পড়ে। 
বাঙ্গালা দেশেও ধর্মের দিকে অনেক বিপ্লব ও নৃতন নৃতন তত্বের অভ্যুদয় হয়। 
ইহার একাংশ বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধশ্ম ও সমাজে প্রকাশিত হইয়াছে। 

বৈদিক ও পৌরাণিক যুগ ছাড়া এতিহাসিক যুগেও বৈষ্ণবধন্মের প্রাচীনন্ব 
সর্ববাদিসম্মত। বেশনগর খোদিত লিপিতে (খঃ পৃঃ ২য় শতাব্দীর শেষভাগ ) 
“বান্ুদেব” নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। নানাঘাট খোদিত লিপিতে (খঃ পৃঃ 
১ম শতাব্দী ) “বান্ুদেব” ও “সঙ্কর্ষণ” এই উভয় নামই দেখিতে পাওয়া যায়। 
এই খুঃ পৃঃ ১ম শতাব্দীতেই ঘুস্থ্ডি ও হাতিবাড়ার খোদিত লিপিছয়ে 
“মনিরুদ্ধেরর নাম উল্লিখিত আছে । স্বৃতরাং খোদিত লিপির এঁতিহাসিক 
প্রনাণান্সারে “বাস্থদেব” নামটি “চতুব্বাহের অজ্র্গত চারিটি নামের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা পুরাতন । বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলির মধো “ভাগবত” সম্প্রদায় 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগা । “ভাগবত” সম্প্রদায়ের উদ্ভবের পর কেহ কেহ 
“চতুর্ববাহ” তন্বের উৎপত্তির কথা স্বীকার করেন । এই চতুরর্ষ,ের অন্তর্গত 
চারিটি বৈষ্বদেবতা হইতেছেন বান্ুদেব, সঙ্কধণ, প্রছ্থায় ও অনিরুদ্ধ। 
মহা ভারতের বহুপূর্বব হইতেই বাসুদেব ও কৃষ্ণের পূজা এতদ্দেশে প্রচলিত 
ছিল। উল্লিখিত লিপিগুলি ছাড়া খু: পুঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে 
হেলিয়ীভডোরাস (11611500705) নামক একজন গ্রীকদূতের বিষুভক্তির 
পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ডিন্ন খবষ্টীয় তৃতীয়-পঞ্চম শতাব্দীর গুপ্তরাঞ্গণের 
“পরমভাগবত” আখ্যা বৈষ্বধর্শের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত করে| 


৫১) ব্রহ্গসংহিতাক় প্রকৃফের উল্লেণ আছে । বা. 
ঈশ্বরং পরম: কফ: সচিতদানন্াবি গ্রহ: | 
অনাদিরাদিগোবিন্দ; সর্বাকায়ণকারণন । -ত্রক্ষসংগিতা। 
(২) প্রাচীন সুদ্রীতেও (70007721160 00105 ) বৈফবদিগের অতিদ্থের চিক পাওয়া হায়। বাজে, 
প্রায় ও সন্কপ্নপের প্রতীক তাল, মীন (মকর) ও পরুড় চিতনদুক্ত (0107 5০০ 13. 0.) আপ্রমানিক খ: পুঃ 
৫** অকের মুদ্রা আবি্ত হইয়ান্ধে। (0. 4১1120--071519856 06 10017) ট18560হা 00105 0 জষ্টব্য। 
কুশানরাজ ছুবিষ্কের (দ্বিতীয় শভাকী ) একটি শীগমোহর (5০11) আহিক়ত হইয়াছে, তাহাতে শব্ধঘ-চকর-গছধা- 
পন-খারী বিকুর মুর্তি খোদিত আছে। শকরাভ মমুস (1905 )এর মুদ্রায় (0107 15067001210 বা 
আনুখাদিক খৃ: প্রথম শতাবী ) বিকুর শক্চির ( লক্ীর ) গ্রীকতাবের দৃষ্ি খোদিত আছে । ( ৬৮১11৩৮6207 
05151980৩ 0 1৩ 60719 11056017 00115 আক্টবা )। 
উদ্লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে "২. 027767)৩৩--1)0%6101977761)0 01171177060 1001704170, 19147, 
সটকা। 


ক প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


বাঙ্গালা দেশে বৈষণবধর্মের প্রসার ও পরিবর্তন লক্ষ্য করিতে গেলে 
বিভ্ভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও তাহাদের আদর্শগত বিভিন্নতার কিয়ংপরিমাণে 
উল্লেখ করা যাইতে পারে। আনন্দগিরি রচিত “শঙ্কর-দিগ্ষিজয়” গ্রন্থপাঠে 
জানা যায় তখন বৈষ্ঞবদিগের ছয়টি সম্প্রদায় ছিল। যথা,__ভক্ত, ভাগবত, 
বৈধব, পঞ্চরাত্র, বৈধানস ও কন্মহীন। অভি প্রাচীনকালে বৈষ্বধশ্মকে 
সারতধশ্ম, ভাগবতধশ্ম ও পঞ্চরাত্রধশ্ম নামে অভিহিত করিত। পুরাণসমূহের 
মধো বিষুপুরাণ, নারদীয়পুরাণ, ভাগবতপুরাণ, গরুড়পুরাণ, পদ্মপুরাণ ও 
বরাহপুরাণ সান্বিকপুরাণ। “সাব্বত'" বিধি এই সব গ্রন্থে পালন করিতে বলা 
হইয়াছে । এই বিধি “বলি প্রথার বিরোধী । অপরপক্ষে শৈব শঙ্করাচাধা 
“মায়াবাদ” সমর্থন করিতেন এবং “পঞ্চরাত্র” ও “ভাগবত” বৈষ্ণবদিগের বিরুদ্ধ 
ছিলেন। জ্ঞান ও ক্রিয়ার বিভিন্নতার উপর এতিষ্ঠিত ভক্ত, ভাগবত প্রভৃতি 
ছয় প্রকার বৈষ্ণব ভিন্ন আরও ছয় প্রকার বৈষ্ঞব ছিল। উপাস্য দেবতা সম্বন্ধে_ 

(ক) ভক্তদের প্রধান উপান্ত দেবতা বাসুদেব । 

(খ) ভাগবতদের প্রধান উপাস্য দেবতা জনার্দন ( কেশব ও নারায়ণ )। 

(গ) বৈষ্ণবদের প্রধান উপাস্ত দেবতা নারায়ণ। 

(ঘ) পঞ্চরাত্রদের প্রধান উপাস্ত দেবতা বিষুঃ । 

(ড) বৈখানসদের প্রধান উপাস্ত দেবত] নারায়ণ । 

(চ) কনম্মহীনদের ( কনম্মকাগুতাগীদের ) উপাস্ত দেবতা বিষণ । 

মহাভারতের কালের বন্থপূরেব শ্রীকৃষ্ণ ও বাস্ুদেবের পৃক্তা এতদ্দেশে 
প্রচলিত থাকিলে অনেক পরবন্তশ “শঙ্কর দিখ্িজয়” গ্রন্থে অথবা “শঙ্কর 
ভাষ্য শ্রীকঞ্খের উপাসক সম্প্রদায়ের নাম পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ 
কঞঙ্চোপাসক স্বতন্ত্র বৈষব সম্প্রদায় তখনও গড়িয়া উঠে নাই । 

কালক্রমে বৈষুব সমাজে নৃতন বিভাগ দেখা দিল। ইহারা সংখায় 
চারিটি। যথা.-_-শ্রী, ব্রঙ্ম ( বা মাধবী) রুদ্র ও সনক। সংস্কত পদ্মপূরাণে 
এইট চারিটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ রহিয়াছে | যথা,__- 

“কলো ভবিব্যস্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িন: | 
জ্রীব্রন্ষরুদ্রসনকো। বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥" 

ইহা ছাড়া নারায়ণের সনক সনন্দাদিতে চারিবিকাশ অবলম্বন করিয়া 
সনক হইতে “চতুঃসন” সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । এই “চতু:সন” সম্প্রদায় 
হষ্টতে “নিশ্বার্ক” সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে । এই শাখাগুলি ছাড়া আরও 
অনেক শাখা-উপশাখার উৎপত্তি উপলক্ষে ভারতবর্ষে বৈষণব সমাজের 


বৈধব সাহিতা ৩৬৯ 


বিস্তৃতি পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ বাক্ষালার “গোঁড়ীয়” বৈধব সম্প্রদায় 
স্ববৃহ বৈষুব সমাজের এক প্রধান অংশরূপে পরিগণিত হইয়াছে । 

বাঙ্গালা দেশের বৈষণবগণ মধ্ো স্্রীরাম, নারায়ণ, বাসুদেব, প্রীহরি ও 
শ্রীকষ্ণের পৃজার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় এই সব নামের 
মধ্যে বান্থদেব ও শ্রীকৃষ্ণের পূজা এই দেশে সমধিক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। 
বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণ শ্ত্রীকঞণ সন্বন্ধে ব্হ্মসংহিতার “শ্বর: পরম: কৃষ্ণ; সচ্চিদানন্দ- 
বিগ্রহ” বাকা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আনন্দম্বরূপ ভগবানের হলাদিনীশক্তি মূলে 
রহিয়াছে। ইহাকে অবলম্বন করিয়া ভগবানের কৃষ্ণরূপ বাঙ্গালী বৈষণবগণের অতি 
প্রিয়। মাধুর্যারসের মূলেও এই আনন্দ রহিয়াছে । এই সব বিভিন্ন দেবতার বিগ্রহ 
নিশ্মাণ-প্রণালী সম্বন্ধে সম্কৃত শাস্ত্রে নির্দেশ রহিয়াছে । মুসলমান আক্রমণের 
ফলে এই দেশে যে সব দেবদেবী মৃত্তি পুক্ষরিণী বা নদীগর্ভে বিসঞ্জিত হইয়াছিল 
ইহাদের অধিকাংশই বাস্থদেব মৃদ্তি। বোধ হয় এক সময়ে বাসদের দেবতার 
প্রভাব এই দেশে অধিক ছিল। শ্রীকঞ্ণ দেবতার প্রভাব বান্থুদেব দেবতার 
পরবস্তী বলিয়া মনে হয়। খ্ুঃ ১১শ শতাব্দীতে লক্ষণ সেনের রাজসভায় 
সভাকবি উমাপতি ধর (তিন সেন রাজার সময়েই বর্তমান ) ও জয়দেব (লক্ষণ 
সেনের সভাকবি ) ইহার সাক্ষাদান করে। এই ছুই কবির রাধাকু্ বিষয়ক 
পদ উল্লেখযোগা । সেন রাজগণ প্রথমে শৈব থাকিলেও গুপ্ত রাজগণের স্ঠায় 
লক্ষ্মণ সেনের সময় এই বংশ বৈষ্ণব মত আশ্রয় করে। জয়দেবের “্লীত- 
গোবিন্দ” লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি হিসাবেই রচিত হয়। ঠিক কবে হষ্টতে 
শ্রীরু্ণ-পৃজ! আরম্ভ হসঈয়াছে তাহা বলা যায় না। তবে এই দেবতার পুজা 
আধ্যগণ দ্বারা বঙ্গদেশে আনীত এবং দক্ষিণ-ভারতীয়গণ দ্বারা পুষ্ট বলা যাতে 
পারে। বাঙ্গালার সেন রাজগণ দক্ষিণ-ভারত হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন 
এইরূপ একটি মতবাদ রহিয়াছে । ইহা সতা হইলে সেন রাজগণ কর্তৃক এট 
দেশে বৈষ্বধশ্ম প্রচারের মূলে দ্রাবিডি প্রভাবই থাকিবার কথা । 

শ্রীকফ্চের শক্তি রাধা । উভয়ে পুরুষ ও প্রকৃতির গ্যোতক। স্রীরাধা . 
লক্্রীর স্থান অধিকার করিয়া বাঙ্গালা দেশে কোন্‌ স্থাত্রে আগমন করিলেন 
ইহা আলোচনার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। প্রীকৃষ্ণের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্য 
হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক সাহিত্য পর্যন্ত এবং এমন কি তৎপরেও 
প্রাপ্ত-হওয়া যায়। কিন্ত “রাধা” নাম বেদে ত নাইই, পুরাণের মধ্যে প্রধানত; 
“ত্রহ্ষবৈবর্ত” পুরাণ ও কতিপয় সংস্কৃত গ্রস্থ (খা প্রাকৃত-পিঙ্গল ) ভিন্ন অন্ত 
কোথায়ও শ্রীরাধার উল্লেখ নাই। এই “ত্রক্ষবৈবর্ত” পুরাণখানি পৌরাশিক 
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সাহিত্যের মধ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক । হরিবংশ, মহাভারত এবং ভাগবতে 
প্রীরাধার উল্লেখ নাই, তবে গোগীগপের উল্লেখ আছে। ইহাদের একজন 
প্রধানা গো । প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যে “ব্রহ্ষবৈবর্ত” পুরাণ অবলম্বনে প্রধান 
গোশীর স্থলে জ্রীরাধা গৃহ্ীতা হইয়াছেন। এই “রাধা” গোলকবাসিনী দেবীও 
শ্ীকফের শক্তি। বৈফবমতে গ্রোলকের স্থান বৈকুষ্ঠের উদ্ধে এবং শ্রীরাধা 
তথায় লক্ষ্ীদেবীর আসন অধিকার করিয়াছেন। কোন কারণে অভিশাপ- 
গ্রস্ত হইয়া এই দেবী মর্ত্যলোকে ব্রজমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করেন। প্রীরাধার 
কৃষ্ণগ্রেমে গ্রতিদ্ন্তিনী দেবী বিরজ! অভিশাপের ফলে যমুনা নদীতে পরিণত 
হুন। বাক্ষালার বৈষুব সাহিত্যে এই বিরজা দেবী হইতে চক্দ্রাবলী 
স্থীর উদ্ভব হইয়াছে । ইনি কখনও শ্ত্রীরাধা স্বয়ং আবার কখনও শ্ীরাধার 
প্রতিদ্বন্থিনী । কবি উমাপতি ধর ও “'গীতগোবিন্দের” কবি জয়দেব খু ১২শ 
শতাব্দীতে রাধাকৃফ বিষয়ক পদ রচনা করিয়াছেন ইসা! উল্লিখিত হইয়াছে । 
খুঃ ১৫শ শতাব্দীর শেষাঞ্ধে মালাধর বসুর ভাগবতের প্রথম বঙ্গান্ুবাদের মধো 
গোপীস্থলে সর্বপ্রথম শ্্বরাধার উল্লেখ দেখ। যায়। ইহার পুর্বে চণ্তীদাস 
ও বিস্ভাপতির (খ্বঃ ১৪শ শতাব্দী ) পদাবলী সাহিতো শ্রীরাধার উল্লেখ পাওয়া 
যায়। এই কবিছয় রাসেশ্বরী শ্রীরাধাকে মাধুধ্যরসের প্রতীক করিয়া আমাদের 
সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন । সুতরাং ব্রহ্মবৈবর্তত পুরাণের উল্লেখ বাদ দিলে 
স্ীরাধা বাঙ্গালীর নিজস্ব পরিকল্পনা এবং এই দেবী স্্পুরস-তত্ব ও বৈষণব 
দার্শনিক তত্বের মূলে বিরাঞ্জ করিতেছেন । 

গ্ীকফের লীলার স্থান তিনটি । যথা- বৃন্দাবন, মথুরা, ও দ্বারকা। 
পরবর্তীকালে নীলাচল (পুরী) এবং নবদ্বীপও শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীচৈতম্তভক্তদের 
অন্ডতম প্রধান ভীর্ঘস্থানরূপে গণ্য হয়। মাধুষ্যরসপ্রিয় বাঙ্গালী এই রসের 
অভাব ছেতৃ মুর! ও দ্বারকা সম্বন্ধে তত আগ্রহবান নহে । শেষোক্ত ছুইস্থান 
ভ্রীকফের এশ্বধ্যভাবের পরিচায়ক ৷ রাধাকৃষণ সম্পঞ্ষিত ব্রজমণ্ডলাস্তর্গত 

জীবন্দাবন বাঙ্গালী বৈষবের অতি প্রিয় স্থান । ইহার পর নীলাচল (শ্রীক্ষেত্র 

ৰা পুরী ) ও নবন্বীপ শ্রীচৈতন্ের সংশ্রব হেতু বৈষণব বাঙ্গালীর পক্ষে পরম 
উর্থক্ষেতঅ। 

বৈফব সমাজের অন্তর্গত নানা সম্প্রদায়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে । 
এই সম্প্রদায়গুলির মধো বাক্ষালার গৌড়ীয় সন্প্রদায় কর্তক আমাদের জাতীয় 
সাহিত্যে দান অল্প নছে। স্ৃতরাং এই সম্প্রদায় আমাদের বর্তমান আলোচ্য 
বিল্প। 


বৈষ্ণব সাহিতা ৩৭১ 


বৈষ্ণব সমাজে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়া আছে । এই সম্প্রদায়ের বিশেষ মতবাদের মূলে স্বয়ং মহাপ্রভু গ্রীচৈতন্ড । 
গৌড়ীয় বৈষব সমাজ মহাপ্রভুর সহচর শ্টীনিত্যানন্দ প্রভু ও বিশেষ করিয়া 
তৎপুত্র বীরচন্ত্র বা বীরভদ্ত্ের প্রচেষ্টায় মহাপ্রতূর মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । মহাপ্রভুর এই মতবাদের বৈশিষ্টা প্রধানত: রাগান্গাভক্তি ও 
কান্তাপ্রেম । সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের নয়টি বা ছয়টি মূলরসের সহিত এ মডে 
আর একটি রস যুক্ত হইয়াছে । ইন্না “মাধূর্যারস” এবং সর্ধরসের সার বা 
শ্রেষ্ঠ রস বলিয়া মহাপ্রভু কর্তৃক স্বীকৃত। ইহার পরে সধা ও বাংসলা রসের 
উপর গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রদ্ধাবান । 

ভয় হইতে শ্রদ্ধা এবং শ্রদ্ধা হইতে মানব মনে ক্রমে ভক্তির সঞ্চার হয়। 
এই ভক্তি ভগবানের প্রতি আরোপ করিতে গিয়া একশ্রেণীর ভক্ত ভগবানকে 
আমাদেরই মত একজন করিয়া দেখিতে ভালবাসেন । তাহারা মোক্ষ চাছেন 
না। “সামীপা”, “সালোক্য” ও “সাধুজা” মুক্তির মধ্যে তাহারা “সামীপা” মুক্তি 
চাছেন। ভগবানের সহিত মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভগ্মী, স্বামী অথবা স্ত্রী এইরূপ 
একটি সন্বন্ধস্থাপনে ষ্াহারা অভিলাধী। এই ভক্তগণ শ্রীভগবানের তদনুর়ূপ 
মৃত্তি গঠন করিয়া ও পারিবারিক ভাবে তাহাকে গ্রহণ করিয়া অঙ্গরাগাদি ও 
সেবা করিতে ইচ্ছা করেন। শৃশ্যমুত্তি বা নিরাকারব্রহ্গ চিন্তা করা যায় না 
বলিয়াই তাহাদের এই বাবস্থা । সাংখ্য মতের পুরুষ-প্রকৃতির মতবাদ এষ্ট 
বৈষুবগণ গ্রহণ করিয়াছেন এবং বেদাস্তের মায়াবাদ ও ভক্তিততও বিশেধার্থে 
গ্রহণ করিয়াছেন । মহাপ্রভু “দ্বৈতাছৈতবাদী* ছিলেন বলা মায় এবং এইমত 
শঙ্করাচাধ্যের মায়াবাদ ও অদ্বৈত মতবাদের বিরোধী । পৌরাণিক “মহামায়ার” 
প্রতি শ্রদ্ধা না দেখাইয়া এই সম্প্রদায় “যোগমায়ার” উপরে আস্থা দেখাইয়াছেন 
এবং এশ্বধ্যের প্রতীক বৈকুষ্ঠের উপরে মাধুধ্যের প্রতীক গোলকের স্থাপন 
করিয়াছেন। কালক্রমে এই সম্প্রদায় তাস্ত্রিক মত গ্রহণ করিয়া মূল মতবাদের 
সহিত মিশ্রিত করিয়া ফেলেন । একট বিষয়ে গৌড়ীয় বৈষবগণ শৈব, শাক্ত ও 
মহাধানী বৌদ্ধদের প্রচলিত পথই অবলম্বন করেন । সহজিয়া বৈষবগণই চা 
বিশেষভাবে গ্রহণ করেন । “রাধাতন্্র” গ্রন্থ, রাধাচক্র, ভ্রীরাধার নাম ভ্রীকৃফের 
নামের পূর্বে স্থাপন করিয়া উচ্চারণ, আউল, বাউল, কর্তাভজা প্রভৃতি গোডীয় 
বৈষবগণের শাখার মধ্যে সহজিয়া! শাখায় স্ত্রীসাধনা ও নানা তান্ত্রিক প্রক্রিয়া 
ব্যবহার, গোপ-গোপীদের তান্ত্রিক ব্যাখ্যা প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈফব সমাজে 
তাস্ত্রিকতার নিদর্শন । বৃন্দাবন ও প্রজমণ্ডলে রাধা-কৃষ্ণ-লীলা সম্বন্ধে গৌড়ীয় 
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বৈষবগণ যে সমস্ত বিশেষ মত পোষণ করেন অন্ঠান্ত বৈষবসমাজে তাহা সর্বধা 
স্বীকৃত নহে । 

গোঁড়ীয় বৈধবগণের মতে পিতা বা মাতাভাবে, সখা বা! সরখীভাবে এবং 
কাস্তাভাবে ভগবানকে ভজনার মধ্যে গোপীদিগের ভক্তিমিশ্রিত কৃষ্ণ প্রেমের 
আদর্শে কান্তাভাবে ভজনা সর্বশ্রেষ্ঠ । অবশ্য ইহার পর সখা বা সখীভাবে 
ভজনা শ্রেষ্ঠ । এই বৈষ্বগণের মতে শরীক একমাত্র পুরুষ স্ৃতরাং স্বামী 
হিসাবে দেখিতে হইবে । জীবমাত্রেই স্ত্রীতুল্য। ভগবানের সহিত ভক্তের 
স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধস্থাপন চেষ্টা অপূর্ব চিন্তাধারার নিদর্শন সন্দেহ নাই। 
এমতাবস্থায় মানব-সমাজের স্ত্রী-পুরুষঘটিত প্রেমের অনুরূপ করিয়া ভগবং- 
ভক্তিকে পরিণত করার মধ্যে নৃতন্ব আছে। গৌড়ীয় বৈষুণবগণ এই কান্তা- 
প্রেমকে আরও পরিবর্ধন করিয়াছেন। ত্রাহাদের মতে বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর 
প্রেম অপেক্ষা পরপুরুষের সহিত বিবাহিত পরনারীর প্রেমের গভীরতা, 
আকুলতা ও বিদ্ধু অধিক। ভক্ত-ভগবানে এইরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই 
ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইবার সুযোগ ঘটে এবং জীবাত্মা-পরমাত্মার সম্বন্ধ দুঢ়তর- 
ভাবে পরিল্ফুট হয়। স্থতরাং কৃষ্ণভক্তির প্রথম পরিণতি সাধারণ প্রেম এবং চরম 
পরিণতি পরকিয়া প্রেম বা রাগান্ুগাভক্তিতে পধ্যবসিত হইয়া থাকে । নিজ 
স্বামীর প্রতি অনুরাগ “বৈধী” ভক্তি অপেক্ষা পরপুরুষের প্রতি অনুরাগ (ভক্কের 
পক্ষে কষ্ণপ্রেম) বা“রাগান্থগা”ভক্তি শ্রেষ্ঠতর। প্রথমে মহাপ্রভু সমঘিতপরাগান্থ্গা” 
ভক্তি মনোজগতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আধ্যাত্মিক জগতে জীবাত্মা-পরমাত্মার 
ক্ষেত্রেই প্রযোজা হইলেও ইহার পাধিব দিকট ভূলিলে চলিবে না। সাধারণ 
বৈষ্ুবদিগের ক্ষোত্রে এই উচ্চভাব বা “মহাভাব” গ্রহণ করা সহজসাধ্য নহে । 
স্থতরাং গৌড়ীয় বৈষুবসমাজে তাস্ত্রিক মহাযানী তথা মঠবাসী বৌন্ধদিগের অধঃ- 
পতনের পুনরাবৃত্তি ঘটিল। কালক্রমে এই “পরকীয়া” সাধনা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 
সহজিয়া শাখায় যে বীভৎসতা স্থষ্টি করিল তাহ? তাস্ত্রিকতার অধঃপতনের যুগের 
চরম নিদর্শন । বৈষণব সহজিয়াগণের মূল আদর্শ খুব উচ্চ হইলেও তাহার 
ব্যবহারিক পরিণতি ভয়াবহ এবং বৌদ্ধ সহজিয়াগণের অবনতির সহিত 
তুলনীয়। কামকলুষবজ্জিত বৈষ্ণব গোস্বামীগণের সহিত একটি পরক্ত্রী বা 
“মঞ্জরী” কল্পনা বিকৃত বৈষুব সহজিয়াগপের অপুর্ব রুচির সাক্ষ্য দান 
করে। যাহা হউক ব্রজের গোগী বা সর্ী হিসাবে সাধনা ভক্তের পরম 
কাম্য হইলেও “রাধা” ভাবে সাধনা একমাত্র মহাপ্রভু দ্বারাই সম্ভব 
ছইয়াছে। ইহা! ছাড়া রাধাভাবে শরীক রাধার কৃ্বিরহ, উপলব্ধি করিবার 


বৈধব সাহিভা ৩৭৩ 


জন্যই গৌরাঙগরূপে অবতার গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাই গৌড়ীয় বৈধব- 
গণের দৃঢ় অভিমত । 

শ্ীন্তাগবত গৌড়ীয় বৈফবগণের নিকট সর্ধশাস্্র ও পুরাণাদি হতে 
অধিক প্রামাণ্য গ্রস্থ। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের “এস্বর্যাপভাবের বর্ণনা আছে, 
“মাধূ্যপ্রস ও “রাগান্ুগা” ভক্তির কথা নাই। এই মতবাদের প্রথম স্্টি 
বাঙ্গালাতে না হইয়া দক্ষিণ-ভারতেও হইতে পারে, অথবা দক্ষিণ-ভারত 
বাঙ্গালায় এই মতবাদ স্থষ্টির প্রেরণা জোগাইতে পারে। 

বাঙ্গালার আকাশ বাতাস মহাপ্রভুর আবিাবের পৃর্বব হইতেই যেন 
“রাগান্ুগা” ভক্তির জন্য প্রস্তত ছিল। খ:ঃ ১২শ শতাব্দীতে কবি উমাপতি 
ধর» ও জয়দেব (গীতগোবিন্দের কবি ) “কাস্তাপ্রেম” প্রচার করিয়াছিলেন । 
এই কবিছয় শ্রীরাধাকে “ত্রহ্মবৈবর্ত” পুরাণ হইতে উদ্ধার করিয়া মন্তোর ধূলিতে 
প্রতিষ্ঠা করেন। খুঃ ১৩শ শতাব্দীর গোলযোগে এই সম্বন্ধে আর কিছু শুনা 
যায় না। কিন্তুখুঃ ১৪শ শতাব্দীতে মিথিলার বিগ্ভাপতি ও বাঙ্গালার চশ্ীদাস 
শ্বীরাধাকে উপলক্ষ করিয়া পুনরায় কাস্তাপ্রেম প্রচারে মনোযোগী হন। 
এশ্বর্যাভাব প্রধান শ্রীকষ্ণের লীলাবর্ণনা সংস্কত ভাগবতের আদর্শ । কিন্ত 
বাঙ্গালাতে ভাগবতের প্রথম অনুবাদক মালাধর বস্ত্র (খুঃ ১৫শ শতাব্দী ) 
শ্রীচৈতন্যের জন্মের "অল্প পূর্বে “এশ্বধোর” সহিত কিছু “কান্তা-ভাব” মিশ্রিত 
করিয়া তাহার ভাগবত রচনা করেন । ভাগবতাম্রবাদের পূর্বেই কবি চণ্তীদাস 
আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি “পরকীয়া” তত্ব স্তাহার “সহজ” 
মতের ভিতর দিয়া! প্রচার করিয়াছিলেন । এই “'পরকীয়।” তব ও 
“কান্তাপ্রেম” মিশ্রিত হইয়া মহাপ্রভু দ্বারা “রাগান্গা” ভক্তিতে পরিণত হইল । 
এইখানেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধশ্মের বিশেষত্ব । শ্রীচৈতচ্গশিষা রূপ গোস্বামী 
স্বীকফ্ণের এই্বধ্য ও মাধুধ্যের মধ্যে প্রথম প্রভেদ আনয়ন করেন বলিয়া আর 
একটি মত আছে। 

বঙ্গদেশের অধিবাসী মাধবেন্দ্র পুরী (খঃ ১৫শ শতাব্দীর শেষ ভাগ ) 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের কিছু আদর্শ দাক্ষিণাতা হইতে প্রথম সংগ্রহ করেন। 





€১) উম্াপতি ধরের কাল 4১01061) সাছেবের মতে ১১শ ( ধৃ্টীর় ) শতাকীর গপমার্ড, কিন্ত ত্রিক্লার়সম 
সাহেবের মতে ও হিথিলার প্রবাদ অনুলারে তিনি বিদ্তাপতির সমলামগ্রিক | বিদ্যাপতিয় কাল সম্ভবতঃ খুঃ ১৪শ-১৫শ 
শঙাকী। ভাঃ দীনেশচজ্ সেন তরতমগিকর়ত প্রাহাশা বৈচ্চকুলজী গ্রন্থের (১৫৭২ ৭) প্রষাণ প্রয়োগে উদাপতি 
সর বলির বিশ্বাস করিয়াছেন। বাক্জালা! পদনঃগ্রহ্থ প্রস্থ “পদ-সমূডে" উ্াপতি ধরেয পঙ্গ পাশুয় 
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৩৭৪ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


মাধবেন্ত্র পুরী ও গ্রীচৈতন্ত উভয়েই বৈষব মাধবী সম্প্রদ্ধায়ভূক্ত। নরোত্বম 
দাসের “সাধ্যসাধনতত্ব” নামক গ্রন্থে এই ছুই ছত্র পাওয়া যায়-_ 

“সাবধানে বন্দিব আল্ত্রি মাধবেন্দ্পুরী | 

বিষ্ণভক্তি পথের প্রথম অবতরি ॥” 

বৃন্দাবন দাসের চৈতম্য-ভাগবতে আছে__ 
“মাধবেন্দ্রপুরীর কথা অকথা কথন। 
মেঘ দরশন মাতে হয় অচেতন 1” 
চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে মাধবেন্্রপুরীর কথা সবিস্তারে বধিত আছে। 

মাধবেন্দ্রপুরীর জন্ম ১৮০৭ খ্ষ্টান্দে ( আম্বমানিক ) শ্ডাহার লোকান্তর গমনের 
কালে শ্রীচৈতন্যের শৈশবাবস্থা ছিল। মাধবেন্্পুরীই অদ্বৈত প্রভুকে 
ভক্তিমার্গ সম্বন্ধে উপদেশ দান করেন। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্পীর অন্তর্গত 
জ্ীপর্বতে তাহার সহিত নিত্যানন্দ প্র্ুর একবার সাক্ষাৎ হয়। ঠাহার 
শিশ্তগণের মধ্যে অদ্বৈত প্রভু, কেশব ভারতী, ঈশ্বরপুরী, পুগুরীক বিদ্যানিধি 
প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগা। মাধবেন্দ্রপুরীই প্রথম বুন্দাবনে স্বপ্র দেখিয়া 
গোপাল বিগ্রহ মৃত্তিকা নিয় হইতে উদ্ধার করিয়া বাঙ্গালী আবিষ্কৃত বর্তমান 
বন্দাবনের ভিত্তি প্রতিষ্টা করেন। তিনি মাধবী সম্প্রদায়ের ১৪শ গুরু ছিলেন 
এবং তাহার উপাধি ছিল “ভক্তিচন্দ্রোদয়” । কবিকর্ণপুরের “গৌরগণোদ্দেশ- 
দীপিকা” নামক সংস্কৃত গ্রন্থে (১৫২৬ খুঃ) মাধবী সম্প্রদায়ের বিস্তৃত বর্ণনা 
রহিয়াছে । এইট সম্প্রদায়ের প্রথম গুরু মধ্বাচাধা বা মাধবাচাধোর জল্মকাল 
১১৯১ খঃ। তাহার অপর নাম আনন্দতীর্থ। তিনি শ্রীকৃষ্ণের এরশ্বধাভাবের 
পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈতবাদী শ্রীচৈতচ্ শ্রীকৃষ্ণের মাধূধারসের 
প্রতি আকৃষ্ট হন । মাধবী সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে জয়ধপ্ম নামক দশম গুরুর 
জনৈক শিষ্য বিষুঃপুরী সংস্কিত ভাগবত বাঙ্গালা দেশে প্রথম প্রচারের চেষ্টা 
করেন। এই সংক্রান্ত তাহার সংস্কৃত গ্রন্থের নাম “ভক্তিরত্বাবলী” । খুং ১৩শ 
শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশে ভক্তিশাস্্ প্রচারের ইহাই একরূপ প্রথম প্রচেষ্টা । 
মাধবাচাধ্য হরি ও হুর উভয়ের প্রতি সমভাবে ভক্তি নিবেদন করিতেন । 
কিন্তু দাক্ষিপাত্যবাসী এবং জ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বল্লভাচাধ্য (রুদ্র সম্প্রদায়) 
বালগোপালের ভক্ত ছিলেন। রামান্ুজ ( জ্রীসম্প্রদায়, জন্ম ১০৭০ খৃষ্টাব্দ ) 
কৃষ্ণ ও লক্ষ্মী এই যুগ্পদেবতার প্রতি এবং ততশিত্য বিষ্বম্বামী ( দাক্ষিপাত্যবাসী ) 
কৃফ ও গোপীগণের মহিমা কীর্তন করিতেন । গীতগোবিন্দের বাঙ্গালী কবি 
জয়দেব বিষ্ুপুরীর পূর্বে রাধাকফ সঙ্গীত রচনা,করিয়া বাঙ্গালায় যে কৃষ্ণভক্কি 


বৈফব সাহিত্য ৩৭৫ 


প্রচার করেন তাহার কাল খুঃ ১২শ শতাকী। তিনি সনক সম্প্রদায়তৃক্ত 
ছিলেন। শ্রীচৈতন্ত যে সম্প্রদায়ভূক্ত ছিলেন তাহা অবশ্ঠ মাধবী সম্প্রদায় এবং 
জয়দেব মাধবাচাধ্যের প্রায় সমসাময়িক | সনক সম্প্রদায়ের অস্ততুক্ত নিশ্বাদিত্য 
রাধাকৃষ্চলীল! জয়দেবেরও পূর্বে প্রচার করিয়া যশন্থী হইয়াছিলেন। সুতরাং 
বাঙ্গালায় ভক্তিধর্মের প্রথম প্রচারে খ: ১২শ শতাব্দীতে সনক সম্প্রদায়তৃক্ত 
নিশ্বাদিত্য ও জয়দেব গোস্বামী এবং ধঃ ১৩শ শতাকীতে মাধবী সম্প্রদায়তৃক্ত 
বিষুপুরীর নাম উল্লেখযোগ্য | খঃ ১২শ শতাব্দীতে রামানুজের (শ্রীসম্প্রদায় ) 
শিষ্য বিষ্ুস্বামী রাধাকৃক্ণপ্রেম প্রচারে মনোযোগী হন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই 
সমস্ত পূর্ববব্তী মহাজনগণের প্রচারিত ভক্তি ও প্রেম একত্রীভূত করিয়া তহুপরী 
তাহার পরকীয়া তত্ব প্রবন্তিত করেন । এই তত্ব প্রকাশে দাক্ষিণাতোর প্রভাব 
থাকিবার কথা । গৌড়ীয় বৈষব সমাজ সংগঠনে যেরূপ নিত্যানন্দপুত্র বীরচজ্জ 
(বীরভদ্্র) এশ্বধ্য হইতে মাধুধ্য রসকে স্বতন্ত্র করিয়া প্রচার করিতেন উনচৈতস্কা- 
শিল্ত শ্রীরূপগোস্বমীও সেইরূপ করিতেন । চণ্ডীদাসের ন্যায় বৈষ্ণব সহজিয়া 
সম্প্রদায়ের সহিতও শ্রীরপগোম্বামীর নাম বিশেষভাবে জড়িত আছে। শ্ীক্চের 
শক্তির বিকাশস্বরূপ এশ্বধ্যলীল! ও ভাব জয়দেব ও বিষুপুরী প্রবর্তিত ভক্তিতে 
রূপান্তরিত হয়। শ্রীচৈতম্য ভক্তির মধো বৈধী ভক্তির অপেক্ষা রাগাম্থগা ভক্তির 
প্রতি অধিক অনুরক্ত হন। এই ভক্তিভাবের রস মাধৃধ্যরস (রাগান্গ! প্রেম) 
এবং তত্ব পরকীয়। তত্ব । বাঙ্গালার সহজিয়া বৈষ্ণবগণের মতবাদ ইহার 
উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া তান্ত্রিকতা মিশ্রিত হইয়াছে । মহাপ্রতি যেমন মাধবী 
সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও মতবাদে এই সম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র সেইরূপ মহ্াপ্রত্ুর 
পরকীয়া মতবাদের উপর নিরশীল হইয়াও সহজিয়া সম্প্রদায় মহা প্রভুর পথ 
হইতে ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিল । অবশ্য সহজিয়া মতবাদের এই দেশে 
প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে কবি চণ্তীদাসের নাম রহিয়াছে এবং তিনি মহাপ্রভুর 
প্রায় একশত বৎসর পূর্ববর্তী । মহাযানী বৌদ্ধ সমাজে টহ্বার বহু পূর্বব 
হইতেই সহজিয়া! মতের প্রচলন ছিল। শ্রীচৈতন্ঠের “রাগানুগা” ভক্তির মধ্যে 
দাক্ষিণাত্যের ভক্ত মহাজনগণ ও বাঙ্গালার চণ্তীদাসের প্রভাব ধাকিবার কথা । 
শত্রীচৈতন্তকে এই মতের প্রবর্তক না বলিয়া সংস্কারক বলা যাইতে পারে। 
এই “রাগানুগা” ভক্তির উপরই গৌড়ীয় বৈষ্ঞব সম্প্রদায়ের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত । 
সংস্কৃত শাস্ত্রের আদর্শ গৌড়ীয় বৈষ্জব সমাজকে কোন কোন দিকে 
বিশেষরূপে প্রভাবিত করিয়াছিল । ইহার একটি রস ও অলস্কার শাস্ত্র সম্বন্ধে 
অপরটি কীর্তন গান সম্বন্ধে । সংস্কৃত “নবরস” বা “যড়রস” মধ্যে মাধূর্য্যরসের 


৩৭৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


কোন স্থান নাই । অথচ বাঙ্গালার বৈষব সমাজ মাধূর্য্যরস সংস্থাপনে মনোযোগী 
হইয়া ইহাকে “সব্ধরস-সার” বলেন এবং প্রধান রস বলিয়া স্বীকার করেন। 
সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের বৈষ্ণব সংস্করণ রূপগোস্বামীর অপূর্ব গ্রন্থ “উজ্জ্রলনীল- 
মণি" । শ্ীভগবানের নাম গান বা আলোচনাকে সাধারণতঃ সাধুভাষায় 
“সংকীর্তন” ( বা সম্যকরূপে কীর্তন ) বলে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজে শ্ীচৈতন্ 
মহাপ্রভু ইহা হইতে একটি বিশেষ ধারায় গীতের স্থষ্টি বা সংস্কার করেন। ইহার 
নাম কীর্তন গান। কীর্তন গানে সংস্কৃত রীতিসম্মত ফুপদ, খেয়াল প্রভৃতি ধারার 
সংমিশ্রণ রহিয়াছে । বাঙ্গালার তিনটি স্থানে কীর্তনগানের বিশেষ চচ্চার ফলে 
প্রসিদ্ধিপাভ ইহার চারিটি মুখ্য শ্রেণীর উৎপত্তির কারণ হইয়াছে । এই চারিটি 
শ্রেণীর নাম মনোহরসাহী, গরাণহ্াটী, রেনেটী ও মান্দারণী | 

বাঙ্গালা সাহিত্যের বৈষ্ণব শাখা যে তিনটি ভাগে বিভক্ত তাহা অনুবাদ 
সাহিত্যের বৈষ্ণব অংশ, গীতি-সাহিত্য ও জীবনী-সাহিতা । আমরা পরবর্তী 
অধ্যায়গুলিতে একে একে ইহাদের সম্বন্ধে আলোচন1 করিব। 





উন্বাবিংশ অধ্যায় 


বৈষ্ঞব অন্তবাদ সাহিতা 
(ক) সংস্কৃত ভাগবতের অনুবাদ 


১। মালাধর বসব 


খুঃ ১৫শ শতাব্গীর কবি মালাধর বন্ত সংস্কৃত ভাগবত গ্রন্থের প্রথম 
ছন্দে বঙ্গানুবাদ করেন | ইনি ভাগবতের দশম ও একাদশ স্বন্ধের অনুবাদক । 
মালাধর বন্দু বদ্ধমান কুলীনগ্রামের প্রতিপন্তিশালী বন্্ বংশে জন্মগ্রহণ করেন । 
কবির পিতার নাম ভগীরথ বসু ও মাতার নাম ইন্টুমতী দাসী, এবং আদিশুর 
আনিত পঞ্চকায়স্থ মধো অন্যতম দশরথ বন্্ু হইতে অধস্তন ১৪ পুরুষ। ইনি 
বল্লাল সেনের সমসাময়িক ক বনু হইতে অধস্তন একাদশ স্থানীয় ছিলেন। 
বশলত। সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও নিয়ে উহ্থা দেয়া গেল। 

(দশরথ বস্্ বশায় ) কৃষ্ণ বসু ( বল্লাল সেনের সমসাময়িক ) 


ভবনাথ 
। 

হস 

নাতি 

জারি 


] 
হানস্ 


] 
গ্ুণাবণ 


পতি 


যচ্ছেেশ্বর 


| 


ভগরীথ 
) 
মালাধব বন্ত । প্ণরাজধান । 


রামানন্দ বনু (পুত্র অথবা পৌন্্, সম্ভবতঃ পুত্র) 


১) বাপ ভলীরখ ফোর মাতা ইন্দূমতী 
বাধা ফৈতে চেল মোর নারায়নে মতি । 
--মালাধরের ছীকৃক্-বিজয়। 


0. 6. 101--৪৮ 


৬৭৮ প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিকাস 


মালাধর বসুর ভাগবতের নাম “ভ্ীকৃক+-বিজয়”। কোন কোন পুথিতে 
নাম আছে “গোবিন্দ-বিজয়।” কবির একখানি মাত্র পুথথিতে এই ছুইছত্র 
পাওয়া যায় । যথা-__ 
“তেরশ পঁচানহ শকে গ্রন্থ আরস্ভন ৷ 
চতুর্দশ হুই শকে হৈল সমাপন ॥” 
এইট পুধিখানি হুগলী বদনগঞ্জের হারাধন দত্ত ভক্তনিধি মহাশয় প্রাপ্ত 
হন। এই পুথি দৃষ্টে কেদারনাথ দন্ত ভক্তবিনোদ মহাশয় একখানি শ্শ্রীকৃষ্ণ- 
বিজয়” মুদ্রিত করেন । এন একটিমাত্র পুথিতে রচনার সময় উল্লেখ থাকাতে 
কেহ কেহ ইহার সতাতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইলেও কবির সম্বন্ধে অন্ত প্রমাণ 
আলোচনা করিলে এই ছত্র ছুষ্টটি সতা বলিয়া মনে হইবে । এই ছত্র 
তইটি অনুসারে পুথি রচনা আবস্তের কাল ১৩৯৫ শক বা ১৭৭৩ খষ্টাবদ এবং 
পুথি সমাপ্তির কাল ১৪০১ শক বা ১৭৮০ খু কেহ কেহ “শ্ত্রীকষ্চ-বিজয়” 
পুথিকে সনতারিখযুক্ত প্রথম € একমাত্র পুধি মনে করেন । ইভা এই বিষয়ে 
প্রথম পুথি হইতে পারে, কিন্তু একমাত্র পুথি নহে । মহাভারতের কৰি 
কাশী দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর দাস “জগন্লাথমঙ্গল” নামে জগন্নাথ মাহাত্মা- 
ম্চক একখানি উৎকষ্ট গ্রন্থ বচনা করবেন । ভাহাত্ে পুথি বচনাকাল সম্মন্ধে 
আছে 
"সপ্রুষষ্চি শকাব্দ সহশ্র পঞ্চশতে । 
সহম্র পঞ্চাশ সন দেখ লখামাতে 07 
__জগন্নাথমঙ্গল, গদাধর দাস। 
ইহার অর্থ পুধি-বচনাকাল ১৫৬৭ শক অথবা ১০? নাং সন। 
( বঃ ভা: ও সাহ্কিতা, পুঃ ৪৬৯, ৬ সং )। 
সনভারিখযুক্ত বহু পুি বাঙ্গাল প্রাচীন সাহিত্যে রহিয়াছে, তবে উহ্তা 
লিখিবার ধারা স্বতন্ত্র ছিল সুতরাং ঘ্বুরাইয়। প্রকাশ করার দরুণ বুঝিতে 
মন্ুবিধা হয়, এই যা কথা । স্পষ্ট সনতারিখযুক্ পুথি হিসাবেও মালাধর 
বন্দুর ভাগবত যে একমাত্র পুপি নে তাহা উল্লিখিত একটি উদাতরণেই যাখষ্ট 
প্রমাণিত হইতেছে। 
কবি মালাধরের “গুপরাজখান” উপাধি ছিল । যথা,__ 
“গুণ নাই, অধম মুই, নাহি কোন জ্ঞান । 
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুপরাকজ্খান ॥" 
--জ্ীকফ্ণ-বিজয়, মালাধর বন্থু। 


বহব সাহিতা ৩৭৯ 


কবি কৃত্তিবাসের “গৌড়েস্বরের” ন্যায় মালাধর বস্থুর “গোৌঁড়েস্বর”ও 
নমালোচকবৃন্দের বন্ধ জল্রনাকল্পনার কারণ হস্টয়াছেন। "নানা মুনির নানা 
মত” বলিয়া একটি কথা আছে । যাহ। হউক এই সম্বন্ধে আমাদের ধারণা 
নিয়ে প্রকাশ করিতেছি । খ: ১৫শ শতাব্দীর শেষাদ্ধের বাঙ্গালার পাঠান 
স্তলতানগণের নাম ও শাসনকালের সময় এইরূপ :-- 

১। ককৃমুদ্দিন বারবক শাহ-__-১৭৬০ ১৪৭৪ খু; 

»। সামস্থদ্দিন ইউন্ুফ শাহ--১এ৭৭--১৪৮১ খঃ 

৩। দ্বিতীয় সেকেন্দর ( কতিপয় মাস), 

তৎপর জালালদ্দিন ফতে শাহ_-১*৮১-১২৮৬ খু; 

*। বরবক (খাজা ) স্রলভান সাহজাদ-_-১৮৪৮৬ খুঃ 

৫। মালিক ইন্দিল (ফিরোজ শাহ )--১৪৮৬ খ্ুঃ 
৷ নাসিরুদ্দিন ! মামুদ শাহ, ২য় )--১৪৮৯ খুঃ 

৭। সিদি বদর (সামস্ত্ুদ্দিন মুজাফর শাহ )--১৭৯০-১৪৯৩ খু 

৮। ন্সেন শাহ-_-১৯৯২--১৪১৮ খঃ 

৯। নসরত শাহ-_-১৫১৮- ১৫৩৩ খুঃ 

উল্লিখিত স্লতানগণের রাজনকাল দষ্টে বুঝা যায় মালাধর বন্তুর 
ভাগবতান্বাদ হারাধন দন্ত ভক্তনিধি মহাশয়েব পুথি অনুসারে রুক্মুদ্দিনের 
সময় আবন্ত হইঘা সামস্্রদ্দিনের সময় শেষ হইয়াছিল । গ্রন্থ অন্রবাদে যে সাত 
বংসর লাগিয়াছিল তাহার শেষের পাচ বংসরই সামস্দ্দিনের রাজন্বকাল। 
আবার, কবিকে প“গুণরাক্ত খান” উপাধি হুসেন সাহ দিয়াছিলেন বলিয়া 
জনশ্রুতি রহিয়াছে ' “রিয়াজুস সালাতিন” গ্রন্থে দেখা যায় সামস্রচ্দিন 
খুব ধাদ্মিক ও সুপর্ডিত ছিলেন । এমতাবস্থায় কবিকে “গণরাজ খান” উপাধি 
কোন্‌ স্রলতান দিলেন £ সাধারণতঃ দেখা যায় গ্রন্তকার মাত্মপরিচয় অংশ 
সর্বশেষ রচনা করিয়া ্ীয় গ্রন্থের প্রথম দিকে জুড়িয়া দেন : ইহাই রীতি । 
ইহা ছাড়া পুথি শুনিয়া সন্তুষ্ট না হইলে কোন সুলতান বা রাজা কবিবিশেষকে 
উপাধিভূষিতই বা করিবেন কেন £ এই পুথি রচনা উপলক্ষে “গুপরাজ খান” 
উপাধি না পাইলে পুথির গৌরববদ্ধনার্থ “গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুপরাজ খান” 
উপাধিই বা কবি মালাধর স্বীয় ভাগবতে উল্লেখ করিলেন কেন? ছত্রগুলি 
পাঠ করিয়। স্বভাবতঃই মনে হয় কবি বৈষধুবোচিত বিনয় সহকারে “গুণ নাই, 


রে 








১। এই সম্বন্ধে ডাঃ মীবেশচন্ত্র সেন, ভ্রীধগেন্র নাথ মি 254459554 
বিষিন্ ষন্তবা করিয়াছেন। 


৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস... 
অধম মুই” প্রত্ততি লিখিয়া গৌড়েশ্বর . প্রদত্ত উপাধিটি উল্লেখ করিয়াছেন, 
যাহাতে নিজের অহঙ্কার প্রকাশ না পায়।: মালাধর বস্থ প্রথমাবধিই কৰি 
খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন এবং কোন মুলতানের আদেশে ভাগবতাম্থুবাদ আরম 
করেন এমন কোন প্রমাণ বা উল্লেখও কোথায়ও নাই | বরং আছে,__ 
“কায়স্থ কুলেতে জন্ম কুলীন গ্রামে বাস। 
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস ॥” 
তাহা থাকিলে শ্রামরা ককৃনুদ্দিনকেই উপাধিদাতা স্বুলতান মনে করিতাম: 
তদভাবে আমরা সুলতান সামন্ুদ্দিনকেই পগুণরাজখান” উপাধিদাতা সাবাস্ত 
করিতেছি । হুসেন সা সঙ্থন্ধে বক্তবা এই যে কবি মালাধর তাহার বন পুব্র 
কবি উমাপতি ধরের হ্যায় একাধিক সুলতানের সময় জীবিত ভিলেন 
রুকৃন্ুদ্দিনের শাসনকাল আরম্ত হইতে ভসেন সাহের শাসনকালের শেষ € 
মৃত্তা পধাস্ত ৬৬ বসব দেখা যায়। স্তরাং কবি মালাধর বস্ত নিতান্ত 
আন্বমানিক ত্রিশ বংসরের সময় (১৭৭৩ খুঃ) গ্রন্থ রচনা আরম্ত করিলে « 
সামস্দ্দিনের সময় (১৪৮০ খুঃ) উহা শেষ করিয়া ভসেন সাহের রাজন শেষে 
( ১৫১৮ খ্বঃ) কবির বয়স ৭৫ বসর কি তাহার কাছাকাছি হইবার কথা । 
তবে, খুব সম্ভব শ্রীচৈতহ্ের বালাকালে কবি মালাধরের প্রৌটাবস্থা এবং 
স্রদীত ৭৫ বংসর জ্রীবিত না থাকিয়া ৬০ বৎসরের কাছাকাছি কোন সময়ে 
পরলোকগমন করিয়া থাঁকবেন। বয়সের মাপকাঠি অন্রমানে রামানন্দ 
বস্থকে (সতারাক্ত খানকে ) কবির পৌত্র না বলিয়া পুত্র অনুমান করিলেই 
যেন ঠিক হয়। এই সমস্ত অন্রমান সবই কতকটা নির্ভর করিতেছে হারাধন দত্ত 
ভক্ক্নিধি মহাশয়ের পুথি নির করিয়া। মালাধব সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্ত 
মস্কাপ্রডূর যে উক্তি শ্রীচৈতগ্-চরিতামতে রহিয়াছে তাহাতে মনে হয় মালাধক 
স্বীচৈতন্ভের যৌবনকালে জীবিত ছিলেন না। মহাপ্রভু মালাধরের পুত্র ($?) 
রামানন্দ বস্্রকে পরম বৈষ্ণব পরিবারে জন্মহেতু এবং মালাধরের ভাগবত রচনা 
পাঠে অতান্ত সন্ত হইয়া পাধদরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং মালাধরের 
ভাগবত সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছিলেন কৃষ্দাস কবিরাজের গ্রীচৈতন্া 
চরিতামৃতে তাহ] নিম্নরূপ আছে ।- 
“গুপরাজখান কৈল শ্রীকফ্-বিজয় । 
তাহে একবাকা তার আছে প্রেমময় ॥ 
নক্ষনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাপনাথ । 
এইট বাকো বিকাইঞ্ু কার বংশের হাত ॥ 


বৈফব অন্বাদ সাহিত্য ৬ 


তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুকুর । 
সেছো মোর প্রিয়]অন্যজন বহুদূর ॥” 
_মধালীলা, ১৫ অধায়, শ্ীচৈতন্ত চরিতামৃত, 
কৃষ্ণদাস কবিরাজ । 
কবি মালাধর বন্থুর শ্্রীকফ্ণ-বিজয় গ্রন্থের “বিজয়” কথাটি কেহ “মৃত” 
এবং কেহ “যাত্রা” অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন । ভাগবাতের শেষ স্কন্ধে ( ১২শ স্বন্ধ) 
শ্বীকষ্ণের দেহতাগ বগ্রিত হইয়াছে । মালাধর বনস্্ ১*ম-১১শ স্ব্ধদ্বয় 
নাত্র অনুবাদ করিয়াছিলেন । এমতাবস্তায় অস্রবিজয়ী € এশ্বযাভাবাপর্ 
শ্রীকৃষ্ণের “বিজয়-যাত্রা” অর্থে “বিজয়” শব্দটি গ্রহণ করাই বোধ তয অধিক 
সঙ্গত । বিশেষতঃ শ্রীকঞ্জের দেহতাগকপ মন্মান্তিক কাহিনী বর্ণনা বাঙ্গালী 
বঞ্চবগণের রুচিসম্মত€ নহে | সম্ভবতঃ এই জন্বাই কবি মালাধর বস্ট উচ্ছ! 
করিয়াই ভাগবতের শেষ স্বন্ধ বা -২শ ক্গন্ধের অন্রবাদ করেন নাই । 

মালাধর বনু সম্ভবতঃ সংস্কত শাস্স মনোযোগ সহকারে অধায়ন করিয়া, 
ছিলেন । তাহার ভাগবতান্তবাদ ঠিক আক্ষরিক অনুবাদ না হইলেও স্থানে 
স্তানে মূলের অবিকল মণ্ুবাদ রহিয়াছে নিয়ে একটি মল গগ্যান্তবাদ & 
মালাধরের পছ্যান্তবাদ পাশাপাশি দেখান যাইতেছে ।১ 

মূল_ 

“কোন কোন গোপাঙ্গনা গোদোহন করিতেছিল । তাহারা দোহন 
বিসজ্জন পুর্ববক সমূতস্ক হইয়া গমন করিল। কোন গোলী গৃঠে অক্লাদি 
পরিবেশন করিতেছিল, কেহ কেহ শিশুদিগকে তক্ষপান করাইতেছিল, অঙ্গ 
কয়েকজন পতিশুশ্রুযায় রত ছিল, তাহারা তণুৎ কম্ম তাগ করিয়া গেল। 
মন্ত গোপাঙ্গনাগণ ভোজন করিতেছিল, গীত শুনিবামাত্র আহার তাগ করিয়া 
চলিল 1” 

শ্রীকষ্চবিজয় ( নালাধর বস্তু )। 
পছাগয়ালেরে স্তন পান করে কোন জন । 
নিজ পতি সঙ্গে কেহ করেছে শয়ন ॥ 
গাভা দোহায়েস্ত কেহ তগ্ধ আবর্কানে | 
গুরুজন সমাধান করে কোনুজনে ॥ 
ভোজন করয়ে কেহ করে আচমন । 
রন্ধনের উদ্যোগ করয়ে কোহুজন ॥ 


€১) ) ক্ান্াবা ও সাহিতা (৬৯ সং, দীনেশচক্ লেন, টিব্হিতাহূন্ত্ 


৩2 প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


কাধ্য হেতু কেহ কারে ডাকিবার যায় । 
তৈল দেকি কোহুজন গুরুজন পায় ॥ 
কেহ কেহ পরিবার জনেরে প্রবোধে । 
কেহ ছিঙ্গ কার কাধ্য অনুরোধে ॥ 
হেনহ্ছি সময়ে বেণু শুনিল শ্রবণে । 
চলিল গোপিকা সব যে ছিল যে মনে ॥” 
ভ্রীকৃষ্ণ-বিজয়, মালাধর বস্ত। 


কবি মালাধর বস্তুর “শ্রীরুষ্ণ-বিজয়ে” জীকষ্ণের বেণুর প্রচুর উল্লেখ 
পাওয়া যাঁয়। ইহ] মালাধরের বৈশিষ্টা এবং পরবত্তর বাঙ্গালা বৈষ্ণব সাহিতো 
মাধুযারাসের সহায়করূপে গৃহীত হইয়াছে । অথচ সংস্কত ভাগবতে শ্লীকষেের 
বেণুর বিশেষ উল্লেখ দেখা যায় না। সংস্কৃত ভাগবতে যেখানে শ্রীকৃষ্ণের গীতের 
কথা, মালাধর সেখানে শ্রীকৃষ্ণের বেণুরবের উল্লেখ করিয়াছেন । উপরে উদ্ধও 
উদ্দাহরপেও তাহা দেখা যাইবে । 

মহ্হাপ্রত যে “কাস্তাভাব” প্রচারে মনোযোগী হন বাঙ্গালায় তাহার 
অগ্রদূত হিসাবে প্রথমে জয়দেব ঠীহার পরে চণ্তীদাস ও তৎপর মালাধর বস্তু 
জীচৈতন্যের কিছু পূর্ববর্তী € প্রায় সমসাময়িক বুন্াবনে ভক্তিশাস্ত্র প্রচারব্রতী 
মাধুবন্ত্রপুরী এবং শ্রীচৈতন্তের সমসাময়িক তত্ভক্ত শ্রীবপগোস্থামী € অন্যান 
গোম্বামিবন্দ | ভাগবাতের অন্রবাদের মধা দিয়া এইট ভাব প্রচারে প্রথম ব্রতী 
হন মালাধর বন্ত। মালাধর বস্ত কাস্তাভাব & মাধুধারস প্রচাবে বাঙ্গালায় 
প্রথম নক্কেন এবং মহাপ্রতর একমাত্র আদর্শ নহেন । যাহা তউক, দেখা যায় 
মালাধরের শরীক এশ্বধাগুণশালী ৪ একট বিষয়ে তিনি সংস্কৃত ভাগবতে« 
আদর্শ ই গ্রহণ করিয়াছেন। সংস্কত ভাগবতে নাই এমন অনেক বিষয়ও ভাহাক 
অনুবাদে স্থান পাইয়াছে । যথা, উদ্ধব কর্তৃক বিশ্বরূপ দর্শন, বুন্দাবনে গুবাক ও 
নারিকেল গাছ রোপণ ইতভাদি। 

ভাগবতের বর্ণনা বাতিক্রম করিয়া কবি মালাধর বসুর গ্রন্থে প্রধানা 
গোপীন্থলে শ্রীরাধার প্রথম উল্লেখ এবং ভাগবত বহিভূতি “দান-ধণ্ডপ, 
“নৌকা-খণড” প্রভ্ভৃতির বর্ণনা দেখা যায়। ্ড্রীকফ্কীর্তন” ( বড, চণ্ডীদাস 
রচিত ) গ্রন্থের “দান-খণ্ড”, “নৌকা।-খণ্ড” প্রভৃতির আদর্শ মালাধর বসুর গ্রন্থ 
কি না তান্ছ। বিবেচ্য । 

মালাধর বন্থর রচনা, শ্রীকফের এশ্বধাভাবের প্রকাশক, ভাবমূলক, 
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প্রাঞ্জল ও কবিত্বপূণ। এই গ্রন্থখানি ষে গীত হষ্টভ তান্ধা রচনার প্রতি 
আংশে রাগরাগিলীর নাম লেখা থাকাতে বুঝা যায় । 

ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের যে প্রেমলীলা বণিত হইয়াছে ভাঙ্কাতে ভিনি 
ভখনও দেবতার আসনে রহিয়াছেন। ভ্াগবভে গোপীগণের প্রেম নিতান্ত 
মন্তরঙ্গভাবে .দখান হয় নাই । ইহা উপাসাদেবতার প্রতি ভক্তিমিজিত প্রেম । 
কেন্ত মালাধরের চিত্রিত গোপীগণ শ্রীকুষ্জকে নিজেদের একভন করিয়া 
এদখিয়াছেন ! এখানে শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলীলাতে মান-অভিমান, ক্রোধ 
প্রভৃতি সবই আছে । সব্বোপরি উভয় পক্ষের প্রেমের আদান-প্রদান 
আছে । শ্রীকৃষ্ণ নৌকা-খণ্ডে গোগীগণকে যমুনা! পার করিতে গেলে নৌকা 
ডবিবার মত হইল। তখন গোপীগণ ভীতা হইয়া শ্রীকষ্চকে বিপদ উদ্ধার 
করিতে পারিলে নানারূপ পুরস্কারের লোভ দেখাইতে লাগিল: কিন্তু সী 
শ্রাবাধার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, পপ্রথম মাগিএ আমি যৌবনের 
দান" । ইহাতে শ্রীরাধিকা অবশ্য ক্রোধেব অভিনয় করিলেন তখন শ্রীকৃষং 
বলিলেন, -“কান্ভ বলে সতা ক্ঠি বিনোদিনী রাই । নবীন কাগডারী আমি 
নীকা নাতি বাই ।"-শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়। উচ্চা মধুর রসের অপূর্ব বিকাশ 
পলিয়া সমালাচকগণ স্বীকার কবিয়াছেন । তবুও বলিতে হয় মালাধর বস্তুর 
ন্যায় অন্যান্য বৈষুব কবিগণ প্রেম-লীলার 'যে অপূর্ব বর্ণনা দিয়াছেন তাহার 
নধো ভগবদভক্তি নিশ্রিত ভক্তির আকুলতা € আধাত্মিক ভাবের অন্তনিহ্িত 
প্রবাহ থাকিলেও বহিবঙ্গের প্রকাশ অনেক স্থলে তত ন্রূচির পরিচায়ক নহে । 

কবি মালাধার বন্ পধীশ্বযাভাবের গ্যোতক শ্রীকষ্চকে অতি স্ক্মভাবে অল্প 
কথায় মাধূযাবসেব মাধার কবিয়াছভন । উহাতেই নভাপ্রক নালাধর বসত গু 
ঠাহার ভাগবতের উপব মসীম প্রীতি € শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। মালাধরের 
ভাগবতের অন্তবাদেব একক্ৰানে আছে “নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাপনাথ”। 
। পাঠান্তর “বস্বদেবস্তুত কৃষ্ণ .মাব প্রাণনাথ” ) 1; এইট "প্রাণনাথ” কথাটি 
কাম্তাভানের গ্োতক বলিয়া মহাপ্রভু মালাধরের উপর এত গ্রীত হইয়াছিলেন। 
তিনি মালাধরেব পুত্র ( মতাস্ত্ররে পৌজ্র ) রামানন্দ বশ্কে ( সম্ভবত: ইনিউ 
সতারাজ খান ) তাহার পাধদ করিয়াছিলেন এবং মালাধর ও ত্টাঙ্ার ভাগবত 
সন্বন্ধে যে উদ্ছসিত প্রশংসা করিয্লাছিলেন তাহার বিশদ বর্ণনা হ্ীচৈতন্ত- 
চরিতাম্বত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। শ্ীচৈতন্ত ভ্রীজগন্লাতের রথ টানিবার 
“পট্টডোরীর ষজমান” বা নিশ্মাপকারীরূপে রামানন্দ বস্তু € তংপরিবারবর্গকে 
নির্দেশ দিয়াছিলেন । নীলাচলযাত্রী ভক্ত বৈষবগণ কুলীনগ্রাম হয়া বনু 
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পরিবার হইতে এই “পট্টডোরী” নিয়! প্রতি বংসর রথধাত্রার সময় শ্রীক্ষেত্রে 
গমন করিত । শ্ত্রচৈতন্যের নির্দেশে কুলীনগ্রামের বন্মপরিবার এই পষ্টডোরী 
বা “রেশমের দড়ি” নিশ্মাণের ভার পাইয়! কৃতার্থ হন । 

সম্ভবতঃ শ্রীচেতশ্যের জন্মের পর কয়েক বৎসর মধোই কবি মালাধর 
বন দেহত্যাগ করেন। 


মালাধর বস্তুর রচনা । 
কংস বধ। মেঘমল্লার রাগ। 


“কংসের বচন শুনি কুষ্ণ মনেতে চিস্তিল। 

সবাকে মারিতে দুষ্ট তবে আজ্ঞা দিল ॥ 

এক লাফে উঠে কৃষ্ণ মঞ্চের উপরে । 

যেই মঞ্চে বসিয়াছে কংস নূপবরে ॥ 

কুষণ দেখি কংস রাজা সত্বরে উঠিল । 

সাক্ষাতেতে যম যেন ধরিতে আইল ॥ 

খাণ্ডা বাহিয়ে যুঝয়ে নপবর | 

মহ সি প্রায় যেন কাপে গদাধব ॥ 

বাম হাত দিয়া তার গলা চাপি ধরি। 

ডাহিন হাতে খাণ্ডা কাড়ি লঈল শ্রীহবি ॥ 

মঞ্চ হৈতে পড়ে বাজা ভূমের উপর । 

লাফ দিয়া বুকে তাব বসিল গদাধর ॥ 

সংসারর ভর হৈল সকল শরীরে । 

তসই ভরে মরিল রাক্তা তষ্ট কংসাম্ুরে ॥” 
শ্রীকৃষ্ণ-বিজ্ঞয়, মালাধব বস্তু । 


(২) মাধবাচাধ্য 
কবি মাধবাচাধা শ্রীচৈতন্ড মহাপ্রভুর সম্পকে শ্বালক এবং ঠাহার টোলে 
অধায়ন করিয়াছিলেন বলিয়া ছাত্রও বটেন। শ্রীচৈতন্থদেবের নামেই তিনি 
তাহার ভাগবতের দশম ক্ষন্ধের অনুবাদখানি উৎসর্গ করেন। মাধবাচাধ্য 
£ ১৬শ শতাব্দীর প্রথমাঞ্ধে বর্তমান ছিলেন এবং তাহার গ্রন্থের নাম 
“জীকুক-মজল” । অনেক ভক্ত কবিই ভাগবতের সম্পূর্ণ বা আংশিক অনুবাদ 
করিয়াছিলেন। এই অন্ুবাদগ্ডজলির মধো মাধবাচাধোর অনুবাদখানি বিশেষ 
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উল্লেখযোগা | কবি রচনাতে সংস্কভ ভাগবত গ্রন্থের অনুসরণ করিয়া প্রীকফের 
বালালীলা ও এশ্বধ্যভাবের প্রকাশেই অধিক মনোযোগী হষ্য়াছিলেন। 
মাধবাচার্ধোর রচন। প্রাঞ্জল ও ভক্তিরসমধুর । 


গোচারণের মাঠে ধেন্তুক বধের পূর্বে ও পরে 
ব্রজবালকগণ। 

“শিশু সঙ্ষে রঙ্গে মজিল চিত । 
চরণে চলিল পাল চারিভিত ॥ 
পালটি চাহি নাহি এক গাই । 
দগ্ডপাণি রণে চাহি বেড়াই ॥ 
গোঠের মাঝে রহি বনমালী। 
আমায় আয় ডাকে ধবলী কালী ॥ ধু ॥ 
রি চা ফু ঙ 
দ্বিজ মাধব কহে বালকেলি। 
চৈতন্বা ঠাকুর রসগণশা লী ॥ 
১৪ ক রঙ ঙ 
এই সব কুতৃহলে শ্রমযুূত হেয়া। 
রক্ষতলে বঙ্গভদ্র থাকেন শুতিয়া ॥ 
এক বালকের উরু করিয়া শিয়র । 
আপনে চরণ চাপে নন্দের স্ন্দর ॥ 
জনে জনে ত্রজশিশু সব বিদ্যমানে । 
কুম্থমে রচিত করে লৈয়া ধেম্ুগণে ॥ 
তবে তাক্কা সভা লৈয়া দেব গোবিন্দা্ট। 
নবীন পল্লপবশষা। রচিল তাই ॥ 
শয়ন করিল প্রহই ব্রজবাল-সঙ্গে ৷ 
কেহ কেহ চরণ জাতিছে রঙ্গে রঙ্গে ॥ 
ঙ ফু ক ক 
ধেনুক বধিয়া হলধরে। 
তাল খাওয়াইল সব সহচারে ॥ 
দিবস বুঝিয়া অবসানে । 


চলিলা বালক রামকানে ॥ 
0. 6. 101--৪৯ ক 


৬৮৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 
যহুচান্দ ঠাচর-কুস্তল স্টামতনু । 
বদন প্রসন্প হসিত মন্দবেণু ॥ 
সঙ্গে সব শিশু পশুগণ। 
আগে আগে চালাএ গোধন ॥ 
ঘন শিক্ষা পুরে জনে জন | 
নত্যগীত বরজ মিলন ॥ 
গোঠে হইতে আইল বনমালা । 
শুনিঞা গোপিনী উতরোলী ॥ 
ধাওত সব গোগীগণ । 
পিয়রূপ বিরহ-মোচন ॥ 
প্রেমে জননী আলিঙ্গনে । 
করাল ম্ান-ভোজনে ॥ 
আনন্দে গোবিন্দ নন্দবাসে । 
দ্বিজ মাধব রস ভাষে ॥” 

_ মাধবাচাধোর শ্রাকফ-মঙ্গল । 


(৩) শঙ্কর কবিচন্দ্ 

কবিচন্দ্র নামধেয় কোন কবি রামায়ণ, মহাভাগত ও ভাগবতের অংশ- 
বিশেষ অনুবাদ করিয়াছিলেন । “কবিচন্দ্র” নাম নহে, প্রকৃতপক্ষে ইহা 
উপাধি। কবির প্রকৃত নাম শঙ্কর। শঙ্কর কবিচন্দ্র সম্বন্ধে রামায়ণ ও 
মহাভারতের মনুবাদক কবিগণের আলোচনা প্রসঙ্গে নানা কথা উল্লিখিত 
হইয়াছে । কবি শঙ্কর স্ুদীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন । তাহার জম্মকাল 
১৫৯৬ খরষ্টা ও মৃত্যুবয়স ১৭১২ খৃষ্টাব্দ সুতরাং তিনি ১১৬ বংসর বাচিয়! 
ছিলেন। কবিচন্দ্র রামায়ণ ও মহাভারত রচনার ম্যায় ভাগবত রচনা! 
করিয়াও বিশেষ যশ অর্জন করিয়াছিলেন । কবির অনূদিত ভাগবতের নাম 
“গোবিন্দ-মঙ্গল”। কবিচন্দ্রের ভাগবতের প্রসিদ্ধি এই শ্রেণীর গ্রন্থসমূহের 
মধো সর্ধবাধিক। কবির সম্পূর্ণ ভাগবতখানা পাওয়া যায় নাই । তবে 
বিচ্ছিপ্নভাবে নানা অংশ পাওয়া গিয়াছে । এই অংশগুলি স্বতস্ত্রভাবে জন- 
সমাজে পরিচিত হলেও ইহার মূল পুখির অন্তর্গত । কবির অধিকাংশ 
পুথি বাকুড়া জেলার পাত্রসায়ার গ্রাম এবং তংসন্লিহিত স্থানগুলিতে পাওয়া 
যাওয়াতে মনে হয় ভাগবতের এক্ট সব উপাখানগুলি এক কবিচক্দ্রেরই রচন।। 


ইনফব অন্তবাজ সাহিতা রক 


বিশেষতঃ ভণিতা সব পুথিতেই একই প্রকার । যথা, “ভাগবতামৃত দ্বিজ 
কবিচন্দ্র গায়” “গোবিন্দমঙ্গল কবিচম্দের বিরচন” ইত্যাদি। পাকুড়ের রাজ 
পৃথিচান্দ্রের “গৌরীমঙ্গল” কাবোর ভূমিকায় কবিচাক্দের “গোবিন্দমঙ্গল” নামক 
ভাগবতের উল্লেখ আছে এব' “কবিচন্দ্র যে উপাধি তাহা লিখিত আছে। 
কবিচন্দ্রেক ভাগবত রচনা যে খুব সরস হইয়াছে তাহাতে সন্দ্হে নাট 
ইহাতে সংস্কিত অলঙ্কার শান্তর প্রভাবও যথেষ্ট বন্তমান আছে। শক্ষর 
কবিচন্দ্রের “গোবিন্দমঙ্গলে” শ্রারাধিকার নামোল্লেখ তো আছেই, তাহা ছাড়া 
শ্রীরাধিকাঁকে অবলম্বন করিয়া মধুর রস প্রচারের চেষ্টা পুথির স্তানে স্থানে 
আছে । কবি বাসের আদেশে ভাগবত রচনা করিয়াডেন বলিয়া প্রকাশ 
করিয়াছেন এবং বিভিন্ন পালার শেষে সেই সেই স্বন্ধের নাম উল্লেখ 
করিয়াছেন । 
্বীরাধিকা 

“রাধিকাব প্রেমনদী রসের পাথার। 

রসিক নাগর তাহে দেন যে সাতার ॥ 

কাজলে মিশিল যেন নব-গোরচনা । 

নীলমণি মাঝে যেন পশিল কাচাসোনা ॥ 

কুবলয় মাঝে যেন চম্পকের দাম। 

কালো মেঘ মাঝেতে বিজলী অন্ুুপাম ॥ 

পালঙ্ক উপরে কুষ্ণ রাধিকার কোলে । 

কালিন্দীর জলে যেন শশধর হেলে ॥” 

_কবিচান্দ্রের গোবিন্দমঙ্গল।। 


রুঝ্সিণীর দপ 


“সখীর ধরিয়া কর রুক্সিণী বারায়। 
রুক্জিণী দেখিয়া সভে অতি মোহ পায় ॥ 
কি কব রূপের সীমা ভূুবনমোহিনী । 
সিংহ-মধা। বিশ্ব-ষ্ঠী বিছাৎ-বরণী 

চাচর চিকুরে দিব্য বান্ধিয়াছে খোপা। 
মল্লিকা মালতী বেড়া পরষ্ঠে পেলে ঝাপা ॥ 
কপালে .সিম্দুর-বিন্বু চন্দনের রেখা । 
জলধর-কোলে যেন চাদ দিল দেখা! ॥ 


৩৮৮ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


নজ্বনে কাজ্ছল কামতুর চাপ বাণে। 
চাহিয়া চেতন হরে কে বাচে পরাণে ॥ 
চরণে যাবক রেখ! বাজন নৃপুর । 
চলিতে পঞ্চম গতি বাজে শ্রমধুর ॥” 
-কবিচন্দ্রের “গোবিন্দমঙ্গল” । 


(8) কুষ্দাস 
(লাউডিয়া ) 


লাউডিয়া কৃষ্খদাস নামে পরিচিত বৈষ্ণব ভক্তকবি প্রসিদ্ধ অদ্বৈতা- 
চাধোর পুত্র (?) এব" ইহারা প্রথমে শ্রীহট লাউড়ের অধিবাসী ছিলেন। 
অদ্বৈতাচাধা শান্তিপুরে ( নদীয়া) বসতি স্থাপন করেন। কষ্খদাস ততপিতা 
অদ্বৈতাচার্ধোর এক জীবনী রচনা করেন। ইহাতে অদ্বৈতাচাধোর বাল্যজীবন 
বণিত আছে । পুথিখানির নাম “বালালীলা স্বত্র”। লাউডিয়া কৃষ্ণদাস খুঃ 
১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্তমান ছিলেন । তিনি সংস্কৃত ভাগবতের সারসংগ্রহ 
করিয়া একখানি ভাগবত রচনা করেন । ঠাহার গ্রন্থখানিব নাম “বিষুভক্তি- 
রদ্লাবলী”। বিষুপুরী রচিত “বিষ্ণভক্তিরত্াবলী” নামক গ্রন্থের অন্ুবাদ। এই 
হিসাবে লাউড়িয়া কৃষ্ণদাসের গ্রন্থ সমগ্র ভাগবতের অনুবাদ নহে। ইভা 
সংক্ষিপু সারসংগ্রহ মাত্র। কৃষ্ণদাসের মাতার নাম সীতাদেবী এবং বিমাতা 
শ্রীদেবী । অদ্ৈত প্রভুর € সীতাদেবীর পাচপুত্রেব মধো কৃষ্ণদাস সর্বজোন্ঠ । 
ই ছাড়া শ্রীদেবীর গর্ভে এক পুত্র জন্মে । ঠাহ্ার নাম শ্যামাদাস। 


(৫) রঘুনাথ পণ্ডিত ( ভাগবতাচাধা ) 

রঘুনাথ পণ্ডিত খু: ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (রচনাকাল ১৫১০- 
১৫১৫ খু: ) ভাগবতের একটি সম্পূর্ণ অনুবাদ প্রকাশ করেন। পরম বৈষ্টব 
গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য রঘুনাথ “ভাগবতাচাধা” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন । 
এষ্ট গদাধর পণ্ডিত নিত্যানন্দ প্রস্তুর পুত্র বীরচন্দ্রের সহযোগে জয়ানন্দকে খঃ 
১৬শ শভাব্দীর মধাভাগে "চৈতগ্যমঙ্গল” রচনা করিতে আদেশ করেন। 
রঘুনাথ পণ্ডিতের ভাগবত বেশ হৃদয়গ্রাহী রচনা । পুথিধানি খণ্ডিত হইলেও 
নগেজ্নাথ বস্থ মস্থাশয় প্রায় সম্পূর্ণ গ্রন্থখানিই সংগ্রহ করিয়াছিলেন । ইহার 
ক্লোক সংখ্যা প্রায় বিশ হাজার। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক গ্রস্থখানি 


বৈষাব অন্বাদ সাহিতা ৩৮৯ 


মুদ্রিত হইয়াছিল। কবিকর্ণপুরের “'্ত্রীগৌরগণোদ্দেশ দীপিকা" কষ্ঃদাস 
কবিরাজের “চৈতন্কচরিতামৃত” প্রভৃতি গ্রন্থে ভাগবতাচাযোর এইট অন্ববাদখানি 
€ তাহার রচয়িতার উল্লেখ আছে। রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবতাচাধোর এই 
অন্থবাদ গ্রন্থের নাম “কষ্কপ্রেমতরঙ্গিনী" । *শ্রীগৌরগণোক্দেশ দীপিকাগয় 
আছে 

“নিম্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণ প্রমত বঙ্গণী ৷ 

শ্রীম্তাগবতাচায্ো। শৌরাঙ্গাতাবল্লতঃ ॥” 
এই অন্থবাদ গ্রস্থখানি বচনাপারিপাটো বৈষ্বসমাজে বিশেষ যশ অঞ্জন 
করিয়াছে । 

শ্রাকষ্টের বেণুনাদে বুন্দাধনের অবস্থা ! 

“বেণুনাদে বিমোহিতা বনের হরিণী । 

পতিস্্ত তেজিয়া সেবয়ে যতুমণি ॥ 

ছাড়িল কৃষেের গুণে পতি সত দয়া । 

হেন প্রভু বিহরে গোপালরূপ হঞ্জা ॥ 

কন্দকুস্মমদাম সুললিত, বেশ । 

ব্জশিশু মাঝে নটবর হৃষধীকেশ ॥ 

যখনে তোমার পুত্র করিয়া বিহার | 

হবয়ে গোলীর চিত্ত নন্দের কুমার ॥ 

যখনে মলয় বায়ু বহে স্রশীতল। 

চৌদিকে বেড়িয়া রে গন্ধর্বব কিন্নুর ॥ 

“কহ নাচে কেহ গীত স্মধুর গায় । 

হেন অপরূপ লীঙ্পা করে য়ুরায় ॥ 

এই গোপী-গীত যেবা ভক্তিভাবে শুনে । 

প্রেম ভক্তি বাটে তার পুণা দিনে দিনে ॥ 

করান %&র গদাধর ধীর শিরোমণি । 

ভাগবত আচাধোর প্রেম-তরঙ্গিনী ॥” 

_-রঘুনাথ ভাগবতাচাধোর কষপ্রেম-তরঙ্গিণী । 


(৬। সনাতন চক্রবর্তী 


কবি সনাতন চক্রবর্তীর ভাগবতের অন্তবাদের কাল ১৬৫৮ খষ্টাক ৷ 
এই অন্থবাদখানি বঙ্ষবাসী প্রেস হইতে আংশিক মুদ্রিত হ্টয়াছে এবং ইহাতে 


৩৯5 প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্োর ইতিহাস 


আওরঙ্গজেব ও স্ুজার যুদ্ধ সময়ে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে বলিয়া উল্লিখিত আছে। 
একট গ্রন্থথানির উল্লেখ উপলক্ষে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মন্তব্য করিয়াছেন, 
“ভাগবতের উপাখ্যানভাগ অবশ্য বহ্ছসংখাক কবি রচনা করিয়াছেন 
জয়ানন্দের ফ্রুবচরিত্র, ' প্রহুলাদচরিত্র, দ্বিজ কংসারির প্রহলাদচরিত্র, দ্বিনত 
ভবানন্দের নানা ভাগবতোক্ত উপাখান, নারায়ণ চক্রবর্তীর পুত্র জীবন 
চক্রবন্তী প্রণীত “কষ্ণমঙ্গল" প্রভৃতি এই স্থলে উল্লিখিত হইতে পারে 
কাশীদাসের জোচন্রাতা কৃষ্ণদাসের ভাগবতাম্রবাদের বিষয় ইতিপৃব্রে উল্লিখিত 
হইয়াছে ।” _বঙ্গভাষা ও সাহিতা, পুঃ ৯৭১--৪৭৩, ৬ষ্ঠ সং। 


(৭) অভিরাম গোস্বামী (দাস) 


ভাগবতেপ কবি আঅভিরামের গ্রন্থখানির নাম “গোবিন্দ-বিজয়" এব 

গ্রন্থকর্কার উপাধি “দাস” | যথা, 

“গোবিন্দ-পদারবিন্দ-মকরন্দ-পানে । 
গোবিন্দ-বিজয় অভিরাম দাঁস ভণে ॥” 

হভণিতা, গোবিন্দ-বিজয়, অভিরাম দাস । 
ভণিভায় সর্বদা এই দু ছত্রের বাবহার দেখা ষায়। এই অভিরাম 
দাস ও অভিরাম গোস্বামী এক বাক্তি কিনা তাহা বিবেচা। বৈষ্ণবরীপ্তি 
অনুযায়ী অভিরাম গোস্বামী “দাস” উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারেন । 
অভিরাম গোস্বামী স্ুপ্রসিদ্ধ “চৈতম্ত-মঙ্গল” প্রণেত! কবি িয়ানন্দের মন্ গুরু 
ছিলেন। খুঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথম পাদে জয়ানন্দের জন্ম হয় বলিয়া অনুমিত 
হইয়াছে । সুতরাং জয়ানন্দের গুরু অভিরাম গোস্বামী খুঃ ১৬শ শতাব্দীর 
প্রথমান্ধে বর্তমান ছিলেন অনুমান করা যায়। একেবারে খঃ ১৭শ শতাব্দী 
পর্যান্ত তাহার জীবদ্দশা ধার্যা করা নিরাপদ নহ্ে। অথচ ভাগবতের কবি 
হিসাবে অভিরাম দাসকে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন খুঃ ১৭শ শতাকীর ব্যক্তি বলিয়া 
অনুমান করিয়াছেন ( বক্ষসাহিতা-পরিচয়, ১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য )। যাহা হউক, 
আমাদের মনে হয় অভিরাম দাস ও অভিরাম গোস্বামী একই বাক্তি এবং 
তিনি ভাগবত অন্ুবাদ করিয়াছিলেন ও কবি জয়ীনন্দের মন্ত্রুরু ছিলেন । 
স্থতরাং তাহার সময় খঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথমান্ধ এবং খুঃ ১৭শ শতাব্দী নহে । 
মনসা-মঙ্গলের প্রসিদ্ধ কবি ক্ষেমানন্দের (খু ১৭শ শতাব্ী ) রাজিব ও 
অভিরাম নামে ছুই পুত্র ছিল। এই অভিরাম দাস শাক্ত কবির পুত্র এবং এই 
বাক্কি সম্বন্ধে কোন সংবাদ জানা না থাকাতে ইহাকে ভাগবতের কৰি 


ইৈষুন অন্ত নাছ 


সাতিা ৩৯১ 


মভিরাম দাস বলিয়া! সাবাস্ত করা সঙ্গত নহে । বিশেষত; প্রাপ্ত পুথির নকল 
দুইশত বংসরের পুরাতন হইলে কবি স্বয় আার€ একশত বংসরের পুরাতন 
হয়াই স্বাভাবিক । বর্তমানক্ষেত্রে বৈষ্ণব কবি ভাগবত অন্তবাদ করিবেন, 
ইহাই স্বাভাবিক | অবশ্য সবইঈ আমাদের অন্রমান ছাড়া কিছু নে । 


গোচারণের মাঠে দাবাগ্রি-ভীত গোপবালকগণ। 


“কি জানে বনের পশু গীরিতি কি বুঝে । 
তবে কেনে তোমাৰ পীবিতে মন মজে ॥ 


তেব দেখ ধেন্ত সব বাচ্চা 
তোমা পানে চাঞা সব 


লঞ্া কোে। 
কান্দিছে আকুলে ॥ 


হেব দেখ বন-জন্ক উভমুখ হঞ্া। 

কান্দিছে সকল পশু তোমার মুখ চাএাা ॥ 

মরি মরি কানুভাই তারে নাঞ্চে যাই । 

মইলে ভোমাব লাগ পাছে নাঞ্ি পাই ॥ 

অনেক জনম তপ করািলু দেখি । 

তোমা হেন ঠাকৃব পাইল এই তার সাধী ॥ ঃ 


যেহৌক সে হৌক কুষ 
ভুমি মেনে প্রাণ লঞ্াা য 


আমা সভাকার। 
[হত আপনার ॥ 


নন্দ-যশোদাব প্রাণ গোকুলেব চান্দা। 
সভাকার প্রাণ ভোমার ঠাঞ্জি বান্ধা ॥ 
বলিতে বলিতে কানু আইলা নিকট । 


তনাসে ববজ-শিশু করে 


ছটফট ॥ 


শিশুব কাতর দেখি কমললোচন। 
লাফ দিয়া নাপ দিল অনলে তখন ॥"" 


-আভিলাম দাসের গোবিন্দ লিজয় । 


(৮) কুষ্দ্রাস । কাশীরামের ভ্রাতা ) 


কবি কষ্ণদাস (খুঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষাদ্ধ ) মহাভারতের প্রসিদ্ধ 


অনুবাদক কাশীরাম দাসের জোষ্টভ্রাতা । 
ঠাহাদের নাম যথাক্রমে কষ্ধদাস, কাশী 


ভ্াহারা তিন ভ্রাতা ছিলেন । 
দাস ও গদাধর দাস। কুষ্দাসের, 


৬৯১ প্রাচীন বাঙ্গাপা সাহিতোর ইতিহা 


ভাগবতের নাম “প্ীকঞ্চবিলাস” ।১. কুঞ্জদাসের গুরু আজীবন ব্রহ্মচারী 
গোপাল দাস নামক জনৈক সাধু ব্যক্তি ছিলেন। পরমবৈষ্ণব ও ধার্মিক 
কষ্দাসের গুরুদত্ত নাম “'শ্রীকষ্জকিস্কর 1” যথা-_ 


“সেইক্ষণে শ্রীকঞ্চকিসন্কর নাম থুঞ্া । 

আজ্ঞা কৈল শ্রীনন্দনন্দনে ভজ গিঞা। ॥" -_শ্রীকষ্ণবিলাস। 
কুষ্ণদাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরের “জগন্লাথ-সঙ্গলে” আছে :_ 

“প্রথমে শ্রীকষ্দাস শ্রীকষ্চকিস্কর । 

রচিল কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর ॥” -জগন্নাথ-মঙ্গল । 
কষ্ণদাস তাহার অনুদিত ভাগবত-গ্রন্থের ভণিতায় অনেক স্থলে “কৃষ্ণকিঙ্কর" 
নাম বাবঙ্গার করিয়াছেন। শ্ত্রীকুষ্ণবিলাসেব রচনা সরল ও মধুব। 


(৯) শ্ঠামাদাস 


শ্যামাদাসের উপাধি “অধিকারী”? এবং জাতিতে কায়স্থ । এই কবি 
“তু শ্যামাদাস” নামে পরিচিত | মেদিনীপুব সহরের নিকটবস্তী হরিহরপুঝ 
গ্রাম কবির জন্ুস্তান। বৈষ্ণব শ্যামাদাস জাতিতে কায়স্থ হইলেও তাহার 
বংশধরগণ বৈষ্ণব সমাজে গুরুগিরি বাবসা করিয়া থাকেন । কবি শ্যামাদীসের 
কাল খুঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ । কবিব পুথিখানির নাম “গোবিন্দ-মঙ্গল” । 
করিব রচনার স্থানে স্তানে অন্রপ্রাসবাভলা থাকিলে স্ুখপাঠা | যথা, 


কালীয়দমনে চেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণ । 
(ক) "“গোকুল আকুল দেখি নন্দের গোপাল । 

ঠেলিয়া ফেলিলু যত তুজঙ্গম-জাল ॥ 
কেবল কুলিশ-অঙ্গ কমল-ল্নেচন । 
শরীর বাড়িল ছিগিঃপড়ে নাগগণ ॥ 
কালিয় প্রবল খল জন্ম অনুসারে । 
অনেক দংশন কৈল কুষ্ণ-কলেবরে ॥ 
অমিয়-সাগর কৃষ্ণ দীন দয়াময় । 
বজ-অঙ্গ ঠেকি দন্ত খণ্ড খণ্ড হয়॥ 





(১ কুকশসের “্হ্ীকফবিলাস” গ্রশ্বের আবিফ্কারক রাখালমাস কাবাতীর্থ মহাশয়। লাহ্িত্য-পরিষৎ 
পাজিকা, ১৩৭ লন, ৪র্থ সংখ্যায় এই সম্বন্ধে উক্ত ফাবাতীর্9থ মহাশয়ের প্রবন্ধ জষ্টঘা। 


বৈষ্ণব অন্বাদ সাহিতা ৩৯৬ 


কালির বদন দিয়া বিষরক্ত পড়ে । 
কৌতুক করিয়া কৃ্ণ ভার মুণ্ডে চড়ে ॥” 
_ছুঃখী শ্ামাদাসের গোবিন্দ-মজল । 
(খ) কবি শ্যামাদাস-রচিত “শ্রীরাধিকার বারমাস্া”তে শ্ীরাধার বিরহ 
বাধার সুন্দর প্রকাশে কবির কৃতিত্ব স্থচিত হইয়াছে । যথা,_ 


শ্রীরাধিকার বারমাস্তা 


“ফান্তুনে ফুটিল ফুল দক্ষিণ পবনে। 
ফাগু খেলে নন্দলাল প্রফুল্ল কাননে ॥ 
ফুলের দোলায় দোলে শ্যাম নটরায়। 
ফাগু মারে গোপিনী মঙ্গল-গীত গায় ॥ 
উদ্ধব, ফাটিয়া যায় হিয়। 
ফুকুরি ফুকুরি কান্দি শ্যাম স্মঙরিয়া ॥” ইত্যাদি। 
দুঃখী শ্যামাপাসের গোবিন্দ-মঙ্গল। 


(১০) কবি পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ 


কোচবিহারের বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা বিশ্বসিংহের 
প্রথম পুত্র রাজা নরনারায়ণ ও দ্বিতীয় পুত্র শুরুধবজ ( নরনারায়ণের 
সেনাপতি )। রাজ নরনারায়ণের রাজন্বকাল ১৫৩৫-১৫৮৭ খুষ্টাস । নরনারায়ণ 
গৌড়ের রাজসভা হইতে কবি গীতাস্বরকে আনয়ন করেন। ত্বাঙ্তার সভাসদ 
কবি গীতাম্বর খুঃ ১৬শ শতাব্দীর মধাভাগে এবং ভাগবতের প্রথম অন্ববাদক 
মালাধর বস্থুর প্রায় একশত বৎসর পারে ভাগবতের দশম স্বদ্ধের একখানি 
সুন্দর অনুবাদ রচনা করেন। ভাগবতের প্রথম অন্তবাদক রাটের মালাধর 
বনুর গ্রন্থ রচনার প্রায় একশত বৎসর পরে কোচবিহার রাজো রাজা 
নরনারায়ণের সময় বিশেষ করিয়া সংস্কৃত কাব্য পুরাণাদি অনুবাদের খুব 
উৎসাহ দেখিয়া মনে হয় খু; ১৬শ শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্যে পৌরাণিক 
প্রভাব বাঙ্গালার উত্তর ও পূর্বপ্রান্তে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল। 
কোচবিহার প্রথমে কামরূপ রাজ্যের অধীন থাকিয়া ক্রমে স্বাধীনতা লাভ 
করে এবং পরবত্তরীকালে ইংরাজরাজের করদরাজো পরিণত হয়। ইহার 
ফলে কামতা ও কামরূপদেশীয় বাঙ্গাল! ভাবার প্রভাব কোচবিহার অঞ্চলে 
বিশেষভাবে পড়িয়াছিল। ক্রমে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব এই 
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৩৯৪ প্রা্গীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


অঞ্চলের বাঙ্গালা ভাষাকে প্রভাবিত করে । চট্টগ্রাম, প্রীহট প্রভৃতি অঞ্চলের 
স্থানীয় ভাষার উপর সংস্কৃত ভাষার প্রভাবও এই উপলক্ষে উল্লেখ করা 
যাতে পারে। | 
(১১) রামকান্ত দ্িজ 
_ ভাগবতের কবি মৈত্রকুলোন্তব দ্বিজ রামকান্ত রদুনাথ তাগবতাচার্য্ের 
শিশ্ঠ বলিয়া স্বীয় পরিচয় জ্ঞাপন করিয়াছেন। স্বতরাং তিনি খুঃ ১৬শ 
শতাব্দীর শেষার্ধের কবি হইতে পারেন। কবির আদি নিবাস রাজসাহী 
জেলার গুঁড়নই গ্রামে এবং পরবর্তী বাস রঙ্গপুর জেলার ব্রাঙ্গনীপুণ্তা গ্রামে 
ছিল। কবি ভাগবতের দশম স্কদ্ধ অনুবাদ করিয়াছিলেন। সম্পূর্ণ ভাগবত 
গ্রন্থ তিনি শনুবাদ করিয়াছিলেন কি না তাহা জানা নাই। রঙ্গপুরের 
হরগোপাল দাস কু মহাশয় পুথিখানার সংগ্রাহক | 


স্্রীকফের অস্তর্ধানে গোলীগণের আত্ম-বিস্বৃতি | 
প্উন্মত্ত হৈয়া গোপী পুছে গোলীগণে । 
তোর! কি দেখাছ যাইতে নন্দের নন্দনে ॥ 
কহ কহ তরুগণ দেখিলে কিরূপ । 
আমাকে কহিবে তুমি করিয়া স্বরূপ ॥. 
শুনহ অশ্বখখ বট কহ সাবধানে । 
'প্রাণহরি নন্দস্ত গেলা এহি বনে ॥ 
কহ কুরুবক তরু পলাশ অশোক । 
কহরে কেতকীগণ কহরে চম্পক ॥ 
গোগীগণ পুছে তোরা দেখেভ এ পথে । 
বলরাম অগ্রজ সহজে অন্মত্তে ॥ 
নারীদর্প হরে তার এছি সে বড়াই। 
সহজেই শিশুবুদ্ধি চপল কানাই ॥ 
ঙ ঞ ফু ক 

_ এছি মতে তরুলতা পুছিয়া বেড়ায় 
বৃুন্দাবনে ফিরে গোগী পাগলিনী প্রায় ॥ 
ধরিতে না পার চিত্ত না রহে জীবন। 
উপায় করিয়া প্রাণ রাখে কতজন ॥ 
কত কত কর্দ কফ কৈল অবতারে ৷ 
গোপ্টগণ যেই যেই লীলারূপ ধরে ॥ 


বৈষ্ণব অস্থ্বাঙ্গ সাহিত্য ৩৮৫ 


রঘ্ুনাথ পণ্ডিতে রচিল রসময়। 

শুনিলে দূরিত খণ্ডে হরে ভব ভয় ॥ 

গুরুপদে করি মতি দীন হীন ভ্রান্ত । 

বিংশতি অধ্যায় রাস লিখে রামকাস্ত ॥” 
-_রামকান্ত দ্বিজ রচিত ভাগবতের দশম স্বন্ধ। 


(১২) গৌরাঙ্গ দাস 


কবি গৌরাঙ্গ দাস সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারা যায় নাই । তবে ইনি 
যে মহাপ্রত্র পরবর্তী সময়ের ব্যক্তি তাহ নাম দেখিয়াই বুঝিতে পারা হায়। 
এই কৰি রচিত ভাগবতের একখানি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে। পুথিখানির 
হস্তলিপি ১৬৯০ শক অর্থাৎ :৭৬৮ খৃষ্টানদের । স্বতরাং ভাষা দেখিয়া গৌরাজ 
দাসকে ধুঃ ১৬শ শতাবীর শেষ অথবা খুঃ ১৭শ শতাকীর প্রথম ভাগের কবি 
বলা যাইতে পারে । কবির রচন। ভাল এবং বর্ণনা বেশ স্পষ্ট । 
মউরধ্বজের পালা । 
নারদ মুনিকে শ্রীকষ্ণ-দান করিয়া সতাভামার আক্ষেপ। 

“ঘন উঠে ঘন পড়ে বাতুলের প্রায় । 

ছুই হাতে আগুলিয়া যুনিরে রায় ॥ 

না চাহিয়ে ব্রত না৷ চাহিয়ে ফল তার। 

বাছড়িয়া প্রাপনাথ দেহত আমার ॥ 

মুনি বলে সত্যভামা সত্যরষ্ট ছেলে । 

সভাকার সাক্ষাতে গোবিন্দে দান দিলে ॥ 

এখনে বলিলে ব্রতে না প্রয়োজন। 

দান লৈয়া ফির্যা দিব কিসের কারণ ॥ 

তবে সত্যভাম! দেবী কি কর্ম করিল। 

রুক্ষিনী দেবীর কাছে উপনীত হৈল ॥ 

প্রকার বিশেষ করি কহিল লক্ষ্মীকে। 

সত্বরে চলিয়া আইলা গোবিন্দ-সম্মুখে ॥ 

জানিঞা রুক্ষিণী দেবী তথায় আইল । 

সত্যভামার তরে তবে অনেক ভঙ্গিল ॥ 

লক্ষ্মী সত্যভামা হরি তিনজনে দেখা । 

কত মায়া জান প্রস্থ অর্জুনের সখা ॥ 


৩৯৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


ক্ষণেক অন্তরে প্রতু দূর কৈলে মায়া। 
মায়া ত্যাগ কৈলে প্রত রুঝ্সিণী দেখিয়া ॥” ইত্যাদি । 
- গৌরাঙ্গ দাসের ভাগবত । 
(১৩) নরহুরি দাস (সরকার ) 
প্রসিদ্ধ নরহরি দাস সম্ভবত:খুঃ ১৬শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে (১৪৭৮-১৫৭০ খঃ) 
ভাগবতের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন । কিঞ্িদধিক দেড়শত বৎসর 
পৃর্বেধে লিখিত কবিরচিত একখানি ভাগবতের খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে। 
পুথিখানির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬১২। কবি নরহরি মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ ছিলেন এবং 
জ্রীচৈতন্ত বিষয়ক পদ প্রথম রচনা করিয়াছিলেন । সুতরাং ইনি পদকর্তাও 
বটেন। ভাগবতের পুথিখানির নাম “কেশব-মঙ্গল”। কবির বর্ণনা বেশ 
বাস্তব ও জীবস্ত। কবি অঙ্কিত রুক্িণী দেবীর কৃষ্ণ অনুরাগ, গোপশিশুগণের 
চিত্র এবং খতৃবর্ণন! প্রস্ভৃতি মনোরম ও চিন্তাকৰক । 


খতুবর্ণনা । 
ঞ রঙ ঙঁ 
“নিদাঘ হইল গত বরিষা আইসে ॥ 


রবিকর-তাপেতে তাপিত অষ্টমাস। 

তাপ দূরে গেল হৈল মেঘের প্রকাশ ॥ 

ঘন ঘন সঘনেতে মেঘের গর্জন । 

দমকে দামিনী ছুরছুর বরিষণ ॥ 

ধারাধর-বরিষণে ধরা ভেল সুখী । 

সম্ভোষে সর্ব] নৃত্য করে সব শিখী ॥ 

কলকল করি ভেক করি কোলাহল ।. 

বেদ-গান-বক্তা যেন বিদ্বান সকল ॥ 

তরুলতা৷ তাপেতে তাপিত ছিল দৈন্য । 

পুনঃ শ্রীভি পাইল পল্লব পরিপূর্ণ ॥ 

মৃত্তিকা হইতে উঠিল বন্ধ তৃগ। 

ব্যাপক হইয়া নিবারিল পদচিহ্ন ॥ 

পুরিল তরাগ কৃপ দিঘী সরোবর । 

নদ-নদীগণ আ্োত বহে খরতর ॥” ইত্যাদি। 
_নরহরি দাসের কেশব-মঙ্ল। 


বৈষ্ণব অঙ্বাদ সাহিত্য ৩৯৭ 


(১৪) কবিশেখর 
( দৈবকীনন্দন ) 
দৈবকীনন্দনের পদবী “সিংহ” এবং উপাধি “কবিশেখর”। কবি 
দৈবকীনন্দনের পিতার নাম চতুভূজ ও মাতার নাম হরাবতী । বথা,__ 
“সিংহবংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন | 
শ্বীকবিশেখর নাম বলে সর্ববজন ॥ 
বাপ শ্রীচতৃভূ্জি মা হরাবতী। 
কৃষ্ণ যার প্রাণধন কুলশীল জাতি ।” 
- গোপাল-বিজয়, দৈবকীনম্দন | 
দৈবকীনন্দন মহাপ্রভুর সমসাময়িক বাক্তি এবং পদকর্তা হিসাবেও 
প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 
যথা.__:১) গোপালচরিত (মহাকাব্য ) (২) কীর্তনামূত ( সঙ্গীতমালা ), 
(৩) শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল অথবা গোপাল-বিজ্ঞয় পাচালী ( ভাগবতের অন্ববাদ ) ও 
(৪) গোপীনাথ-বিজয় (নাটক)। কবিশেখরের শ্রীকফ্মঙ্গলে আছে, ''গোপাল- 
বিজয় কথা শুনিতে মধুর ।” সুতরাং “শ্রীকফ্চমঙ্গল” ও “গোপাল-বিজয়” একউ 
গ্রন্থ । গোপাল-বিজয়ে ভাগবত-বহির্ভূত নানারূপ কাহিনী রচনা করিয়াছেন 
বলিয়া কবি স্বীকার করিয়াছেন এবং ক্ষম! প্রার্থনা করিয়াছেন । কবি 
জানাইতেছেন,__ 
“আর একখানি দোষ না লবে আমার । 
পুরাণের অতিরেক লিখিব অপার ॥ 
অবিচারে আমারে না দিও দোষ-ভার। 
স্বপনে কহিয়! দিল নন্দের কুমার ॥” 
_ গোপাল-বিজয়, দৈবকীনন্দন । 
“গোপাল-বিজয়” কবির প্রশংসনীয় রচনা । “গোপাল-বিজয়ের”? 
একখানির পুধির তারিখ ১৭০১ শক বা ১৭৭৯ খঃ রহিয়াছে । কবি-রচিত 
শ্ীকফ্ণ-মঙ্গল অর্থাৎ গোপাল-বিজয়ের নমুনা নিয়ে দেওয়া গেল । 
(ক) শ্রীরুফ-মঙ্গল। 
শ্রীকফ্-বিরহে গোপীগণের বিলাপ । 


“প্রাণ পাইল করি পদচিন্ক ভালে । 
দেখিতে না! দেখে কেছে! লোছের হিল্লোলে ॥ 


প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস 


ক্ণ-পদচিন্ক ভালে সব গোপীজনে । 
লোটাঞা লোটাঞ। কান্দে প্রীকফ-স্মরণে ॥ 
সে হেন কেশের রাশি ধূলায় ধূসরে । 
গাএর বসন কেহো ভালে না সম্বরে॥ 
সেই চরণের চিহ্ন কৃষ্ণ হেন মানি। 
বিরহে বিদহে গোপী বলে চাটুবাণী &” 
_ শ্রীকক-মঙ্গল, কবিশেখর । 


(খ) গোঁপাল-বিজয়। 
কংস-বধকারী শ্রীকৃষ্ণ । ফলশ্রুতি। 
“কথায় হাতের শঙ্খ দর্পণেতে দেখি । 
কংসের কথা শুনিলে আনের কথা লেখি ॥ 
আর কি কহিব যার বধের কারণ । 
অজ হঞ গর্ভবাস কৈল নারায়ণ ॥ 
গোপাল-বিজয় নর শুন মনোহরে। 
বিনি নায়ে পার হবে সংসার-সাগরে ॥ 
কহে কবিশেখর সংসার পরিহরি । 
.মথুরার লোক দেখে আপন আখি ভরি ॥” 
গোপাল-বিজয়, দৈবকীনন্দন । 


একস্থানে “কবিশেখর' স্থানে ভণিতায় “রায়শেখরও” দেখা যায়। 


(১৫) হরিদাস 


কবি হরিদাস রচিত ভাগবতের আংশিক অন্থবাদের একখানি পুথি 
পাওয়া গিয়াছে । পুথিখানি ছইশত বংসরের প্রাটীন। কবি সম্বন্ধে আমরা 
কিছু অবগত নহি । তবে রচনা দৃষ্টে কবি খ্ুঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথম কি মধ্য- 
ভাগের কবি বলিয়া মনে হয়। কবির ভাগবতের নাম “মুকুন্দ-মঙ্গল” । কবির 
বর্ণনাশ্রিয়ূতা লক্ষণীয় । নিয়ে কয়েক ছত্র উদাহরণ দেওয়! গেল । 


জীকৃফের সখাগণসহ ও গোধনসহ বনযাত্রা ৷ বনে 


শ্রীকষের সাজসজ্জ! ৷ 


“নান! ফুল ফুটিয়। আছএ বৃন্দাবনে। 
তুলিয়া সভার বেশ করে শিশুগণে ॥ 


বৈধব অনুবাদ সাহিতা ৩৪৪ 


মাএ পরাইল রত্ব মুকুতার হার । 

আর কত আভরণ সুবর্ণবিকার ॥ 

তাহার উপর পরম্পর শিশু মেলি। 

নবীন পল্লব ফুল ফল তুলি তুলি ॥ 

চূড়ায় চম্পক কেলি-কদন্থের কলি। 

শ্রবণে পরিল সভে নবীন মঞ্জরী ॥ 

নানা ফুলে গাখিঞ। পরিল বনমাল।। 

মদনমোহন-রূপ বন কৈল আল ॥” উত্যাছি। 
_মুকুন্দ-মজ্জল, হুরিদাস। 


(১৬) নরসিংহ দাস 
প্রসিদ্ধ রঘুনাথ দাস গোস্বামী স'স্কৃত “হংসদূত” রচনা করেন । ইহা 
ভাগবত অবলম্বনে রচিত হয় এবং কবি নরসিংহ দাস তাহা বাঙ্গালায় অনুবাদ 
করেন। নরসিংহ দাসের পরিচয় জানা না থাকিলেও তাহার রচনা কাল 
খু: ১৭শ শতাব্দীর (সম্ভবতঃ শেষার্ধ) বলিয়া স্থির হইয়াছে । কবির রচনা 
সরল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট । 


কৃষ্ণ-বিরহে শ্রীরাধিকার মুল্চা ৷ 


“হেনকালে কোকিলের শব্দ আচম্থিতে ৷ 
শুনিঞা রাধিকা দেখি হইল] মুচি্তে ॥ 
চতুদ্দিগে বেটি সখী আকুলিত হৈয়]। 
কেহে! জল আনি দিছে মুখেতে ঢালিয়া ॥ 
রাধা রাধা করি কেহ ডাকে তার কাণে। 
কেহ বলে রাইর বাহির হল্য প্রাণে ॥ 
অগ্ডরু চন্দন চুয়া দেখি সুশীতল। 
পদ্মপত্রে করি কেহ আনি দেয় জল ॥ 
ললিতা বসিল1 তারে কোলেতে করিয়া ৷ 
কেহ বা দেখয়ে তার কে হাত দিয়া ॥ 
ধিকি ধিকি করে কষে শ্বাস মাত্র আছে । 
কেহ বা বাতাস করে রয়্যা তার কাছে॥ 
সতত আছিলা রাই বিরহিণী হঞ্। 
কুকাধ্য করিস্থু মোর! বনেতে আসিয়া! ॥ 


রঃ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


একে সে নিকু্জ তাতে কোকিলের ধ্বনি । 
তাহাতে কেমনে প্রাণ ধরে বিরহ্িণী &” 
_নরসিংহ দাসের হংসদূত। 


' (১8) রাজারাম দত্ত 


কবি রাজারাম দত্ত ( সম্ভবতঃ ১৭ শতাব্দীর শেষভাগ ) রচিত ভাগবতের 
অনেক প্রাচীন পুথি পাওয়া গিয়াছে। একখানি পুথি লেখার তারিখ ১৭০৭ শক 
অথবা ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ এবং লেখক শ্ত্রীরামপ্রসাদ দে। পুধিখানি এসিয়াটিক 
সোসাইটির লাইব্রেরীতে ( কলিকাতা ) রক্ষিত আছে । ১২৩৭ বাং সনে অথবা 
১৮২৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত কবির অপর একখানি পুথি হইতে দণ্তীরাজার কাহিনীর 
কিয়দংশ নিয়ে প্রদত্ত হইল । 


দণ্ডীরাজ1 ও উর্ধধশীর কাহিনী । 


“ভীমসেন জিজ্ঞাসিল শুন দণ্তীরাজ। 
আপন বৃত্তান্ত তুমি কহ কুন কায ॥ 
কৃষের সহিত তোমার বিসম্বাদ কেনে । 
কি হেতু তোমারে ক্রোধ কৈল নারায়ণে ॥ 
শুনিয়৷ নপতি ভয়ে বলিল বচন। 
আগ্ভোপাস্ত কহেন আপন বিবরণ ॥ 
প্রাপরক্ষা কর মোর শুন ভীমসেন। 
মিথ্যা ক্রোধ আমারে করেন নারায়ণ ॥ 
রাজার বচন শুনি কহে বৃুকোদর। 

শুন দণ্ডীরাজা তুমি না করিহ ডর ॥ 
অভয় বচন রাজ] দিলাম তোমারে । 
কিছু ভয় না করিহ আমার গোচরে ॥ 
স্থভদ্রা আমাতে কথ! হইল সকল। 
চিত্ত স্থির হয়া থাক না হয় বিকল ॥ 
ভীমের অভয় পায়্যা দণ্ী যে কহিল। 
শুনিয়া সুভত্রা দেবী মহাতুষ্ট হৈল ॥ 
ভীমেরে সুভত্্রা দেবী নমস্কার কৈল। 
সকল মধ্যাদা আজি আমার রহিল ॥ 


| বৈষ্ণব অন্থবাদ সাহিতা . ৪*১ 


ভীমেরে বহুত স্ততি সুভদ্রা করিয়া । 
আপনার পুরে, গেল হরধিত হইয়া ॥ 
শ্রীভাগবতের কথা অমৃত সমান। 
রাজারাম দত্ত বলে শুনে পুণ্যবান্‌॥ 
শ্রদ্ধা করিয়া যেবা করএ শ্রবণ । 
সর্বপাপে মুক্ত হয় সেই মহাজন ॥” 
_রাজারাম দত্তের ভাগবত। 


কবির সবিশেষ পরিচয় জানিতে পারা যায় নাই । কবির রচন। প্রাঞ্জল 
এবং ভণিতার ছত্র ছুইটি মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাসকে স্মরণ 
করাইয়! দেয়। 


(১৮) অচ্যত দাস 


কবি অচ্যুত দাস বা অচ্াাতানন্দ দাস খু: ১৬শ শতাব্দীর উড়িষ্যার কবিগণের 
অন্যতম ছিলেন । এই কবি উড়িষ্যাবাসী হইলেও সম্ভবত: বাঙ্গালী ছিলেন। 
এইরূপ অনুমান করিলে উড়িষ্যাবাসী এই কবি ও বাঙ্গালা ভাগবতের অশ্যতম 
রচনাকারী অচ্যুত দাস হয়ত একই ব্যক্তি হতে পারেন। এমতাবস্থায় 
ভাগবতের কবি অচ্যুত দাস খুঃ ১৭শ শতাব্দীর না হইয়া খঃ ১৬শ শতাব্দীর 
কবি হইয়। পড়েন। অবশ্য ছুইজন স্বতন্ত্র অচযুত দাসের মস্তিত্বও অসম্ভব নহে। 
সবই অনুমান মাত্র । শুনা যায় উড়িষ্যার অচ্যুতানন্দ দাস নিজেকে বুদ্ধদেবের 
পঞ্চশক্তির অন্যতম বলিয়। প্রচার করিয়াছিলেন এবং তদরচিত “শূন্য সংহিতায়” 
শত্রু দমনের জন্য বুদ্ধদেবের পুনর্জম্মের কথার ভবিস্বদ্ধাদী করিয়া গিয়াছেন। 
এই কথা সত্য হইলে বাঙ্গালাতে বুদ্ধদেব কৃষ্ণের অন্যতম অবতাররূপে গণ্য 
হওয়াতে বুদ্ধতক্ত কবির কৃত “কৃষ্ণ-লীলা” নামক ভাগবতের অনুবাদ দেখিলে 
বিস্মিত হইবার কিছু নাই। বৌদ্ধ “শৃগ্ত” কথাটি বাঙ্গাল। সাহিত্যে বুদ্ধনাম 
সহ কিছু পরিমাণে থাকিলেও সকল সময় উহ] বৌদ্ধধর্মের পরিচায়ক নছে। 
উহা শৈব হিন্দুমতের অন্তর্গত । অচ্যুত দাসের “কৃষ্ণ-লীলার” একখানি মাত্র 
খণ্ডিত পুথি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অনুমান খুঃ ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই 
পুথিধানি লিখিত হইয়াছিল ন্ৃতরাং কবির কোন পরিচয়বিহীন এই 
খণ্ডিত পুখিখানির লেখক অপরে হইলে কবি খ্ুঃ ১৬শ শতাব্দীর হইতে 
পারেন। + 
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৪5৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 
জ্ীকফের মথুরা যাত্রা 

যখন শুনিল কুষণ যাব মথুরারে। 
সেইক্ষণে সর্ব সখী পড়িলু অন্তরে ॥ 
করুণা করিঞ1 মোরা কান্দি জনে জনে । 
কোন গোগী যূরছিঞা হয় অচেতনে ॥ 
কোন গোগী ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যায়। 
জ্ীকফণ শ্রীকৃষ্ণ বলি কান্দে উভরায় ॥ 
কোন গোপী বলে চল রহি গিয়া পথে । 
ধরিঞা রাখিব কৃষ্ণ মথুর! যাইতে ॥ 
কোন গোপী বলে তারে কেমনে রাখিব। 
রথে চড়াইঞা কৃষ্ণ অক্রুরে লইঞ্চা যাব ॥ 
সেইত পাপিষ্ঠ অক্রুর কংশ-অন্ুচরে । 
করুণা করিঞা সভে বলিব তাহারে ॥ 
চরণে ধরিব তার লঙ্জ। তেয়াগিয়া। 
দাসী হইলু তোমার মোর! যাহ কৃষ্ণ থুঞা ॥ 
তবে যদি সেই কথা না শুনে অক্রুরে । 
গলাতে কাটারি দিয়! মরিব সতরে ॥ 
এইবূপে সবগোপী হৃদে করি মনে । 
নিশি জাগরণ করি শ্রীকৃষ্ণ ধেয়ানে ॥ 
এবেত সুসজ্জ হইঞ1 সর্ব গোপনারী । 
পথেত রহিল গিঞ। এইত বিচারি ॥ 
কহিল অচ্যুত দাস শুনহ গোপীনী। 
নিজে মথুরার পথে যান চক্রপাণি।” 


-ভাগবত, অচ্যুতদাস। 


(১৯) গদাধর দাস 


মহাভারতের প্রসিদ্ধ অনুবাদক কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা কবি 
গদাধর দান “জগল্লাথ-মক্গল” বা “জগত-মঙ্গল” নামে একখানি ভাগবত ১০৫০ 
সালে অর্থাৎ ১৬৪৩ খৃষ্টাব্বে রচনা শেষ করেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় 
কবি স্বীয় বংশ-পরিচয় ও গ্রস্থবিবরণ যেরূপ দিয়াছেন তাহা পরপৃষ্ঠায় প্রদত্ত 
হইল । 


বৈফব অস্থবাদ সাহিত্য ৪৯৩ 
(ক) বংশ-পরিচয় 


“ভাগীরথী তীরে বটে ইন্দ্রায়নী নাম। 
তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গিগ্রাম ॥ 
অগ্র্বীপের গোগীনাথের বামপদতলে । 
নিবাস আমার সেই চরণ-কমলে ॥ 
তাহাতে শাগ্ডিলা গোত্র দেব যে দৈত্যারি। 
দামোদর পুত্র তার সদা ভজে হরি ॥ 
ছুবরাজ। স্বরাজ তাহার নন্দন । 
ছুবরাজ পুত্র হৈল মিলএ যতন ॥ 
তাহার নন্দন হয় নাম ধনঞ্রয়। 
তাহাতে জন্মিল গুণ এ তিন তনয় ॥ 
রঘুপতি ধনপতি দেব নরপতি। 
রঘূপতির পঞ্চপুত্র প্রতিষ্টিত মতি ॥ 
প্রসন্ন রঘু দেবেশ্বর কেশব সুন্দর । 
চতুর্ে শ্রীরঘুদেব পঞ্চমে শ্রীধর ॥ 
প্রিয়ঙ্কর হৈতে এ পঞ্চ উদ্ভব। 
অনু সধাকর মধুরাম যে রাঘব ॥ 
সুবধাকর নন্দন যে এ তিন প্রকার। 
ভুমেন্দু কমলাকাস্ত এ তিন কুমার ॥ 
প্রথমে শ্রীকষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণ কিহ্কর। 
রচিলা কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর ॥ 
দ্বিতীয় শ্রীকাশী দাস ভক্তি ভগবানে । 
রচিলা পীচালি ছন্দ ভারত-পুরাণে ॥ 
জগত-মঙ্গল কথা করিলা প্রকাশ । 
তৃতীয় কনিষ্ঠ দিন গদাধর দাস ॥” 
ভূমিকা, জগল্লাথ-মঙগল, গদাধর দাস। 


(খ) গ্রন্থ-পরিচয় 


পক্কন্দ-পুরাণের যত শুনিয়া বিচিত্র। 
কত ত্রহ্ষ-পুরাণের প্রত্র চরিত্র ॥ 


(১১ ১৫৬৭ শক। 


প্রাচীন বাক্ষালা সাহিত্যের ইতিহাস 
না বুঝায় পুরাপেতে ইত্যাদি লোকেতে। 
তে কারণে রচিলাম পাচালির মতে ॥ 
ইহ] শুনি কৃতার্থ হইব সর্বজন । 
ইহলোকে সুখ অস্তে গতি নারায়ণ ॥ 
সপ্তবষ্টি শকাব্দ! সহ পঞ্চশতে 1১ 
সহস্র পঞ্চাশ সন দেখ লেখ! মতে ॥ 
নরসিংহ নামে দেখ উৎকলের পতি । 
পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ ভজে নিতি ॥ 
জগল্লাথ-সেবা বিনে নাহি জানে আন । 
(?) রাজ হরি রাজ্য প্রাণধন ॥ 
অনেক করিল কাধা প্রভু জগন্নাথ । 
তুষ্টজন দলন দুঃখিত জন তাত ॥ 
পুত্রসম পালে প্রজা রাজা প্রজাগণ। 
জিনিঞা। চম্পকপুষ্প অঙ্গের বরণ ॥ 
রাজচক্রবত্্ী সেই উৎকলের পতি । 
ধর্্ম-ম্যায় তোষণ করিল বসুমতী ॥ 
মহালয়া তাঁপি হয় বেরিজ সহর। 
উতকল উত্তম শুনি নিকট নগর ॥ 
মাখনপুরেতে গ্রাম তাহার ভিতর। 
বিশ্বেশ্বরের বাটা চিহ্নিত সেই স্থানবর ॥ 
ছু্গাদাস চক্রবর্তী পড়িয়া পুরাণে 
শুনিয়া পুরাণ বড় ইৎসা হৈল মনে ॥ 
পাচালির মত রচি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন | 
নাহি সন্ধি-জ্ঞান মোর ন। পড়ি ব্যাকরণ ॥ 
আমি অতি মুঢ়মতি করি্ু রচন। 
ভাগবত-গ্রস্থ করে শ্রীহরি-কীর্তন ॥ 
পণ্ডিত যে জন দোষ ইহার না লবে। 
যদি বা অশুদ্ধ হরি-প্রসঙ্গ জানিবে ॥ 
স্রীরাধাকৃ্ণ-পাদপন্য়ে করি আশ্রয় । 
ভব আদি পাদ-পঞ্জ মাগয় অভয় ॥ 





বৈষণৰ অনুবাদ সাহিত্য ৪5৫ 


দীন হীন চাহি আমি সে পদ-শরণ। 
চন্দ্র পরশিতে যেন মণ্ডকের মন ॥ 
সভে মাত্র ভরসা আছএ এক আর। 
পতিত-পাবন দীনবন্ধু নাম যার ॥ 
সেই নাম বিনে নাই আমার নিস্তার । 
গদাধর করিয়াছে ভরসা যাহার ॥ 
তার মনোরম্য অর্থ কষ্টেতে বিস্তার। 
জগত-মঙ্গল কহে দাস গদাধর ॥” 
_ জগন্নাথ-মঙ্গল (জগত-মঙ্গল), গদাধর দাস। 
জগন্নাথ-মঙ্গলের রচনা কবিত্বপূর্ণ ও ভক্তিরসের আধার। শ্রচৈতম্থা বন্দনা। 
“ধন্য শচী গুণবতী গুপ্েতে কৌশলা মৃত্তি 
অনস্ুয়া আকৃতি অদিতি। 

দৈবকী দেবছুতি ধাম্মিকা যশোমতী 
রোহিণী রেণুকা সতাবতী ॥ 

ধন্য সে জঠর ধন্থা যাহে বসে শ্রীচৈতন্ক 
ক্ষিতিতলে অগ্রলি অঞ্জন । 

তীর্থ হেম অতি আভা শশী কোটি মুখ-শোভ। 
বার বেলা পাষগু-দলন ॥ 

সঙ্গেতে অদ্বৈত প্রভু বৈষব-প্রধান শস্তু 
সীতা ঠাকুরাণী হৈমবতী | 

অজরূপে হরিদাস দেবখষি শ্রীনিবাস 
মুরারি ভূপতি রঘুপতি ॥ 

সুন্দর গোপী আনন্দ গৌরীদাস ভবানন্দ 
পুরুষোত্তম দাস অন্পাম। 

ভক্ত উদ্ধারণ দত্ত পরম শান্্রেতে জ্ঞাত 
সদা গোবিন্দের গুণগান ॥ 

পুরহ কমলাকর পুরুযোত্তম মনোহর 
বিনোদিয়া কালিয়া কানাই । 

সংসার আছিল যত কৃষে। ভক্তিহীন মুত 
বিষয়ী বিষয় মৃপ্তিমান ॥” উত্যাদি। 

-_জগর্াথ-মঙগল, গদাধর দাস। 


প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 
(২০) দ্বিজ পরশুরাম 


ভাগবতের অংশ বিশেষের অনুবাদক কবি দ্বিজ পরশুরামের পরিচয় 
অজ্ঞাত ও পুথি খণ্ডিত । রচনা দেখিয়া তাহাকে খ্বঃ ১৭শ শতাবীর শেষার্ের 


কবি মনে হয়। 


কবি পরশুরামের ভাগবতের “স্ুদামা-চরিত্র” হইতে কিয়দংশ 


নিম্নে উদ্ধত হইল। এই পুথির তারিখ বাং ১২৩১ সাল বা ১৮২৩ খুষ্টাক। 
এই কবি “ঞ্ব-চরিত্রও” রচন! করিয়াছিলেন । 


(ক) 


দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক স্ত্রদাম! আনিত ক্ষুদ তক্ষণ। 
“আহা আহা! প্রিয় সথা লজ্জা কর কেনে । 
বড় সন্থষ্ট আমি এই উপায়নে ॥ 
এত বলি কুঝ্ণ সামার ক্ষুদ লইয়া । 
এক মুষ্টি খাইল! কৃষ্ণ বড় তুষ্ট হৈয়া ॥ 
আর এক মুষ্টি যেই লইলা খাইতে । 
হেনকালে লঙ্গ্মীদেবী ধরিলেন হাতে ॥ 
যে খাইলে সেই ভাল না খাইও আর। 
কতদিনে শুধা যাবে স্বদামার ধার ॥ 
বিপ্রের বিষম ধার বলিলাম তোমারে । 
কতকাল খাটিব গিয়া স্বুদামার ঘরে ॥ 
কৃষ্ণ বলেন লক্ষ্মীদেবী জানিছি সকল। 
শুনেছ আমার নাম ভকত বংসল ॥ 
সুদামার ক্ষুদ প্রভু খাইলা নারায়ণ । 
তবে ত স্ুদামা বিপ্র আনন্দিত মন ॥ 
হরিষে শয়নে রহিলা কৃষ্ণের মন্দিরে । 
অন্থুক্ষণ মনে ভাবেন দেব গদাধরে ॥ 
ছ্িজ পরশুরামে গান পুরাণের সার । 
কিসের অভাব তার কৃষ্ণ সখা যার ॥” 
__ভাগবত, দ্বিজ পরশুরাম । 


(খ) গ্ত্রীকৃষ্ণের দয়ায় ভক্ত স্থদামার দারিদ্রা মোচন । 


“গছঃখিনী ব্রাহ্মণী হইল লক্ষ্ীর সমান । 
তপস্যার ফলে দয়া কৈল ভগবান ॥ 
স্বর্ণের ঘর ছুয়ার স্বর্ণের পিড়া । 

জরা মৃত্যু রোগ শোক কার নাহি গীডা ॥ 


বৈষ্ণব অন্থবাদ লাহিত্য নে 


এই সব বিশ্বকর্মা করিয়া নিশ্মাণ। 

চারিদিকে চাহিয়া দেখে নিশি অবসান ॥ 

কোকিলের কলরব ডাকে কাকগণ। 

বিপ্রের স্থান হইল যেন বৃন্দাবন ॥ 

লক্ষ্মীর আজ্ঞায় হইল সকলি নিশ্মাণ। 

বিশ্বকশ্মা সহায় গেলা নিজ স্থান ॥ 

হেথা অন্তরে জানিয়া লক্ষ্মী করিল গমন । 

চন্দ্রের কিরণ দেখি বিপ্রের ভবন ॥ 

একরপে লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণের সাক্ষাতে । 

আর রূপে রহিলেন বিপ্রের গৃহেতে ॥ 

ভবসিন্ধু মহাশয় কেমনে হব গতি । 

দ্বিজ পরশুরাম গান গোবিন্দ তকতি ॥” 
_ভাগবত, দ্বিজ পরশুরাম । 


(২১) শঙ্কর দাস 


কবি শঙ্কর দাসের পরিচয় জানিতে পারা যায় নাই । সম্ভবতঃ কবি 
ভাগবতের অংশবিশেষ অনুবাদ করিয়াছিলেন। কবি শঙ্কর দাসের কাল 
আনুমানিক খুঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রথমাদ্ধী। কবি রচিত “দোল-লীলা” পাওয়া 
গিয়াছে । শঙ্কর দাসের রচনা দেখিয়া মনে হয় কবি বর্ণনায় পারদর্শী ছিলেন। 


(ক) দোল-লীল। উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বেশ । 


পন্বর্গ-গঙ্গাজল তবে ব্রহ্মাএ লইয়া । 
কৃষ্ণকে করায় স্নান আনন্দিত হইয়া ॥ 
স্লানোদক শিরে দিল সর্বব-দেবগণ | 
কৃষ্ণেরে করায় সর্বব অঙ্গ-মার্জন ॥ 
ইন্দ্র পরায় তবে বিচিত্র বসন । 
সর্ধববাঙ্গে লেপন কৈল অগুরুচন্দন ॥ 
চরণে নূপুর দিল রশন। কোমরে । 
নানা রত্বে নিরমিত বলয় ছুই করে॥ 
ভূজযুগে তার দিল অতি মনোহর | 
রত্বের কুল কর্ণে দেখিতে সুন্দর ॥ 


(খ) 


প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 
নানা রত্বে নিরমিত গজমতি হার | 
আজানুলম্থিত দিল গলে বনমাল ॥ 
ভালে গোরোচন। দিল দিব্য করি ফোটা । 
নীল মেঘেতে যেন বিজলীর ছটা ॥ 
মস্তকে মুকুট দিল বিচিত্র নিশ্মাণ। 
তুলন! দিবার নাহি তাহার সমান ॥ 
স্রীকষ্ণের বেশ কৈল দেব পুরন্দর | 
মহেশ থুইল নাম দেবের ঈশ্বর ॥” 
- শঙ্কর দাসের ভাগবত, দোল-লীল]। 
দোল-লীল! উপলক্ষে শ্রীরাধিকার বেশ । 
“(তবে) আমলকী লইয়া কুস্তল ঘসিল ॥ 
স্নান করে বিষ্ুতৈল অঙ্গেত মাখিয়া। 
কিশোরী করয়ে বেশ চিরুণী লইয়া ॥ 
অগ্ুরুচন্দন চুয়া কুক্কুম কস্ত,রী। 
অঙ্গে অনুলেপন করেন পত্রাবলী ॥ 
পায়ের অন্ুলির মধ্যে পিছিয়া পরিল। 
কনক নূপুর ছুই চরণেতে দিল ॥ 
দিবা বন্্ পরিলেন সকল রমণী । 
তথির উপরে দিল কনক-কিস্কিণী ॥ 
গজ-দস্ত-শঙ্খ দেখিতে সুন্দর । 
স্ববর্ণ-কক্কণ দিল তথির উপর ॥ 
নানা রত্ব-নিরমিত বাজুবন্দ সাজে । 
বিচিত্র নিশ্মাণ তাড় দিল তুজমাঝে ॥ 
করের অঙ্কুলি মধো রতন অঙ্গুরী। 
হৃদয়ে পরিল সবে লক্ষের কাচুলি ॥ 
কর্ণে কনকপাতা পরিল স্থন্দর | 
সাতলরী হার পরে অতি মনোহর ॥ 
রজত কাঞ্চন গজ-সুকুতা প্রবাল । 
গাখিয়া পরিল হার দিব্য রত্ব-মাল ॥ 
নাসিকাতে নাক-ম্বানা বিচিত্র গঠন । 
শ্রবণে পরিল সভে স্বর্ণের ভূষণ ॥ 


বৈফব অঙ্ৃবাদ সাহিতা ৪৬2 


নয়ন খজনযুগে পরিল কজ্জল। 
ললাটে সিন্দুর তার করিছে উজ্জ্বল ॥ 
সিন্দুরের চারিদিকে চন্দন শোভয়। 
সুধাকর মধো যেন অরুণ উদয় ॥ 
কাঞ্চন নিম্মিত শিরে মুকুট পরিল। 
লক্ষের জাদ দিয়া কুণডল বাদ্ধিল ॥ 
নিতন্থে দোলয়ে বেণী দেখিয়ে সুন্দর । 
বিচিত্র স্বুতলী দিল মস্তক উপর ॥ 
করিল অঙ্গের বেশ সব ব্রজরামা । 
ত্রিজগতে দিতে নাহি তাহার উপমা ॥” 
_ শঙ্কর দাসের ভাগবত, দোল-লীল! । 


(২২) জীবন চক্রবর্তী 


কবি জীবন চক্রবন্তী ভাগবতের উপাখ্যানভাগের কিয়দংশ অনুবাদ 
করিয়াছিলেন । কবি-রচিত ভাগবতের নাম “কৃষ-মঙ্গল” । জীবন চক্রবর্তীর 
পিতার নাম নারায়ণ চক্রবর্তী । কবি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জান! যায় নাই। 
বোধ হয় কবির কাল খুঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধ। এই কবি রচিত প্রাপ্ত পুথির 
ভারিখ বাং ১২০৩ (1) সাল বা ১৭৯৬ খৃষ্টা | জীবন চক্রবর্তীর রচনায় 
“বড়াই” বুড়ির উল্লেখ দেখা যায়। কবির রচনা ভাল। ক্টনি ভাগবতে 
উল্লিখিত “ম্ুদামা-চরিত্র”ও রচনা করিয়াছিলেন । 


(ক) নৌকা-খণ্ড 


যমুনা-পার উপলক্ষে প্রীকষ্ণ ও গোলীগণের উক্তি-প্রত্াক্তি। 

“গোগীগণ দূরে চায় তরী দেখিবারে পায় 
নায়া। বলি ডাকে ঘনে ঘন। 

কেহ দেই করসান মনে হরধিত কান 
তরী লইয়া আইলা তখন ॥ 

কথো দূরে রাখি তরী গোপীর বদন ভেরি 
বলিতে লাগিল! কর্ণধার । 
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৪১৪ 


প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


ডাকিলে কিসের তরে * কেনে নাহি বল মোরে 
কোথা ঘর কি নাম তোমার ॥ 
গোপী বলে শুন নায়্যা আমরা গোপের মায়া 
ঘর মোর গোকুল-নগরে। 
গিয়াছিলাঙ মধুপুরী দধি বেচা কেনা করি 
পুনরপি সভে যাই ঘরে ॥ 
আপনার দান লেহ সভা পার করি দেহ 
বিলম্ব না করহ কর্ণধার। 
শুনিঞ্া গোপীর বাণী হাসিলা রসিক-মণি 
বলিতে লাগিল পুনবর্বার ॥ 
আমার বচন শুন মোরে ডাক কি কারণ 
বিবরিয়া কহিবে সকল। 
চক্রবস্তী নারায়ণ তস্থ পুত্র জীবন 


রচিলেন শ্রীকৃষণ-মঙ্গল ॥” 
_ শ্রীকষ্ণ-মঙ্গল, জীবন চক্রবন্তী । 


(খ) নৌকা-খণ্ড। 
পুরাতন তরীতে যমুনা-পার করিতে স্ত্রীকষ্চের আপত্তি 
ও গোলীগণের তুশ্চিস্তা । 


“শুনিঞা সকল গোী যত যতজন । 

চাতুরাই করি সভে ভাবে মনে মন ॥ 

ঠেকিল দানীর হাতে কিবা পুনব্বার । 

সেই মত যত কথা কহে কর্ণধার ॥ ৪ 

রূপ শোভা দেখি যেন নবীন যৌবন । 

কেহ বলে নায়া! কিবা করিল এমন ॥ 

অন্তর জানিঞ্া কেহ না করে প্রকাশ । 

বড়াইরে কৈল গোপী হইল জাতি নাশ ॥ 

আজি কর্ণধার যদি নাই করে পার। 

ভবনে গমন তবে না হইবে আর ॥” ইত্যাদি। 
শ্ীকফ-মঙ্গল, জীবন চক্রবর্তী । 


বৈব অন্থবাদ সাহিতা ৪১২ 
(গ) নৌকা-খণ্ড। 
নৌকাতে রাই-কাণুর কথাবার্তা । 
“পাএ ধরি কর্ণধার রাখ এইবার । 
জাতিকুলশীল ছিল না রহিল আর ॥ 
নায় বলে শুন রাই আমার বচন। 
সকল পাইবে আগে রাখহ জীবন ॥ 
বসন ভূষণ রাখি ধর মোর করে। 
যদি তরী ডুবে তবে ঝাপ দিব নীরে ॥ 
তোমাকে করিব আমি সাতারিয়া পার। 
উপায় না দেখি রাই ইহা বিনা আর ॥ 
তবে যদি লাজ কর শুন বিনোদিনি। 
আপনি বাহিয়া আন আমার তরধী॥ 
জলে ঝাপ দিয়া আমি পালাইয়া যাই। 
তরণীর ভাল মন্দ তুমি জান রাই ॥ 
বু টাকা মোর লাগিয়াছে এই নায়। 
তরণী ডুবিলে তৃমি দিবে তার দায় ॥” 
_ শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল, জীবন চক্রবস্তীঁ। 


(২৩) ভবানন্দ সেন 


কবি ভবানন্দ সেন ভাগবতের আংশিক অনুবাদক | ডাং দীনেশচন্দ্র 
সেনের “বঙ্গভাষা ও সাহিতো” উল্লিখিত (৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ৭৭১-৪৭৩ ) ভাগবতের 
কবি ছ্বিজ ভবানন্দ এবং তাহার সম্পাদিত “বঙ্গ সাহিতা-পরিচয়ে” উল্লিখিত কবি 
ভবানন্দ সেন একই বাক্তি কি না জানিতে পারা যায় নাই । কবি ভবানন্দ 
সেনের ভাগবত পুধির কাল বাং ১২১১ সাল অর্থাৎ ১৮০৪ খুষ্টাব্দ। এক্ট 
পুথির “্ঘুঘু-চরিত্র” হইতে নিয়ে কিয়দংশ উদ্ধত হইল। সম্ভবত: কবি কর্তৃক 
পুথি রচনার কাল খুঃ ১৮শ শতাবী । 


ঘুঘু-চরিত্র। 

মথুরাতে বিরহী শ্রীকৃফের ঘুঘুর সহিত আলাপ । 
“কহ কহ ওরে পক্ষ ব্রজের বারতা । 
কেমনে আছেন মোর যশোমতী মাতা ॥ 


৪১২ প্রা্ীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


কেমনে আছেন মোর পিতা নন্দ ঘোষ । 
বিবরিয়া কহ পক্ষ চিত্তের সম্ভোষ ॥ 
ধবলী শ্যামলী মোর আর যে সিউলী। 
কেমনে আছেন মোর রাধাচন্দ্রাবলী ॥ 
কেমনে আছেন মোর সুবল আদি সখা। 
কেমনে আছেন মোর ললিতা বিশাখা ॥ 
পক্ষ বলে শুন প্রভু মোর নিবেদন । 
বিবরিয়া কি কহিব ত্রজের কথন ॥ 
তুমি ব্রজের জীবন ব্রজেন্দ্র-নন্দন। 
জীবন ছাড়িলে তন্ন কোন প্রয়োজন ॥ 
মৃত তম্বু পড়া আছে যত গোগীগণ। 
তব মাত! পিতা আছয়ে অন্ধ-সম ॥ 
শাঙলী ধবলী গাই বু ক্ষীরবতী। 
তোমার বিহুনে ছুষ্ধ না দেয় একরতি ॥ 
রাধিকার বার্তী জিজ্ঞাসিলে ঘন কালা । 
সতত তোমার নাম তাহার জপমালা ॥ 
রাধিকার কিবা গুণা হঈলা দেব হরি। 
কি লাগিয়া তাহারে আইলা পরিহরি ॥ 
ভবানন্দ সেন বলে প্রভু-পদতলে । 
বুন্দাবন ছাড়ি কেনে মথুরায় রহিলে ॥” 
__ঘুঘু-চরিত্র, ভবানন্দ সেন। 


(২৪) উদ্ধবানন্দ 


খু: ১৮শ শতাব্দীর প্রথমাদ্ধের কবি উদ্ধবানন্দের ভাগবতানুবাদের নাম 
“রাধিকা -মঙ্গল” । সাধারণতঃ ভাগবতের কবিগণ “শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল” নামের প্রতি 
অতাধিক রুচির পরিচয় দিয়াছেন। ভাগবতে শ্রীরাধা নামের উল্লেখ নাই। 
স্বতরাং কবি উদ্ধবানন্দের “রাধিকা-মঙ্গল” নামের ভিতর একটু নৃতনত্ব 
আছে । এই ভাগবতখানি সম্বন্ধে মহেন্দ্রনাথ বি্ভানিধি মহাশয় “সাহিত্যপরিষত 
পত্ধিকা”য় (১৩০৩ সাল, ২২৫ পৃষ্ঠা) একটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। 
“রাধিকা-মঙ্গলের" শেষ কয়েকটি ছত্র এইরূপ ।-_ 


বৈফব অহবাদ সাহিত্য ৪১৩ 
' বালিকা ভ্রীরাধার বেশ। 


“কৃত্তিকা বলেন তবে বৃকভান্ু রাজে। 

আভরণ দিব আমি যেখানে যা সাজে ॥ 

কামিলা আনিয়া আভরণ সগ্ধ কর। 

কটিমাঝে পরাইব সোণার ঘুতব,র ॥ 

কামিলা আনিঞ্া। রাজা আদেশ করিল । 

রাজ-আজ্ঞা পাইয়া আভরণ সছা কৈল ॥ 

আভরণ দিছে রাজা বহু যতন করি। 

টাচর কেশে সোণার ঝাপা পিছে দোলে ঝুরি ॥ 

সুন্দর সরল পদ্ম কত চিত্র তায়। 

কনকের চুড়ি রাণী যতনে পরায় ॥ 

চরণে ধরিয়া রাণী নৃপুর পরায় । 

বাহুতে ধরিয়া রাণী রাধারে নাচায় ॥ 

বৃকভানু-পুরের লোক ডেকে ডেকে বলে। 

গগন ছেড়া চান্দ কিবা ভূমি চলি ভুলে ॥ 

বরণ-কিরণ এ রাইর যেন কাচা সোণ1। 

রাধিকা-মঙ্গল উদ্ধবানন্দের রচনা ॥ 

অগাধ সমুদ্র লীলা কহনে না যায়। 

এতদূরে রাধিকা-মঙ্গল হৈল সায় ॥” 
__রাধিকা-মঙ্গল, উদ্ধবানন্দ । 


বলা বান্ুল্য “রাধিকা-মঙ্গল”' ভাগবতের সামান্য অংশের অন্বাদ মাত্র । 
কবি উদ্ধবানন্দ পদকর্তা উদ্ধবদাস হইলে ইনি থুঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রথমান্ধের 
বাক্তি এবং '"পদকল্পতরু" নামক প্রসিদ্ধ পদসংগ্রাহক বৈঞ্ণবদাসের বন্ধু 
কষ্ণকাস্ত। উদ্ধবদাস বা কুষ্ককাস্তের জন্মভূমি টেএা ( বৈদ্যপুর )। 


(২৫) ঈশ্বরচন্দ্র সরকার 
কবি ঈশ্বরচন্দ্র সরকার-ভাগবতের কতকাংশ অনুবাদ করিয়াছিলেন । 
এই অংশের নাম প্প্রভাস-খণ্ড”। এইট গ্রন্থের রচনাকাল খুঃ ১৯শ শতাব্দীর 
প্রথমাপ্ধ। গ্রন্থধানি কলিকাতা বটতলার মুদ্রাযস্ত্ে মুদ্রিত হ্য়াছিল। কবি 
ঈশ্বরচন্দ্র রচনা সাধারণ ও ইহাতে ভাষাগত আধুনিকতার চিন্ন সুস্পষ্ট । 
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(ক) মথুরায় রজকের বিবরণ । 
পূর্ব-জন্মের কথা । 
“রামের নিকটে রজক আইল তখন। 
গলে বাস দিয়া বলে শুন নারায়ণ ॥ 
আমি অতি ছুরাচার পাপিষ্ঠ হুর্জন 
আমার কথায় হল জানকীর বন ॥ 
কত অপরাধ কৈনুু না যায় বর্ণন। 
নিজহস্তে কর মম মস্তক ছেদন ॥ 
পাপে মুক্ত হই আমি দেহ পরিহরি। 
স্বহস্তে মস্তক ছেদ কর ধণ্ুর্ধারী ॥ 
শ্রীরাম বলেন যদি বধিব তোমাকে | 
নিন্দুকের. অপরাধ ভূগিবেক কে ॥ 
মম হস্তে দেহত্যাগ করে সেই জন। 
অপরে গোলকে কিম্বা বৈকুষ্ঠে গমন ॥ 
এই হেতু বলি তোমায় র্জক-কুমার। 
বর দিন্ু কৃষ্ণরূপে করিব উদ্ধার ॥ 
বর পেয়ে রজক-পুত্র অতি সমাদরে । 
দ্বাপরে জন্মিল আসি মথুরা নগরে ॥ 
বস্থ উপলক্ষ মাত্র শুনহ রাজন। 
এই হেতু করিলেন রজক-নিধন ॥ 
সংক্ষেপে কহিনু রাজা ১ শুন তত্ব তার। 
ঈশ্বরচজ্্র রচিল রজজক-উদ্ধার ॥” 
__ভাগবত, ঈশ্বরচন্দ্র সরকার । 


(খ) শঙ্খচুড়-বধ। 
“শঙ্ঘচুড় বলে আমি দেখেছি নয়নে । 
এ কাল শিশু বধেছে কৌবলং-জীবনে ॥ 
এঁ কালশিশু হয়ে পর্ধবত-আকার। 
কৌবলের দস্ত ধরি করিল বিদার ॥ 





(১) কাজা জন্মেজর | রাজা জন্মে ও মুনি বৈশম্পায়নের কখোপকখন হুইতেছিল। 


(২) কংসের হত কুবলরাপীড়। 


বৈষ্ণব অনুবাদ সাহিত্য ্ 


,ম্বচক্ষে দেখেছি আমি শুনহে রাজন । 

হস্তী বধি শিশুরূপ করেছে ধারণ ॥ 

এঁ কালটি ছুষ্টের শেষ শুন নরবর । 

এ কালটি বধেছে তব কৌবল কুগুর ॥ 

অতি শান্ত দাস্ত শিশু শ্বেতবর্ণ যিনি । 

এ কালটি প্রায় হুষ্টের শিরোমণি ॥ 

এই কথা শঙ্খচুড় বলিল যখন । 

ক্রোধভরে বলেন তখন দেব নাবায়ণ ॥ 

শ্রীহরি বলেন শুন ওরে শঙ্ঘচূড় । 

ুষ্ট্যাঘীতে তোমার এবার দর্প করিব চুড় ॥ 

ইহ] বলি ক্রোধ-ভরে দেব গদাধর । 

মুষ্ট্যাঘাত করে তার মস্তক উপর ॥ 

পড়িল যে শঙ্খচুড় ভূতলে লোটায়। 

শঙ্খচুড়-বধ-গীত সরকার গায় ॥৮ 
-ভাগবত, ঈশ্বরচন্দ্র সরকার । 


(২৬) রাধাক্কঞ দ্রাস 
কবি রাধাকষ্ণ দাসের ভাগবতের নাম “ছারকা-বিলাস” । অন্রমান হয় 
ইনি ভাগবতের কিছুটা অংশ অন্রবাদ করিয়াছিলেন । রাধাকৃষ্ণ দাস সম্ভবতঃ 
খুঃ ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কবি। ইনি “দাস” উপাধি গ্রহণ করিলেও 
জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন । ত্রিপুরার “রাজমালায়” বঙ্গ-ভাষাকে “স্রভাষা” বল! 
হইয়াছে । এই কবিও আমাদিগকে জানাইতেছেন, 


“রাধকৃষ্ণ রাঙ্গা পায় বিক্রীত করিল কায় 
মনে ভেবে যুগল-চরণ। 
সেই রাধাকু্ণ দাস এই দ্বারকা-বিলাস 


স্ুভাষায় করিল রচন ॥” 
ভাগবত, রাধাকৃষ্ণ দাস। 
অপর এক স্থলে ভণিতায় কবি নিজকে “দাস” ও “দ্িজ” উভয় আখ্যাই 
দিয়াছেন। যথা,-_“হেন রূপে সখী সবে রঙ্গ আরম্তিল । 


রাধাকৃণ দাস দ্বিজ ভাষায় রচিল |” 
--ভাগবত, রাধাকৃফ দাস। 
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শুধু “দাস” ভপিতা এইরূপও আছে । বথা,__ 
“এত বলি মুনিরাজ হইল বিদায়। 
দ্বারকা-বিলাস রাধাকৃ্ণ দাসে গায় ॥” 
“ভাগবত, রাধাকৃফ্ণ দাস। 


কবি রাধাকৃষ্ণ দাসের রচনা সুখপাঠ্য তবে কিছু অনুপ্রাস-বনুল। 
শ্রীকঞ্চের উদ্দেশ্টে (বিবাহ উপলক্ষে ) 
রুক্সিণীর স্তব। 


“দেবী রুক্সিণী ছুঃখিনী হয়ে মনে । 
বলে হে হরি হে মরি হে জীবনে ॥ 
আমি কষ্ণ-প্রাণী সদা কষে মতি। 
করুণ। কর কিঞ্চিৎ দীন-পতি ॥ 
তার বিপদে শ্রীপদে ভিক্ষা করি। 
রাখ দাসীজনে দীন-বন্ধু হরি ॥ 
জেনে অসীম মহিমা ও নামেতে । 
প্রাণ সপেছি হে তোমার প্রেমেতে ॥ 
নাহি অন্য গতি তোমা ভিন্ন হরি । 
যদি না তার হে তবে প্রাণে মরি ॥ 
হে শ্রীকান্ত নিতান্ত অধিনী বলে। 
দেহ কৃপাবারি মনোছঃখানলে ॥ 
তোম। বিহনে স্বপনে নাহি জানি। 
ছুঃখে ত্রাহি মে ত্রাহি মে চক্রপাণি ॥ 
শুনি ভক্তজনে তুমি হিতকারী 
ভাবি ভক্তিভাবে তার হে মুরারি ॥ 
আমি নিশ্চিত বিক্রপীত শ্রীপদেতে । 
কর পূর্ণ আশা মরি ছুর্গমেতে ॥ 
কপাসিস্কু তুমি পুরাণে শুনেছি। 
যতনে চরণে শরণ লয়েছি ॥ 

কর হিত উচিত হে বংশীধারী। 
শরণাগত হে আমি যে তোমারি ॥ 


বৈষব অঙ্গবাদ সাহিত্য ৪১৭ 


রাধাকুঞ্ণ দাসে বিনয়েতে ভাষে। 
হরি তার হে তার হে দীন দাসে ॥” 
--ভাগবত, রাধাকৃক্ দাস। 
ভারতচন্দ্রের যুগের প্রভাব কবির উপর কিরূপ পড়িয়াছে তাস! নিয়ে 
উদ্ধত ছত্রগুলি পাঠেই বুঝিতে পারা যাইবে । যথা,__ 


রুক্সিণীর রূপ-বর্ণনা। 


“সাগরে মুক্তার স্থিতি শুনি গো শ্রবণে । 

এবে কি কবেছে বাস ইহার দশনে ॥ 

হেরে বুঝি কুচপদ্ম পল্প লাজ ভরে। 

মন দুঃখে সদা! থাকে সলিল ভিতরে ॥ 

াচর চিবুক কিবা দেখি চমৎকার । 

হেন জ্বান যেন নব মেঘের সঞ্চার ॥ 

কি কব কটির কথা আহা ম'রে যাই । 

হেরে বুঝি লাজে সিংহ বনবাসী ভাই ॥ 

ইহার নিতম্ব বুঝি কবিয়! দর্শন | 

খেদে ক্ষিতি মাটি হল হবেন লয় মন ॥”৮ ইতাবদি। 
__ভাগবত, রাধাকৃ্ণ দাস। 


(খ) অপর কতিপয় কৰি 
আমরা ভাগবতের যে কতিপয় কবির নাম উল্লেখ করিলাম ইাদের 
ছাড়াও ভাগবতের অস্ততং আংশিক অনুবাদক আরও অনেক কবির নাম 
অবগত হওয়া যায়। ইহারা অনেকেই ভাগবতান্তর্গত নানা উপাখ্যানের 
অন্থবাদক। এইরূপ কতিপয় কবির নাম এইস্থানে দেওয়া গেল। যথা, 
১। জয়ানন্দের ফ্রব-চরিত্র ও প্রহলাদ-চরিত্র 
২। দ্বিজ কংসারির প্রহ্লাদ-চরিত্র 
৩। নন্দরাম দাসের শ্রীকফ-মঙ্গল 
৪1 কবিবল্পভের গোপাল-বিজয় 
৫। তভক্তরামের গোকুল-মঙ্জল 
৬। দ্বিজ লক্ষ্পমীনাথের কৃফ-মঙ্গল 
৭। নন্দরাম ঘোষের ভাগবত 
0.0. 101--৫৩ 
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৮। আদিত্যরামের ভাগবত 
৯। দ্বিজ বাশীকঠের ভাগবত 

১০। দামোদর দাসের ভাগবত 

১১। যছনন্দনের ভাগবত 

১২। যশশ্চন্দ্রের ভাগবত 

মাধব গুণাকরের হংসদূত 
১৪। কষ্ণচন্দ্রের হংসদূত 
১৫। সীতারাম দাসের প্রহ্থলাদ-চরিত্র 
১৬। মাধবের উদ্ধব-সংবাদ 
১৭। রাম সরকারের উদ্ধব সংবাদ 
১৮। রামতন্থুর উদ্ধব সংবাদ 
১৯। গোবিন্দ দাসের স্ুদামা-চরিত্র 
২০। গীতাম্বর সেনের উষবাহরণ 
২১। শ্ত্রীকণ্ঠদেবের উ্ধাহরণ 
২২। কমলাকণ্ঠের মণিহরণ 
২৩। রামতন্থ কবিরত্বের বস্ত্রহরণ 
২৪। বিপ্র বূপরামের গুরু-দক্ষিণা 
২৫। শ্টামলাল দত্তের গুরু-দক্ষিণা 
১৬। অযোধারামের গুরু-দক্ষিণ। 
২৭। শঙ্করাচাষোর গুরু-দক্ষিণ। 
২৮। চণ্ডীদাসের শ্্রীকষ্ণ-কীর্তন । 

উল্লিখিত পুথিগুলিব অধিকাংশই খু: ১৭শ শতাব্দীর মধ্যে রচিত 
হষ্টয়াছিল। 


ই 
ণে 


জিংশ অধ্যায় 


পদাবলী সাহিতোর সূচন। 
(ক) চণ্তীদাস 


প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর মধাযুগে ও বৈষ্ণব অংশে চত্ীদাসের নাম 
সর্বপ্রথম উল্লেখযোগা | সত্য বটে খুঃ ১২শ শতাব্দীতে রাজা লক্ষণ সেনের 
সভাকবি উমাপতি ধর রাধা-কষ্চের প্রেম-লীলা বিষয়ক কতিপয় পদ রচনা 
করিয়াছিলেন এবং একই সময়ে অন্তম সভাকবি জয়দেব সংস্কতে তাহার 
প্রসিদ্ধ “গীত-গোবিন্দ” প্রণয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু “বৈষ্ণব পদাবলী” নামে 
ধারাবাহিক এক শ্রেণীর সাহিতা স্জনে কবি চন্তীদাসের নামই অগ্রগণা। 
প্রকৃতপক্ষে চণ্তীদাসই বাঙ্গাল! “বৈষ্ণব পদাবলী” সাহিতোর একরূপ জদ্মাদাতা। 

অন্তমিহিত ভাব-প্রকাশের দিকে এই শ্রেণীর সাহ্িতা সংস্কৃত 
রস-শাস্ত্রের নিকটই অধিক ধণী। স্পপ্ডিত এবং কবি চশ্ডীদাস সংস্কৃত পুরাণ 
ও অলঙ্কার প্রভৃতি শাস্ত্র অবলম্বন করিয়। বৈষবোচিত বিশেষ দৃ্টিভঙ্গীর 
সাহায্যে ইহার এক অনবদ্য ও নৃতন রূপ দান করিয়াছেন । 

চণ্তীদাসের জীবন-কথা ও তংরচিত পদাবলী নিয়া অনেক বাকৃবিতগ্ার 
স্ষ্টি হইয়াছে । আমরা এই স্থানে জটিল বিষয়গুলির যথাসম্ভব সরল ও সহজ 
সমাধানের চেষ্টা করিব। 

চণ্তীদাস কোন্‌ সময়ে আবিস্ত হইয়াছিলেন তাহা সঠিক বল! যায় না। 
তবে তিনি আনুমানিক থুঃ ১৪শ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগ হইতে খু: ১৫শ 
শতাব্দীর মধ্য পর্যান্ত কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন বলা যাইতে পারে। 
চণ্ীদাসের জন্ম ১৩৩৯ শকে (১৪১৭ খষ্টাকে ) এবং মৃক্কা ১৩৯৯ শকে 
(১৪৭৭ খৃষ্টাব্দে) হইয়াছিল বলিয়া একজন মতপ্রকাশ করিয়াছেন । এই 
উপলক্ষে “সোমপ্রকাশ', ১৩৮০ সাল, পৌষ সংখ্যায় জনৈক লেখকের একটি প্রবন্ধ 
জষ্টব্য। অবশ্য এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে । ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন কবি চণ্তীদাসের 
সময় উল্লিখিত মতাহ্যায়ী খঃ ১৫শ শতাব্দী মনে না করিয়া কবির সময় খুং ১৪শ 
শতাব্দী মনে করিয়াছিলেন। এখন আবার কেহ কেহ কবিকে মহা প্রতূর 
পরবর্তী মনে করিয়া তাহাকে খু: ১৬শ শতাব্দীর লোক বলিয়। বিশ্বাস করেন। 

“সোমপ্রকাশের উক্ত লেখকের মতে চণ্তীদাস বারেজা ভ্েশীর ক্রাঙ্ষপ 
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ছিলেন। কবির পিতার নাম ছূর্গাদাস বাগচী ছিল বলিয়া তিনি উন 
করিয়াছেন। ইহা! সত্য কি না আমাদের জানা নাই। এই স্থানে একটি ক 
বলা ভাল। এখন বন্ছ চণ্ডীদাসের প্রশ্ন উঠিয়াছে। স্বৃতরাং আমরা কে 
চণ্তীদাসের কথা বলিতেছি? বৈষ্ণবাগ্রগণ্য, চৈতন্য-পৃরর্বজ ও ৩ৎসমসাময়ি 
পদকর্তা নরহরি সরকার যে চণ্ডীদাসের কথা বলিয়া গিয়াছেন, মহাপ্রত্ব ৫ 
চণ্ীদাসের পদগান করিয়া আনন্দলাভ করিতেন বলিয়া চৈতন্য চরিতাম্বতে 
উল্লিখিত আছে এবং বৈষণবদাস সংগৃহীত পদকল্পতরুতে যে চণ্ডীদাসের পদাবল' 
স্থান পাইয়াছে আমরা সেই চণ্ডীদাসের কথাই আলোচনা করিতেছি । বৈষ্ণব 
সাহিত্যে আরও বনু চণ্ডীদাস থাকিতে পারেন কিন্তু তাহাদের স্থান এই 
চণ্ীদাসের নিয়ে এবং তাহাদের যথাযোগ্য স্থান পরে বিবেচ্য । 
যাহার! এই পদাবলীর প্রসিদ্ধ চণ্তীদাসকে চৈতম্-পরবত্তী মনে করেন 
তাহাদের যুক্তি খুব স্পষ্ট নহে। উল্লিখিত প্রমাণগুলি থাকিতে এই কবি 
চণ্তীদাসকে চৈতন্য-পরবর্তী বলা সঙ্গত নহে । অবশ্য কেহ যদি মহাপ্রভুর 
চণ্ডীদাসের পদ-গ্রীতি, মহা প্রভুর জন্মের পূর্বেব নরহরি সরকার কর্তৃক তত্রচিত 
পদাবলীতে চণ্তীদাসের নামোল্লেখ এবং বৈষ্ণবদাসের পদসংগ্রহে এই চণ্তীদাসের 
পদসমূহের উল্লেখ অবিশ্বাস করেন তবে আমাদের বলিবার কিছু নাই। 
কবি চণ্তীদাসের পদাবলীর ভাষার মধ্যে প্রাচীনত্বের অভাব কবির 
জনপ্রিয়তাই সূচিত করে। জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ করিয়া বিভিন্ন যুগের 
বৈষ্ণব গায়কগণ এই ভাষা পরিবর্তনের জন্য দায়ী | প্রাচীন রামায়ণ, মহাভারত 
ও মঙ্গলকাবা প্রভৃতিতেও প্রাচীন ভাষার এইরূপ ক্রমিক পরিবর্তন সাধারণ 
কথা । ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এই চগ্ডীদাসের রচিত পদাবলীর মধ্যে অস্তনিহিত 
একটি বিশেষ “ম্থুর” লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাহার উল্লিখিত মুদ্রালক্ষণগুলি 
নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। 
(১) অন্ততঃ ুইবার একই কথার পুনরুত্তি। যথা, “একথা কহিবে 
সই, একথা কহিবে। অবলা এরূপ তপঃ করিয়াছে কবে ।” 
(২) চগ্ীদাসের পদগুলিতে “অবলা” শব্দের আধিক্য । 
€৩) চণ্ডীদাস-রচিত ত্রিপদীগুলির বৈশিষ্ট্য। “অপরাপর কবিরা 
সাধারণতঃ অষ্ট অক্ষরের, কখনও কখনও ড় অক্ষরের অর্ধছত্রের সহিত 
পূর্ববোস্তরূপ আর একটি অর্ধছত্র যোজনা করেন, তৎসঙ্গে কবিতাটির অর্ধছত্রের 
মিল থাকে । কিন্তু চণ্তীদাস অনেক স্থলেই গোড়ায় একটিমাত্র অর্ছত্র দিয়া 
আরস্ত করিয়া তাহা কবিতার চতুর্থ অর্ধছত্রের সঙ্গে মিলাইয়া দেন, যথা-_ 
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“ সখি )কি আর বলিব তোরে, অল্প বয়সে পিরীতি করিয়া রহিতে না দিলে 
ঘরে । “দই এত কি সে পরাণে। কি বোল বলিয়া, গেল ননদিনী, গুনিলি 
আপন কাণে।+ কখনও কখনও প্রথমটা ঠিক প্রচলিত ত্রিপদীর মত আরম্ধ 
হয়; তারপর দ্বিতীয় কবিতার প্রারস্তে হঠাৎ এরূপ আর একটি অর্ধছত্র প্রদত্ত 
হয়, “কাল কুন্থম করে, পরশ না করি ডরে, এ বড় মনের মনবাথা, যেখানে 
সেখানে যাই, সকল লোকের ঠাই, কাণাকাণি শুনি সেই কথা-.....। এই 
চণ্ডীদাসের সুর; কবির করুণ ও মিষ্টি স্থুরে ভ্রম হওয়ার অবকাশ নাই ।*১ 

(৪) চণ্ীদাসের কবিতা সাধারণতঃ ভাবপ্রধান এবং সংস্কৃত অলঙ্কার- 
বাহুল্য, বঞ্জিত। ইহাতে অল্প কয়েকটি কথায় এক একটি ভাবের ইঙ্গিত 
রহিয়াছে মাত্র । উহা স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাট । 

চগ্ডীদাসের রচনায় যেমন নিকুষ্টভাব অপেক্ষা উচ্চভাব অধিক নিবন্ধ 
রহিয়াছে তেমন ভাষা অপেক্ষা ভাবের প্রাধান্ত অধিক রহিয়াছে । উচ্চস্তরের 
প্রেমরাজ্যের আভাষ এবং হৃদয়ের সক্ষম অন্বভূতিসমূহ চণ্তীদাসের পদগ্চলিতে 
স্রন্দর প্রকাশিত হইয়াছে । | 

এইসব বৈশিষ্ট্য কবি চণ্তীদাসের প্রাচীনত্ব প্রমাণে সাহাযা করে 
সন্দেহ নাই । 

মহা প্রভু যে কবি চশ্ীদাসের গান শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন চৈতন্যচপিতামূতে 
এবং নরহরি সরকারের ম্যায় বু পদকর্তা রচিত পদগুলিতৈ তাহা উল্লিখিত 
হইয়াছে অথবা ইঙ্গিত আছে। ইহা ইতিপৃর্বেবেও উল্লিখিত হইয়াছে । বত 
পদকর্ত। ঈহাও উল্লেখ করিয়াছেন যে কবি বিষ্যাপতির সহিত কবি চণ্তীদাসের 
মিলন হইয়াছিল । এখন প্রশ্ন এই যে ইনি কোন বিগ্ভাপতি? একাধিক 
চণ্ীদাসের ম্যায় একাধিক বিগ্ভাপতিরও সন্ধান পাওয়া যায়।, উভয় কবির 
এই মিলনকে “ভাব-সম্মেলন” বলে। রামানন্দ রায় এবং মহা প্রতৃতেও এইবপ 
ভাব-সম্মেলন হইয়াছিল । প্রসিদ্ধ মৈথিলী কবি বিদ্যাপতির সঠিক কাল নিয়া 





0১) বঙ্গভাষ! ও সা্ছিতা ( জীনেশচন্ত্র সেন), ৬$ সং, পৃঃ ১৯৮। 

(২) চতীঘাস ও বিভ্ভাপণ্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্থ সম্বন্ধে পণ্ডিতবর্গের মতানৈকোর অবধি নাই । এই 
ডপলক্ষে বিশেষ করিয়া দীনেশচক্্র সেন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, স্ীশচঙ্ রার, বসন্তযগন রায়, অমুলাযচরপ বিভ্ভাডৃষণ, 
নগ্গেকনাথ বনু, নগে্রনাথ পপ, সারদাচরণ মিত্র, খগেম্নাখ মি, হয়েকুফ হুখোপাধায়, যগ্রাযোধন বনু, প্রীয়ায়সন 
সাহেষ, নীলরতন মুখোপাধায়, রামেজুন্দর জিবেকী, ফোগেশচজ রার, দক্ষিণারঞ্রন ঘোষ এবং হুকুমার সেনপ্রতৃতি 
নাম উল্লেখযোগ্য । কেছ কেহ “্দীন'' ও “ছ্িজ” চণ্তীাসকে এক বাকি যনে করেন! জবার কেহ কে কোন 
বাজালী বিভাপতির সহিত অপ্রসিদ্ধ কোন চণ্তীদাসের ( নব-চত্তীাসের ) সাক্ষাৎ হইয়াছিল অনুহান করেন । কেছ 
কেছ বড়, চণ্ডীফাসকে শ্রীচৈতন-পূ্ববর্তী (খ: ১৪শ শতাঙ্গী ) এবং পদাবলী প্রসিদ্ধ চত্তীদবানকে জীতৈতত-পরবদ্ধী 
(১৬শ শতাবী ) বলিরা খ্বীকার করেম। কেহ কেহ এই বাক্জিকেই “ধন” চতীঙান ঝলেন। 
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তর্ক থাকিলেও তিনি যেখুঃ ১৪শ শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে খু: ১৫শ শতাব্দীর 
প্রথমার্ধ কি মধ্য পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। 
সাধারণতঃ এই বিষ্ভাপতির সহিত চশ্তীদাসের সাক্ষাৎ হওয়াই সম্ভব। কেহ 
কেহ পদকল্পতরুর প্রমাণ অগ্রান্থা করিয়া বলেন যে চণ্তীদাস খৃঃ ১৫শ শতাব্দীর 
শেষের কবি এবং বিষ্ভাপতি নামে কাহারও সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল 
বটে, তবে তিনি মৈথিলী বিদ্ভাপতি নহেন-_তিনি বাঙ্গালী বিস্ভাপতি (নব- 
বিষ্তাপতি )। এই বিতর্কেরও স্থুমীমাংসা হয় নাই । আমাদের কিন্তু অনুমান 
পদাবলীর প্রসিদ্ধ চণ্তীদাস প্রধানতঃ খবঃ ১৫শ শতাব্দীর ব্যক্তি এবং চৈতন্য- 
পরবর্তী না হইয়া চৈতত্য-পূর্ব্ববন্তী হইলে মৈথিলী কবির সহিতই তাহার 
সাক্ষাতের অধিক সম্ভাবনা । বাঙ্গালী বিদ্তাপতি ও “কবিরঞ্জন” উপাধিষুক্ত 
কোন কবি নাকি একই বাক্তি। কেহ কেহ এই সঙ্গে “কবিশেখর” উপাধিও 
যোগ করেন।১ 
এই কবি চণ্তীদাসকে তাহাই এখন প্রধান সমস্যা । এই নামে এক কবিই 
ছিলেন না'বহু কবি ছিলেন? নামের পূর্বেবে “আখধর” দেওয়া প্রাচীন রীতি। 
এই হিসাবে বৈষ্ণব পদকর্তাগণের নামের পূর্বে নানারূপ উপাধি দেখা যায়। 
“দীন” বলরাম দাস, “দীন” গোবিন্দ দাস, “দীনহথীন” রামানন্দ দাস, “পাপী” 
রাধামোহন দাস, “হীন” রামানন্দ, *ছুশ্মতি” বৈষ্ব দাস, “ছুঃখিয়া” শেখর দাস, 
“পামর” মাধব দাস, “অকিঞ্চন” বল্লভ দাস, “পতিত” রাধামাধব ইত্যাদি ।২ 
চণ্তীদাসের ভণিতার মধ্যেও “দীন” চণ্তীদাস, “আদি” চত্তীদাস, “দ্বিজ” 
চণ্ডীদাস, “বাস্থুলী সেবক” চত্ীদাস, “বড়” চত্তীদাস প্রভৃতি পাওয়া গিয়াছে। 
পদাবলীর চশ্তীদাসের নামের পূর্বে এই উপাধিগুলি রহিয়াছে । শুধু “বড়,” 
চণ্তীদাসের রচনা পদাবলীর অন্তর্গত নহে, উহা ভাগবতের অন্বাদ বলা 
যাইতে পারে-_নাম “ভ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন” । এই কবিগণ সকলেই কি এক ব্যক্তি 
ন1 ভিন্ন ভিন্ন চণ্তীদাস 1? পদাবলীর প্রচলিত বান্থুলি-সেবক চণ্তীদাস, দীন 
চণ্ডীদাস ও বড়, চণ্ীদাসকে নিয়াই বিতর্ক চরমে উঠিয়াছে। 
চণ্তীদাসের পদ সম্বন্ধে একটি কথা বলা সঙ্গত। চণ্ডীদাসের নামে 
যে পদগুলি চলে তাহার সবগুলিই প্রকৃতপক্ষে চণ্ডীদাস রচিত নহে। 
ইসা ছাড়া অন্ত পদকর্তার নামে প্রচলিত পদগুলির মধ্যেও চণ্তীদাসের পদ 
(১) “বিভাপতি-তষ্তীদাস-খিলন পঙ্গাবলী” ( নুকুষায় সেন রচিত, কোচবিহার হ্পণ, অগ্রসথারণ সংখ্যা, 
১৬২ ) এবং “বিভাপতি ও চততী্ান বর্ষ” (হয়েকক যুখোপাধ্যার রচিত, কোচবিহার পণ, চৈজ দ্যা, 


১৩৫২ আষইব) )। 
২) পদ্ষকজতর জক্টবা। 


পঙ্লাবলী সাহিতোর সুচনা ৪২৩ 


লুক্কায়িত আছে । কোন কোন কবি আবার চস্তীদাসের পদ সামান্ত পরিবর্তন 
করিয়া নিজ রচিত পদ বলিয়া চালাইয়াছেন। কেহ কেহ *চন্ডীদাস” নামের 
আশ্রয়ে স্বরচিত পদ প্রকাশ করিয়াছেন। উল্লিখিত মন্তব্য মানিয়া লইলে 
দীন চণ্ডীদাস ও বাস্থলী-সেবক মূল চশ্ডীদাসকে এক বলা যায় কি? দেখা 
যায় দীন চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত পদগুলির অধিকাংশই প্রসিদ্ধ চণ্ডীদাসের 
রচিত পদসমূহের স্তায় তত উতকুষ্ট নহে । ইহা ঠিক হইলে দীন চণ্ডীদাস 
ভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারেন। কোন অধ্যাতনামা কবি নিজে পদ রচনা 
করিয়া সহজিয়া কবিগণের ম্যায় উহা মূল চণ্ডীদাসের নামে প্রকাশ করিতে 
পারেন । আর সত্যই উহা আসল চণ্তীদাসের রচনা হইয়া থাকিলে ভণিভায় 
নান! উপাধির মধ্যে স্বয়ং কবি বাঁ গায়কগণ “দীন” কথাটি যোগ দিতে পারেন। 
ধাহারা মনে করেন দীন চণ্ীদাসই আসল চশ্তীদাস এবং তাহার রচিত 
পদগুলিই আসল চণ্তীদাসের পদ আমরা তীঙ্কাদের মত সকল ক্ষেত্রে সমর্থন 
করি না। তবে এই “দীন চণ্তীদাস” ভপিতাযুক্ত অনেকঞ্চলি পদের প্রণেতা 
দীন চণ্তীদাস নামে কোন বাক্তিকে তাহার! শ্রীচৈতশ্তপরবস্তী মনে করেন। 
অবশ্য ইহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই । হয়ত সময়ের দিকে তিনি 
শ্ত্রীচৈতন্ত-পরবর্তাই হইবেন । আমাদের বিশ্বাস চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত 
পদগুলির অন্তর্গত অপ্রসিদ্ধ অথবা বেনামী পদগুলির মধ্যে *দীন চশ্ীদাস” 
ভণিতার অনেকগুলি পদ রহিয়াছে । অবশ্য আসল চণ্তীদাসের কোন কোন 
পদেও “দীন” আখ্যা থাকিতে পারে, কিন্তু দীন চণ্তীদাসের নামে প্রচলিত 
পদগুলির অনেকগুলিই আসল চণ্তীদাস রচিত নহে । স্বৃুতরাং দীন চশ্তীদাস 
স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইয়াও আসল চণ্তীদাসের নাম ও ততসঙ্গে “দীন” নামক অন্যতম 
ভণিতা অনেকক্ষেত্রে আশ্রয় করিয়! প্রচলিত হইয়া আছেন। আমাদের 
সিদ্ধান্ত নিভূল হইলে এক বড়, চশ্ীদাস ভিন্ন ভপিতার অপর উপাধিসমূহ 
এক চণ্ডীদাসকেই নামত: নির্দেশ করিতেছে এবং অনেক কবি একট প্রসিদ্ধ 
চশ্ীদাসের নামের অন্তরালে দীন চশ্তীদাসের শ্যায় আত্মগোপন করিয়া 
রহিয়াছেন। এক চশ্ীদাসের বেনামীতে এক্সপ কয়জন চণ্তীদাস অছেন 
তাহার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় কর! ছুঃসাধ্য। 

পূর্বে উল্লিখিত “সোমপ্রকাশে'র লেখকের মত অভ্রান্ত হইলে স্ৃত্যুকালে 
কবি চণ্তীদাসের বয়স ৬* বংসর (আমাদ্ধের মতে মারও কিছু বেশী বয়স) 
হইয়াছিল। গ্রীচৈতন্যের সময়ে তিনি যে বর্তমান ছিলেন তাহার কোন 
প্রমাণ নাই । তবে, মৈথিলী কবি নাকি সুদীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। কবি 


৪২৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


চণ্তীদা কবি বিস্ভাপতি ও কবি মালাধর বন্থুর সমসাময়িক হইতে পারেন 
বলিয়। অনুমান করা যাইতে পারে। 

চণ্তীদাসের জন্বস্থান ও মৃত্যুর ঘটনা নিয়া নানা কিন্বদস্তী ও পদ 
প্রচলিত মাছে।  চত্তীদাসের জন্স্থান কাহারও কাহারও মতে বীকুড়া 
জেলার অন্তর্গত ছাতনা গ্রাম এবং বিরুদ্ধমতে বীরভূম জেলার অন্তর্গত নাক্স,র 
গ্রাম ।, শেষোক্ত গ্রামের পক্ষেই অভিমত বেশী পাওয়া যাটতেছে। অজ্পদিন 
পূর্বে নার গ্রামধাসিগণের উৎসান্থে এবং বীরভূমের জেলা-ম্যাজিষ্রেট ভীষুক্ত 
শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রচেষ্টায় কলিকাতা বিশ্ববিস্তালয় প্রেরিত 
একদল বিশেষ চণ্তীদাসের স্মৃতি উদ্ধারকল্পে যত্ববান হ'ন এবং কবির জন্মভূমি 
বলিয়া কথিত স্থানটি খনন করেন। গভর্ণমেন্টের প্রত্বতত্ববিভাগও এইদিকে 
দৃটিক্ষেপ করেন । তবে চণ্তীদাস সম্বন্ধে আশানুরূপ যথেষ্ট নৃতন তথা তথায় 
আবিষ্কৃত না হইলেও এই পধাস্ত যতটা জানিতে পারা গিয়াছে ভাহারও 
বিশেষ মূল্য আছে। কতিপয় রক্বর্ণে রঞ্জিত হাড়িকাঠ এখনও প্রসিদ্ধ 
শা্-গীঠস্থান লাভপুরের সন্লিকটবর্তী এই গ্রামে শাক্ত-প্রভাবের সাক্ষাদান 
করিতেছে । বসু নরকপাল ও একটি নরকস্কালও ভূগর্ভে আবিষ়্ূত হইয়াছে । 
স্ানটি পালরাজাদের সময়ের (খু: ৮ম--১১শ শতাব্দী ) প্রাচীর, মৃৎপাত্রাদি 
ও অন্য নানাপ্রকার প্রাচীন চিহ্ন বহন করিতেছে । নরকস্কালটি চণ্ডীদাসের 
কিনা তাহা এখনও নিশ্চিতরূপে পরীক্ষিত হইয়া স্থির হয় নাই। কবির 
মৃড্ীকাহিনীর সহিত স্থানটির অনেক পরিমাণে মিল আছে। বর্তমানে বৈষব- 
প্রধান নার,রে শাক্চিহ্ন দেখিয়া বিশ্মিত হষ্টবার কারণ নাই। ইহার 
প্রাচীনতর আবেষ্টনী শাক । প্রীক্ষেত্র, নবন্ধীপ ও বুন্দাবনের ম্যায় প্রসিদ্ধ 
বৈধব ভীর্ঘস্থানগুলিডেও পূর্ববতন শাক্ত প্রভাবের চিহ্ন অন্তাপি বর্তমান 
রহিয়াছে । 

কবির জন্মভূমি সন্থপ্ধে বলা যায় যে হয়ত চণ্তীদাস ছাতনা গ্রামে 
জন্মগ্রহণ না করিয়া থাকিলেও অন্তত: কোনরূপ আত্মীয়তান্ত্রে তথায় কিছুকাল 





(১) এবনও দেখা হার ছাতনায় “বালী” দেবীর এক সময়ে খুব প্রলিদ্ধি ছিল। ধশ্ম-সক্ষলের কৰি 
মাশিক গাঙ্গুলী “নর্ষংদের বন্দনা" লিশিতেছেন-_“ব্দিষ থেলায় চত্ডী ছাতনায বাশুলী-। তিনি নান়য়ের 
ফোন মামোরেখ করেন নাই। ইহাতে মাহ অপেক্ষা ছাওমার প্রসিদ্িই অধিক প্রকাশ পাইডেছে। 
জপরাষের ধর্থ-হগগলেও ছাতবায় বাপুলী8 কথা আছে। আদ্র হোগেশচভ্র রা মহাশয় ছাতনার মিকটে এক 
নানু পরীর নর্থ কছিযাছেন। কাহার মতে ইচ্ছাই চত্তীধাসের জন্থচূমি। নাষসাশ্তে উপলক্ষে বলা হায় 
চাক। জেলা ধাষয়াই খানার অন্তত এক নাগ্রায় প্রা জাছে। এইভ্প চত্তীধাল ও নার নাষের আখিকা 
বাঙ্গাল! ছেশে অনেক থাকিতে পারে। ঢাকা জেলার মারার গ্রাযে চশীফাসের গানের প্রচলন থাকিলে মেখানেও 
এক মৃহন ভখিততাহৃকত উতীধাস জাধিড়ত হইলে খিশ্রিত হইব না। 
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বসবাস করিয়া থাকবেন। চন্তীদাসের তথায় বালো শিক্ষালাভ করাও ' 
অসম্ভব নহে। যাহা হউক. বীরভূম জেলা প্রসিদ্ধ বৈষ্ব কবি জয়দেবের 
বাসফূমি কেন্দুবিহ গ্রামের সহিত চণ্তীদাসের জন্মস্থান হিসাবে নান্গর গ্রামকেও 
দাবি করে। সম্ভবতঃ এই দাবি খুব অযৌক্তিকও নহে । 

কথিত আছে চত্তীদাসের পিতা বাশুলীদেবীর মন্দিরে পুজকের কাজ 
করিতেন । মন্দিরটির মালিক সম্ভবতঃ নিকটবন্তী গ্রান কীর্ণাহারের রাজা । 
বাশুলী দেবীকে চণ্তী দেবী বলিয়া স্বীকার করিলে সরম্বতী দেবীর সহিত 
এই দেবীমৃত্তির বিশেষ সাদৃশ্য আছে বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। 
দেবীমূদ্রিটি এখনও বর্ঠমান রহিয়াছেন। এই দেবী পদ্মাসনা এবং চারিতত্ত ; 
তশ্মধো ছুই হস্তে বীণা, এক হস্তে পুথি ও এক হস্তে জপমালা | দেবীমুস্তি 
কৃষ্ণপ্রস্তরে নিশম্মিত। নিয়মে একজন ভক্তের মৃ্তি। এই দেবীমুন্তি হয়ত শাক্ত 
ও বৈষুবধন্মের অপূর্বব সমন্বয়ের ফল। বীণ! সরস্বতীর শ্যায় বৈষ্ণবী দেবীর 
গ্যোতক। তবে ইনি দশমহাপিদ্যার অন্যতমা বিদ্যা হইতে পারেন । দেবীর 
কুষ্ণবর্ণ কালী ব। চণ্তী দেবীব বর্ণবিশেষ । মোটের উপর বাশুলী দেশীকে 
শাক্তদেবী বলিয়াই গণা করা যাইতে পারে। নান্পবের অধিবাসিগণ এইট 
দেবীকে “বাগীশ্বরী” (সরম্বতী দেবী ) ধাধা করেন। স্তরাং স্তাহাদের মতে 
ঈনি বৈষ্বী-দেবী অথচ চৈতগ্য-ভাগবতকার লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন 
“মগ্য মাংস দিয়া কেহ বাশুলী পৃজয়”। এই মতান্রসারে বাশুলী দেবী 
শাক্তদেবী। সরম্বতী দেবীর একটি শান্ত দিক আছে। এই দেবীর মন্ত্রে 
“ভদ্রকালী” কথাটি বাবহ্ৃত হয়। নাল্প,র গ্রামের এই দেবী নীল প্রস্তরে 
নিমিত। | বৈদিক সাহিতোও “নীল-সরস্বতীগ্র উল্লেখ আছে । বাঙ্গালা দেশে 
বাশুলী দেবীর অভাব নাই। ছাতনা গ্রামে& বাশুলী দেবী আডেন। বোধ 
হয় ইনি শক্তিদেবী। নান্স,র গ্রামের নাশুলী মৃত্তি কিছু অদ্ভুত রকমের । 
এইরূপ নাকি এই পধান্ত আর দুটি মুষ্টি বাঙ্গালা দেশে আবিফুচ হইয়াছে । 
একট দেবীমুত্তি শাক্ত ও বৈষ্ণব মতের সমন্বয়ের ফল। ধীহারা একেবারে শাক্ত- 
ংআবশূন্যা শুধু সরম্বতী (বাণীশ্বরী) মৃত্ধি হিসাবে নাপ্ররের এই্ট দেবীকে 
দেখেন তাহারা অবশ্ঠ একট মৃদ্তিকে বাশুলী বলেন না। অথচ এই দেবী বাশুলী 
না হইলে “বাশুলী-পৃজক” চণ্তীদাসের কথা এইট গ্রামের সম্পর্কে বাতিল 
করিয়া দিতে হয়। উহাতে নার রবাসিগণ রাজী হইবেন কি? পিতার 
্বকযুর পর চণ্তীদাস তংস্থানে মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হন । এষ্ট মন্দিরের 
এক সেবিকা ছিল, তাহার নাম রামমপি। জগদ্বন্ধু ভত্রম্কোদয়ের মতে 
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তাহার নান “রামচ্ঠারা” এবং নরকরি সরকার মহাশয়ের মতে “তারাধুবনী” । 
সাধারণত; এই নারী “রামমণি” নামে পরিচিতা । রামমণি ও চণ্তীদাসের 
পরম্পরেব প্রতি আসক্তি সম্থদ্ধে নান! প্রবাদ প্রচলিত আছে। “ভারা” 
নামটিকে "রামী” বা রামমণিতে পরিণত করিতে উক্ত জগদ্ধন্ধু ভদ্র মহাশয়ের 
'রাম তারা" নামটি অবিষ্কার কি না বঙ্গা কঠিন। 

এতগভয়ের প্রেম-কাহিনী সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। 
*চণ্ডাদাস” শাক্ত নাম এব' কবিও “বাশুলী" নামে শাক্তদেবীর মন্দিরের 
পুরোহিত কবির পিতার নাম "ূর্গাদাস” হইলে ইহাও শান্ত নাম। 
কবির পিতা কবির নান শান্ত “বাসী” বা *চণ্তী”দেবীর দাস অর্থে 
“চণ্তীদাস” রাখিয়! থাকিবেন। সুতরাং স্থানীয় আবেষ্টনির প্রভাব শাক্ত 
বলিতে হইবে। রামমণি জাঠিতে ধোবানা ছিল এবং তাম্ত্িক মতে যে 
পঞ্চকগ্। সাধনার অঙ্গ, শরজক কন্যা” তন্মধো অন্যতম | স্তরাং শাক্জদেণীর 
দাস « তান্ত্রিক সাধক হিসাবে চশ্তীদাসের রক্তকিনী-প্রীতি খুব স্বাভাবিক । 
ভারাতের বঙ শাক তীর্ঘগ্কানের শ্বায় নান্নর কিয়ংপবিমাণে শাক্ত তীর্ঘপদবাচা 
হয়া থাকিবে। আন্ত, কলিকাতা বিশ্ববিভালয়েব পক্ষে সুধীবৃন্দ যে খনন- 
কাধা করিয়াছেন তাহাতে এই পারণাই সুস্পষ্ট হয়। 

চশ্ীদাসের নামে প্রচার আছে যে তিনি বাঙ্গালার “সহজিয়া” নামক 
বৈষব সম্প্রদায়ের আদিছরি। তিনি আদিগুর কিনা বলা যায় না, তবে 
বিশেষ প্রসিদ্ধ গুরু সন্দেহ নাই । সহজিয়াগণ পবস্থীব প্রতি ভালবাসা 
দেখাইয়া "পরকিয়া" সাধক তিসাবে খাতি মজ্জন করিয়াছে । চণ্ীদাসের 
পরবন্ীকালে মহাপ্রত় এই পরকিয়া মত (সম্ভবতঃ আধ্যাত্মিক ও 
আলগ্কারিক আপ) সমর্থন করিতেন। "সহজ মত হিন্ু ও বৌদ্ধ উভয় 
সম্প্রদায়ের নধাই খুব প্রাচীন। বাঙ্গালায় চশ্ীদাস প্রবন্তিত অথব! পৃষ্ঠট- 
পোধিত সহজ মতের পূর্ব হইতেই মহ্কাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধো ইহার 
অন্তিহ অবগত হওয়া যায়। তাস্থিক বৌদ্ধদিগের ( নহাঁষানী ) মধো মন্ত্রযান, 
কালচক্রুযান, বক্রযান ৪ সহজ্জযান নামক চারিশাখার প্রসিদ্ধি আছে। হিন্দু 
সম্প্রদায়ের মধো *বদিকভক্কা" নামক এক শ্রেণীর সাধক সম্প্রদায় নারী- 
প্রেমের ভিতর দিয়া সাধনার তব প্রচার করিয়াছিল। ইহারা কিশোরী 
সাধনা করিত। বাঙ্জালার বৈষ্ণব সম্প্রদায় রাধাক্জের কিশোর-লীলার ধারণা 
ইহাদের নিকট হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন কিনা তাহ বিবেচা। কিশোরী- 
সাধনা তাস্থিক সাধনার অন্ধতম পন্থা । সহজিয়াগণের পর-নারী নিয়া 
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সাধনার “পরকীয়া” মত তান্ত্িক মতের সমর্থন করে। চণ্তীদাস সম্ভবতঃ 
“কিশোরী-সাধক” হিসাবেই পরকীয়ার পথে সহক্তিয়া মতের সমর্থন করিয়া 
থাকিবেন১। অবশ্য তাহাব প্রেমপাত্রী বিবাহিতা ছিল কিনা এমন কোন 
সংবাদ পাওয়া! যায় নাই। চণ্তীদাস শাক্ততাস্থিক হইয়া যে আদরে 
পরিচালিত হইয়াছিলেন তাহাতে ক্রমে তিনি বৈষ্ণব তাঙ্ছিক সম্প্রদায়ভূক্ত 
হয়া পড়েন বলিলে বিস্মিত হইবাব কিছু নাই। কিশোরী সাধনায় আগ্রহ 
এবং এই সম্বন্ধে “রাধা-কৃষ্ণ” লীলার আদর্শ গ্রহণ কবির মত পরিবন্তনের 
কারণ হইতে পারে। শাক্ত-সম্প্রদায়তুক্ত বাক্তির বৈষ্ণবমন্ গ্রহণ এবং বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়তুক্ত বারফ্চির শাক্তমত গ্রহাণের উদাহবণ এতদেশে আরও আছে। 
প্রথমোক্ত দলে চত্তীদাস ও দ্বিতীয় দলে কবিকক্ছণ মুকুন্দরামকে গ্রহণে 
আপত্তি হওয়া উচিত নহে । আবার শুধু সাহিতা-রচনা দিয়া« কাহারও 
ধশ্মমত নির্দেশ করা নিবাপদ নহ্কে । বি্ভাপর্তি শৈব € বৈষ্ব উভয় সম্প্রদায়ের 
উপযোগী রচন1! করিয়াছিলেন। একপ উদাহরণ আমারও মিলিতে পারে। 
চণ্তীদাসের সাধনপন্থা গুঢ এবং ইহা বিশেষ উচ্চাঙ্গেব মনে হয়। “কোটিতে 
গোটিক হয়,” “সাপের মুখেতে ভেতকেরে নাচাবিত' "সবার উপরে মানুষ বড়, 
তাহার উপরে নাই” প্রভৃতি উক্তিঞ্চলি ইহার প্রমাণ ।  চণ্টীদাসের সহজিয়া 
পদগ্জলি অনেক ক্ষেত্রেই তেয়ালীর ভাষায় বচি 1২ 

চণ্তীদাস সহজিয়া মাত্র সমর্থক ছিলেন এবং গ্রাহার নামে আনেক 
সহজিয়া পদ এখনও চলিতেছে বলিয়া এই সমস্ত তথাকথিত চশ্রীদাসের পদ 
সবগুলিই ভাতার রচিত নাও হইতে পাবে। ইহা হয় চণ্তীদাস-ভক্ত 
পরবত্ত সহজিয়াগণের বীন্তি। সহজিয়াগণ বপগোম্থামীর নামে অনেক 
সহজিয়া মত প্রচার করিয়াছে । এই সমস্ত মাতির ভিতরে এমন বীভৎস 
রুচির পরিচয় আছে যে তাহার সহিত সসারবিমুখ স্্ীজাতিসম্পর্করহিত 
রূপগোম্বামীর সংশ্রব কল্পনা করা শক্তু। সহভিয়াগণের মূল আদর যত টচচই 
হউক না কেন বহিরঙ্ষের সাধন-প্রণালী নিয্নস্তরের তাঙ্থিক মাচার মিশ্রিত 
হইয়া! নিয়শ্রেষীর সহভিয়াগণের গ্রীতিকর হইয়া থাকিবে, এই হিসাবে 
তাহাদের বীভৎদ আচরণ হিন্তু সমাজে ভীতির কারণ হইয়া পড়িয়াছিল। 
নেতৃষ্থানীয় নিশ্মল চরিত্র বৈষব মহ্াজনগণের নামে তাহাদের বিস্ময়কর প্রচার- 





0১) চত্তীধাসেয় নাষে একটি প্রচলিত পছ্গে আদ _ 
শরজকিনীয্ঞপ, কিশোরীন্বর্ঞপ কাহগঞ্জ নাকি চার" __চণ্তপাসের পদ ) 


(২) এই উপলক্ষে তাত্রিক নাখ-পন্ধী লাক্িতোর গোরক্ষ-হিজার প্রন্থ তুলনীয় 


৪২৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


কাধা হ্থীয় দলের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে করাই সম্ভব। এই ঝ্েদীর সহজিয়াগণ 
তাহাদের মত সনর্থনে প্রায় প্রতোক বিশিষ্ট বৈষব মহাজনগণের “মঞ্জরী” নামে 
একটি করিয়া প্রেমপাত্রী স্থির করিয়াছে । স্বয়ং মহাপ্রভূকেও তাহারা বাদ দেয় 
নাই। সম্ভবত: নিজেদের নত প্রচারের অতাধিক আগ্রহও ইহার অন্যতম কারণ। 

তবু বলা যায় চণ্ডীদাস ও রামীর প্রেম-কাহিনী শুধু সহজিয়াগণেরই 
শট নহে । ই বিশ্বাস করিবার কিছু কারণ আছে। কবি নরহরি সরকারের 
নাম এই মতবাদের সমর্থনে উল্লেখযোগা | বিশ্বমঙ্গল-চিন্তা, জয়দেব- 
পদ্মাবতী এবং অভিরাম (ঠাকুর )-মালিনীর প্রেমকাহিনী এই উপলক্ষে 
কুলনীয়। চত্তীদাস € রামমণির প্রেম অবলম্বনে এতদ্দেশে অনেক জনশ্রাতি 
প্রচলিত আছে । একটি প্রবাদ আছে যেরামীর প্রতি চণ্তীদাসের প্রেমের 
কথা গ্রামের লোক জানিতে পারিয়া চণ্তীদাসকে একঘরে করে। কবির 
আঞাতি প্রাতা নকুলঠাকুর সমাজচাত চণ্তীদাসকে সমাজে উঠাইবার জন্য গ্রামের 
লোকজনকে অনেক বুঝাইয়! বলেন ৷ নকুল ঠাকুরের প্রস্তাবে তাহার গ্রাম- 
বাফিগণ সম্মত হয় এব এক্ঠ উপলক্ষে এক সামাজিক নিমন্ত্রণের বাবস্থা হয়। 
উহাতে স্বজাতিবর্গের সহিত আহারে বসিয়া চণ্তীদ্াস অদূরে রোরুগ্মানা 
রামমণিকে দাড়াইয়া থাকিতে দেখেন। তিনি তংক্ষণাৎ পাত্রত্যাগ করিয়া উঠিয়া 
হান। ই্ষ্কার ফাল নকুলঠাকুরের সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হইয়া যায়। এই ঘটনাটি 
অবলম্বনে কতিপয় পদ প্রাপন হয়া গিয়াছে । চন্তীদাস নাকি উল্লিখিত নিমন্ত্রূণে 
ভোজনে বসিয়া রামমণির মধো জগতজননী-মুদ্ি দেখিতে পাইয়া ছিলেন । 
কবির নামে একটি প্রচলিত পদে এই প্রসঙ্গে রামীকে “মাত পিতৃ” সম্বোধানের 
কথা আছে। যথা, *তুমি রজকিনী, আমার রমণী, তুমি হও মাতৃপিতৃ। 
অিসঞ্কাঘাজন, তোমার ভজন, ভুমি বেদমাতা গায়ত্রী” ।-ইতাদি উক্তি আছে। 

চণ্তীগাসের মৃত্ঠা নিয়া কক্চিপয় বিভিন্ন প্রকাদ প্রচলিত আছে। যথা_ 

(১) মহ্ামঙ্বোপাধায় ডাঃ হরপ্রসাদ শান্থী মন্বাশয় ১৩২৬ সালের 
২য় সংখা! বঙ্গীয় সাহিভাপরিষং পর্রিকায় চত্বীদাসের মৃত সম্বন্ধে একখানি 
পুরাতন পুথির কতিপয় পত্রের উল্লেখ করেন৷ তদন্বসারে চত্তীদাস “কোন 
গৌড়েশ্বরের বাড়ীতে গান করিতে গিয়াছিলেন। গানে যুদ্ধ হউয়া রাদী 
চণ্তীদাসকে কামনা করেন এবং তিনি সে কথা সাহসপূর্ববক রাজাকে বলেন। 
রাজ! শুনিয়া ভকুম দেন যে চত্তীদাসকে হাভীর উপরে কাছি দিয়া কসিয়া 
বাধিয়া ছাতীকে চালাইয়া দেওয়া হুউক। ইহাতে চণ্তীদাসের মৃত্যু হয়। 
কিন্তু ডাঙ্থার দেহ হ্টতে প্রাণ বাহির হইবার পূর্ব্বেই রাণী প্রাপত্যাগ করেন। 


পদাবলী সাহিত্যের সুচনা ৪২৯ 


শুনিয়া রজ্জকিনীও রাণীর পায়ে গিয়া পড়িল।” হাতীর কীঠে বন্ধনাবন্থায় 
চত্রীদাসকে নাকি বাজপাখী বারবার ঠোকরাইয়া মারিয়া ফেলে এইরূপ একটি 
কথাও আছে।, 

(২) নাল্পুর ও তৎপাশ্ববন্তী গ্রাম কীর্ণান্ারে প্রচলিত একটি কিন্বদন্তি 
রাজা-ঘটিত নহে, নবাব-ঘটিত। তাহাতে জানা যায় “সম্সিকটবন্তী পরগণার 
নবাব তাহার প্রাসাদে চণ্ডীদাসকে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। হৃ্ভাগাক্রমে 
চণ্তীদাসের ভক্তি-প্রেমের বিজয়মন্ত্র, তাহার অপুর্ব পদাবলী, যখন ক্তাহার কণ্ঠে 
নিনাদিত হইতে লাগিল, তখন সেই উন্মাদনায় নবাব সাতেবের বেগম একেবারে 
মুগ্ধ হইয়া গেলেন; তিনি চণ্তীদাসের গান শুনিভে ছদুবোশ পল্লীতে পল্লীতে 
ঘুরিতেন। নবাবের ক্রোধ জাগিয়া উঠিল ।”১ ইহার ফলে নবাবের নাট্রশালায় 
কীর্নগানরত চণ্তীদাসকে সদলবলে নবাবসৈন্তের কামানের গোলার আঘাতে 
প্রাণবিসঙ্জন দিতে হইল । বলাবাভলা নাট্রশালাটি উহাতে ধ্বসপ্রাপু হয়। 
এই প্রবাদে “রাজা” স্থলে “নবাব” স্থান পাইয়াছে এবং এই নবাব সন্গিকটবকী 
পরগণার নবাব। 

(৩) বসম্তুরঞ্জন রায় আবিদ ছুইশঙ বংসরের পুরাতন একটি 
হস্তলিপি সাহিত্য-পরিষং পুস্তকাগারে আছে । উহ্থা রামীরচিত একটি পদ। 
ইহাতে আছে গৌড়ের নবাবের আদেশে তস্তী-পুচ্টে কষাঘাতে উন্তীদাস মারা 
যান। অন্তান্থ ঘটনা (১) ও (১) সংখাক বিবরণের প্রায় অনুরূপ । এই (৩) 
স'খাক বিবরণে দেখা যায় পরগণার নবাবের স্থানে গৌড়ের নবাব উল্লিখিত 
হইয়াছে । চণ্তীদাসের সময় গৌড়ের কোন শনবার” ছিলেন বলিয়া জানা নাই, 
ভখন “নবাবর” স্থলে “ম্রলহঠানপ ছিলেন । বোধ হয় ক্রুদ্জ নবাব কর্তৃক 
প্রবাদোক্ত বাশুলী মন্দির ধংস পরে সাধিত হইয়াছিল | আরও জ্ঞানা যায় 
“নাক্স,রে বাশুলী মন্দিরের নিকটে যে ভগ্গৃহের চিহ্গাদিসহ ভুপ পদ্ডিয়া আছে, 
সেখানে নাট্রশালা ছিল। স্থানীয় প্রবাদ একট যে চত্তীদাস স্টাহার ভূবনবিজয়ী 
কীর্ধনের দলসহ সেই নাট্রশালায়ই সমাহিত হন।* 

(৪) কীর্ণাহার অঞ্চলের একটি প্রধাদ অন্তসারে রামীর সহি চণ্তীদাস 
কীর্ণাছারে কীত্বন গাহিবার সময় ভূমিকম্পের ফলে তথাকার নাট-মন্দ্র চাপা 


১1 পবিভাপতি ও চণ্তীহাস-হধ. করেকু্ মুধাপাধার, কাচবিজার তপন, চৈ, ১১85 সাল। 

২) বলভ্বরগন রা সম্পাছিত "ঈক়ুককীধনের ভূমিকা, ১ পগ এব “বগাতাষা ও সাহিচা, হস 
১৪২১৬ পৃষ্ঠা । 

৩1 "বাম ও সাভিতা”, ভাত হীবেশচক্ সেন ৬৯ সং পর ২5৭1 

৪1 হ্বীডৃফফীর্ডমের ভূমিকা]! বসন্তরগ্তর রার )। 


৪৩, প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিতোর ইতিহাস 


পড়িয়া মারা যান। তথাকার একটি ভগ্ন-মন্দিরের স্ুপকে চত্তীদাসের 
সমাধিষ্তান বলা হুয়। 

চত্তীদাস ৪ রামীর একসঙ্গে কীর্তন গাহিয়৷ বেড়াইবার কথা অনেকেই 
বিশ্বাস করেন না। 

এই সমস্ত জনশ্রুতি ও প্রাচীন পুধিপত্রাদি হষ্টাতে যে সতাটুকু উদ্ধার 
করা যায় তাগ্া এই যে চণ্তীদাস কোন নাট-মন্দির চাপা পড়িয়া মারা যান। 
এইরূপ তৃর্ঘটনার কারণ কোন স্থানীয় রাজ] বা নবাব অথবা গৌড়ের রাজ! বা 
নবাব শ্বলতান?)। অপর পক্ষে কোন ভূমিকম্পের ফলেও এইরূপ তূর্ঘটনা 
হওয়। অসম্ভব নগে। বরং ভূমিকম্পের ফলে চণ্তীদা সের মৃতাঘটার সম্ভাবনাই 
অধিক মনে হয়। কবি চশ্ীদাসের বয়স সম্বান্ধ ইতিপূর্বে যে আলোচনা 
করিয়াছি তাতাতে মৃক্তাকালে উহা ৬০ বৎসর কি ততদ্ধ বলিয়া মনে করা যাইতে 
পারে। ইহা সতা হইলে এই বৃদ্ধ বয়সে কবি চণ্তীদাসের কোন রানী বা বেগমের 
প্রেমে পড়ার কাহিনী কিয়ংপরিমাণে অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয় নাকি? 
চণ্ীদাসকে “রসিকচুডামণি” প্রমাণের উদ্দেশে ইহা ভক্তগায়কগণের কীত্ঠি 
নহে তো? সোমপ্রকাশের লেখকের চণ্ডীদাসের জম্ম-মৃত্া সম্বন্ধে উক্তি কেহ 
কেহ বিশ্বাস করেন না, কাবণ তাহাদের মতে উপযুক্ত প্রমাণাভাব। এমতাবস্থায় 
চণ্তীদাসের মতা যৌবনেও হইতে পারে। তাহা হইলে চণ্তীদাসের অবৈধ 
প্রেমের ফলে মৃত্তা ঘটাও অসম্ভব নহে । ৩নং এর প্রবাদে আছে শুধু গৌড়ের 
নবাবের বেগম .য চণ্তীদাসকে ভালবাসিতেন তাহ] নহে, চণ্ডীদাসও বেগমকে 
ভালবাসিয়। ফেলিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে বেচারী নবাবের ছুংখপূর্ণ মন্তুবা 
প্রশিধানযোগা ( বঙ্গভাষা ও সাহিতা, ৬ষ্ঠ সং, ২১৫ পুঃ)। এই ঘটনাটি 
লতা হইলে অবশ্য ইহাতে চত্ীদাসের পরকীয়া প্রীতির আরও প্রমাণ পাওয়া 
গেলেও বৃদ্ধকালে চণ্তীদাসের রুচির প্রশ'সা করা কঠিন । তবে দি তাহার 
ঘৌবনে ইহা! ঘটিয়া থাকে তবে অন্য কথা। 

ডাঃ দীনেশচম্ত্র সেন চত্তীদাসকে খঃ ১৪শ শতাব্দীর মনে করিয়া 
কবিকে গড়ের রাজা গণেশের পুত্র যদ্থর বা জীতমল্লের (মুসলমান হওয়ার 
পর নাম-ম্থলতান জালালুদ্দীন ) সমসাময়িক বলিয়া মনে করিয়াছেন। 
স্থানীয় রাজ। হলে কীর্ণাহারের হিন্দুরাজা হইতে পারেন। চণ্তীদাসের 
রাজকবি হওয়ার কথা কোন পুথির কবিতায় আছে।, ইনি কীর্ণাহারের 
রাজা কি না তাহা বিবেচা। পরগণার নবাব হইলে তিনি কো? হিন্দুরা 

(১) শিভাপত্ি ও চততীন্গান-হঘ'', ইীছয়েড়ক হখোপাধায়, কোচবিহায় বর্পণ, চৈত ১৩৩২ সাজ। 


পদাবলী সাহিত্যের স্চনা $৩১ 


হইলে তাহার দ্বার! হিন্দু-মন্দির ধ্বংস করা অসম্ভব না হইলেও অস্বাভাবিক 
কার্য । কীর্ণানহথারের কিপ্কিন নামক এক হিন্দু রাজ্কার কথা শুনা যায়। 
প্রবাদ চণ্তীদাস নাকি এই রাজার সভাকবি ছিলেন। কিলগির খান নামক 
পাঠান এই রাজাকে হত্যা করে বলিয়া জনশ্রুতি আছে। কিলগির খানের 
বেগম চণ্তীদাসের গান শুনিয়া কবির প্রতি আসক্ত হইলে এই পাঠান নবাব 
কবিকে বধ করেন। এইরূপ একটি প্রবাদ আছে। তরণীরমণ নামক 
একজন পদকর্তার “চণ্ডীদাস” নামে একখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে ও বর্তমানে 
উহা! কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের পুধিশীলায় রহিয়াছে । এই গ্রন্থে চণ্তীদাস ও 
তাহার সুন্ধদ কোন রাজ! ( সম্ভবত: কীর্ণাহারের কিন্কিন রাজ] ) ঘটিত অনেক 
কাহিনী বণিত হইয়াছে । 

এই সমস্ত প্রবাদ কতখানি বিশ্বাসযোগা বলা কঠিন। তবে বৃদ্ধাবন্থায় 
চণ্তীদাসের চরিত্রগত ছূর্ধবলতার কাহিনী সত্য হইলে কোন প্রবল ব্যক্তির 
কোপে পড়িয়া ঠাহার অপমৃত্যু হওয়া অসম্ভব নহে । চারিটি প্রবাদের একটি 
মাত্র প্রবাদ স্থমিকম্প সমর্থন করে। অপর তিনটি প্রবাদেই কোন রাজরোষের 
বর্ণনা পাওয়া যায় । তথাপি মনে হয় ভূমিকম্পের কথাই ঠিক। কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ালয়-প্রেরিত বিশেষজ্ঞগণও চণ্তীদাসের ভিটা খনন করিয়া তথায় 
কোন সময়ের ভূমিকম্পের চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছেন। 

ধোপানী রামীকে বিদ্বধী নারী গণ্য করিবার স্বপক্ষে বিশেষ যুক্তির 
অভাব। চত্তীদাস সংস্কৃতে পণ্ডিত, স্গায়ক ও কবি হইলে রামীকেও বে 
কবিগ্রণান্বিতা হইতে হইবে তাহার কোন কারণ নাই । রামীর রচিত পদ 
বলিয়া যাহা প্রচলিভ মাছে তাহা সতাই কি রামীর রচিত, অথবা উঠ। 
রামীর নাম দিয়া সহজিয়া গায়কগণ রচিত? এমন কবিস্ব শক্তির বিকাশ 
ষেরূপ শিক্ষা-দীক্ষার উপর নিওর করে মন্দিরের পরিচারিকা রামী ধোপানীতে 
তাহা সম্ভব ছিল কি? যাহা হউক এই সম্বন্ধে শুধু সন্দেহ করা ছাড়া আর 
কোন উপায় নাই। 

বড়, চণ্তীদাসের “ভ্রীকফ-কীর্তন” নামক গ্রন্থখানি ঠিক পদ্াবলীর 
অন্তর্গত নহে । বরং উহা! ভাগবতের ভাবানুবাদ বলা চলে। গ্রন্থের ভিতর 
প্রত্যেক কাছিনীর শিরোনামায় ছুই ছত্র করিয়া সংস্কৃত কবিতা কবির 
ভাগবত অন্ুদরণের এবং সংস্কত জ্ঞানের পরিচায়ক । এই পুপিখানির 
আবিষ্কারক বসম্তরঞ্জন রায় মহাশয় এবং প্রকাশক বঙ্গীয় সাহিতা-পরিষৎ । 
পৃথিখানি উক্ত রায় মহাশয় লিখিত ন্ুচিস্তিত ও স্মদীর্ঘ কুমিকাসহ এবং 


সী. 


৪৩২ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


রাখাল দাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় লিখিত ভাষাতব্মমূলক প্রবন্ধসহ মুদ্রিত 
হইলে মুধীসমাজে পুথি সম্বন্ধে নানারপ আলোচনা আরস্ত হয়। ইহা 
পদাবলীর চণ্তীদাস রচিত কি না, সুতরাং পদাবলীর চত্তীদাস ও বড়, চত্তীদাস 
একট বাক্কি কি না, এই সম্বন্ধে এবং পুথি রচনার কাল সম্বন্ধে নানারূপ বিতর্ক 
উপস্থিত হয়। শেষোক্ত বিষয়ে বিতর্কের কারণ পুথিখানিতে রচনাকাল 
সম্বন্ধে এব লেখক স্বন্ধে বিবরণ সম্বলিত পাত্রের অভাব, স্থৃতরাং পুথিধানি 
খণ্ডিত। এই পুধিখানি সম্বন্ধে আমাদের মতামত সংক্ষেপে জানাইতেছি। 

উত্ধর ও পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত এক শ্রেণীর অশ্লীল গ্রাম্য-সঙ্গীতকে 
“ধামালী” গান বলে। রাধা-কুষের লীল। বিষয়ক এই প্রকার গানের নাম 
“কফ-ধামালী” | উহা ছুই প্রকারের হইয়া থাকে_ আসল ও শুকুল (শুরু)। 
এই গানগুলি দেবতার নানাঙ্কিচ থাকিলে অশ্লীলতার জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন 
করিয়াছে । “আসল” ধামালী এত বেশী মশ্রীল যে উহা গ্রামের ভিতরে 
গাহিতে দেওয়। হয় মা। এই গান গ্রামের সীমার বাহিরে গাহিতে হয়। 
“শুকুল”" ধানালী অশ্লীল হইলেও উহা পরিমাণে “আসল” হইতে কম বলিয়া 
গ্রামের ভিতরে গাহিতে দেওয়া হয়। সস্ভবত: জয়দেবের সংস্কৃত গীতগোবিন্দের 
অশ্লীল রুচি সেন রাজন্বের শেষভাগে বাঙ্গালা ধামালী গানরূপে আত্ম-প্রকাশ 
করিয়াছিল এবং “শ্রীকষ্ণ-কীত্বন” “শুকুল” ধামালীর অন্যতম উদাহরণ । 

এষ্ট গ্রন্থে এক “রাধা-বিরহ” অশ ভিন্ন “দানখণ্ড”, “নৌকা-খণ্ড” প্রভৃতি 
একদিকে জয়দেবের অমাচ্ছিত রুচির পদাঙ্কামুসরণে এবং অপরদিকে বাঙ্গালী 
ভাগবতান্ুবাদকগণের অনুকরণে গ্রন্থবিহাগ করিয়া কবি রসম্কৃত্তির প্রচেষ্টায় 
মনোনিবেশ করিয়াছেন। জয়দেবের বিলাস-কলার আদর্শের তথা ধামালী- 
জাতীয় গানের শ্রীকঞ্চ-কীঠনে চরম বিকাশ । শান্ত কবি ভারতচন্দ্র ও বৈষব- 
কবি বড়, চণ্তীদাস উভয়েরই আদর্শগত পার্থকা অল্প। উভয়েরই কবিত্ব 
প্রশংসনীয়, উভয়েই সংস্কৃত পণ্ডিত এবং উভয়েরই রুচি গ্রামাতা দোষ-ছুষ্ট। 
কিন্তু এই রুচির অপরদিকও মাছে। কবি-রচিত সংস্কৃত প্লোকগুলি এবং 
বাঙ্গাল! কবিতা সবই ভারতচন্ছরের নায় সংস্কৃত রসশাস্ম স্মরণে লিখিত এবং 
কামলালসার উদ্দীপক । যাহা হউক সংস্কত কামশান্ত্র ও রসশাস্ত্রের বাঙ্গালা 
উদ্দান্রণ হিসাবে “ভ্রীকঞ্*-কীর্ঠনেপর মূলা আছে। ইসা ধামালী গান বলিয়া 
স্বীকার করিলে রচিগত আক্ষেপেরও কারণ নাই । 


(১) রাখালফাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসুখ অক্ষর হিশেষভাগশের যত়ে ভ্রীভৃক-ফীঙনে ভিঅভনের কতা ক্ষ 
আছে এবং লেখার কাল ১৪৪:.-১২২৭ খৃ্টাব । সম্ভবত; এই পুখিখানি বড়, ঈন্তীকাসের বহত্ত-লিখিত যে । 





পদাবলী সাহিতোর শ্চন! ৪৬১ 


শ্ীকৃ্ণ-কীর্তনের রচনাকারী বড়, চশীদাসকে আসামনিবাসী “অনন্ত 
নামক 'কবি ও গায়ক বলিয়া কেহ কেহ নির্দেশ করেন। তাহারা এই গ্রন্থের 
ভাষাতে কামরূপ অঞ্চলের গন্ধ পান । আমরা কিন্ত ইহাতে রাটদেশের প্রভাবই 
বিশেষরূপে দেখিতে পাই । প্রাচীনকালে আসাম (কামরূপ ), বঙ্গ, রাঢ 
প্রভৃতি অঞ্চলে বাঙ্গালা! ভাষার প্রাচীন রূপ বিচারে বলিতে হয়, অনেকটা 
সাদৃশ্য ছিল । সুতরাং বড়, চণ্তীদাসের নাম অনম্ত হইলেও তিনি আসামের 
অধিবাসী নাও হইতে পারেন । তবে তিনি রাট অঞ্চলেব কোথাকার অধিবাসী 
ছিলেন তাহ! জানা যায়না । চণ্তীব নামের সহিত বাক্তিবিশেষ ও স্থান- 
বিশেষের নামের সংযোগ প্রচুর দেখিতে পাণয়া যায়। বাক্িবিশেষের নামের 
সহিত “চণ্ডী” নামের সংশ্রবের উদাহরণ কবি চগ্তীদাস। 'আর স্থানবিশেষের 
সহিত চণ্ডীনামের সংযোগও অল্প নাই : যথা, মাকর-চণ্তী (মাকড়দহ-- হাওড়া), 
বোড়াই-চত্তী ইত্যাদি । হ্গলীর নিকটবন্তরী পৃবেরর ফরাসী-চন্দননগরের একটি 
পল্লীর নাম “কোডাই-চশ্তী-তলা”। “বড,” (বট বা ছোট) চণ্তীদাস সম্ভবতঃ বড় 
চন্তীদ্াস বা! পদাবলীর চণ্তীদাস হইতে ভিন্ন বাক্তি সেইজম্থা ইনি বড়, চণ্ডীদাস। 
ক্রীকফ-কীর্ভনের কবির বড়াই বুড়ি ( বৈষ্ণব-মতে যোগমায়া ) একটি উল্লেধষোগা 
চরিত্র। বড়, চণ্তীদাসের বাড়ী এই বোড়াই বা বড়াই চণ্ডীতলা ছিলকিনাকে 
জানে। বড়ু চন্তীদাসের বড়াইর চণ্ডীর প্রতি ভক্তি ঠাহার শ্রীরুষ্ণ-কীত্ঠনে 
রাধ1-কৃষ্ক প্রেমলীলায় সহায়ক হইয়া থাকিবে । এই কবির চশ্ডীভক্তি বৈষ্ণব 
ভাবেই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে । আদর্শের দিক দিয়া বুন্দাবনের গোপ- 
গোগীগণের “কাত্যায়নী” দেবীর পুক্তা উল্লেখ করা যাইতে পারে। অবশ্য 
আমাদের এইসব অনুমান গ্রহণীয় নাও হইতে পারে। 

গ্রীকফ্ণ-কীর্তনে রাধা ও চন্দ্রাবলী একার্থবাচক | রাধা চম্দ্রাবলী। 
চন্দ্রাবলী নামটি শ্্রীরাধার গৌর-কান্থি ও সৌন্দমযোর গ্যোতক । উনবিংশ 
শতাব্দীর আধুনিক বাঙ্গাল! সাহিতো রাধা ৪ চন্দ্রাবলী পৃথক ও পরস্পরের 
প্রতিদ্বন্িনী। ইহার কারণকি? ব্রর্গ-বৈবর্ত পুরাণে গোলকে শ্রীকফ্-প্রেমে 
শ্রীরাধার প্রতিদ্বন্দিনী ছিলেন বিরজ্জাদেবী এব: উভয়েই পরস্পরকে অভিশাপ 
দিয়া মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করেন, সংস্কৃত ভাগবত ভ্্রীরাধাকে স্বীকারই 
করে নাই, শুধু শ্রীকফ্ণের বিশেষ অন্বগ্রহীতা হিসাবে একটি প্রধানা গোপী 
স্বীকার করিয়াছে । বাঙ্গালা ভাগবতগ্ুলি পুরাপোক্ত শ্রারাধাকে স্বীকার 
করিয়াছে । ইহার উপর দানখণ্ড, ভারখণ্ড, নৌকাখণ্ড প্রভৃতির আমদামি 
করিয়াছে। বাঙ্গালা পদাবলী সাহিত্যেও বাঙ্গালা ভাগবতের এই সমস্ত কাহিনী 
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8১৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


স্বীকৃত হয়াছে এবং শ্ীরুফের এশ্বর্যালীলা যথাসম্ভব বর্জন করিয়া মাধুর্য রসে 
গ্োতক রাধাকৃফ্ণের প্রেমলীলা ও কিয়ং পরিমাণে বাংসল্য-রস পরিবেশ 
করিয়াছে । এমতাবস্থায় স্বত্থ চন্দ্রাবলী গোগীর প্রশ্পই উঠে না। সুতরাং 
মাধানবন্্তে ভাগবত অনুসরণকারী পদাবলী ও ধামালী গানে শুধু 
শ্রীরাধাই আছে-ভাহার প্রহ্দ্ন্দিনী হিসাবে চন্দ্রাবলী গোগী নাই। অথচ 
এই প্রতিষবশ্বিা প্রেনরসের উংকর্ষবিধায়ক এবং রক্ষবৈবর্ত পুরাণ-সম্মত। 
রক্মবৈবর্ধ পুরাণের কাল নিয়া মতাস্তর থাকিলে ইহা যে পুরাতন অবস্থা হইতে 
ক্রমে পরিবন্তিত হইয়াছে তাহার৪ প্রমাণ আছে। যাহ! হউক চন্দ্রাবলীকে 
স্বতম্থ গোগী হিসাবে পরিকল্পনা রক্গবৈবর্ধ পুরাণের আদর্শে পরবর্তী সহজিয়। 
বৈধবগণ কর্তৃক পরিকিত হইয়া থাকিবে । ব্রদ্ধীবৈবর্ত পুরাণ ও ভাগবত উভয় 
সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাচীন সুতরাং শ্রীকৃষ্ণকীর্ধন ধামালীতে রাধা-চন্দ্রাবলীর একত্ব 
দেখিয়া ভার রচনাকে খু: ১«শ শতাব্দী বলিয়া ধাধা করা চলে না। গ্রীক 
বীর্ঠন চৈ্ম্য-পরবন্তী বলিয়া আমাদের ধারণা এবং ইহাতে খুং ১৮শ শতাকীর 
ভারতচন্দ্ৰীয় যুগের রুচি ও ভাব বর্ধমান । ব্রচ্মবৈবর্ত পুরাণের আদর্শ অনুযায়ী 
রাধা-চল্দ্রাবলীর স্বতঙ্থ অস্থিহ€ পুরাতন হইতে পারে। তবে তাহার সাহিত্যিক 
বিকাশ খ: উনবিংশ শভাবীতে। | 

পদাবলীব চণ্তীদাস ও বড, চণ্তীদাসের রচনার ভাষা, ভাব ও আদর্শগত 
পার্থকা অতাধিক। তুই এক স্থানে, যথা-__“রাধা বিরহ" অংশে গ্রকঞ্চকীতনের 
বর্ণনা চণ্ডীদা;সব পদাবলীর গ্রামা সংস্করণ নাত্র। উভয় কবির উহ্ভা একত্ব 
প্রতিপাদক নে । এই মত ধাহারা পোষণ করেন ছুঃখেব বিষয় আমর] তাহাদের 
মমথন করি না। পদাবলীর চণ্তীপাসের রচনায় সাধারণ কামবিলাসের পরি- 
পোষক ভরের অভাব নাই । ইহার মধো আধাগ্মিকতা যাহাই থাকুক বহিরঙ্গে 
বর্ণনাতঙ্গী অতান্ত প্রাকতজনোপযোগী কামভাবের গ্োোতক । ইস্থা সত্বেও উচ্চ- 
ভাবমূলক ছ্াত্রেরও নিদর্শন চণ্তীদাসের পদাবলীতে রহিয়াছে । কিন্তু শ্রীকফ- 
কাঁওনে টহ্থার একান্ত অভাব। বরং প্রেমকে কামের গণ্তীতে আনিয়া লালসা-পূর্ণ 
উক্তিতে টা পরিপূর্ণ। বোধ হয় শ্ীকষ্চকীর্তনের কবি ধামালী গানের আদর্শ 
বস্মত হন নাই। ভারতচন্দ্র যেকপ বাহ্াক অক্্দা-মঙ্গল নামটি রাখিয়া ভিতরের 
বিশেষ এক অংশে বিত্তানুন্দরের কামোদ্দিপক কাহিনী লিখিয়াছেন, বড়,চ্ডীদাসও 
বাছিরে শ্ীকফ-কীর্তন নাম রাখিয়া ভিতরে ধামালী গানের অঙ্গীল রুচির পরিপূর্ণ 
পরিচয় দিয়াছেন । ফেটুকু উচ্চাঙ্গের কথা আছে তাহাও চত্তীদাসের পদ্দাবলী 
হইতে গ্রহণ করিয়াছেন মা । পদাবলীর চণ্তীদামের হৌবনের লেখ! বড় 


পদ্দাবলী সাহিত্যের হচন! ৪৩৫ 


চণ্তীদাসের শ্রীকৃঞ্চ-কীর্তন_ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। বড, চণ্তীদাস 
ও পদাবলীর চণ্তীদাস এক বাক্তি নহেন। ইহারা এক বাক্তি এবং ভিন্ন হইলে 
বড়, চণ্ডীদাস প্রাচীনতর, এই উভয় প্রকার মতই আমরা স্বীকার করি না। 
পদাবলীর চণ্ডতীদাস চৈতন্য-পরবন্তী, এই মতের আমরা বারোধী । 
শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনে কিশোরীভক্তক € সহক্তিয়াদের প্রভাব সুস্পষ্ট । খ: ১৭শ 
বা ১৮শ শতাব্দীতে ইহাদের প্রভাব খুব অধিক ছিল। রাস্তনৈতিক আবহাওয়াও 
এই শতাব্দীতে ইহাদের কুরুচির সহায়ক ছিল। শ্ুতরা" খু: ১শ শতাকীতে 
পদাবলীর চণ্ীদাস ও ভাগবতের মালাধর বসু, খুঃ ১৬শ।১৭শ শতাকাতে 
“মঞ্জরী” বাখাকারী সহক্িয়াগণ ও তাহার পরে খ্বঃ ১৭শ।১৮শ শতাকীতে 
ধামালীরচক ও গায়ক বড়, চশ্তীদাসেব আবিভাব হইয়া থাকিবে। শ্রীকৃষ্ণ 
কীর্তন পুধির সব পত্রের হস্তাক্ষরই একরূপ, এক সময়ের এবং খুব পুরাতন 
বলিয়! বড, চণ্ডীদাসের প্রাচীনহ্ প্রয়াসী রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় স্বীকার 
করেন নাঈ | বরং তাহার মতে ইহাতে তিন জনের তল্তাক্ষব বর্ধমান এবং 
লেখার কাল ১৪৫০-১৫১৫ খু: বলিয়া মত প্রন্চাশ করিয়াছেন । পুথিখানিতে 
ভুল-ত্রান্তিও কিছু আছে । পুথি লেখার এন নিদিষ্ট কাল মানিলে বড, চণ্তীদাস 
অস্ততঃ খু: :৫শ শতাকশীর প্রথমাদ্ধের বাক্তি হইয়া পড়েন । কিন্তু হস্তাক্ষর 
বিশেষচ্ছগণের মত অকাটা কিনা বলা যায়না। এইরূপ তস্তাক্ষব আরও 
১০১।১৫০ বংসর পর৪ পাওয়া যায় বলিয়া জ্ঞানি। ইহা ছানা পারিপাস্থিক 
অন্যান্য বিষয়ও বিবেচনা করিতে হইবে | হন্তাক্ষারের অন্রমানহ সব নহে । বিষুপুর 
রাজবাড়ীতে এই পুধিখানা ছিল কি নাজঞানা নাই, এবং থাকিলে€ পুথিটির 
সময়ের প্রাচীনত্ধ ও আদরশগত উচ্চভাব শুধু এই হেতু স্বীকার করা যায় না। 
নিয়ে পদাবলীর চত্তীদাস, রামী এবং বড়, চণ্তীদাসের রচনা হইতে 
সামান্য কয়েক ছত্র উদ্ধত হইল । 
(ক) পদাবলীর চত্তীদাস।-__ 
*্বধু তুমি যে আমার প্রাণ । 
দেহ মন আদি ষ্োোহারে মপেছি 
কুল শীল ভাতি মান॥ 
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া 
যোগীর আরাধা ধন। 
পোপ গোয়ালিনী হাম অতি দীনা 
নাজানি ভজন পৃজন ॥ 
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কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে 
তাহাতে নাহিক দুখ । 
তোমার লাগিয়া কলস্কের হার 
গলায় পরিতে সুখ ॥ 
পিরিটি-রসেতে ঢালি প্রাণ মন 
দিয়াছি তোমার পায়। 
ভুমি মোর গতি ভুমি মোর পতি 
মন নাহি আন ভায়॥ 
সতী বা অসহী তোমাতে বিদিত 
ভাল মন্দ নাহি জানি। 
কহে চণ্তীদাস পাপ পুণা মন 
তোমার চরণ খানি ॥” 
(খ) “রাই ভুমি যে আামার গতি। 
তোমার কারণে রস-তব লাগি গোকুলে আমার স্থিতি ॥ 
নিশি-দিশি সদা বসি আলাপনে মুরলী লইয়া করে। 
যমুনা-সিনানে তোমার কারণে বসি থাকি তার তীরে ॥ 
তোমার রূপের মাধুরী দেখিতে কদস্ব-তলাতে থাকি। 
শুনহ কিশোরী চারিদিগ হেরি যেমন চাতক পাখী ॥ 
তব রূপ গুণ মধুর মাধুরী সদাই ভাবনা মোর। 
করি অন্রমান সদা করি গান তব প্রেমে হয়ে ভোর ॥ 
চণ্ডীদাসে কয় এছন পিরিতি ভ্রগতে আর কি হয়। 
এমন পিরিতি না দেখি কখন ইহা না কহিলে নয়॥” 
(গ) চণ্তীদাসের সহজিয়া, পদ ।-_ 


“শুন শুন দিদি প্রেম সুধা-নিধি 
কেমন তাহার জল। 
কেমন তাহার গভীর গম্ভীর 


উপরে শেয়াল। দল ॥ 





(১1 পাঙটিক1-__ 

পূর্বাবগগনীতিকায় ভূমিকার সহজিয়া হত সনবন্ধে হন্তবা উপলক্ষে ডাঃ ভবীনেশচন্তর সেন জানাউয়াছেম, “বিশেষ 
করিয়া অ।মযা এখানে এট দতিগুলিয সহিত গোড়ীয় বৈফহ ধর্ণ ও বৈফষ দীতি সহিতোর সন্ত্ধের কখা। বলিব 
বং পু তৃতীয় শতাক্তীতে যৌদ্ধরিগের 'একাতিআা' সম্প্রদানের উল্লেখ দষট হয়। ই্গীতে যৌব সম্বন্ধ ধর্টের ভিডিতে 
পাঁর়ণত করিবার প্রচেষ্টা হইক্ঘাছিল। বৃহ্দারশাক উপমিযং হইতে আরম করিয়া নানাধিব পুরাশেও ঘৌনদম্পর্কের 
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কেমন ডুবার ডুবেছে ভাহাতে 
নাজানি কিলাগি ডুবে । 

ডূবিয়া রতন চিনিতে নারিলশম 
পড়িয়া রহিলাম ভবে ॥ 

আমি মনে করি আছে কত ভারী 


না জানি কি ধন আছে। 
ঙ ফু ফু ঞ্ 


চণ্তীদাস বলে লাখে এক মিলে 
জীবের লাগয়ে ধান্ধা । 
শ্রীরপ ১-করুণা যাঙ্ার হইয়াছে 


সেই যে সহজ্ঞ বান্ধা ॥” 
রামীর পদ ।-__ 


“নাথ আমি যে বজকবালা। 
আমার বচন না জান রাজন 
বুঝিল কৃষ্ণের লীলা ॥ 
সুদ্ধ কলেবর হইল জর্জজর 
দারুণ সঞ্চান ঘাতে। 
এছুখ খ দেখিয়। বিদবএ হিয়া 
অভাগিরে লেহ সাথে ॥ 
কহেন রামিণী শুন গুণমণি 
জানিলাঙ তোমার রীতি। 
বাস্লি বচন করিলে লঙ্তঘন 
স্রনহ রসিক-পতি ॥” 
বড়, চণ্তীদাস। __ 
ঙ্ ঙ্ ঞ গু 
লেপিআ তম চন্দনে বুলিআ তবে বচনে 
আড়বাশী বাএ মধুরে । 





আনন্দের সঙ্গে বাকবার ব্রশ্মানন্দ উপস্থিত হইয়াছে । এই সকল ক্ষুদক্ষছ উপ্গিত দ্বার! আমরা বার স্জিতা 
বর্খে হুল কোথায় তাহার আভাস পা । চত্তীদাসের কবিতা পাঠে জানণ ধায় তাহার সহর়ে স্চজা সাধনা তরুণ 
তরুতীদের একটা ফিশেহ আচরিত পন্থায় পরিণত হইয়াছিল । চণ্তীগাস এট তরুণ সাধকছিগকে' ভয় দেখাই) 
বিরত্ত করিস্াছিলেন। এই পথে সিদ্ধিলান্তের সভ্ভাবন] প্রা আকাশ-কৃল্ুহবৎ কোটিতে শ্বোটিক ভর” ইত্যাছি । 
_স্কৃষিক1, পূর্ববঙ্গ তিক, পৃঃ ৮৪, দীনেশ সেন। 
(১) এই হ্র্প-করুণা! কখাটিতে এট সহজিয়া পছ্ষটিয় হধো পরবর্তী কালের ফোন গারকের হন্ক্দেপে স্পই 
প্রতীযদান হইতেছে । রপ গোম্বাশী চণ্তীবাসের অবেক পরবর্তী বাক্ষি। 
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চাহিল মোরে স্ুরতী না দিলে মো অন্ুমতী 
দেখি/ল] মো ছুমজ পহরে ॥ 
তি অজ পর নী মোঝে কাঙ্কাঞ্রি'র কৌলে বসী 
মেহানিলেশ তাহার বদনে। 
ঈসত বদন করি মন মোর নিল হরী 
বেমাকুলী ভৈয়িলে? মদানে ॥ 
চউঠ পহ্ছাব কাক করিল অধর পান 
মোর ভৈল রতিরস আশে । 
দারুণ কোকিল নাদে ভাঙ্গিল অঙ্গার নিন্দে 
গাইল বড, চত্তীদাসে ॥” 
শ্বীকষঃ-কীর্তন, বড়, চণ্তীদাস। 
(খ) বিদ্যাপতি 
বৈষ্ব পদাবলী সাহিতো বিগ্ভাপতি উজ্জল জ্রোতিফ এবং কবি 
চণ্তীদাসের সহিত ইনি একাসনে বসিবার উপযুক্ত । তবে, বিষ্তাপতি বাঙ্গালী 
কবি নহেন, মৈথিলী কবি, স্রতরাং ক্টাহার পদাবলীও বাঙ্গালায় রচিত না 
হয়া মৈথিলী ভাষায় রচিত হইয়াছিল। এই ভাষা হিন্দী ভাষার সংমিশ্রাণে এক 
নররূপ ধারণ করে তাহার নাম “ব্রজবুলি”। পব্রজবুলি” একরূপ সরল ও সরস 
সাহিতাক ভাষা এব' বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদগুলিতে “ব্রজ্তবুলির” প্রচুর প্রয়োগ 
রহিয়াছে । বিষ্ভাপতির আদরে এবং বাঙ্গালার উপর মিথিলার আংশিক 
প্রভাবের ফলে এই “বরজবুলি” বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিতো বিশেষরূপে 
স্ান পার্টয়াছে। সুতরাং “ব্রজবুলি" বিদ্বাপতিকে বাঙ্গালী বৈষ্বগণের একজন 
করিয়া আমাদের সম্মুধে উপস্থাপিত করিয়াছে বলা যায়। নতুবা বাঙ্গালী 
বৈষবকবিগণের মধো মৈথিলী কবিকে গ্রহণ করা সঙ্গত কাধা নহে। কবি 
বিস্তাপতিকে বাঙ্গালী কবিগণ এমন আপন করিয়া! লইয়াছেন যে তাহাদের 
অনেকে বিষ্কাপতির আদশে পদ রচনা করিয়াছেন। বাক্গালার সহিত 
মিথিলার রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিগত সম্পর্ক পুরাতন | মিথিলা (উত্তর-বিহার ) 
বাঙ্গালার সেন রাজন্ধের অন্তর্গত ছিল । বাঙ্গালার নবান্তায় ও জ্যোভিবশাস্ত্র 
চর্চার মূলে মিথিলার বা ত্রিন্ততের আদর্শ ও প্রভাব বিষ্তমান। কেহ কেহ 
অনুমান করেন মিথিলার প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতি “বৃজ্ডি”গণের ভাষা এই ব্রজবুলি। 
অবশ্ঠ ই! অনুমান ভিন আর কিছুই নহে। 
কবি বিষ্ভাপতির কাল নিয়! নানারূপ মতছৈধ বর্তমান । খুব সম্ভব কবি 
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বিষ্ভাপতি স্ুদীর্ঘকাল বাঁচিয়া ছিলেন এবং মিথিলার একাধিক রাজার মন্ত্রী 
সভাসদ বা রাজ কবি হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন । কবির সময় স্থির করিতে 
দুইটি প্রমাণ উপস্থাপিত করা হয়। উহাদের একটি রাজা শিবসিংহ প্রদত্ত 
ভূমিদানপত্র ও অপরটি মিথিলার রাজপজীতে উল্লিখিত রাজা! শিবসিংহের 
সিংহাসন প্রাপ্তির কাল-নিদ্দেশ। রাজা শিনসিংহ কবি বিদ্যাপতির কবিস্বগুণে 
পরিতুষ্ট হইয়া বিশ্কী নামক একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন । এই সন্বস্ধে 
যে তাম্লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহাতে ২৯৩ লক্ষ্মণ সংবত বা ১১** খৃষ্টান 
কূমিদানপত্রের কাল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে» অপরপক্ষে মিথিলার 
রাজপজীতে শিবসিংহের সিংহাসনারোহণের যে কাল রহিয়াছে তাহা দেখা যায় 
,২৪৬ খৃষ্টাব্দ । যিনি ১৪৪৬ খুষ্টাবে সিংহাসনে বসিলেন তিনি রান হিসাবে 
১৪০০ খুষ্টান্ডে ভূমিদান কিরূপে করিতে পারেন? সম্বতঃ উভয় প্রনাণট 
কুল। শ্রাযুক্ত কৈলাসচন্্র সিংহ মহাশয় ১৯৮৯ সনের আশ্ষিন সংখ্যার 
*ভারতী”তে এক প্রবন্ধে ভূনিদানপত্রখানি জাল বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে 
চেষ্টা পাইয়াছেন। বোধ হয় ঠাহার অন্মানই ঠিক। রাজপঞ্জীর সাক্ষা«ড 
অবিশ্বাস্য বলিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মত প্রকাশ করিয়াছেন, ( বঙ্গভাঁষা ও 
সাহিত্য, ৬ষ্ঠ সং, পৃঃ ২৯৫ )। 

বিদ্ভাপতির নিজ্ঞ রচিত একটি পদে উল্লেখ করিয়াছেন যে রাজা শিবসিংহ 
১৪০০ খষ্টাব্দে সিংহাসনে উপবেশন করেন (বঃ ভাষা ও সা:)। বিদ্ভাপতির 
এই পদ জাল না হইলে রাজপপ্তীর তারিখ ভুল এবং তাস্রশাসনের কাল নির্দেশ 
হয়ত ঠিক । আবার এমন৪ হইতে পারে ইহাদের একটিও ঠিক নহে? উভয় 
প্রমাণই ভুল । স্ৃতরাং কবি বিদ্ভাপতির সময় মোটামুটি অন্বমান করা ছাড়! 
গতান্তর নাই । কবি বিদ্ভাপতি যে খু; ১৫শ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন তাহার 
কয়েকটি প্রমাণ আছে । যথা, 

(ক) রাজা শিবসিংহের সভাসদ হিসাবে রানধানী গজরথপুরে অবস্থিতি । 
বিষ্ভাপতির নির্দেশে সান্কৃত “কা ব্য প্রকাশ” নামক গ্রন্থের একটি টাকা দেবশপ্মা 
নামে কোন ব্রাঙ্ষণ নকল করেন । ইহার শেষ ছত্রে তারিখ এইরূপ দেওয়া 
আছে। যথা,__“সমন্ত বিরুদাবলীবিরজ্ঞমান মহারাজাধিরাজ জ্রীমংশিবসিংহদেব 
সম্ভূজ্যমানতীরভূকৌ শ্রীগজরখপুরনগরে সপ্রক্রিয় সছুপাধ্যায় ঠাকুর ভ্রীবিভা- 





০ শ্চার হি, এ, ত্রিরারগন ভুষিধাবপত্জে জনেক পরবন্তু কালের সন ( জাকবর যাংপাহের হলের সন) 
ববকত হইয়াছে বলিক্। উদথা জাল বলিয়া লাবাত্ত করিয্লাছেন। ড? দীদেশচন্র সেনের সয়ে জাল মূলের নকল 
হইতে পান়ে। 


৪৫8... প্রাচীন বাঙ্গাল! লাহিত্যোর ইতিহাস 


পতী নামাঞ্জয়া গৌয়ালসং প্রীদেবশন্ম বলিয়াসসং স্রীপ্রভাকরাভ্যাং লিখিতৈহা 
ুস্তীতি ল সং ১৯১ কার্তিক বদি ১1” এই বর্ণাম্থসারে পুধিধানি লেখার তারিখ 
১৩৯৮ খুষ্টা্ | পুিখানির সংগ্রাহক মহামহোপাধ্যায় ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্ী। 

(খ) কবি বিদ্যাপতির “লিখনাবলী” নামক সংস্কৃত পুস্তকের উল্লিখিত 
তারিখ ল সং ১৯৯ অথবা ১২৩০ শক (১৪০৮ খুষ্টা )। 

(গ) কবি বিদ্যাপতির ম্বহস্তলিখিত “ভাগবত” গ্রন্থের রচনার তারিখ 
১৮০০ খৃষ্টাব্দ । 

(ঘ) কবি বিগ্তাপতি তাহার পদাবলীর মধ্যে বাঙ্গালার সুলতান 
নসিরা সাহ, শ্থলতান গিয়ান্দ্দিন, মালিক বহারদিন, সুলতান হুসেন সা, 
রাজ! কংদনারায়ণ এবং তাহার রাণী সরমাদেবীর উল্লেখ করিয়াছেন 

ইহাদের কাহারও কাহারও কাল খু: ১৫শ শতাকী হইলেও সকলের সময় 
এই রাজ! কংসনারায়ণের শতাব্দীতে পড়ে না । তিনি ১৬শ শতাব্দীর বাঙ্গালার 
তাহিরপুরের রাজা না হইয়া মিথিলার কোন রাজা হইতে পারেন। নসরং 
সাহের (সেন সাহের পুরের) সময় খু: ১৬শ শতাব্দী । এই নামগ্লি নগেক্জর- 
নাথ গুপ্ত মহাশয়ের সংগৃহীত বিগ্ভাপতির পদাবলীতে আছে এবং এইগুলির 
অধিকা'শ প্রক্ষিপ্ত তিন্ন আরকি বলিব। তিনি অনাবশ্কভাবে বিদ্ভাপতির নামে 
এমন বন্ধছত্র সংগ্রহ করিয়াছেন যাহ সম্ভবতঃ আদৌ বিদ্যাপতির রচনা নহে । 

(ড) ঈশাননাগরের “অদ্বৈত-প্রকাশ” পাঠে অবগত হওয়া যায় 
অস্বৈতাচাধোর সহিত কবি বিদ্তাপতির সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অদ্বৈত প্রভুর জন্ম 
সময় ১৭৩৭ খবঃ এবং তাহার বয়স যখন কুড়িকি একুশ বংসর তখন উভয়ের 
দেখাশুনা হষইয়াছিল। স্বৃতরাং এই ঘটনার কাল ১৭৫৫ খ্রষ্টান্ডের নিকটবত্তী 
কোন সময়। এই ঘটনা বিশ্বাস কবিলে বিগ্ভাপতি খঃ ১৫শ শতাবীর মধাভাগে 
জীবিত ছিলেন। 

(5) বিস্তাপতি একটি পদে শিবসিংহের সিংহাসনাধিরোহণের কাল 
লিখিয়াছেন ১৪৯ ধরষ্টা |, ইহা উল্লিখিত হইয়াছে । 

(ক)চিন্কিত অংশে বণিত পুথিধানির ( কাবা প্রকাশের টীক1) বিষ্তাপতির 
নিদ্দেশে বা আদেশে ১৩৯৮ খুঃ অব নকল করা হষ্টলে এই সময় কবিকে 
অন্ততঃ যুবক বলিয়া গ্রহণ করা যায়। তাঙ্কা অনুমান করিলে কবির বয়স এই 
সময় ত্রিশ বংসরের কাছাকাছি হওয়া উচিত। এইরূপ বয়সেই পুথি লিখিতে 
নির্দেশ দেওয়ার যোগাভা থাক সম্ভব। কবি রচিত “লিখনাবলী” আরও 

0) সাহিষ্তা-পরিধৎ পত্রিকা, ১ সংখা; ৩২ পৃ ১৩,৭ সাল । ৮ 2৮2 


পঙগাবলী সাহিতোর হ্চন! ৪৪১ 


পরণত বয়সের লেখা বলিয়া অনুমান হয়, কারণ উহা পাকা হাতের লেখা । 
১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে বা তন্সিকটবন্তী সময়ে অক্ৈত প্রভু এবং বিভ্ভাপত্তির মধ্যে 
দেখাসাক্ষাৎ ঘটিলে এই সময় কবির বয়স ৮৭ বংসরের কাছাকাছি ছিল বলিয়া 
মিনে হয়। আমাদের বিদ্যাপতি ও চণ্তীদাস সম্বন্ধে কল্পিত বয়স ও অদ্বৈত প্রভুর 
বয়স এইরূপ ঈ্লাড়ায় 
(১) বিদ্ভাপতি _জন্ম আনুমানিক খুঃ ১৩৭৮ কি কাছাকাছি। 
মৃত্তা আন্রমানিক খুঃ ১২৬০ কি কাভাকাছি। 
(৯) চস্তীদাস-__ জন্ম আন্তমানিক খু: ১৯১৭ কি কাছাকাছি। 
মৃত্যু আম্বমানিক খ: ১৭৭৭ কি কাছাকাছি। 
( সোমপ্রকাশ মতে ) 
(৩) অদ্বৈভাচাধা_-জন্ম খুঃ ১২৩১৬ ( অদ্বৈত প্রকাশ )। 
মৃত্তা আনুমানিক খু ১৫৩৯ ( প্রেমবিলাস মতে এবং 
খুঃ ১৫৮৪ অদ্বৈতপ্রকাশ মতে )। 
এই অনুমান অন্রসাবে বিদ্ভাপতি সম্ভবতঃ ৯১ বংসর কি তম্পিকটবন্তশ সময় 
পধান্ত বাচিয়াছিলেন। চত্তীদাস মান্রমানিক ৬০ ( কিম্বা ৬৫ বসর +) পর্যাস্ত 
জীবিত ছিলেন । অদ্বৈতাচাধা বোধ হয় ১০৫ বংসর জীবিত ছিলেন (প্রেমবিলাস 
মতে )। উল্লিখিত বয়সান্তমানে ১4৫৫ খৃষ্টাব্দে অছৈতাচাধা যখন ২১ 
সরের যুবক বিগ্ভাপতি তখন ৮৭ বংসর বয়সের বুদ্ধ এবং এইট সময়েই 
এতছুভয়ে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই সময়ে চণ্তীদাসের বযস ছিল ৩৮ বংসর। 
অদ্ৈত-বিগ্ভাপতির সাক্ষাংকারের পুবের চন্তীদাস-বিদ্ভাপতির সাক্ষাৎকার 
ঘটিলে আরও কয়েক বংসর পৃবেব অর্থাং বিগ্ভাপতির ৮২৮৩ বংসর এবং 
চণ্তীদাসের ৩৩।৩৪ বৎসর বয়সের সময় উভয়ের মিলন হ্টয়াছিল। ভাগবতের 
অনুবাদক ( শ্রকৃষ্ণবিজ্রয় ) মালাধর বস্মর জন্ম ১৭৭: খুষ্টাবে কল্পনা করিলে 
এবং ঠাহার মৃত্যুকালে ৬ বৎসর বয়স ধারণা করিলে উহ্ভা ১৫০৩ খৃষ্টাব্দ হয়। 
মহাপ্রত্থুর জল্গুসনয় অবশ্য ১৭৮৬ খৃষ্টাক € তিরোভাব ১৫৩৩ খ্ুঃ। স্রতরাং 
মহাপ্রতুর বয়স যখন ১৭ তখন মালাধর বম্র মা হয়। মহাপ্রভুর জান্মুর 
৯ বৎসর পূর্বেব চত্তীদাসের মৃত্তা ঘটে । বিষ্ভাপতির মৃষ্ঠার প্রায় ১৬ বংসর 
পর মহাপ্রহ্বর জন্ম হয়। মহাপ্রহ্ুর তিরোধানের প্রায় ৬ বংসর পরে অদ্বৈত 
প্রভু পরলোকগমন করেন। এই হিসাব মন্সারে বিদ্ভাপতি ও চণ্তীদাস 
মন্থাপ্রুর পর্বববর্তী এবং মালাধর বসব ও অদ্বৈতপ্রভূ তাহার সমসাময়িক 


ছিলেন । বয়স সম্বন্ধে এট সমস্ত অনুমানে প্রচুর ভূল থাকা স্বাভাবিক হলেও 
0.৮. 101--৫৬ 


৪৪২ প্রান বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


পরম্পরের পৌর্ব্বাপর্ধয বুঝিতে ইহা অনেকটা সাহা করিবে বলিয়া কল্পনা ও 
অগ্রমানের আশ্রয়ে কতকগুলি বয়স সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা করা গেল। 
বিগ্ভাপতির পূর্ধপুরুষগণ পাণ্ডিতাগ্ুণে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়া- 
সিলেন। বিদ্ভাপতির পিতার নাম গণপতি ঠাকুর এবং তাহাদের গাঞ্জি 
'বিষয়বারবিশ্বী'। বিগ্যাপতির নিবাস এই বিশ্বী গ্রামখানি মিথিলার 
মন্তারাজ শিবসিংহ প্রদত্ত এবং ইচ্ছা সীতামারি মহকুমার অন্তর্গত । কৰি 
বিষ্ভাপতি ব্রাহ্ষণব'শে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কবির বংশধরগণ এখন 
সৌরাটিনামক গ্রামে বসবাস করিতেছেন । কবির পিতা গণপতি ঠাকুর 
“গঙ্গা ভক্তিতরঙ্গিনী” নামক ( সংস্কৃত ?) গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কবির পিতামহ 
জয়দতত ধাপ্মিক ও সংস্কতশাস্ছে বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন বলিয়া “যোগীস্বর উপাধি 
প্রাপ্ত হন। কবির প্রপিতামহ্বের নান বীরেশ্বর। ইনি প্রসিদ্ধ “বীরেশ্বর 
পদ্ধতি” নামক শ্মৃতিগ্রশ্থের প্রণেতা | মিথিলাধিপতি মহারাজা কামেশ্বর 
ষ্টাহাকে এটজন্ত বিশেষ বুন্তিদান করেন। কবির খুল্পপিভামহ চণ্ডেশ্বর 
ধর্মশান্থ সম্বন্ধে বিবিধ গ্রন্থ রচন! করিয়াছিলেন এবং তিনি মহারাজ 
হরি সিংহের মন্িপদে অধিচিত ছিলেন । কবি বিদ্বাপতির উদ্ধতন ৬ পুরুষ 
ধশ্মাদিতা (কাহার কাহারও মাত কম্মাদিতা) হইতে সকলেই মিথিলা 
রাজের মন্তিন্ব করিয়া আসিয়াছেন। 
বাঙ্গাল! পদসংগ্রহের প্রসিদ্ধ বৈষ্ঞব গ্রন্থ “পদসমুদ্রে" বিগ্ভাপতির পরিচয় 
এক্টরূপ মাছে ।-_ 
“জনমদাতা মোর, গণপতি ঠাকুর 
মৈথিলীদেশে করু' বাস। 
পঞ্চ গৌডাধিপ শিবসিংহ ভূপ, 
কৃপা করি লেট নিজ পাশ ॥ 
বিসফি গ্রাম দান করল মুঝে, 
রহতহি রাজ সমিধান। 
লিমা চরণ ধানে, কবিতা নিকশয়ে, 
বিষ্তাপতি ইহ। ভণে €” 
_বিদ্ভাপতির পদ, পদসমুদ্র ৷ 
কোন কোন বাঙ্গালী সমালোচক জনৈক বাঙ্গালী বিষ্ভাপতির অস্ি্ 
স্বীকার করিয়া তীাস্থার উপাধি “কবিরঞ্জন" ছিল বলিয়। উল্লেখ করেন। কেন 
কেছ আবার “কবিশেখর" উপাধিটিও ইঙ্কার সন্িত যোগ করেন । ডাঃ দীনেশ 
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চত্্র সেনের মতে মৈথিলী বিগ্ভাপতির উপাধি ছিল “কবিরঞ্জন” | মৈথিলী 
কবি বিগ্ভাপতির সমালোচন। প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন, “কেহ কেছ বলেন, 
তাহার উপাধি 'কনিরঞ্জন, ছিল,__'চণ্তীদান কবিরগুনে মিলিল' ও 'পুছত 
চণ্তীদাস কবিরঞ্জনে' প্রভৃতি পদদুষ্ট সেরপও বোধ হয়।”১ চত্ডীদাস প্রসজে 
ইতিপূর্বে এই উপাধি ছুইটির কথা উল্লিখিত হইয়াছে । ডাঃ দীনেশচক্্র সেন 
অনুমান করিয়াছেন মগ্গারাজ শিবসিংহ কবিকে “একবিকঠহার” উপাধি 
দিয়াছিলেন।২ কবি বিদ্ভাপতি স্বীয় স্দীর্ঘজীবন হেতু সম্ভবত: একাধিক 
মিথিলা! রাজের রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । কবির রচনাতে নানা প্রসঙ্গে 
কতিপয় রাজা ও রাজবংশের লোকের নাম উল্লিখিত হইয়াছে । এই রচনা- 
সমূহে মহারাজ কীন্তিক সিংহ, মহারাজ ভৈরবসিংহ ( হরিনারায়ণ ) মহারাজ 
রামভদ্র (রূপনারায়ণ ) মহারাজ শিবসিহ ও মহারাজ নবি দোবের 
নামোল্লেখ পাওয়া যায় । ইহা ছাড়। মহারাজ দেবসিংহ, শিবসিংহের আত্ীয়া 
রাজী বিশ্বাস দেবী ও তাহার রাজী লভিম! দেবীর নামোল্লেখ ৪ আছে । 

কবি বি্যাপতি অনেক গ্রন্থ রচন1 করিয়ার্িলেন। যথা 

(১) পুরুষ-পরীক্ষা । এই গ্রন্থ সংস্কৃতে রচিত ও মহারাজা শিবসিংহের 
আদেশে রচিত। ইহাতে শিবসিংহকে শৈব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 

(১) শৈব সর্বস্বহার। শৈবধশ্মমূলক সংস্কৃত গ্রন্থ ও রাজ্ঞী বিশ্বাস 
দেবীর আদেশে রচিত। 

(৩) গঙ্গাবাক্যাবলী । সংস্কৃত গ্রন্থ ও রাচ্জী বিশ্বাস দেবীর 
আঙ্জাক্রমে রচিত । 

(৪) কীন্তিলতা। সংস্কৃত গ্রন্থ। মহারাজা কীন্ভিক সি'হের 
আদেশে রচিত । 

(৫) ূর্গাভক্রিতরঙ্গিণী। মহ্কারাজ ভৈরবলিহ বা হৃরিনারায়ণের 
রাজন্বকালে যুবরাজ রামভদ্র বা রূপনারায়পেক উৎসাহ ত্রমে একট সংঙ্ষত গ্রন্থ 
রচিত হয়। 

(৬) দানবাকাবলী । সংস্কৃত ম্মতি গ্রন্থ । 

(৭) বিভাগসার। সংস্কৃতে রচিত শ্মৃতি গ্রন্থ । 


(১) ভাঃ হ্ীনেশচন্র দেন রচিত “বঙ্গ ভাহা ও লাছিতোর” ( *৯ স+) পাহটাক।, পৃঃ ২১২ । 
€২) “গশহি বিস্তাপতি কবিকঠায়। 
কোটি হন ছটর দিবল অভিসার $” 
-ন্তব জর্জ আব্রাহাম গ্রিগারদর উলিখিত 7120১) 50085721807 চিন 1০093 
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(৮) রাধাকৃফ্ণ বিষয়ক বৈফব পদাবলী। ব্রজবুলি মিশ্রিত মৈথিলী ভাষায় 
এবং মহারাজা শিবসি'হের পরী রাজ্জী লছিমা দেবীর উৎসাহে রচিত। 
পদাবলীতে বাঙ্গালার পাঠান সুলতান নসিরা সাহের উল্লেখ আছে। এই 
শ্রলতানের জীবনকাল ১৭১৬-১৪৫৭ খুঃ। 

(৯) লিখনাবলী। সাস্কৃত গ্রন্থ। ১৪০৮ খৃষ্টাবে রচিত। 

(১০) ভাগবত। কবির নিজের হাতের লেখা গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে । 
ঠন্ার কাল ১৪০০ খৃষ্টাব্দ । 

উল্লিখিত গ্রন্থসমূহ রচন। করিয়া বিষ্ভাপতি অশেষ যশ অঞ্জন করিয়া 
ছিলেন। গ্রন্থগুলির বিষয়বস্থ দেখিয়া মনে হয় কবি নানা ধন্মমাতের 
পরিপোধক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। শৈব ও বৈষব উভয় ধশ্মমতের 
গ্রন্থ এই প্রসঙ্গে বিশেষ লক্ষণীয়। সুতরাং কবির ধশ্মমত প্রকৃত কি ছিল 
জানা যায় না। মহারাজা শিবসি'হ “পুরুষ-পরীক্ষা” গ্রন্থে কবির বর্ণনা মতে 
পরম শৈব। কবির “শৈব সর্বস্বহার” নামক সংস্কৃতে রচিত শৈব গ্রন্থ রাজ্জী 
বিশ্বাস দেবীর আাদেশে রচিত। বোধ হয় ইহারা উভয়েই শৈব ছিলেন । 
অপরদিকে রাক্্ী লছিমা দেবীর পদধান করিয়া কবি কতকগ্চলি বৈষ্ণব পদ€ 
রচনা করিয়াছেন । সম্ভবত: লিমা দেবী রাধা কৃষের উপর ভক্তিমতী 
ছিলেন। বৈষ্ণব পদাবলীতে কবি কক লছিনা দেবীর বারম্বার অতাধিক 
অনুরাগপূর্ণ উল্লেখের হেতু বুঝা যায়না এবং উভয়ের সম্বন্ধ যেন রহস্াতৃত 
মনে হয়। কবির রচনাতে বাঙ্গালার বাক্তা লক্ষ্মণ সেন প্রবন্তিত লঙ্মণাকেব 
(লং) বাবহার মিথিলার সহিত বাঙ্গালার নৈকটোর অন্থতম প্রমাণ। 
হিন্দু রাজন্বকালে মিথিলা অনেককাল বাঙ্গালার রান্তশক্তির অধীন থাকিয়া 
সেন রাজা লক্ষণ সেনের সময় তংপ্রবন্ধিভ “লক্ষ্ণাক” গ্রহণ করিয়াছিল । 

কবি বিষ্ভাপতির “রাধা-কৃষ্ণ” বিষয়ক পদগুলি অতি উৎকৃষ্ট রচনা । 
কবি সংস্কতে অগাধ পাতা অঞ্জন করিয়াছিলেন এবং তাহার পদাবলী রচনার 
ভিতর দিয়া তাহার কিছু পরিচয় দিয়াছেন। চণ্ডীদাসেরও সংস্কৃত জ্ঞান ছিল, 
কিন্তু কাহার রচনা ভাবমাধুষাপূর্ণ, সরল ও অনাড়শ্বর। অপরপক্ষে কৰি 
বিভাপতির রচন। পাগ্ডতাপূর্ণ এবং উপমাবাহুলা মণ্ডিত। তবে উভয় কবি 
ইশ্বরদত্ত কবিত্ব শক্কির অধিকারী । উভয়ে সুন্দরের উপাসক। এই 
সৌন্দধ্য প্রকাশের ভঙ্গী একজনের আলম্কারক, অপরজনের স্বাভাবিক । 
ডাঃ দীনেশচন্ত্র সেনের মতে _“উপমার যশে ভারতবধে মাত্র কালিদাসেরই 
একাধিপত্া, বদি দ্বিতীয় একজনকে কিছু ভাগ দিতে আপত্তি না থাকে 
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তবে বোধ হয় বিদ্াপতির নাম করা অসঙ্গত হইবে না। বিষ্ভাপতির দ্বিতীয় 
শক্তি_সৌন্দর্য্যের একটি পরিক্ষার চিত্র আকিয়া দেওয়া। বিস্াপতির বণিত 
রাধিকা,_কতক গুলি চিত্রপটের সমষ্টি ।”, শ্রীরাধিকার বয়:সন্ধি বরনায় কবি 
বিদ্যাপতি অপূর্ব কৃতিত দেখাইয়াছেন। “এই লেখাগুলি ভুলিতে আকা ছবির 
মত ।.----এই রাধা জয়দেবের রাধাব ম্বায়. শরীরের ভাগ অধিক, হৃদয়ের 
ভাগ অল্প। কিন্তুবিরহে পৌছিয়া কবি ভক্তি ও প্রেমের গীতি গাহিয়াছ্েন, 
তথা হইতে কবি অলঙ্গার শান্ত্রেক সহিত সম্বন্ধ বিচাত হইয়া পরম ভাগবত 
হইয়া দাড়াইলেন। তাহার ফ্রেমে-বাধা আট-মাট নায়িকা চিত্রপটখানা 
সহসা জীবনের চাঞ্চলা দেখাইল। তাহার উপমা ও কবিতার সৌন্দধলা চক্ষে 
জলে ভিজিয়া নবলাবণা ধারণ কবিলি। বিরহ ও বিরহাস্তর মিলন বণনায় 
বি্ভাপঠি বৈষব-কবিদিগের অগ্রগণা। কেহ কেহ বলেন, চশ্ীদাসের সঙ্গে 
দেখা হওয়ার পর তার কবিতায় এই অপূর্ব পরিবধ্ধন সাধিত হইয়াছিল |” 

কবি বিদ্বাপতির রচিত রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদঞ্চলি নিয়া চণ্তীদাস রচিত 
পদাবলীর ম্যায় নানা গোলযোগের উদ্ভুব হইয়াছে । বিদ্যাপন্তির নামে যে 
পদগচলি সাধারণে প্রচলিত আছে প্রকৃতপক্ষে উহার সবগ্চলিই বিদ্াপতির 
বচনা নহে । ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন এই সম্বন্ধে নিয়রূপ মন্তবা করিয়াছেন। 

“কোন সম্পাদক বিদ্যাপতির পদসংখ।া ০৩০টি দিলেন, জগগ্ধদ্ধ 
ভদ্রের পর গ্রীয়ারসন এব তৎপর সাবদা মিত্র পদসংখা। বাড়াইয়া দিলেন, 
ভারপর অক্ষয় সরকার মহাশয় আর& কিছু উপকরণ বাড়াইয়া নৈবেছাসজ্জা 
করিলেন । কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের পরে নগেন্দ্র গুপু মহাশয় অতিকায় 
এক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন বিদ্কাপতি এবার সভোর ক্ষেত্র 
হইতে অন্রমানের রাজ্যে পা' দিয়া স্বীয় এলাকা অসম্থবরূপ বাড়াষ্টয়া 
ফেলিয়াছেন,” ইত্যাদি । 

যাহা হউক কবি বিদ্ভাপতির রচিত পদগুলি € কবি চণ্ীদাসের রচিত 
পদগুলি সম্বন্ধে মারও আলোচনা হইয়া কবিদ্বয়ের প্রকৃত পদগুলি সাবাস্ত 
হইলেই মঙ্গল। মহামহ্োপাধ্যায় ডাঃ তরপ্রসাদ শান্দ্ী ন্কাশয় নেপাল 
হইতে বিষ্ভাপতির কতকগুলি পদ আবিষ্কার করিয়াছেন € বঙ্গীয় সাহিতা- 
পরিষদে উপস্ার দিয়াছেন । এইগুলি কতকটা বিশ্বাসযোগা পদ হতে, পারেব 
কবি বিাপতির কতিপয় পদ নিয়ে উদ্ধত হইল। 








১) বান্ভাব! ও সাহিত্য (৬8 সং ব্বীবেশচজ সেন), পরত ২১। 
২। হঙ্গভাব! ও সাহিতা € ৬ সং, ধীনেশচজ্ সেন ) পৃষ্ঠা! ২৩০ । 
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(১) শ্ীরাধার বয়সন্ধি 
“কিছু কিছু উতপতি অস্কুর ভেল। 
চরণ চপলগতি লোচন লেল। 
অব সব খনে রহু আচর হাত। 
লাজে সধীগণে ন। পুছয় বাত ॥ 
কি কহুব মাধব বয়সক-সন্ধি। 
হেরইতে মনসিজ-মন র বন্দী ॥ 
শুনইতে রস-কথা থাপয় চিত। 
মৈসে কুরঙ্গিনী শুনএ সঙ্গীত ॥ 
শৈশব যৌবন উপজল বাদ। 
কেও ন নানয়ে জয় অবসাদ ॥ 
বিগ্তাপতি কৌতুক বলি্তারি। 
শৈশব সে তনু ছোড় নাহি পারি ॥ 
দিনে দিনে উন্নত পয়োধর গীন । 
বাঢল নিতম্ব মাঝে ভেল ধীন ॥ 
আবে মদন বঢায়ল দিঠ। 
শৈশব সকলি চমকি দেল গীঠ ॥ 
অব ভেল যৌবন বন্িম দিঠ। 
উপজল লাজ হাস ভেল মিঠ॥ 
খনে খন নয়ন-কোণ অন্রসরই | 
খনে খন বসন ধুলি তম্ভ ভরই ॥ 
খনে খন দশন ছটাছট হাস। 
খনে ধন অধর আগে কর বাস॥ 
চঙ্কি চলয়ে খন খনে চলু মন্দ। 
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ ॥ 
হ্ধদয়ক-মুকুল হেরি হেরি খোর। 
খনে আচর দে খনে হোয় ভোর ॥ 
বালা শৈশব তারুণ ভেট। 
লখইট না পারিঅ জেঠ কনেট ॥ 
বিভ্ভাপতি কহ শুন বর কান। 
তরুশিম শৈশব চিন্কছি না জান ॥ 


(+) 


পদাবলী সাহিত্যের সুচনা ৪ 


খন ভরি নাহি রহ গুরুজন-মাঝে । 

বেকত অঙ্গ নাঝাপয়লাজে॥ 

বালাজন সঙ্গে যব রহই। 

তরুণী পা পরিহাস সহি কর ॥ 

মাধব তুয়া লাগি ভেটল রমণী । 

কে কমু বালা কে কন্ত তরুণী ॥ 

কেলিক বভস যব শুনে আনে । 

আনতএ হেরি ততহি দেএ কাণে ॥ 

ইথে যদি কেও করএ পরচারী। 

কাদন মাখি হসি দেএগারি ॥ 

স্বকবি বিদ্যাপতি ভণে। 

বালা-চরিত বসিক-জন জানে ॥” 

_বিদ্ঞাপতির পদ । 

মাথুর__ 
“অনুখন মাধব মাধব শ্রমরইত সুন্দরী ভেলি মাধাই। 
ও নিজ ভাব সোভাবহি বিসরল আপন গুণ লুবধাই ॥ 
মাধব অপরূপ তভোহারি স্রলেহ । 
অপন বিরহে অপন তন্ত জরজর জীবইতে ভেলি সন্দেহ ॥ 
ভোরহি সহচরী কাতর-দিঠি হেরি ছল ছল লোচন-পানী। 
অন্খন রাধা রাধা রটতহি আধা আধা বাণী॥ 
রাধা সঞ্জে যব পুন তহি মাধব মাধব সঞ্ে যব রাধা । 
দারুণ প্রেম তবহি নহি ট্রটত বাঢ়ত বিরহক বাধা ॥ 
তু দিশ দাব-দহনে যৈছে দগধই আকুল কীট-পরাণ। 
এছন বল্লভ হেরি সুধামুখী কবি বিদ্যাপতি ভাগ ॥” 
“হিমকর-কিরণে নলিনী যদি জারব কি করব মাধবী মাসে। 
অস্কুর তপন-তাপে যদি জারব কি করব বারিদ-মেহে । 
উহ নব-যৌবন বিরহে গোগ্ডায়ব কি করব সো পিয়া লেহে ॥ 
হরি হরি কি ইহ দৈব ছ্বরাশা । 
সিন্কু-নিকটে বদি কণ্ঠ শুকায়ব কো দূর করব পিয়াসা ॥ 
চন্দন-তরু যদি সৌরভ ছোড়ব শশধর বরখব আগি। 
চিন্তামণি যদি নিজগুণ ছোড়ব কি মোর করম অভাগী ॥ 
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শাওণ মাহ ঘন বিন্দু না বরখব স্থুরতরু বাঝকি ছান্দে। 

গিরিধর সেবি ঠাম নাহি পায়ব বিদ্ভাপতি রভ ধন্দে ॥” 
_বি্ভাপতির পদ। 

ভাব-সম্মিলন _- 

“আজ রজনী হাম ভাগে পোহায়লু পেখলু পিয়া-মুখ-চন্দ | 

জীবন যৌবন সফল করি মানলু দশদিশ ভেল নিরছন্ ॥ 

আঙ্ু মঝু গেহ গেহ করি মানলু আজু মবু দেহ ভেল দেহা। 

আজু বিভি মোহে অনুকুল হোয়ল টুটল সবহু সন্দেহ ॥ 

সোই কোকিল অব লাখ ডাকয়ু লাখ উদয় করু চন্দা। 

পাচ বাণ মব লাখ বাণ হউ মলয়-পবন বছু মন্দা ॥ 

অব মঝু যবভ' পিয়া-সঙ্গ হোয়ত তবহি মানব নিজ-দেহা]। 

বিগ্ভাপতি কহ অল্পভাগী নহ ধনি ধনি ভুয়া নব লেহ1॥” , 
_-বিগ্যাপতির পদ । 


একতিংশ অধ্যায় 


বৈষ্ণব পদাবলী সাহিতোর পুষ্টি ও বৈষ্ণব জীবনী 
সাহিতোর আরম্ত 
শ্রীচৈতন্যদেব ও তৎপার্ষদগণ 


(ক) শ্রীচৈতম্তাদেব 

শ্বীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী আলোচনার পৃবের এই যুগের বৈাবধণ্ম 
সপ্ধন্ধে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক । ্রীচৈতম্যদেবেব জন্ম-সময়ে বাঙ্গালার 
বৈষণবধশ্ম এক বিশেষ অবস্থায় আসিয়া উপনীত হষ্টয়াছিল। এই সময় 
অবৈষ্ব সমাজে শৈবপ্রভাবের স্থলে শাক্তপ্রভাব বিস্তাবলাভ কবিয়াছিল। 
“মঙ্গল-চণ্তীর গান নিশি জঞাগরণে | দস্তু কবি বিষহরি পৃজে কোন জনে ॥”_ 
প্রভৃতি বৃন্দাবন দাস রচিত চৈঠন্া-ভাগবতের উক্তিগুলি তাহার প্রমাণ । 
ইহা ছাড়া নবহরি চক্রবন্তীর নবোন্তন-বিলাসের বর্ণনা€ উল্লেখযোগা ! 
ইহাতে গোড়া বৈষ্ণবগণের যত তাচ্ভিলোর সুর মিশ্রিত থাকুক না কেন 
শাক্তদেবীগণ যে এই দেশে তখন খুব সনাদরের সহিত পুজিতা হইতেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই । অদ্বৈত প্র এই জ্ঞানপথচারী শাক্তগণের মধ্য বৈষব- 
ভক্কি প্রচারে যত্বান হইয়া শ্রীচৈতন্যের আবিভাবে উল্লসিত হইয়াছিলেন। 

বাঙ্গালার বৈষ্ণব প্রধানগণ এই সময়ে রাধা-কু। পৃজ্ভা প্রচারে 
মনোযোগী হইয়াছিলেন এবং এতৎসঙ্গে ভক্তিশাঙ্স প্রচারে আগ্রঙান্বিত 
হইয়াছিলেন। এই কাধ্যসাধনোকেশে বৈষ্বগণ বিশিষ্ট পন্থা অবলম্বন 
করিয়াছিলেন। ভগবগ্ক্তিকে ভগবং্রেমে পরিণত করিবার যে নৃতন তব 
ইঙ্কারা প্রচার করিলেন তাহাতে যৌনসন্বন্ধজ্ঞাপক স্বী-পুকষের প্রেম পরিকল্পিত, 
হইল । এইবূপে ভক্তিভাব মাধুধারসে পরিণত হইল। 

এশ্বধ্যভাবপ্রধান ভাগবতের আদর্শ দেবতা শ্রীকঞ্চকে নাধূষান্টোতক 
লীলার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিবার জন্ত দাক্ষিণাতোর হরি-হর উপাসক 
বৈষ্ণব মাধ্বি-সম্প্রদায় ততটা যন্বান না হইলেও ঈক্কাদের গৌড়ীয় শাখা যে 
তদ্ধিষয়ে গভীর মনোযোগী হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ টি 1». স্বয়ং মহা প্রকুর 


১। বাঙ্গালী ডয়ছেবের পৰে জানিনীতোর? সনক" সম্প্রলায়ের এক শাখার নেতা নিশাত (ভাক্ষরাচার্ধ)) 
“রাধা্কক" পূজা প্রচলন করিয়াছিলেন । “রুদ্র সম্প্র্গার়ের নেতা বরভাচ ধা ( ৭১ ১৬শ শতাধী ) হাল-গোপালের 
উপালক ছিলেন । গৌড়ীয় বৈষব সম্পরপ্থায় বাক্ষিপাতোর বৈষব সম্প্রযারসমূহের সি যত পোষণ করেন। 


0.7. 101--€৭ 





৪৫ প্রা্টীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


অলৌকিক কাধ্যাবলীষ্ তাহার প্রধান প্রমাণ । দাক্ষিণাত্যের প্রভাবের 
ফলে বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণের মধ্যে বান্থদেব পূজার রাধা-কৃ্ণ পূজায় রূপাস্তর হয় 
এবং শৈব সেন রাজগণের পরবর্তীকালে এই ধর্মের প্রতি আগ্রহের ফলে 
করি জয়দেব রাধা-কৃষের মধূরলীলা প্রচারে মনোযোগী হইয়াছিলেন। 
ভাঙ্থার পর আমিলেন চণ্তীদাস € মালাধর বশ্ব। চশ্ডীদাস পদাবলীর মধা 
দিয়! বিশেষভাবে এবং মালাধর নম তাগ্বতের সাহাযো আংশিকভাবে যৌন- 
সন্বঙ্ধভাপক নধুর রসের নধা দিয়া ভগবতারাধনার পথ প্রশস্ত করিলেন । এইট 
ধারণার পূর্ণবিকাশ ভক্কিশাঙ্সের বাখার মধা দিয় শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বারা সংঘটিত 
হইয়াছিল । এই মঙ প্রচারের প্রধান সঙ্ায় পদাবলী, ভাগবত নহে । স্ুতবাং 
স্রীচৈতন্যের সময়ে এবং তংপরে ভাগবত অপেক্ষা গীতি-সাহিতোর জল- 
সাধারণের মধো অধিক প্রসারে বিশ্মিত হইবার কিছু নাই। 

কিন্তু, বৈষবধশ্মের আর একটি পরিবর্ধন উল্লেখষোগা | বাঙ্গালাদেশে 
শ্ীচৈতগ্ভের সদায়ে গীতি-সাহিতোর প্রচারের নধা দিয়। মাধুযারস প্রচাবে 
সমধিক মনোযোগী বৈধবগণ শ্ীচৈতম্োর অপুবব জীবনের আদরে এতটা 
বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে ঠাহারা রাধাকুষেের প্রেমলীলাকে পটকমি করিয়া 
মহাপ্রতথর মধুর জীবনালোচনায় অধিক মনোযোগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
ইঈহারই অমৃতময় ফল বৈষ্ণব জীবনীসাহিতা । শ্রীচৈতন্তযুগে এই বিশেষ প্রকার 
সাহিতোর নানাদিকে বিকাশ হইয়াছিল। নৈষ্ণরকাবা, নাটক এ দর্শন 
ইহারই বিশেষ প্রকাশ মাত। 

বাঙ্গালার শটৈতন্তা প্রবন্তিত বৈষ্বধন্ম “গৌড়ীয়” বৈষ্ুবধন্ম আখালাভ 
করিয়াছে । মহা প্রত প্রদশ্িত এই মতবাদের দাশশিক দিকটা বৈশিষ্টা € 
নৃতনন্ব মাছে। শ্চৈতন্থভক্ত শ্রীজীব গোস্বামী তপ্রসীত “ফট্সন্দতেশ এই 
দাশনিক তনের উল্লেধ করিয়া গিয়াছেন। ইহার মূলকণা নিয়প-- 

(ক) ব্রহ্গই পরনাস্মা € ভগবান এব তিনিই শ্রীকফ।। শরাফত 
পৃর্ণ ভগবান এবং তিনি সং, চিং ও আনন্দ। 

(খ) শ্রীকফের বহু শক্তি, তবে তদ্মধো তিনটি প্রধান, যথা _ সন্ধিনী, 
সংবিত ও হলাদিনী শক্তি। এই তিন শক্কি শ্রীকাফের সহিত অভেদ পবিকমিত 
হয় ও ইহার! ম্ববীপশক্কিকূপে গণা হয়। 

(গ) ভগবান স্বরপশক্তি ও জগং মায়াশক্রি। ভীনবের ভিতর স্ববপ- 
শক্কি এ মায়াশক্কি উভয়েবই্ বিকাশ আছে। 

(প্র) এক্ট মতবাদ শঙ্কর প্রচারিত বেদাস্থেব জীব ও ব্রন্ষে অভেদ জ্ঞান 


বৈধণব পদাবলী সাহিতোর পুষ্টি 5 বৈষ্ণব জীবনী সাহিতোর আর্ত ৪৫১ 


সা 
এবং সঠ্ক্ধ সতা জগৎ মিখা” ( রচ্ছুতে সপত্রম ) নামক মতবাদ (মায়াবাদ ) 
বিরোধী | এই বৈষ্ণব মত অন্মসারে “ভীবের স্বভাব হয় নিতা কুষ্ণদাস।” 

(ড) প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতেব ভেদ ইহা স্বীকার করে। এই প্রকার 
বৈষ্ণব মতানুসারে জগত প্রাকৃত, কিন্ত ইহার উদ্কে এক ভগ আছে তাহ! 
আপ্রাকৃত বা নিতা। 

চৈতন্থা চরিতায়তকার শ্রীকফ্ণদাস কবিরাক্ত গোস্বামী ্াজীব গোস্বামী 
ব্ণিত এই সিদ্ধান্ত তাহার গ্রন্থে সম্পণবূপে গ্রহণ কবিয়াছেন। 

সংক্ষেপে ইহাই গৌড়ীয় বৈষবগণেব ধশ্রের দাশনিক সলতক। 

গৌড়ীয় বৈষ্বধম্মানসারে শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পুকষ এব সমস্ত 
জীব নারীবপে গণা। স্ত্রী-পুকষের প্রেমসাধনার ন্যায় সাধনাব মনা পিয়া এইট 
বৈষ্ুবগণ ভগবানেন সহিত মিলিত হইতে ইচ্ভা করেন । ইহারা রাধা-কুষের 
প্রেমলীলাব স্থান গোলক মন করেন এবং “সামিপা” মুক্তি কামনা করেন। 
এই বৈষ্বগণ তাহাদের মতবাদে কিছু “রহস্য-বাদের”€ স্থান দিয়াছেন। ইহার 
মূলে পরমাক্মাব প্রতি জীবাম্সার আকষণ ব্তিয়াছে । এইদিক দিয়া যোগ- 
পন্ঠাবলম্বী সন্নাসীগণেব সহিত এই বৈষবগণ তুলনীয় । .বীদ্ধী € খুষ্টানগণের 
মপো€্ এই প্রকার অনেক বহস্তাবাদীব পরিচয় পা্যয়াযায়। তগবান সম্বন্ধে 
অপূর্ব অন্তভৃতি এবং সমস্ত বাসনাকামনার উদ্ধে একরূপ বিশেষ অবস্থা প্রাশ্থির 
আভাষ এই বভস্যবাদাগণ দিয়াছেন । 

নর্কো বাধাকুষণ লীলাবর্ণনায় ইভাব ভৌগোলিক দিক মহটা কা্জনিক 
ভতট] বাস্তব নহে । বঙ্গদোশের টৈষবগণ আবিষ্কৃত শ্রীনুন্দাবন ভাগলত কথিত 
ক্রীবন্দাবন কি না ভাহ। সঠিক বলা যায়না । মুসলমান যুগের ফকিরাবাদ 
গ্রানকে হারা পুরাণব্ণিত প্রাচীন শ্রীরন্দাবন প্রান করিয়াছেন। ব্রজমণ্ডল বা 
শবসেন দেশ বলিতে আগ্রার নিকটবন্তশ ৮৭ ক্রোশ পরিশ্রিবিশিষ্ট € যমুনানদী 
প্রবাহিত যে দেশ রহিয়াচ্ছে তাহা এব তন্মধ্ো প্রাচীন রাজধানী নথুরা, গোকুল 
ও বৃন্দাবন নামক স্যানত্রয় বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের বিশেষ দ্টি আকষণ করিয়াছে । 
অন্যান্য স্তানগুলির উল্লেখ ভ্টাহারা তত প্রয়োজনীয় মনে করেন নাট । 
এই স্থানগুলির মধো মাধূধারসের কেন্দম্থলরূপে বাঙ্গালী বৈষণবগণের নিঝট 
শ্লীবন্দাবন অতি প্রিয় স্থান। যমুনাতীরে অবন্যিত বৃন্দাবন রাপা-কুঞ্চলীলার 
কেন্দ্রন্থল পরিকল্িত হয়াতে এই স্থান সম্বন্ধে পদ লিখিয়া ও বাঙ্গাল! 
ভাগবতে উল্লেখ করিয়া গৌড়ীয় বৈষুবগণ কুতার্থ হইয়াছেন । 

শ্রীকুফের জন্ম ও বালালীলার স্থানগুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করিলে দেখা 


৪৫১ প্রাচীন বাক্ষাল৷ যাহিতোর ইতিহাস 


যায় মথুরাতে কারাগারে প্রীক্ণের জন্ম হয় এবং সেই রাব্রিতেই যমুনানদীর 
অপরতীরে গোকুলের অন্তর্গত মহাবন নামক স্থানে নন্দের বাড়ীতে তাহাকে 
লুকান হয়। তথা হতে তাহাকে অল্পদিন মধ্যেই কংসভয়ে সরাইয়া এগার 
ক্রোশ দূরে নন্দগ্রাম নামক স্থানে রাখ! হয়। মথুরা ও যমুনা হইতে অনেক 
দুরে, অথচ যমুনানদীর একট ভটে অবস্থিত এই স্থানটি নন্দঘোষ স্বীয় বাসস্থান 
মনোনীত করেন এব" মহাবনের নিকটবর্তী রাউলগ্রাম (শ্রীরাধার জনুস্থান ) 
হইতে আসিয়া নন্দগ্রামের পার্শববন্তী বর্ধানগ্রামে শ্রীরাধাসহ বুকভানু গোপ 
বসবাস করিতে থাকেন । এমতাবস্থায় গোকুলে বালালীল! দেখান প্রীকফের 
পক্ষে অসস্ভব। এক গোচারণ ভিন্ন বুন্দাবনের ঝোপঝাড়পূর্ণ অরণাভূমিতে 
এবং মথুর! হইতে মাত্র পাচ মাইল দূরে শ্রীকষ্ণের যাতায়াতও সম্ভব নহে 
এবং তাহা হইলে কদাচিৎ হওয়াই সম্ভব। এই বুন্দারম্ত কোন গ্রাম 
নচ্কে এবং কংসাম্চরগণের এই অঞ্চলে যাতায়াতের খুবই সম্ভাবনা। সারা: 
এমন অবস্থায় নন্দঘোষ যমুনানদীর একজন “দানী” হইলে& বালক শ্রীকঞ্জের 
পক্ষে শ্রীরাধা এবং পর গোপ-গোপীগণসহ তথায় “লীলা” দেখান কিরূপে 
সম্ভব বুষা যায় না। অথচ বাঙ্গালী বৈধবগণ গোকুল, শ্রীরন্দাবন ও যমুনানদী 
সম্পর্কে কত উচ্দ্বসিত পদ না রচন| করিয়াছেন! গোপবালকগণসহ শীকৃষ 
কয়েকটি কংসাম্ুচর নিধন করিয়া থাকিবেন। তীহ্াত্র এশ্বধাভাবগ্যোতক এই 
বীরন্বপূর্ণ কাধোর সহিত পুতনা-বধের, গোবদ্ধন-ধারণের ও শ্রীরাধার সহিত 
লীলার কোন সামঞ্ন্ত হয় না। পুতনা-বধকারী শ্রীকষ্ণ শিশু এবং শ্রীরাধাব 
সহিত গ্রেমলীলাকারী শ্রীকষ্ণের অন্ত: কিশোর বয়স কল্পনা করিতে হয়। 
বিভিন্ন বয়সে শ্রীকৃষ্ণ এই সমস্ত লীলা দেখাইয়া থাকিবেন। কিন্ত যশোদার 
বাংসলারসপ্ষুরণের বর্ণনায় বালক আীকৃষ্ণ গোচারণে যাইতেছেন দেখা যায়। 
আবার একট বয়সেই ভ্ীরাধাকে প্রেমদানও করিতেছেন । রাধা! শ্ীকফ হইতে 
বয়সে বড় বলিয়াও দেখান হইয়াছে। ইহার মূলতৰ আমাদের অজ্ঞাত। 
অবশেষে উভয়কে কিশোর-কিশোরী প্রতিপন্ন করিয়া গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ 
আমাদিগকে নিষ্কৃতি দিয়াছেন? “ক্ষন ভগবান স্বয়ং” স্তরাং তিনি সব 
কাধাষ্ট করিতে পারেন। এই মতানুসারে ভিনি কিশোর বয়সে কংসকে বধ 
করিবেন তাহাতে আমাদের বিশ্মিত হইবার কিছু নাই। অনেক পদকন্তা 
জ্রীকঞকে গোকুল হইডে কংসের ধনুর্ধজ্ধে আনয়ন করিয়াছেন। ইহার অর্থ 
বৈধব কবিগণ স্বীকঞ্চ-চিন্তায় তাহার প্রকৃত বাসডূমি ভূলিয়া গিয়াছিলেন। 
সর্বোপরি কথা এই যে বাঙ্গালী আবিষ্কৃত শ্রীবৃন্দাবন রাধারৃফের 


বৈষ্ণব পদাবলী সাহিভো র পুরি ও বৈষ্ণব আ্ীবনী সাহিতোর আস্ত ৪৫৩ 


লীলাভূমি অপেক্ষা ছয়জন বাঙ্গালী গোস্বামীর এবং কতিপয় বৈধব মহাজনের 
বাসস্থানে পরিণত হওয়াতে এবং বিশেষ করিয়৷ শ্রীচৈতক্কের আগমন হেড 
স্থানটির মাহাত্মা বদ্ধিত হওয়াতে উহ্থা গৌড়ীয় বৈষবগণের এত প্রিয়ন্থান 
হইয়াছে । মাধুধ্যরসব্যাখ্যায় স্থানটির মূলা মহা প্রভৃব শেষভীবানের লীলাভূমি 
শীক্ষেত্র হইতেও বৈষ্ঞবগ্রন্থকারগণের নিকট অধিক বলিয়া মনে হয়। 

যে যুগাবতার মহামানব শ্রীচৈতশ্বোর জীবনী বাঙ্গালাব বৈষবগণের 
নবচেতন! জাগ্রত করিয়া বৈষ্বসাহিতোর অন্বপ্রেরণা জোগাইয়াছে, নিয়ে 
ঠাহার জীবন-কথা সংক্ষেপে আলোচিত হইল। 

শ্রীচৈতন্তদেবের পিতাব নাম জগন্নাথ মিশ্র € মাতার নাম শচীদেবী। 
শ্রীচৈতন্তদেবের মাতামহের নাম নীলাগ্বর চক্রবন্তী। ১১০৭ শক (১১৮৬ 
খৃষ্টাব্দ) ফাল্গুনী পূিমায়, সন্ধার কিছু পরবে এবং চন্দগ্রহণাঞে নবন্থীপে 
শ্লীচৈতন্যের জন্ম হয়।১ মহাপ্রড় বশপরিচয়ে পাশ্চাতা বৈদিক ব্রাঙ্গণশ্রেণীর 
ভিলেন। এই পরিবারের পৃর্ধবনিবাস শ্রীট্র ও আদি নিবাস উডিষার তর্গত 
যাক্জপুরে ছিল। তৎকালে নবদ্বীপের টোল সংস্কৃতচষ্চায় খুব প্রসিদ্ধি অঞ্জন 
কবিয়াছিল এবং জগন্নাথ মিশ্র অল্পবয়সে এই স্থানের টোলে অধায়ন করিতে 
আসিয়াছিলেন । জগন্নাথ মিশ্রের সংস্কতে পা্ডিতোর খাতি ছিল। পাঠসমাপন 
করিতে আসিয়া তিনি এই স্থানেই শচীদেবীকে বিশাহ করেন এব বসবাস 
কবিতে থাকেন ।  শচীদেবীর গে ৮ কন্যা € ৯ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। 
ভ্রাহার সবকয়টি কম্ঠাই অল্পবয়সে মারা যায় এব" শুধু তুই পুর জীবিত 
থাকে । পুত্রদ্ধয়ের মধো বডটির নাম বিশ্ববপ এবং ছোটটিব নাম বিশ্বস্তুব। 
এই বিশ্বস্তর নিমাই, মহা প্রত, গৌরাঙ্গ, গৌরহরি, শরীক € শ্রাচৈতন্কা বা শুধু 
চৈতন্ত নামে পরিচিত হইয়াছেন।  বিশ্ববপ মাত্র যোডশ বংসর 
বয়ংক্রমকালে অধ্যয়ননিরত অবস্থায় অকস্মাৎ বৈরাগোদয়ে সন্লাসধশ্ম গ্রহণ 
করিয়া চিরতরে অদশন হন। তাহার পিতামাতা পুত্রের বিবাহ স্ুন্ঠির করিয়া 
ছিলেন । বিবাহদিনের পূর্বব-রাত্রে তিনি পলায়ন কারন। সুতরাং একমাত্র 
নিমাই পিভামাভার নয়নের মনি হয়া বন্ধিত হইতেছিলেন | নিগ্ববৃক্ষতলে 
অবস্থিত আতুরঘরে শ্রীচৈতন্ত জন্মগ্রহণ করাতে বালো তিনি নিমাই বা 
*নিমাঞ্রি” নামে সকলের নিকট পরিচিত হঈয়াছিলেন। শ্রীচৈহশোর সমায়ে 
বাঙ্গালার পাঠান স্থলতান মুবিধাত সেন সাহ গৌড়ে রান করিতেছিলেন। 





১। ববস্থীপ নগরের যে পল্লীতে প্রতচত জনগ্রচণ করেন তাহার লাম বিঞাপুর বা সায়াপুর । নর্তঘান 
নবস্বীপ প্রাষ্ঠীৰ ও প্রকৃত নবস্তীপ কি না তাহ] বিশ্ব প্রবল হয়ান্কর জাছে। 


৪৫৭ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 
পীচৈতন্টের বংশলত| নিষ্মে দেওয়া গেল। 


বিশুদ্ধ মিশ্র 
( বাহশ্ায়ন গোত্রীয় নৈদিক ত্রাহ্ষণ, উডিষ্বা-যান্ুপুরের অধিধাপী ) 


মধুকর মিশ্র 
নি ১৪৫১ খুগাঞে উিলার বাড! কপিলেন্দ দেব প্রমরবরের হয়ে যাজপুর হযাগ কর, 
বঙ্গদেশে মাগমন করেন এবং শত জেলার অন্থ্গহ ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামে বসবিস্থাপন করেন 
কহ কেই ঢাক। দক্ষিণ স্থানে বডগঙ্গাগ্রাম এব কেঠ কেহ ( যখ। জমানন্দ | জমুপুর গা 
নার ] 

] ] । ূ [ 
উপেশ বঙ্গদ] কীর্ধিদা কাছিবাম 
। বিবাহ কমলারতী ) ] 

1 


কর 2 ইনি রা দৌর দির লে পা 
( অন্নাম 
পুবন্দর মিশে । ১৪৩৬ খুষ্টাকে 
ইনি নবঙ্গীপে বসছিস্থাপন করেন । লিলা 
শটীদেবী, নীলার টি কণা । 


। 1 । 


মাটি কথা৷ শিশ্বক্ষপ এরও 
€ ণালো মনা) । হ্াশি ১৬ বহসর বমুদে ( অথলা। কষ চৈঠশ 
১৪৯১ খ্বষ্টানে সমাস বা চলা _সন্ভাস গুহ দেও 
গ্রতণ করিছা চিরতরে পারের নাম জন্ম উই 
অদশ্রন হন 1) রেয়াবী, ১০৮৬ খুঙগ * 

বিশ্বভাবর গু বিবাহ 
১ম লক্ষণ, নিসন্কান ও সঙ্গাধাকে মহা 

২য় _বিষ্প্রিয়া, শিঃসস্থাশে 
জীচৈতন্সের মাতামহ বংশ। 
নীলাঙ্গব চকবন্ী 
1 বৈদিক ব্রাহ্মণ শহট্রাগ এল 
নদীয়ার অস্থগত বেলপুকুরিয়া পলীতে বাস!) 

” | 1 | । 1 
ঘোগেন্বর পতিত ব্উগ্জ ভট্াচাযা শচীদেরী সর্সৃদ্ডমু 2৮ 

(বিবাহ _ (বিবাহ 
ক্ষগন্জাথ মিশ্র ) চন্দশেখর আচায। 

ধিঃছ।) 

না 

( বিশ্বকপের সভিত একসঙ্গে 

সঙ্গ গ্রহণ | হইনি 


-শক্বরারণা পুরী" নাষে পরিভিত ' 


বৈধ পদাবলী সাহিতোর পুষ্টি ও বৈষ্ণব ভীবনী সাহিতোব আরম ৪৫8 
শচৈতন্তপত়ী বিষুপ্রিয়ার বংশলভা। 


তৃগাদাস মিশ্র 
( বৈদিক ব্রান্ধণ, বিবাহ --বিক্য়াদে ) 
] 


সনাতন কালিদাস 
। বিবা্ত মহামায়া ) ( বিবাহ বিপমুখী ) 
1 
1 ৮ 
'ব্প্রিয়া । একমান সন্তান ) সারবাচায়া শত তের হান এ 


ভাগারততব ১ম কফির সহবাতক।) 
ঠতল্ঞ চরিভামুত, চৈতজ্-ভাগবত ও 01১71057055 00 1015 00107090171017১ 01) 0 অত) জট্ুবা। 


শ্রীচৈতন্থেব জন্মন্মি নবদ্বীপ প্রাচীনকাল হইতেই নানাদিকে প্রসিদ্ধি 
অঞ্জন করিয়াছিল । কেহ কেহ নবদ্বীপ নামের বাখায় ইহ্কাণ অ্র্গত নয়টি 
পাপের নাম করেন। আতাপুর, সিমুলিয়া, নজ্জিতাগ্রান, বামনপুখুপিয়া, 
হাটডাঙ্গা, রাতুপুর, বিগ্ঞানগব, বেলপুথুরিয়া, টাপাহাট, মানগাভি, বাভপুব, 
মিঞাপুর (মায়াপুব ), গন্ধবণিক-পাড়া, মালাকার-পাডা, শাউখারি-পাা, 
ঠাতি-পাড়া ইভাদি নামে এই বৃহৎ নগরটি নানা অংশে বিভন্ত' ছিল। 
কাহারও কাহাব৪ মতে “নবদ্ধাপ”" অর্থ গঙ্গানদীব মধো নৃতন দ্বীপ। হিন্দু 
পাজককালে নবদ্বীপ সেনরাজগণের অগ্তম রাজধানী ছিল। মুসলমান 
মামলেও নগরটির প্রসিদ্ধি কমে নাই । তখনও, বিশেষত: শ্রাচৈতান্থোর সমায়ে 
ইহা বিগ্ভাচচ্চার জন্য প্রচুর খাতি অজ্ঞন করিয়াছিল। পুর্বে ভাবতবধে 
মিথিলা ন্যায়শান্্ম চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। শ্বায়শায় “নবাগ্ায়” নামে 
নৃতন টীকা বা ব্যাখা! সহ নৃতন ভাবে অধীত হইতে থাকিলে মিথিলার শ্যায়- 
শাস্টের যশ চির অন্তমিত হইল এবং নবদ্বীপের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া 
পড়িল। ইহার ফলে নবদ্বীপ বাঙ্গালার রাজনৈতিক কেন্দ্র হইতে বিগাচর্চার 
প্রধান কেন্দ্রদূপে গণা হইল । মিথিলার অতি বিখ্যাত পণ্ডিত পক্ষধর নিশ্রের 
ছাত্র প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বাসদের সার্বতৌম স্থাপিত নবান্ঠায়ের টোল হইতে 
ঠিনজন কূতি ছাত্র বাহির হইয়াছিল_ তাহারা রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত 
ব্ঘুনন্দন ও শ্রীচৈভন্য । ইহাদের মধো প্রথম দুইজন বাঠদেবের ছাত্র । রঘুনাথ 
নবান্টায়ে ও রঘুনন্দন স্মৃতিশাস্্রে যে যশ অঞ্জন করিয়াছিলেন তাহার কূলনা 
নাই। কিন্ত ইন্বাদের অপেক্ষা! শ্রীচৈতন্ত বান্রদেবের ছাত্র না হইয়া অধিক 
জ্বান ও গুণের পরিচয় দ্রিয়াছেন। তৎকালে বাঙ্গাল! দেশ তাম্ত্রিকতার ও 
জঞানমার্গের সাধনায় বিশেষভাবে লিপু ছিল। গ্রীচৈতন্ জ্ঞানচর্চা পরিত্যাগ 


৪৫৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


করিয়া ভক্ি-মার্গ অবলম্বন করিলেন এবং পাত্িত্য অপেক্ষা স্বীয় জীবনে 
দেবন্ের বিকাশ দেখাইলেন। এইধানে তাহার কৃতিত্ব। 
নবদ্ধীপের জ্ঞানচর্চ সম্বন্ধে বৃন্দাবন দাস তাহার রচিত চৈতন্ত-ভাগবন্ত 
স্বন্দর একটি বর্ণনা দিয়াছেন । যথা,__ 
“নবন্বীপের সমবদ্ধি কে বপিবারে পারে। 
এক গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে ॥ 
ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ । 
সরস্বতী দৃষ্টিপাতে সবে মহাদক্ষ ॥ 
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব করে। 
বালকে হো ভট্রাচাধা সনে কক্ষা করে ॥ 
নানাদেশ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়। 
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায় ॥” 
বৃন্দাবন দাসের চৈতন্ত-ভাগবত । 
শ্রচৈতন্ের শৈশব ও কৈশোর সম্বন্ধে চৈতন্য-ভাগবতকার যে উজ্জল ও 
বিস্তৃত বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে শ্রীচৈতগ্থের শিশুনুলভ ঢাঞ্চল্যের বর্ণনায় 
ভক্তরচিত চরিতাধ্যান মধ্যে অতিরঞ্তনের অভাব নাই। ভাগবত বণিত 
শ্রীকফের বাল্যের অতিমানুধী লীলার সহিত ভাহ! প্রতিযোগিতা করিয়া 
চলিয়াছে _ অথবা শ্রীকফ্চের অবতাররূপে পরিগৃহীত মহাপ্রভু সেই প্রাচীন 
ধারার পুনরাবৃত্তি করিতেছেন। পাচ বংসর বয়স্ক নিমাইর নামে একটি 
অভিযোগ এইরূপ,-“কেহ বলে মোরে চাহে বিভা করিবারে ।”_( চৈতত্থা- 
ভাগবত )। মাতা শচীদেবী তাহাকে একদিন কোন কারণে তিবন্থার কবিলে 
শিশু চৈতগ্ উত্তর দিলেন,__ 
“প্রত বলে মোরে তোর! না দিস পড়িতে । 
ভদ্রাভদ্র মূর্খবিপ্র জানিব কি মতে ॥ 
মূর্খ আমি না জানি যে ভাল মন্দ স্থান। 
সর্বত্র আমার এক অদ্ধিতীয় স্থান।”  -_-( চৈতন্ত-ভাগবত ) 
শিশু নিমাই মাতাকে শুনাইতেছেন__“সববত্র আমার এক অদ্বিতীয় 
স্থান।” এতৎসম্বদ্ধে মন্তব্য অনাবশ্তক। এই সব অতিরগন ও অতিশয়োক্তি 
হষ্টতে অন্তত; এইটুকু বুঝ! যায় যে নিমাই বাল্যে খুব ছুরস্ত ও চঞ্চল এবং 
কৈশোরে খুব পরিহাসপ্রিয় ছিলেন। প্রীচৈতন্তদেব প্রথম বয়সে যে তিনজন 
অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহাদের নাম গঙ্গাদাস, বিষুদাস 


বৈষ্ণব পদাবলী সাহিতোর পুষ্টি ও বৈষ্ণব ভ্রীবনী সাহিভোর আরম্ ৪৫৭ 


ও সদর্শন। পড়াশুনায় তিনি যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। ব্যাকরণ ও 
স্ায়শাস্ত্রে তিনি অপূর্ব মেধার পৰিচয় দিয়াছিলেন। ইহার ফলে অল্প 
বয়সে তিনি অত্যন্ত তাকিক হইয়া পড়িয়াছিলেন এব: কৈশোরের রহস্থূ- 
প্রিয়তার প্রাবলো কখনও কখনও গুরুক্তনেব সহিত বাক্ালাপে মধাদাব 
সীমা লঙ্ঘন করিয়া ফেলিতেন। ভিনি বায়ারদ্ধি « প্রাচীন মুবাবী গুপুকে 
তর্ক প্রসঙ্গে উক্তি করিতেছেন__ 

“প্রভু কহে বৈগ্ভ তুমি ইহা কেন পড়। 

লতা-পাতা নিয়া গিয়া বোগী লট কব ॥ 

বাকরণ শ্রাস্্ এ বিষম অবধি । 

কফ পিত্ত অভীর্ণ বাবস্থা নাতি ইতি ॥ 

-( চেতন্রা-ভাগবত, আদি) 
এইরূপ বয়োজোচ় গদাধব পণ্ডিতকে্ ভিনি বাক্স করিয়াছিলেন । তিনি 
ষ্টাহার স্বদেশ শ্রীগটেব অধিবাসীগণত্কে « নবদ্বীপে দেখিতে পাইয়া বস) 
করিতে ছাড়েন নাই । ভাভাব এই পহস্তপ্রিয়ভার মারা এত অধিক ছিল 
যে ঈশ্ববপুবী ভক্তিশাতধ হহতে শ্রোক পাঠ করিয়া ঠাহার ধশ্মে নতি আনিতে 
সচেষ্ট হইলে তিনি এই শ্রোকগচলিব মধ বাকবণের দোষ দেখিতে পাতেন 
এবং ঈশ্বরপুরিকে একদ। বলিয়াছিলেন-- প্র কহে এ ধাতু আহ্মনেপদী নয়।” 
মহাপ্রতব এইকপ বাবহাব ঠাহার বহিরঙ্গ সাত] অন্থবে তিনি গুরুজন 
ও বয়োজোঙ্গগণকে শ্রদ্ধা করিতেন  ভগবদুর্তিণ অঞ.সলিলা ফন্তনদী« 
ভাহাব হদয়েব নিভত প্রদেশে প্রবাহিত ছিল । 

প্রায় কুডি বংসর বয়সে নিমাই বি্ভাসমাপন করিয়া স্বয় একটি টোল 
খুলিলেন। প্রসিদ্ধ ভাগবতকাবর « তদীয় শ্যালক মাধবাচাধা এঠ টোলের 
ভাত্র ছিলেন । নিমাই বা শ্রাচৈতন্ত মহাপ্রত়্ বাকরণশারে অগাধ পণ্ডিত 
ভিলেন এবং এই বিষয়ে একখানি টাকা গ্রন্€ বচনা করিয়াছিলেন । এষ্ট 
টাকা বা টিপ্রনীর নান “বিদ্যাসাগর টীকা” । যথা 
(ক) দিনে দিনে বাকরণে হৈঞা চমৎকাব। 
বাকরণের করয় টিগ্রনী আপনার ॥” 
-ভক্কি-রায়াকব, ১১শ তরক । 
(খ) “বিদ্ভাসাগর উপাধিক নিমাঞ্চি পণ্ডিত । 
বিদ্যাসাগব নামে টীকা যাহার রচিত ?ল 


_অদ্বৈত-প্রকাশ। 
0. 7. 101 --৫৮ 


). 


৪৫৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিছাস 


“অছ্ৈত-প্রকাশ” পাঠে জ্ঞান! যায় শ্রীচৈতন্যের “বিষ্ভাসাগর” উপাধি 
ছিল। মহাপ্রত্ টোলে অধ্যাপনা করিবার কালে ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত কেশব 
কাশ্টিরীকে তরক্ুদ্ধে পরাস্ত করেন। ইহার ফলে এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের 
দিগ্িজয় লাভ ঘটে না এবং নিমাই পণ্ডিতের যশ চতুর্দিকে ছড়াঈয়া পড়ে। 

ইঙ্ার পর মহ্তাপ্রত়ী একবার পূর্ধব-বঙ্ ভ্রমণে বহিগ্তি হন। বৃন্দাবন 
দাসের চৈভন্যভাগবতে € নিত্যানন্দ দাসের প্রেমবিলাসে এই সম্বন্ধে উল্লেখ 
আছে। (প্রমবিলাস প্রামাণাগ্রগ্ভ হইলেও শেষাংশ (বিংশ বিলাসের পর ভিন 
বিলাস) তত প্রানাণা নহে বলিয়া মতভেদ আছে। চৈতন্তভাগবত্তকারের 
মতে শ্রীচৈতন্য পল্মানদীর তীরস্থ কতিপয় গ্রাম পরাস্ত গিয়াছিলেন। এই সময 
ঠাহার বয়স মাত্র বাইস বংসর ছিল। এই সময় হইতে তিনি নিক্ষের ভিতবে 
ভগবং প্রেমোক্কাস অনুভব করিতেন, কিন্ধ প্রকাশ উহা গোপন রাখিতেন। 
জ্বীচৈতন্যের “বিদ্যাসাগর” নামক বাকরণের টীকা তখন অনেক টোলে পড়ান 
হইত, স্বতরাং সকলে ঠাহাকে ব্যাকরণে পণ্ডিত বলিয়া জ্ঞানিত--াহার 
ভিতরের আধাম্সিকতার কথা তখন€ জনসাধারণের মধো প্রচারিত হয় নাই । 
কিন্ত পরবতী কালে শ্রচৈতন্যের পদ্ধলিম্পর্শে স্বীয় গ্রামটিকে সাধারণের চষে 
যাহাতে পবিত্র দেখায় এই জন্থ কখনও কখনও কান কোন বান্তি অহেড়ক 
শ্বীচৈতন্থের আগমনের সঙ্ভিত স্বীয় গ্রাম জড়িত ববেন। যাহা হউক মোটা- 
মুটি তিনি নিয়লিখিত স্থানগুলিতে গিয়াছিলেন। 

১। শ্রাহট্র-স্বদেশ-দর্শন সম্ভবতঃ শ্রাচৈতান্েব পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের উদ্দেশ 
ছিল। ভাঙা হলে তদীয় পিতামহ উপন্্র মিশ্র « বাটাস্থ আম্ীয়ন্জ্তনের 
সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্বো তিনি স্বীয় গ্রাম ঢাকা-দক্ষিণেও গিয়াছিলেন। 
তিনি তদীয় পিতামহী কমলাবতীপ্রদণ্ত একটি কাঠালের স্বাদ গ্রহণ কবিয়া 
পরম তৃপ্তিবোধ করিয়াছিলেন । ঢাক্সা-দক্ষিণ (অথবা বড়গঙ্া) গ্রামে অবস্থিতির 
সময় মহাপ্রভু স্বীয় পিতামচ্কের বাবঙ্ারের জন্য স্বহস্তে সংস্কৃত চণ্ডীর একখানি 
নকল প্রস্তুত করিয়াছিলেন এবং তাহাকে উহা] উপহার দিয়াছিলেন। 

২। স্বদেশ যাত্রাপথে তিনি প্রথমে ফবিদপুর জেলার মধা দিয়] 
কোটালিপাড়া গ্রাম দর্শন করেন ও ঢাকা-বিক্রমপুরে পৌছেন। তথায় তিনি 
নূরপুর ও স্বর্পগ্রাম নামক গ্রাম ছইটিতে গমন করেন । কথিত আছে পদ্মা 
ত্বীরে ত্বাঙ্থার সহিত তপন মিশ্র নামক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ হয়। তপন 
মিঙ্জের পুত্রষ্ট বুন্দাবনের অন্তুতম প্রধান গোস্বামী রঘুনাথ তট্ট। 

৩। অত:পব আরও পূর্বদিকে, ক্রমে ব্রহ্মপুত্র নদ অতিক্রম করিয়। 


বৈষব পদাবলী সাহিত্যের পুষ্টি ও বৈষ্ণব স্বীবনী লাহিতোর আরস্থব ৪৫৯ 


এগারসিস্কু নামক স্থানে পৌছেন। এগারসিন্ধু পরবন্থী কালে খুব প্রসিদ্ছি 
অর্জন করিয়াছিল। ইহার পর তিনি নিকটবর্তী বেঙল গ্রামে পৌছেন এবং 
তৎপরে ভিটাদিয়া গ্রামে আগমন করেন। প্রপিদ্ধ সংস্কৃত পণ্ডিত পল্পুগ্ড 
আচার্যা এই ভিটাদিয়া গ্রামে বাস করিতেন। পদ্মগের পুত্র লক্ষমীনাথ 
লাহিড়ীর জীবিতকালে শ্রীচৈভম্ত সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম কেন ভিউাদিয়া গ্রামে 
গিয়াছিলেন। এই লক্ষ্মীনাথের বৈমা্রেয় হাতা পুরষোনধম সঙ্গাস গ্রহণ 
করিয়া স্বূপ-দামোদর নান গ্রহণ করেন। এই অবস্থায় বারানসীধামে 
মহাপ্রভুর সহিত স্ববপ-দামোদবের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ইনি মহাপ্রত সম্বন্ধে 
একক্তন প্রসিদ্ধ “কডচা” লেখক এবং; চৈতম্থাচবিতামতকাব কুষদাস কবিরাজ 
ইহার গ্রন্থ হইতে স্বীয় গ্রন্থ রচনার অনেক সাহাযা পাইটয়াছিলেন। ভিটাদিয়া 
হইতে মহা প্রত স্বগ্রাম ঢাক'-দক্ষিণ বা বডগঙ্গা ( মতাস্তারে ) উপস্থিত হন, এবং 
স্বল্পদিন তথায় থাকিয়া পুনবায় নবদ্দীপে প্রতাবধন কারেন। 

পৃবব-বঙ্গ ভ্রমণে বহির্গত হএয়াৰ পূর্বেই ্রীচৈতন্থোর প্রথম বিবাহ হয়। 
হিনি গঙ্গাৰ ঘাটে লঙ্গমীদেবী নামে £কটি মেয়েকে প্রায়ই দেখিতে পাইতেন। 
ক্রমে উভয়েব প্রতি উভয়ে আকুষ্ট হন এবং শচীদেবী ইহা অবগত হইয়া 
লক্ষ্ীদেবীর সহিত শ্রীচৈতন্থোর বিবাহ ছেন। এই বিবাহে প্রথমে শচীদেবীর তত 
মত ছিল না। শুধু পুরেব আগ্রহাতিশাযো তিনি এই বিবাহ দিয়াছিলেন। 
কিন্ত এই বিবাহ শুভ হয় নাই । স্বপকাল মাধোই শ্রীচৈত্ব পৃরব-বঙ্গ মণে 
গেলে লক্ষ্ীদেবীব সপ দংশনে মা হয়। ভিনি গা ফিরিয়া এই মণ্মন্থাদ 
দুতটনার সংবাদ জ্ঞানিতে পাবেন । এই সময় হাতেই ঠাহার মধো সংসার, 
বৈরাগোর লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহা ঠাহার সন্গযাস গ্রহাণের আঅন্গাতম কারণ 
হইতে পারে । যাহা হউক তাহার অতাস্ত অনিচ্ছা সবে মাতা শচীদেবী 
তাড়াভাড়ি বিঞুপ্রিয়া নামে অন্ত একটি মেয়ের সহি শ্রীচৈতন্োর বিবাহ দেন। 
বিশ্বরূপের শ্ায় বিশ্বস্তরও সন্লাসী হবে ইহা শচীদেবীর ইচ্ছা তিল না। 

এই ঘটনার অন্পদিন পরে জগন্নাথ মিশ্র পরলোক গমন করেন । যথা" 
সময়ে গ্রীচৈতন্য পিতৃপিগু দানের জশ্বা গযা যারা করেন। পথে কুমারহট 
গ্রামে ঈশ্বরপুরীর ভক্তি প্রাবলা দর্শনে তিনি অতিমাত্র আকুল হইয়া পড়েন। 
চৈভন্ত-ভাগবতে আছে-_-“প্রত় বলে কূমারহাটের নমস্কার | প্রীঈশ্বরপুরী থে 
গ্রামে অবতার ॥” সংসার-বৈরাগা সম্বন্ধে ও ভক্তিধশ্মপ্রচারে ্রীচেতল্ের উপর 
যে মহাজনের প্রভাব সর্ববাপেক্ষা অধিক পড়িয়াছিল তিনি অ্ৈত প্রছ। বন্ধ 
অদ্বৈত প্রতূর প্রতি শঘীদেবী সন্ত ছিলেন না। তিনিই বিশ্বকপের সপ্স্যাস- 


৪৬০ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


গ্র্গগের একমাত্র হেতু বলিয়া শচীদেবী স্থির করিয়াছিলেন। পুত্র নিমাইকে 
অধিক পড়াশুনা করাইতে পর্যান্ত তিনি ভয় পাইতেন এবং যত সবর পারেন 
ষ্ঠাাকে বিবাহ দিয়াছিলেন। যখন তিনি স্বামী ও সম্তানগণ হারাইয়া একমাত্র 
পুর নিমাকে চক্ষের মণি করিয়া ঘরসংসার করিতেছেন এবং অল্পদিন পৃবে 
বিঞুপ্রিয়ার সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছেন এমন সময় সগ্ধ গয়াপ্রত্যাগত পুত্রের 
বৈরাগাদর্শনে তিনি অতাম্থ বাথিত হইালেন | তখন শচীদেবী ও বিষুপ্রিয়ার 
মাথায় যেন আাকাশ ভাঙ্গিয়। পড়িল। শচীদেবী ননোভঃখে বলিয়াছিলেন, 
“কে বলে অদ্বৈত হয় এ বড গৌসাই। চন্দ্রসম একপুত্র করিয়া বাহির । এক 
পুত্জ না দিলেন করিবারে স্থির ॥৮” _ চৈতনাচরিতামূত, মধাখ গু । 

শচীদেবী শিবাদ্ঘঠ গভতি উষধ প্রয়োগে নিমাইর উচ্ছাস € মচ্ছা 
প্রল্ঠুতি সারাইতে অপারগ হন। ইহা .য সাধারণ বাযাধি নহে তাহা ঠিনি 
ধুঝিঠে পারেন নাই । ভগবং প্রেমে উন্মাদ শ্রাচৈতানোর মানসিক অবস্থা 
দর্শনে গদাধর, অদ্বৈত প্রড়, শরীর, শ্রাবাস প্রমুখ ভক্তবুন্দ উল্লসিত হইলে€ 
শচীদেবীর মাতৃন্ধদয় ইহাতে হাতাম্থ বাথাতুর হইয়া পড়িয়াছিল । বিফুপ্রিয়াক 
মনের অবস্থা যে খুব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল ইহা সহজেই অন্তমেয়। 

যে তিনজন বৈষ্বাগ্রগণা মহা প্রভুর জদয়ে তক্তিবীজ অঙ্কুরিত হইতে 
সাঙ্গাযা করিয়াছিজোন স্টাহাদের নাম অইৈত প্রভু, কেশব ভারতী ও ঈশ্ববপুবী । 
এই তিনজন মহাজনের মধো অদ্বৈত প্রভর নান সর্বাগ্রে উল্লেখযোগা। নবদীপে, 
তথা সমগ্র বঙ্গদেশে, তাহার ভক্তিশান্্র প্রচারে একান্থিক আগ্রহ সব্ভ্ঞন- 
বিদিত | মহাপ্রতুর জন্মের পূর্ব হইতেই তিনি লোকপবিভ্রাণের জন্য হাহাব 
আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন । তাহার বাঞ্িত নবদেবতা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 
করিলেন এবং প্রথম যৌবনেই গয়াতে পিতৃপিগুদান উপলক্ষে যে ভাবাবেশেব 
লক্ষণ দেখালেন তাহাতে অদ্ধৈত প্রভুর মানোবাঞ্কা পর্ণ হইল । তাহার ঘন ঘন 
৬ক্তির উচ্্বাস € মঞ্ছা দর্শনে তাহার সঙ্গিগণ বিশ্মিত হইলেন । তাহারা অতি 
কষ্টে তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিলেন বটে কিন্তু তিনি পণ্ডিত গদাধরেব 
কলগ্ন হইয়া ভাবাবেশে কাদিতে লাগিলেন এবং মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। 
এখন হইতে তিনি নিতা ভক্ত শ্রীবাসের আঙ্গিনায় সংকীর্কনে সকলকে বিমুগ্ধ 
করিতে লাগিলেন। তিনি গঙ্গার ঘাটে গিয়া এই সময়ে প্রতাহ জাতিবর্ণ- 
নিধিবশেষে সকলের সেবা করিতেন এবং প্রায়শঃ সদলে নগর সংকীর্তনে বাহির 
হইটতেন। ইহাতে গৌড়া হিন্ত্ুগণ তাহার শত্রুতা করিতে লাগিল এবং 
*ভট্টাচাধাগণ” ( তাহাদের নেতাগণ ) মুসলমান কাজির নিকট অভিযোগ 
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উপস্থিত করিল। কাজিও মহা প্রভুর অপৃব্ব তক্তিভাব দর্শনে মুগ্ধ হইলেন । 
সমস্ত নবদ্বীপে মহাপ্রভুর ভগবং প্রেমের বন্থা বহিয়া গেল। তাক্চিক লিমাইর 
এই অপূর্ব পরিবর্তনে সকলে বিস্মিত হইল । এইভাচব কিছুকাল কাটিলে 
“ভট্রাচাধাগাণের” বিরোধিতায় বিব্রত শ্রাচৈতন্া সন্গাসগ্রহণ কবিয়া নবদীপ্াাগে 
মনস্থ করিলেন । অবশেষে একদিন তিনি সন্্াস গ্রহণের অভপ্রায় প্রকাশ 
করিলেন | শচীদেবী এই সংবাদ শ্রবণে হ তবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন এব পুহকে গ্ী 
বিষুপ্রিয়ার আকষণে ঘরে রাখিতে চেষ্টিতা হইলেন । কিছ সবই বিফল হইল; 

নিমাই কাটোয়া গমন কবিয়া সন্গাস গ্রহণ করিলেন । এইন্বাংন 
মস্তকমুণ্ডন করিয়া এবং কেশবভাবতীন নিকট মন্কুগ্রহণ করিয়া নবন্ঞীবনের 
স্বত্রপাত করিলেন। এখন হইতে তিনি শশ্রাকুষণচৈতক্সা লাম গ্রহণ 
করিলেন । এই সময় (১৫৭৯ খরষ্টাক ) তাহাব বয়স কিবিন্দলিক ৩৩ বহসব 
হইয়াছিল। এইস্থানে একটি কথা উল্লেখযোগা | অদ্ধৈহ প্র ঈক্ববপুণী 
এবং কেশবভারতী, তিনজনই মার্ক সম্প্রদায় ঃ ক ভিলেন এব হহাদের মালে 
প্রথম দুইজন মাধবেন্্রপুবীর শিষা ছিলেন | এহ মভাঙনগণের মাধ একুশব- 
ভাবভা শ্রীচেতন্বোর সন্নাসঞ্চব হইলে ভাতার দীক্ষাঞ্চক ঈশ্ববপুবী । ঈশ্ববপুণা 
বৈষ্বমস্থে শ্রীচৈভল্টাকে দাক্ষিত কবেন। 

সন্নাসগ্রহাণের পর শ্রাচৈতন্া উদ্িযা যারা করেন এই দোশে আসিয়া 
চিনি পুরীতে প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক বাসদের সাক্রভীমের সাঙ্গাহ পান । বাসাদের 
প্রথমে শ্রীচৈতন্তাকে বয়সে সন্ন।াস গ্রহণের জনা হিবদ্গার করেন। কিছ ঠছ ওরে 
হ্চৈতশ্বা যখন বলিলেন ভগবহ চপ্রমে তিনি সসার হাথ বরিয়াছেন বাটে 
কিন্তু সন্নলাসা হইবাব স্পদ্ধী বাখেন না খন ভিনি বিশ্মিত হতেন পাস্তাদের 
উপনিষদ & গীতা বাখা! কবিবাব পরব জ্াচৈভন্তা হাহাব যে চমহক্টার বাধা? 
করিলেন তাহা শ্রবণে এব রাখার সনয় শ্রীচতচশ্াপ ভাবাবেগ দশনে পাস্াদের 
স্বীয় ক্ষুর্রতা বুঝিতে পারিলেন। ফ্রুমে এইস্কানে হিশডন বিশেষ বাকি, 
শ্বীচৈতন্যোর পরন-ভক্ত হইয়া পরড়িলেন । হচ্চারা বাশদের সাবিম, উদিষাও 
রাজা প্রতাপরুদ্র এব ঠ্রাহার মষ্টী রামানন্দ রায়। পলা বাতলা, বাসদের 
অছ্বৈতবাদ পরিত্যাগ করিয়া প্রীতম বাধা দ্বৈহবাদ গ্রহণ করিলেন 


৫১) সন্ত্রাস গ্রহণের পূর্বে ঈচৈতন্তের একটা অভিনয়ের বিবরণ পাওয়া বাঃ । বুদ্ধিষণ্ণ গাবের দাটাতে 
প্ীকক" নাটকে ভিলি রুঙ্গিনীর পা) নিয়ান্িজেন | উদ্ভার পুন প্রশাঙা হইয়াছিল | শতীজেবী পদান্ু ঠাতাকে 
চিনিতে পারেন নাই। প্রীবাস নারহ সাজিয়াছকেন। করিকরপুর "চৈতগ্চ-চক্চোছর” নাটক টতার প্রশ্ঃস 
শ্বচক উল্লেখ করিয়াঞেন। প্ীচৈতন্ক 5ষ্তাঙাতসের পঙ্গাবলী এব মালার বপ্ুর় তাপবত গনিতে ছাপবালিতেজ 2 
তাবে বিছ্োর হইতেন এটকপ জনশ্রতি আছে । বৈষ্ষব লাহিতোও ইার উল্লেখ আছে । 
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উড়িয্যায় কিছুদিন থাকিয়া মহাপ্রভু দক্ষিণ-ভারত ভ্রমণে বহির্গত হন 
ঠাহার সঙ্গে গোবিন্দদাস (গোবিন্দ কম্মকার) নামে ভূতা এবং কালা- 
কুষদাস নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। কালা-কৃষ্ণদাস কিছুদূর গমন করিয়! 
স্রীচৈতগের আদেশে প্রত্যাবর্তন করেন । তখন শুধু গোবিন্দদাসকে সঙ্গে নিয়া 
তিনি দাক্ষিণাত্োর বতৃস্থান পরিভ্রমণ করেন। ১৫১০ খুষ্টান্দের এপ্রিল মাসে 
তিনি দাক্ষিণাতা যাত্রা কারন এবং ১৫১১ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে পুরীচছে 
প্রত্যাবর্ধন করেন।১ তিনি এইট ভ্রমণে যে সব স্থানে গমন করিয়াছিলেন 
তন্মধ্যে গোদাবরী, ব্রিমন্দ, সিদ্ধবটেশ্বর, মুলা, বেস্কট, বগুলাবন, গিরিশ্বর, 
ব্রিপদীনগর, পান্নানরসিংহ, বিষু-কাণ্সি, কলাতীর্ঘ, ছাইপল্লী (ত্রিচিনপল্লী ), 
নাগর, তাঞ্জোর, পল্পুকোটা, রঙ্গধাম, রামনাথ, রামেশ্বর, মধিকাবন, কম্যাকুমাধা 
( তাক্সপর্ণী নদী উত্ধির্ণ হওয়ার পর ), ত্রিবন্ক (ত্রিবাস্কর), পয়োফী, মংস্যভীথ, 
কাছ, চিতোল ( চিহলদ্রগ ), গুঞ্জরী, পূর্ণা (পুনা ), পাটন, ভ্ঞাজুবি, 
চোরানন্দীবন, নাসিক, র্রিশ্বক, দমন, ভারোচ, বারোদা, আহাম্মদাবাদ, ঘোগা, 
মোমনাথ, দ্বাৰকা, দোহদনগর, আমঝোরা, কুক্ষী, মন্দুবা, দেগঘর, চণ্তীপুধ, 
রায়পুর, বিগ্ভানগর, রতনপুর, স্বর্ণগড়, সম্বলপুব, দাসপাল, আলালশাধ 
উল্লেখযোগা। তাহার পর তিনি পুরীতে ফিরিয়া আসেন । 

১৫১১ খৃষ্টাবে পুরীতে ফিরিয়া আসিয়া কিছুকাল পরে (১৫১৫ খুষ্টান্দে। 
তিনি বলদেব ভট্টাচাধা নামক এক বাক্কিকে সঙ্গে লইয়া বন্দাবন যাত্রা বারে 
এবং এই ভ্রমণে প্রায় ছয় বংসর অতিবাহিত হয়। কটক হইয়া বাড়খণ্ডের 
(ছোটনাগপুরের ) পথে বারাণসী ও প্রয়াগ হয়া বৃন্দাবন গমন করেশ। 
বারাণসীধামে প্রকাশানন্দ সন্ন্যাসী নামে তথাকার প্রধান শৈব সঙ্গাসীকে 
মহা প্রভু ভক্তিশাস্ত্রে দীক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া চৈতম্ব-চরিতামূতে (মধ্য ঝা) 
সবিস্তরে বমিত আছে। ইহার পর পুরীতে ফিরিয়া আমিয়া তিনি প্রায় 
১৮ বংমর তথায় বাস কৰেন। এষ্ট স্থানে, মাত্র ৪৮ বংসর এ মাস বয়ঃক্ন কালে, 
১৫৩৩ খুষ্টাব্ের আহাঢ ( জুলাই ) মাসে তাহার তিরোধান হয়। 

পুরীতে বাসকালে মহাপ্রত্র জগন্নাথ দর্শনে নিত্য ভাবাবেশ, রাঁডা 
প্রতাপরুজ্রের শ্ীচৈতম্বাতক্কি, বহু বাঙ্গালী বৈষ্বের রথযাত্রাকালে প্রতি বংসঃ 
স্রীচৈতন্তদর্শনে পুরীতে আগমন, ভাগবতকার মালাধর বস্তুর পুত্র (1) 
সতারাজধানকে জগক্লাথদেবের রথ টানিবার প্রডোরি প্রতিবংসর সংগ্রহে 
মহাপ্রত্থর নির্দেশ, মহাপ্রভুর সংবীর্তনে ও জগন্লাথদেবের মন্দির পরিচধায় 


(৯ চৈতন্ত-গাখধত, চৈতন-চরিতামৃত ও গোকি্বাসের কড়চা] বা । 





বৈফব পদাবলী সাহিত্যের পুরি ও বৈষ্ণব জীবনী সা্িতোর আনস্ক ৪৬৬ 


ভাবাবেশ ও উল্লাস_-এইরূপ ক্ুদ্র ও বৃহৎ বু ঘটনা তাহার পুণা স্মৃতি- 
চিহ্াদিসহ শ্রীক্ষেত্র বা পুরী নগরকে বাঙ্গালী বৈষণবগণের অভিশ্রিয় করিয়া 
বাখিয়াছে। মহাপ্রভু পুরীতে থাকিবার সময় তাহার মাতা শচীদেবীকে 
একেবারে বিস্মৃত হন নাই। তিনি প্রতি বংসর ভগদানন্কে নবদ্বীপ 
পাঠাইঈয়া মাতার খবর লইতেন। অতি ছৃঃখিতচিত্তে একবাব মাতাকে তিনি 
নিয়কপ জানাইঈয়াছিলেন-__ 
“তোমার সেবা ছাড়ি মামি করিল সন্গাস। 
বাউল হইয়া আমি কৈল ধন্মনাশ ॥ 
এই অপরাধ তুমি না লইবু আমার। 
তোমাৰ অধীন আমি পুত্র সে তোমার ॥” 
_চৈতনা-চবিভামুত,। অন্ালীলা। 
মহাপ্রড়র তিরোধানেব স্বল্পদিন পুরে বাঙ্গালা হইতে অইৈত মহাপ্রয 
হগদানন্দ মাবফং এইট কয়েকছব্র হেয়ালীপুণ কথা মহ্যাপ্রঙাকে বলিয়া 
পাঠাইয়াছিলেন। যথা, 
“বাউলকে কহিও লোকে হইল বাউল! 
বাউলকে কহি «হাটে না বিকায় চাউল ॥ 
বাউলকে কহিধ--কাজে নাতিক মাউল। 
বাউলকে কি ইহা কহিয়াছে বাউল ॥” 
-চৈভন্য-চবিভামত, অস্কালীলা, 
১৯ পরিচ্দ । 
এই কথাকয়টির প্রকৃত মন্ম কি তাহা আর কেহই বুঝিতে না পারিলেও 
মহাপ্রভু তাহা বুঝিয়াছিলেন। ভাঙার তিবোধানের সময় আসন্ন বলিয়া 
মদ্ৈত প্রভু কোন ইঙ্গিত করিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না। এখন পথ» 
এই ছত্র কয়টির বাখা! নিয়া তর্ক চালে । মহ্াপ্রত্থ সম্বন্ধে কিড় পক্ত মস্থব্য 
মাঝে মাঝে শ্রুত হওয়া যায়। যথা, 
(১) বৃন্দাবন দাসের জন্ম সম্পন্ষিত আগঠিপ্রাকৃত ঘটনা ( নাবায়লী দেবী 
সম্পকে । 
(২) পুরীতে দেব-দাসীর নতাদর্শনে আনন্দ লাভ এব" নাপবী ও ছোট 
হরিদাসের কাহিনী । 
(৩) দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণকালে “সিদ্ধবটেশ্বর” নামক ন্তানে তীর্থরাম 
নামক এক ছষ্টবুদ্ধি যুবক প্রেরিত সত্যবা্ট ও লক্ষ্মীনাট নামক তষ্টটি 


৪৯৪ প্লাচীন বাঙ্গালা সাঠিতোর ইতিহাস 


বারবণিতাকে কৃষ্প্রেম দান সম্পক্ষিত ঘটনা । দ্বারকার নিকটবস্থী 
পঘোগাগ্রামে বারমুখী নামক বারবণিতাকে টদ্ধার। 

(«) দাক্ষিণাতা ভ্রমণকালে বৈষ্ণব দেবতাগণকে ভক্তি দেখাইবাৰ 
ঘটন]। 

উল্লিখিত ঘটনাঞ্চলি সম্বন্ধে যাহার কুট ৪ অপ্রীতিকর মন্তরবা করিতে 
ইচ্ছুক তাহারা তাহা করিতে পাবেন। আমরা শ্রীচৈতন্ঠের অসামান্ধ 
দেবচবি বিশ্বাসী এব তাগাই থাকিব । ম্বতবাং ইহা নিয়া বিতর্ক কবিতে 
শামরা একাম্ধ অনিচ্ছুক এবং প্রশ্রগচুলি গামাদের চক্ষে একাম্ক অবান্তর 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন শ্রীচৈতন্যাদের সন্গপ্ধে যে সমস্ত মঙ্তবা কবিয়াছেন 
ভাঙার কিছুটা নিয়ে উদ্ধত করিতেছি ।১ 

(ক) “বঙ্গদেশের ভিন্ন ভি স্কানে তখন এই কয়েকটি বৈধব আবি 
হন, ইহারা চারিদিকে ভর্তির অপূর্ব কথ! প্রচাব করিতেন, কিন্ত এক সময়ে 
নবদ্ধবীপে ইহাদের সকলেব মিলন হইয়াছিল। শ্রাহটে-- শ্রীরাম পণ্ডিত, 
স্ীাস, শ্রীচন্দশেখব দেব & মুবারি গ্রপু। চট্টগ্রামে পুণ্তরিক বিগাানিধি 
€ শ্রীচেতগ্তবপ্রত দন্ত। বুঢিনে হরিদাস & বাঢদেশে একচক্রা গ্রামেন 
শ্রীনিতানন্দ। ইহারা দীপশলাকা; কিন্তু চৈভশ্াদেব দীপ। টৈতন্যাদের 
মাবিষ্ঠতি না হইলে ইহারা জ্বলিতে পাবিতেন কি না কে বলিবে 

“শ্ীচৈতগ্জের জীবনে অনেক অদ্কৃত ঘটনা বণিত আছে), 
জীবনে যে সমস্ত অলৌকিক ঘটনা আরোপিভ হইয়াছে, তম্মাধো 
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বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের পুঠি ও বৈষব স্তীবনী সাহিতোর অরস্থ ৪৬৫ 


নয়নাশ্রুর ম্যায় কোনটিই অলৌকিক নহে । যে প্রেমে তাহার শরীর 
কদন্বকোরকের ম্যায় কণ্টকিত হইয়াছে ও অদ্ধনিমিলিত চক্ষপুট হইতে অজশ্র 
অশ্রুবিন্দুপাত হইয়াছে, সেই প্রেমের ম্যায় ভাহার ভীবনে কিছুই অপূর্বব 
কি মনোহর হয় নাই ।” 
_বঙ্গভাষা ও সাহিতা, ৬৮ সং, পূ: ১৬৭-১৬৫ । 
মহাপ্রভু জাতিভেদ প্রথ! বিশেষ মানিতেন বলিয়া মনে হয় না। ভক্তি 
থাকিলে নীচ জ্ঞাতিও তাহার কাছে পূজনীয়। | 
"মুচি যদি ভক্কিভবে ডাকে ভগবানে। 
কোটি নমন্গাব মোর হাহাব চরণে ॥৮ 
-গোনিন্দ দাংসব কন্ডচা। 
“প্রভু কে যেজন তডোমের অন্নখায়। 
হবিভক্তি হবি সেই পায় সর্ববথায ॥” 
_- গোবিন্দ দাসর কডচা। 
মহ্তাপ্রভুব তিরোধান সম্পর্কে নানা অলৌকিক গল্প € নানা মতদ্বৈধ বর্ধমান । 
(১) এই সম্বন্ধে জয়ানন্দ তদীয় “চৈতন্য-মঙ্গলে" লিখিয়াছেন যে আষাঢ 
মাসে একদিন কীর্তনরত অবস্থায় পুরীর পথে শ্রীচৈতন্যের পায়ে একখণ্ড ইষ্টকের 
আঘাত লাগে। ভ্রীহার পায়ে বেদনা হয় € তিনি অন্ুস্থ হইয়া পড়েন। 
ইহার ফলেই কতিপয় দিন পরে তীহাব তিরোধান ঘটে । 
(১) অপব একখানি চৈতম্ত-মঙ্গলকাব লোচন দাসের মতে মহা প্রত 
জগন্নাথকে ভাবাবেশে আলিঙ্গন করিয়া তদীয় দেতে লীন হইয়া যান । যথা, 
“আষাঢ় মাসের তিথি সপুমী দিবসে । 
নিবেদন করে প্রহ্থ ছাড়িয়া নিশ্বাসে। 
সা ত্রেতা দ্বাপর সে কলিযুগ মার । 
বিশেষতঃ কলিষুগে সংকীন্ভন সাল ॥ 
কূপাকর জগন্নাথ পতিত পাবন । 
কলিষুগ আইল এই দেহত শরণ ॥ 
এ বোল বলিয়া সেই ত্রিজগত রায়। 
বান্থ ভিডি আলিঙ্গন তুগিল তিয়ায় 
তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে । 
জগয়াথে লীন প্রড় হইলা আপনে ॥” 
- লোচনদাসের চৈতক্ষ-মঙ্গল । 
0. 6. 101-৫৯» 


৪৮৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


(৩) চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্তচরিতামতে মঙ্থাপ্রত্থর তিরোধানের কথ! 
বর্ধিত হয় নাষ্ট। তবে চৈতন্যচরিতামৃতকার অতাধিক ভাববিহ্বলতার ফলে ছুর্ববল 
ও কৃশকায় অবস্থায় শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব ঘটিয়াছিল এইরূপ ইঙ্গিত দিয়াছেন। 

(৪) কথিত আছে পুরীর সম্মুখস্থ সমুক্রের নীলজল ও আকাশের 
কষ্ণমেঘ যুগপৎ দেখিয়া]! একদা মহাপ্রভুর ভাবাবেশ ঘটে এবং তিনি “কু, কষ” 
বলিয়া জলে ঝাপ দেন। তখনই সমূদ্র-তীরের জেলের তাহার দেহ জল 
ষ্টতে কষ্টে উদ্ধার করিলেও ইহার ফলে ঠাহার তিরোধান হয়। পুরীতে ভক্ত- 
বন্দের কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে মহাপ্রভুর দেহ জগন্নাথ দেবের মৃত্ঠির 
সহিত মিশিয়া গিয়াছে আবার কেহ কেহ জগন্নাথ দেবের স্থানে তোটা- 
গোদীনাথ দেবের সহিত এইরূপ আলৌকিক সংশ্রব বিশ্বাস করেন। 

এইরূপ নানাবিধ প্রবাদ প্রীচৈতন্যের দেহাবসান সম্বন্ধে প্রচলি 
থাকিলেও জয়ানন্দ বরিত ইষ্টকাঘাতের কথাটি বিশেষ বিবেচনার যোগা । 
ধাঙ্থার! মহাপ্রভুর লীলাবসানে অলৌকিক না দেখিলে সন্তুষ্ট নহ্কেন ভাহাদেন 
প্রতি আমাদের সহানুন্থৃতি নাই । 

কথিত আছে মাড় আক্ায়, তাহার যথাসম্ভব নিকট থাকিৰেন বলিয়া 
মহাগ্রতু বন্দাবন ও পুরীর মধো পুরীতে গিয়া বাস করেন। কিন্তু পুবীর দিকেই 
সাহ্থার লক্ষা বেশী হইবার আরও কাণণ থাকিতে পারে। ইহার প্রকৃত কোন 
কারণ খুঁজিয়। পাওয়! যায় না। মধুর-রসের কেন্দ্র হিসাবে রাধা-কুষেন 
লীলাম্মবলে নিজে শুধু একবার ভ্রমণ করিয়া আসিলেন কিন্ত রূপ-সনাতনাদি ছয় 
ভক্ত গোম্বামীকে তথায় বাস করিতে নির্দেশ দিলেন। ইহা! ছাড়া তিনি 
ভক্তগণকে প্রায়শ: পুরী ন। থাকিয়া বৃন্দাবনে থাকিতেই পরামর্শ দিতেন। তাহার 
্বয়ং পুরীতে থাকিবার কারণ সম্ভবতঃ তিনটি_(ক) পুরী নবন্ধীপ সম্পর্কে 
বৃন্দাবন হইতে অধিক নিকটবর্তী মুতরাং মাতা ও স্ত্রীর সংবাদ পাওয়া 
অধিকতর সহভ্রসাধয। (খ) স্বীয় পূর্বপুরুষের নিবাস উড়িষ্বার অন্তর্গত যাজপুব 
বলিয়। উড়িম্ার প্রতি অধিকত্তর আকর্ধণ। বিশেষতঃ উড়িব্যার বৈষ্ণব রাভা 
মন্থাপ্রতূর স্বদলকে রাজ্রশক্তির আশ্রয়ে রাখিলে তথায় বাসে সুবিধা এবং 
জগল্লাথ দেবের মুত্তি রাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহ না হইলেও তংপ্রতি অস্থুরাগ। (গ) 
দাক্ষিণাতোর মাধুধারস ও বৈষ্ণব ধর্মের সহিত অধিকতর যোগাযোগ স্থাপন। 
দাক্ষিণাভায ভ্রমণ উপলক্ষে মহ্াপ্রতুর নানাভাষায় দক্ষতারও পরিচয় পাওয়া 
যায়। রাধাভাবোন্বত্ত মহ্থাগ্রতুর কৃঞ্জপ্রেমবিহ্বলতা৷ বাঙ্গালীর হৃদয়ে চিরদিন 
প্রভাব বিস্তার করিবে । 


বৈষ্ণব পদাবলী সাহিতোর পুরি 5 বৈষ্ণব ভীবনী সাহিতোর আরম ৪৯৭, 


(খ) শ্ীচৈতন্ত পাধদগণ 
(১) অগ্দৈত প্রড় 


(পিরমভক্ত অদৈত প্রত শ্রীচৈতস্তোর সময় সববাপেক্ষা প্রাচীন বৈষুব। তিনি 
প্রথমে শ্রীহট্র জেলার অন্তর্গত লাউরের € পরে শাস্তিপুরের অধিবাসী ছিলেন। 
তিনি ১৭৩৭ খুষ্টান্ে জন্মগ্রহণ কবেন। মুতরা: শ্রীচৈতম্থের জন্ম সময় তাহার 
বয়স ৫২ বংসর হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ হিন্দু রাজ্তা গণেশের প্রধান মন্ত্রী নরসিংহ 
নাড়িয়াল অদ্বৈভের পূর্বপুরুষ ছিলেন। অদ্ৈতৈর প্রকৃত নাম কমলাকর 
ভষ্টাচাধ্য ; অদ্বৈত তাহার নান নহে উপাধি । নিয়ে অদ্বৈত প্রতনর বংশলতা 
দেওয়া গেল। তাহার বশপর্চিয় তদ্বংশীয়গণ বিভিন্ন শাখায় বিভিন্নরূপ 
দিলেও নরসিংহ হইতে তাহার বংশ পরিচয়ে কোন মতান্তর নাই । 


নাঃ নাডিয়াল (বিবাছ-নল। দেবী ) 
ছকডি 


মা পণ্ডিত ( পাখি তবপপ্ণানন ) 
বাড়ী ইহটের অন্তগত লাক | শিবা লাভ দেখ 
বালভাবঙী দেবী। বাড়ী বঙ্গে রামনদল। গাম ।) 
। 
চি না রা টা রি টি কমলাক্ষ অথবা! কমলাকর অব সম্ধাশিষ । উপাধি 
জন্েতাচানা । ধিবা-- 
মীতাদেশী ও উেধী) 


কমলাকার ও সীতাগেধী 





। 1 1 । ডি 
কুকণাম গোপাল বলরাম স্বরূপ জগ 
কমলাকর ও জীদেবী 


। 
ছোট গ্কামাদাল 


রাজা গণেশ ১৭০৭ ঝুষ্টাবেে মুসলমান সুলতান গিয়াস্ন্দিনকে পরাজিত 

ও বধ করিয়া গৌডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঈশান নাগর কৃত 
"অদ্বৈত প্রকাশ” নামক গ্রন্থে আছে, 

“যেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাত। 

সিদ্ধ শ্রোত্রিলাধা আরু ওঝার বংশজাত ॥ 

যেই নরদি'হ যশ ঘোষে ভ্রিভুবন । 

সব্ব শাস্ত্রে স্ুপপ্ডিত অতি বিচক্ষণ ॥ 

ধাহার মস্ত্রপাবলে শ্রীগণেশ রাজা। 

গৌড়ের বাদসাহ মারি গৌড়ের হৈল রাজা ॥ 


নি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


ধার কম্া বিবাহে হয় কাপের উৎপত্তি 
প্লাউর প্রদেশে হয় ধাহার বসতি ॥” 

-অদ্বৈত-প্রকাশ (ঈশান নাগর কৃত )। 

অদ্বৈত প্রতর পিতৃদের কুবের পণ্ডিত লাউরের রাজা কৃষ্ণদাসের সভাসদ 
ছিলেন। অদ্বৈত প্র পাঠসমাপন করিবার জগ্য প্রথমে শাস্তিপুরে ও পারে 
নবদ্ধীপে আগমন করেন। পরে তিনি শান্তিপুরেই স্থায়ীভাবে বসবাস 
করেন। শাস্তিপুরে শান্তাচাধ্য নামক জনৈক অধাপকের কাছে তিনি সংস্কৃত 
শিক্ষা করেন। শাস্তিপুরে স্বায়ীবাস নিশ্মাণ করিলে তিনি নবছীপেই 
অধিকাংশ সময় যাপন করিতেন । অদ্বৈত প্র কাহার সমসাময়িক বাক্তিগণের 
মধো ভক্তিশান্থ্ের অমর্যাদা দর্শনে অতিমাত্র বাধিত হন । তাহার নিষ্ষলঙ্ব 
চরিত্র, অগাধ শাস্জ্ঞান এবং ভক্তিশাগ্র প্রচারে মাকুল আগ্রহ সেই 
সময়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল । জ্ঞান, কন্ম & ভক্তিপথের মধো . 
তিনি তক্কিপথের সমর্থন করিতেন। নবদ্বীপের অধিবামিগণ ততকালে 
গ্যায়শান্ধের প্রতি যত আগ্রহ দেখাইত কুষণ-ভক্তির প্রতি তত আকধণ 
দেখাইত না। অদ্ধৈত প্রভুর নিকট ভক্তিহীন জ্ঞানচর্চার কোন মুলা ছিল 
না। তংকালে নবদ্বীপবামিগণের ধারণা জন্মিয়াছিল যে ভগবানের নিকট 
অদ্বৈত প্রত্তর একাম্্িক প্রার্থনার ফলেই ভক্তিহীন বাঙ্গালাদেশে ভক্তির বন্তা 
বাবার জগ্চা শ্রীচৈতন্যাদেব অবতীর্ণ হইয়াছিলেন | শ্রীচৈতন্োর মাতার 
ধারণ! জান্ময়াছিল যে অদ্বৈত প্র্তর উৎসাহ এবং উপদেশেই বিশ্বূপ « বিশ্বস্তর 
সন্নাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইক্তম্না ভিনি অদ্বৈত প্রভুর উপর অতাস্থ 
অসন্ত্ ছিলেন। শ্রীবাসের আঙ্গিনায় শ্রীচৈতশ্বোর শ্রীকঞ্জনাম সংকীর্তনে 
অদ্বৈত প্র যোগদান করিতেন । এই আঙ্গিনার ধূলি অতি পবিত্রজ্জানে সংগ্রহ 
করিয়া অদ্বৈত প্রভু একদা বলিয়াছিলৈন শ্রীচৈতম্যের সর্ববদা স্পর্শপৃত শ্রীবাসের 
আঙ্গিনার এই ধূলির জঙ্চ শ্রীবাস ধন্যা। ত্াহ্কার সেই সৌভাগা কোথায়? 
সংস্কৃত “চৈতগ্ঠ চন্দ্রোদয়” নাটকের এই উপলক্ষে ছত্রটি এইরূপ-_“গ্রীবাসস্তেব 
কমে তাদুশং সৌভাগাং যস্ত ভবনে প্রতিদিনমের সেবিতং দোবেন।” শান্তিপুরে 
একদা যবন হরিদাস অদ্বৈত প্রভুর অতিথি হওয়াতে তথায় অত্যন্ত সামাজিক 
গোলযোগ উপস্থিত হ্টয়াছিল। তবে, পরে উহ থাম্রিয়া যায়। অদ্বৈত প্রন 
নরসিং্থ ভাছুডী নামক জনৈক নিষ্ঠাবান ব্রান্ধণের সীতা ও স্ত্রী নামে বই 
কল্তাকে বিবাহ করেন । নরমিংহ ভাছুড়ীর স্ত্রীর নাম মেনকা। তিনি হুগলী 
জেলার অন্তর্গত সপ্তগ্রামের নিকটবর্বী নারায়ণপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন । 


ৃ বৈধব পদাবলী সাহিতোর পুষ্টি ও বৈষ্ণব আীবনী সাহিততাব আব ৭৯ 


মসথৈত প্রতু স্বদীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। 'প্রেমবিলাসো'র লেখক নিড্াানন্দের 
মতে তিনি ১৫৩৯ খুষ্টাকে দেহত্যাগ কবেন। "অদ্বৈত প্রকাশার লেখক ঈশান 
নাগরের মতে উহা! ১৫৮৪ খুষ্টাক। প্রথ্ম মতে তিনি ১০৫ বংসর বাচিয়াছিলেন 
এবং দ্বিতীয় মতান্ুসারে তিনি ১৫০ বংসর ভীবিত ছিলেন । সম্ভবত; প্রথম 
মর্ঘ্ট ঠিক। মৃত্যুকালে তাহার বশে অনেক পৃ পৌত্রাদি জাবিত ছিল। 
তাহার বংশের অনেকে এখনও জীবিত আছেন এবং ভাঙার বশেব গোল্বামী 
নামে পরিচিত প্রধান ছুই শাখা ঢাকা ভেলাণ অন্গত উুলি গ্রামে এবা 
পশ্চিমবঙ্গে শাস্ভিপুরে বহিয়াছে। অদ্বৈত প্রতুব অনেক শিষাসেবক ছিল, 
তম্মধো কবিকর্ণপুরের গুরু শ্রীনাথ আচাধা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এখন ৪ আইৈত 
বশীয়গণের অনেক শিষাসেবক রহিয়াছেন। 

অদ্বৈত প্রভু ভীবিতকালে প্রতিবংসব বথের সময়ে মহা গ্রহণ স্দশীন 
লাভের জন্ব একবাব পুরী যাইচ্ঠেন। মহ্াপ্রকব সহিত তাহাল মাপা মধো 
পত্রবিনিময় হইত এবং ইহাতেই মহাপ্রভ ভাতার মাতা ৫ স্থীর সাবাদ 
জানিতে পারিতেন । অদ্বৈত £উ শেষ সংবাদ জগদানন্দ আবহ মহাপ্রঙাকে 
বলিয়। পাঠান। তাহার অল্পদিন পরেই মহাগুডব তিরোভার হয। সেই 
হেয়ালীপৃর্ণ সংবাদ প্রেবণের সহিত মহাপ্রড়ব তিরোধানের কোন সন্ধা আছে 
কি না বলা যায় না। 

(২) নিত্যানন্দ প্র 

শ্রীচেতন্ত, নিভানন্দ € অদ্বৈত পু এষ তিনজন গৌভায় বেষবসমা নে 
শীস্থানীয় তিন নহ্থাপুরুষ এবং ইহার প্রথম প্রাণপ্রতিগাহ। এই কালে 
নিতানন্দ প্রক্তর জীবনী সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ কলা যাহতোছে। 

নিত্যানন্দ প্রভুর বশলতা । 
স্নরমন্্ । বা নকড়ি ভাটি বাড একচাক্কাগ্রাম। ঠহার আশিক 
নাম গ্রাস, এল বীর কম 


নুকুন্প ( বা হবাতী একা, বাত - পঙ্ারহী) 


ৰ 1 | 
1 । রে 
চিদ্ানন্দ রানির মণল্লন্দ বরঙ্ষানন্দ পরনাশনা পরালালন্দ 


, ব্রা শিছাানল, 

জনা ১৪৭৭ প্রষ্ঠাক, 

িবাতব্সুদ। ক ভ্রা্লী । 
1 


বীর ( বা লীরচঙ্ছ পুর এ কন গঙ্গা, 
মাতা-জাক্বী ) 


নি, প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রীচৈতন্যের পরেই নিত্যানন্দের স্থান। ইসি 
অদ্বৈত অপেক্ষা! বয়সে অনেক ছোট এবং শ্রীচৈতন্ত অপেক্ষা বয়সে অনেক 
বড় ছিলেন। ইনি জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিলেন এবং ভক্তি থাকিলে 
চগালও দ্বিজোতম হইতে পারে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন । এই বিষয়ে তিনি 
মঙ্তাপ্রনুর মতই সমর্থন করিতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজকে এই দৃষ্টিতঙ্গীর 
উপর প্রতিষ্টিত করিতে নিতানন্দ-পুর বীরচন্দ্রের প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগা। 
গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের সম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠাতা বীরচন্দ্র। খড়দহে আড়াই 
হাজ[র বৌদ্ধতিক্ষু ও ভিক্ষুীকে (“নেডানেড়ী" নামে পরিচিত বৌদ্ধগণকে ) 
ইনিই বৈধব সমাজে স্থান দান করেন। বাঙ্গালার বণিকসমান্ত (বিশেষ করিয়া 
শ্ব্বণিক & গন্ধবণিক সমাজ) নিত্যানন্দ প্রভুর চেষ্টায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
সম্প্রদায়ে গৃহীত হয়। তিনি আচগ্ডাল সব্ধশ্রেণীর মধো কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ 
করিতেন। সপ্রগ্রামের স্বর্ণবণিককুলোপ্ুব উদ্ধারণ দত্ত প্রমুখ ধনী বণিকগণ 
নিতানন্দ প্রন্থুর পরমভক্ত ছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু সন্থান্ধ বণিত আছে 


“অক্রোধ পরমানন্দ নিভানন্দ রায়। 
অভিমান শুশ্ নিতাই নগরে বেড়ায় ॥” 


তিনি নদীয়াতে শ্রীচৈতন্ত সঙ্গে নগর সংকীত্বনে বাহির হইলে জগাই € 
মাধাই (জগনল্লাথ ও মাধব )১ নামে তু ভ্রাতা কর্তৃক আক্রান্ত হন। এই 
্রাতৃদ্বয় ধনী ও মগ্তপ ছিল এবং তাহার দন্থাবৃত্তি করিত। কথিত আছে তাহাবা 
সংকীর্ভনরত নিত্যানন্দের প্রতি লক্ষা করিয়া একটি মৃতকলসী নিক্ষেপ করিলে 
স্তাহার কপাল কাটিয়া রক্তপাত হয়। ইহাতে নিতানন্দ প্র ক্রুদ্ধ না হইয়া 
এই পাষণ্ড ভ্রাতৃদুয়কে কৃষ্ণ প্রেমকথা শুনাইলেন | তাহার এই অফ্ুত বাবহারে 
বিস্মিত হইয়া জগাই ও মাধাই তাহাদের অন্যায় কাধ্যের জম্থ অনুতপ্ত হয় এব 
১৫০৯ খুষ্টাব্ধে বৈষাবধপ্ম গ্রহণ করিয়া প্রসিদ্ধি অর্জন করে। চৈতন্তভাগবতে 
বণিত আছে যে একবার পুরীতে শ্রীচৈতম্থদেবের নিকট নদীয়ার রামদাস নামক 
এক ব্রাহ্মণ অভিযোগ করে যে নিত্যানন্দ প্রত বণিক সম্প্রদায় প্রদত্ত বিলাস- 
ভ্রবা উপটৌকন স্বরূপ গ্রহণ করেন। মহাপ্রভু ততুত্বরে রামদাসকে জানান যে 


1১) জগাই-যাধাইয় কথা প্রেষবিলাসে লবিদ্কারে বপিত আছে। হুতানন্দ রায় নামক এক ধনী ও কুলীন 
রাজকে গড়ের হুলতান 'হাজা' উপাধি দ্বার করেন। তাহার দুই পুত রহৃযাখ ও জনাধ্ডন | রঘুনাখের পুঃ 
জশযাখ ( জাই ) ও জনাক্দমের পুজ যাধহ (হাধাই)। ইহারা এত ক্কষতাশালী ছিল হে স্বাৰীয় কোতোয়াল 
ইহাদের দষনে অসমর্থ ছিলে । চৈতভতাগফতে গাই ও যাধাই সন্ধে উল্িখিউ আছে --বাক্ধণ হইয়া আত 
গোহাংল ভক্ষণ। ভাকাচুরি পরপৃহ ছাছ অনুক্ষণ ₹* _ চৈতভষ্ভাগবত। 


বৈষ্ণব পদদাবনী সাহিতোর পুষ্টি ও বৈফব জীবনী সাহিতোর আারস্ত 


৭১ 
নিত্যানন্দ প্রত অস্তরে প্রকৃত সঙ্্াসী। তাহাকে বাহিরের বাবার দেখিয়া 
বিচার করা চলে না। নিত্যানন্দ বংশবিস্তাব” নামক গ্রন্থে নিত্যানন্দ প্রড় 
সম্বন্ধে মাছে 
“চৈতন্থ বিচ্ছেদে সদাই বিলাপ । 
কদাচিৎ বাহা হৈলে চৈত্তম্থা আলাপ ॥ 
কায়মনোবাকো সদা চৈতনা পিয়ায়। 
উচ্চ শক করিয়া সদা গৌরাঙ্গ গুণগায ॥ 
আপনি গৌবাঙ্গ গাই গাওয়ায ভগাতে । 
গৌরাঙ্গের গুণ গাও পাবে নন্দম্ুতে ॥" 
বৃন্দাবন দাসের “নিভাযানণ্দ ব শবিস্তাব"" | 
প্রো বয়সে নিত্যানন্দ প্র সন্ন্যাসাশ্রম ভঙ্গ করিয়। কালনাব সঘাদাস 
সাবখেলের ছুই কন্যাকে বিবাহ করেন। এই কন্যা দুইটির নাম বসুধা এ 
জাহ্ুবী । কথিত আছে তিনি নাকি মহাপ্রড়র আদেশেই এই কাধা করিয়া, 
ছিলেন, স্বুতনাং ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই । সকলেই সম্গাসাশ্রম 
গ্রহণ করিলে নবগঠিত বৈষ্ণব সমাজ ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এই আশঙ্কাতেই বিবাহ 
করিয়। বৈষ্বগণের সম্মুখে নিতানন্দ প্রক্ত নব আদর্শ স্থাপন কবিয়া থাকিবেন। 
স্ধাদাস সারখেলের (জোড়?) ভ্রাতা গৌরীদাস সারখেল মহা প্রক্তুর প্রথম জীবনে 
হাহার পাধদ ছিলেন। “প্রেমবিলাসে' এই বিবাহের বৃত্তান্ত বধিত আছে। 
নিত্যানন্দ-ভক্ত উদ্ধারণ দন্ত এই বিবাহ্েব প্রস্তাবক ভিলেন । বৈষবসমাজে 
নিত্যানন্দ-পত্্ী জাহবীদেবীর খুব প্রপিদ্ধি হইয়াছিল। গঙ্গাদেবী € বীরচন্্ু 
(বীবভদ্র) এই জাহৃবীদেবীর কন্তা € পুত্র । ভগীরথ মাচাধোর পুত্র মাধবাচাধা 
গঙ্গাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন । নিত্যানন্দ প্র শ্রীচৈতন্যের ননগ্ধীপ 
বাসকালে তাহার দ্বিতীয় কায়ার শ্যায় সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। মহা প্র ও 
নিত্যানন্দ প্রন উভয়েই নবদ্বীপে বৈষ্ণবগণের সংকীন্ভনকালে ইহার কেন্দ্ররূপে 
গণ্য হইতেন। মহা প্রভুর পুরীবাসক!লে নিত্যানন্দ প্র নবদ্ীপে থাকিতেন, 
তবুও বলা যায় অস্থরে এই তুই মহাপুরুষের বিচ্ছেদ কদাপি হয় নাত । 


(৩) শ্ত্রীবাস 
শ্বাসের আদি নিবাস শ্রীহট্র । ভ্ীবাসের আর হিনটি ভ্রাতা ছিল। 


তাহাদের নাম শরীক (ব ভ্রীনিধি), স্ত্রীরা এ প্রীপতি । ক্রীবাসকে প্রীনিবাসও 
বলা হইত । অদ্বৈত প্রভু ও শ্রীবাল এক সঙ্গে পাঠসমাপন করিতে শ্রী চষঈটতে 


৪৭২ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


নবন্ধীপ আগমন করেন । নবন্ধীপে শ্ত্রীবাসের পরিবার বেশ বন্ধু বলিয়া 
খাতি ছিল। এই শ্্রীবাসের বাড়ীর বাহিরের দিকের এক ঘরে একটি মুসলমান 
দরজী বাস করিত । এই বাক্তি কালক্রমে বৈষ্বপ্রধান যবন হরিদাস নামে 
প্রসিদ্ধ হন। শ্রীচৈতান্যার জন্ম সময়ে শ্্ীবাস প্রায় প্রৌটহের সীমায় আসিয়া 
পৌছিয়াছিলেন। প্রীবাস ও তাহার স্্ী মালিনী গ্রীচৈতন্যের জন্মের সময় জগন্নাথ 
মিশ্রের বাড়ীতেই ছিঙ্লেন। একদিকে শ্রীবাস ও জগন্নাথ মিশ্রের মধ্যে এবং অপব 
দিকে মালিনী ৪ শচাদেবীর মো খুব সখাতা ছিল। বালো শ্রীবাস সম্বন্ধে গল্প আছে 
যে তিনি খুব তষ্ট প্রকৃতির ছিলেন । তাহার ১৭ বংসর বয়ংক্রমকালে তিনি এক 
বাঙ্জে স্বপ্ন দেখিলেন যে এক সন্নাসী আসিয়া তাহাকে বলিয়া গেলেন যে ভিনি 
আর মাত্র এক বংসর বাচিবেন। প্রাতংকালে নিদ্রা হইতে উঠিয়া সতাই 
বাড়ীর দরজায় এক সম্নাসীকে দেখিতে পাইলেন । সেই সন্াসীও তাহাকে 
একট্ট কথা বলিয়া আন্তর্ান করিলেন। ইহাতে কিশোর শ্রীবাসের বড় ভয় 
হইল । তিনি আহার নিদ্রা এককপ পরিতাগ করিলেন এবং স্বপ্লভাষী হয়া 
পড়িলেন। দিবারত্রি মৃত্তা-চিন্তা তাহাকে পাগল করিয়া তুলিল। তিনি স্বপ্ন 
€ সঙ্লাসীর বৃত্তান্ত পরিবারস্থ কাহাকেও বলিলেন না। তীহ্কাব দুর্দা্ 
স্বভাবের একেবারে পরিবর্তন তইয়া গেল। একদিন হঠাৎ “বৃহৎ নাবদীয 
পুরাণের” ছুটি ছত্র তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তাহা এই__ 
“হরের্নাম হরেন্নাম হরের্নামৈব কেবলম । 
কালৌ নাস্তৈব নাক্তৈব নাস্তৈব গতিরম্থা ॥৮ 
বৃহৎ নারদীয় পুরাণ: 
এখন হইতে এই ছত্র দৃষ্টটি তাহার জপমালা হইল এবং স্বীয় জীবনের 
অদ্ভুত পরিবর্তন সান করিল। যাহা হউক এইরূপে এক বংসর শেষ হই 
চলিল। বংসরের শেষদিনে তিনি দেবানন্দ আচাধোর গৃহে ভাগবত শুনিতে 
শুনিতে অবস্মাং অচ্জান হইয়া পড়িলেন। আবার সেই সঙ্ন্যাসীর আগমন 
হইটল। সকলে যে সময় শ্্রীবাসকে মত কল্পনা করিয়াছে সেই সময় সম্সমাসা 
স্বীবাসকে স্পর্শ করিয়া উঠিতে বলিলেন এবং সম্মুখে তাহাকে অনেক অসমাণ 
কাধ্য সম্প্প করিতে উপদেশ দিয়া অস্তহিত হইলেন। 
জীবনের এই পরিবর্তনের পর শ্ত্রীবাস অদ্বৈত প্রতুর সদা সঙ্গীরূপে 
থাকিতেন। সবক প্রীবাসের কঞ্চনাম গানে বিমুগ্ধ নবন্বীপবাসিগণ তাহার 
বাড়ীতে সর্কদ! ভীড় করিত। এইরূপে ভাবপ্রবণ শ্্রীবাসের খ্যাতি চতু্ষিকে 
ছড়ায় পড়িল। প্রীবাস স্েহমধুর কষ্টে বালক শ্রীচৈতন্তকে মাঝে মাকে 


বৈধব পদাবলী সাহিতোর পুষ্টি এ বৈষ্ণব ক্ষীবনী সাহিতোর আরস্ ৪৭৩ 


মুদবভতসনা করিতেন । যথা, “কোথায় চলেছ উদ্ধত্ের শিরোমণি” ( চৈতন্ত- 
ভাগবত )। শ্রীবাস শ্রীচৈতম্যকে যৌবনে টোলের অধাপকতা করিতে দেখিয়া 
চহা ডাহাকে পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেন। তিনি শ্্রীচৈতম্যকে ভক্কি- 
মার্গে বিচরণ করিতে বারম্বাব বলিতেন। গয় প্রত্াগত শ্রীচৈতন্ের ভগবানে 
নিঝিষ্টচিত্ততা এবং ভক্তির আতিশযো ভাবাবেগের কথ শ্রীবাস শুনিলেন। 
ইহার পর সন্নাসগ্রহণের পূর্ব পধাস্ত শ্রীচৈতম্থা তক্ত বৈষবগণসহ নিতা 
শ্বাসের আঙ্গিনায় সমবেত হইাতেন € সঙ্ধীর্বন করিতেন । একদিন সন্ধায় 
ট্াহ্থার বাড়ীতে সংকীত্তন আরস্ত হইয়। আনেক রাত্রি পযন্ত উহা চলিতে 
থাকে । শ্ীবাসের একমাত্র পুত্র সে্ঈ দিন সন্ধার পর মারা গেলেও উহা তিনি 
কাহাকেও জানিতে দেন নাই । সংকীঞ্ঠনের বিদ্বু হইবে বলিয়া কাহাকেও 
ঈচৈংস্বরে কাদিতে পধান্ত নিষেধ করিয়াছিলেন। শ্রাচৈতম্থ সংকীত্তনের শেষভাগে 
ব্রবাসের বিপদের কথা জানিতে পাবেন। ই্চৈতন্থাকে শ্রাবান এই সময় 
বলিয়াছিলেন,__“পুত্রশোক না জানিল যে মোহর প্রেমে । 
হেন তব সঙ্গ মুই ছাড়িব কেমনে 0৮ 
_ চৈতম্বভাগবত, মধ্যখণ্ড, ২৫শ অধ্যায়। 


হ্ীচৈতন্ত এই শ্্রীবাসের আঙ্গিনাতেই প্রীধর নামক একটি দরিদ্র অথচ 
সাৰিক প্রকৃতি ব্রাহ্মণের সহিত প্রায়ই শান্থালোচনা করিতেন। হরিদাসের 
হায় নিতানন্দ প্রত দ্ুই বংসর । ১৪০৮-১৫১০ খুষ্টাবক) শ্্রীবাসের গৃহে বাস 
করিয়াছিলেন । 

গ্রীবাস* যতদিন জীবিত ছিলেন মহা প্র সন্দর্শনে প্রতি বংসর বখযাত্রার 
সময় অন্যান্য ভক্তবুন্দসহ্ন তিনি পুরী যাইাতেন। শ্াবাসের ভইন্যানে বাড়ী 
ছিল। এই স্থান তুটটির একটি নবদীপ অপরটি কুনারহটি । 


বাসুদেব সার্বভৌম 
বান্থুদেব সার্বভৌমের পিতার নাম মহেশ্বর বিশারদ । বান্ুদেবের 
বিদ্তাবাচস্পতি উপাধিযুক্ত একটি হ্রাতাও ছিল। বান্নদেবের পুত্রের নাম 
তর্গদাস বিগ্ভাবাীশ । ইনি বোপদেবের বাকরণের একজন টাকাকার। 
বাসুদেব সাব্বভৌমের বাড়ী নবদ্বীপে ছিল। অল্প বয়সে বান্ুদের কাশীছে 
উপনিষদ অধ্যয়ন করিয়া পরে তিনি মিথিলার প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রের 


০১) ঠা ভাগবত, চেতন নিতে চৈতন্তচক্রোদ নাটক প্রকৃতি গ্রন্থে টষালের 5 তাখান ছ্টবা। 
0. ৮. 1 01--৬* ৰ 


৪৭৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের-ইতিহাস 


ছাত্র হন। গঞ্গেশ উপাধ্যায় কৃত যায় শাস্ত্রের “চিন্তামণি” নামক টাকা তথায় 

পড়ান হইত । পক্ষধর মিশ্র ছাত্রগণকে উহার কোন অংশ নকল করিয়া নিতে 
দিতেন না। এইরূপে তিনি শ্যায়শান্ত্রে সমগ্র ভারতের মধ্যে মিথিলার শ্রেষ্ঠ 
রক্ষা করিতেন। উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় কোন অনুলেখন না থাকাতেই পক্ষধরের 
এই সুবিধা হইয়াছিল । অবশেষে বাসুদেব টীকাটীপ্লনিসহ সমগ্র গ্রস্থধানি 
কণস্থ করিয়া নবদ্ধীপে ফিরিয়া মাসেন এবং উহা পুনরায় লিখিয়া লন। এতদিন 
“কুমুনাঞ্জলী” নানক প্রসিদ্ধ সংঙ্কত গ্রন্থের অধিকাংশভাগ এইরূপে কগস্থ 
করেন। বাশ্বদেবের এই অদ্ুত কাযোর ফলে নযায়শাস্্ে মিথিলার একচেটিয়া 
প্রদৃহ নষ্ট হয়া যায় এবং নবদ্ধীপে বাসুদেব স্থাপিত টোল ভারতের নানা- 
দিগ্দেশের ছাত্রগণের দৃষ্টি আাকধষণ করে। “নবান্যায়” নামে পরিচিত 
এখানকার নায়শাস্ে বাম্থদেবের সর্ধবাপেক্ষা কৃতি ছাত্র রঘুনাথ শিরোমণি । 
এই টোলের অপর ছাত্র ম্মার্ত রঘুনন্দন। ক্ীচৈতনা& এই টোলে পড়িয়াছিলেন 
ভবে তিনি বাসুদোবের কাছে পড়েন নাই। বান্দের সার্বভৌম ১৪৭০ খুষ্টাক 
হষ্টতে ১৭৮ খুষ্টান্দ পধান্থ তাহার স্থাপিত টোলে যশের সহিত নায়শানছের 
অধ্যাপনা করেন। ইহার পর শ্লভান হুসেন সাহ হঠাৎ হিন্দুবিদ্রোহছের 
আশঙ্কায় কিছুকাল নবদ্বীপ ৪ তংপার্শবন্তী অঞ্চলে হিন্ুগণের উপর অত্যাচাব 
করেন। সেই সময় বান্ুুদেবেব পরিবারস্থ সকলে নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়! 
নানাদ্দিকে ছড়াইয়া পড়েন। বানুদেবের পিতা কাশীবাস করেন এবং বান্ুদের 
পুরীতে চলিয়া যান। উডিষ্যার হিন্দুরাস্ত। প্রতাপরুদ্র বাস্মুদেবের ভারতবাযাপি 
যশের কথা অবগত ছিলেন। তিনি তাহার সিঃহাসনের পার্খে অপর একটি 
স্ব্সি'হাসন বাস্ুদেবের জন্য নিদিষ্ট করেন। শ্রীচৈতন্ক ২৭ বংসর বয়সে সম্নাস 
গ্রহণ করিয়া পুরী গমন করিলে তথায় আশি বংসর বয়সের বৃদ্ধ বান্ুদেবের সহিত 
যুবক শ্ত্রীচৈতন্যের প্রথম সাক্ষাং হয় এবং তিনি শ্রীচৈতন্তাকে অল্পবয়সে সন্ন্যাস- 
গ্রহণের জম্বা তিরস্কার করেন। পরে একদিন তাহার ভাবাবেশ চিছ্দে 
উপনিষদের বাখা। শ্রবণ করিয়া বাসুদেব বিমুগ্ধ হন এবং শ্রীচৈতান্যের তক্কিবাদ 
গ্রহণ করিয়া তাহার পরম ভক্ত, হইয়া পড়েন। শ্রীচৈতগ্তের উপলক্ষে বাসুদেব 
মাব্বভৌম “গৌরাঙ্গাষ্টক নামক সাস্কৃত শ্লোক রচনা করেন। শ্বীচৈতন্য সম্বক্ধ 
বা্থুযদবের মনোভাবজ্জাপক নিয়োদ্ধ,ত ছত্র কয়টি প্রণিধানফোগ্য। 

*শিরে বজ পড়ে যদি পুত্র মরি যায়। 
ভাঙা সহি তোমার বিচ্ছেদ সন না যায় ॥ 


বৈষ্ণব পদাবঙ্গী সাহিভোর পুষ্টি ও বৈষ্কব জীবনী সাহিতোব আরক্জ ৪৭৫ 
নাচিতে লাগিলা সোয় বাহু পশারিয়া। 
সার্বভৌম পদতলে পড়িল লুটিয়া ॥ 
হাতজোডি সার্ধভৌম কহিতে লাগিল। 
তোমার বিরহবাণ হৃদয়ে বিদ্ধিল। 
বড় মূঢ় বলি ভব বিরহ সহিয়া ॥ 
এত দিন আছি সু পরান ধরিয়া 0 
_চৈতম্বাচবিভামুত, মধখণ্ড। 
বাসুদেব সার্বভৌম ১৫১৭ খু্টান্দে কি তাহার ৭ [ছাকাছি সময়ে 
পবলোকে গমন করেন । 


(৫ রুন্দাবনের ছয়জন গোস্বামা 


বৃন্দাবনে ছয়ুক্তন বৈষ্ণবা গ্রগণা ক্লীচতনোব আদাশে ৫ আদেশে এব 
ভাহাব জীবিভকালে ভক্তিশাঙ্ক প্রচারে মনোনিবেশ করেন ইহাদের আলে 
গাচজন বাঙ্গালাব ও একজন দাক্ষিণাতোর ভািবামী। বাঙ্গালা পাচজন 
হইলেন জীনাতন, কূপ, শ্রীজীব, বঘনাথ দাস ও বঘুনাথ ভটু এবং দাক্ষিণাত্োের 
একজনেব নাম গোপাল ভটু। এই বৈষ্ণব মহাজনগণের মাধো প্রথমোষ 
তিনজন একই পরিবাবের বাক্তি। সনাতন € রূপ তইন্জন সহোদর রাঙা । 
ইহাদের মাধো সনাতন ভোচ € রূপ কনিষ্ঠ। রাজীব ঠহাদের পরোলোকগত 
ভশীয় ভ্রাতা বল্পভ বা অন্ুপমের পুত্র 

প্্রীরপ ও সনাতন সংস্কাতে বিশেষ পণ্ডিত এর গৌড়ের সুলতান ভাসেন 
সাহের মন্ত্রী ভিলেন। এই ছুই ভ্রাতা জাতিতে ব্রাঙ্মণ হইলেও মুসলমান 
রুচিসম্পন্ন ছিলেন | এমভাবস্তায় জো সনাততনের নান সাকর মল্লিক এবং কনি 
ক্পের নাম দবির খাস ছিল। তেন সাহের প্রিয়পার এইট ছাতদ্ধায়ের হিন্ঠু 
নাম স্্রচৈতন্ প্রদত্ত । উভয় ভ্রাতা গৌডের সর্লিকটবনুশ রামাকেলি নানক স্থানে 
মহা প্রন্ুকে প্রথম দর্শন করেন । ইহ্কার পর প্রথমে রূপ ও পরে সনাতনের ননে 
বৈরাগোর উদয় হয়। এই বৈরাগা গ্রহণ সন্থান্ধে রূপ € সনাভনকে নিয়া 
অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। শ্রীবূপের সহিত মহা প্রহর বারাপ পীধাষে 
সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি মহা প্রহর নিকট বৈষ্ণব ধশ্মের সারতত সন্থদ্ধে উপদেশ 
্রথণ করিয়া। বৃন্দাবন যাত্রা করিতে আদিষ্ট হন। তথায় থাকিয়া তিনি 
ললিত-মাঃঞ্রব, বিদগ্ধ-মাধব, দানকেলিকৌসুদী প্রভৃতি অনেক মূলাবান সংক্ষত 
গ্রন্থ রচন। করিয়। ভক্কিশাস্তর প্রচার করেন। স্ত্রীরপ সংসারত্যাগের সময় 


৪৭৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


ভ্রাতা সনাতনকে নিয়লিখিত ছত্র কয়েকটি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। যথা. 
“্যছুপতে কক গতা মথুরাপুরী | 
রঘুপতে ক গতোত্তরকোশলা ॥ 


ইতি বিচিন্তা মনঃ কুরু স্ুস্থিরং। 
ন মদিদং জগদিতোব ধারয় ॥৮ 


বৈরাগোর ইঙ্গিতভ্তাপক উক্ত ছত্র কয়েকটি প্রাপ্ত হইয়া সনাতন€ 
সংসারতাগ করিতে সঙ্কপ্র করেন। স্লতান হুসেন সাহ মন্তী শ্রীরপে, 
বৈরাগা গ্রঙ্গণেই বিব্রত হয়াছিলেন। এখন অপব মন্ত্রীর একইরূপ সন্থন্পের 
কথা অবগত হয়া তিনি সনাতনকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তিনি 
বন্ধবান্ধবৈর সাহাযো কারাগার হইতে পলায়ন করেন এবং সন্নাস গ্রহণ 
করিয়া বৃন্দাবনাভিমুখে প্রস্থান করেন। হাতিপুরের পথে বারাণসীধামে 
উপস্থিত হইয়া সনাতন নহাপ্রভূকে সন্দ্শন করেন। তাহার উপদেশক্রামে 
তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন এবং মথরাতে ভ্রাতা শ্রীরূপের সাক্ষাৎ পান। তথা 
হইতে ছোটনাগপুরের পথে তিনি পুরী গমন করিয়া মহাপ্রড়ুর সহিত পুনবায় 
দেখা করেন। এই সময়ে পথেই তিনি দারুণ চণ্মরোগে আজ্রীম্ত হন। 
এই অবস্থায় তিনি মহাপ্রভুর সহিত দেখা করিতে অভিলাষী না হইলে? 
মহাপ্রভু স্বয়ং ভাতার সহিত দেখা করিয়া ঠাহাকে কোল দেন। কতিপয 
মাস পুরীতে অবস্থান করিয়া সনাতন বৃন্দাবনে ফিরিয়া যান। সনাতন বৃন্দাবন 
পৌছিয়া প্রীরূপের সহিত কতিপয় মাস পরে মিলিত হন, কারণ সনাতনের 
মুন্দাবানে উপস্থিতির সময় শ্রীরূপও পুরী গিয়াছিলেন। সনাতন ভক্তিশা্ 
প্রচারের উদ্দেশে বৃন্দাবনে থাকিয়া আনেক সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন । 

দুষ্ট ভোর্টতাত সঙ্লাস গ্রহণ করিলে শ্রীজীব€ তাহাদের উদাহবণে 
অন্তুপ্রাণিত হইয়া অপ্ু বয়সে একদিন তাহার বিধবা মাতাকে বিশ্মিত করিয়' 
সন্লাস গ্রহণ করেন এবং শ্ীরপ ও শ্রীসনাতনের সহিত বৃন্দাবনে মিলিত হন 
তিনিও ভক্তিশাস্থমূলক বধ সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা । 

শ্লীচেতচ্যের সময়ে ইতিহাস প্রসিদ্ধ সপুগ্রামে হিরণা ও গোবর্ধন নামে 
বিখাত ও প্রতিপত্তিশালী কায়স্থ ত্রাতৃদ্বয় বাস করিতেন। ইহারা ধনী, দাতা ,€ 
শিক্ষিত ছিলেন। গ্রীচৈতন্কের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবত্রীর সহিত ইহাদের প্রগাচ 
বছৃত্ব ছিল। জোষ্ঠন্রাতা হিরণা অপুত্রক হইলেও কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোবর্ধনের একটি 
মাত্র পুত্র ছিল। তাহার না রঘুনাথ দ্ধাস। রছুনাঞ্ বলরাম আচার্য নামক 
জনৈক পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শিক্ষা! করেন। পণ্ডিত বলরাম আচার্ধা তকালে 


বৈষ্ণব পদাবলী সাহিতোর পুষ্টি ও বৈষ্ণব ভীবনী সাহিতোর আরস্ত ৪৭৭ 


একজন বিশিষ্ট বৈব বলিয়া গণা হইতেন। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব “যবন” হরিদাস 
মধো মধ্যে সপ্তগ্রাম আনিয়া বলরাম আচাযোর অতিথি হইতেন। এই 
দুইজনের সংশ্রবে আসিয়া রঘুনাথ সংসারের প্রতি বীতরাগ হ্যা পড়েন। 
একদিন তিনি শুনিতে পাইলেন শ্রীচৈভম্ধ সংসাব ত্যাগ করিয়া সন্গাস গ্রহণ 
করিয়াছেন। রঘুনাথ বিবাহ কবিয়াছিলেন এব: তাহার স্দীব সৌন্দযোরও 
খাতি ছিল। যাহা হউক কোন আকষণই বঘুনাথাকে আর সংসারে বাধিয়। 
রাখিতে পারিল না। হিরণা ও গোবদ্ধন কডা পাহাবা দিয়া নজব্বন্দী 
রাখিয়া রঘুনাথকে ধরিয়া রাখিভে পাহিলেন না| শ্রাচৈতন্যোর নিষেধ পা 
সাময়িক কাধাকরী হইলে অবশেষে বিফল হইল । মাতা « পীর ক্রন্দন 
&« অনুরোধ সবই নিষ্ষল হইল । মাত্র ১৯ বংসব বয়সে ব্ঘনাথ একদিন 
পলায়ন কবিলেন এবং অশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া নিলাচলে উপস্থিত হইলেন। 
হথায় তাহার শ্রীচৈতন্যেব সহিত দেখ! হইল । পুবীতে বঘুনাথ মঙ্থাপ্রততর 
সানিধো ১৬ বংসর বাস করিয়াছিলেন । ভাঙার যখন ৩৭ বংসব বয়স সেই 
সময় শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব হয় । ভ্ঠাহাব ভিরোধানের পরব হাহাব অনেক 
বৈষ্ণবভক্ত পুবী ভাগ করিয়! বৃন্দাবন চলিয়! যান। ব্ঘনাথ€ এই সময় 
বন্দাবনে যাইয়া বাস করিতে থাকেন। তথায় ঠিনি ৮৬ বস বয়সে 
( ১৫৮৬ খুষ্টাব্দে ) পরলোক গমন করেন ( পদকল্পাতরু ডষ্টবা )। 


প্রীসনাভন. দূপ ও জীব গোস্থামীর বংশলতা এইরূপ ' 


সপপ্রপান্ত ( কগাতটির বাজ) 
7 
অরিন 
1 


কাপেশ্বর 'বাজা £ইতে দিভাটিভ হি হার দেশি আগমন ইরবিইব বাজ) 
পি ঘর প্র হ 


ইত 





পদ্মনা ভ [ পশ্চিন বাঙ্গালাব অপ্রগহ নই ট্রে পাজি । 


| | | পা 
পুরুমোন্ূন  দ্রগন্লাদ লরি দুধ টা 


1 
কচাণ কেপ 

॥ বকুল 5ন্দছাপে আগীমন 

শা ্্ীশ্ী 

] 1 
সনশাহন ন্প নল্লহ (কআন্পম) 
*:5005৪৮৮-১৫৫৮ পু) (৯৪৮৯-১৪৩ পু চীব গোস্বামী 
(ক্ষন ১৫১৩ খু: 


৪৭৮ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


উল্লিখিত চারিজন ভিন্ন দাক্ষিণাত্যের কাবেরী নদীতীরস্থ শ্রীরঙ্ক্ষেত্ 
নামক স্থানের অধিবাসী বেস্কট ভট্টের পুত্র গোপাল ভষ্ট (১৫০*-_:১৫৮৭ 
ধষ্টাক ) এবং পদ্মাতীরস্থ তপন মিশ্রের পুত্র রঘুনাথ ভট্টও মহাপ্রভুর প্রিয় 
পার্ধদ ছিলেন। পূর্ববঙ্গ ভ্রমণকালে মহাপ্রভুর সহিত তপন মিশ্রের সাক্ষাৎ 
হইয়াছিল। তপন মিশ্র গ্রীচৈতন্যের একজন প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তিনি 
€ তপন মিশ্র ) ইহার পর রন্দাবনবাসী হইয়াছিলেন। রঘুনাথ ভট্টের বৃন্দাবনে 
জন্ম হয়। এই ছয়জন গোম্বামীই বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়া শ্রীচৈতন্য- 
প্রবর্তিত ভক্তিশাস্ত্র প্রচারে ব্রতী হন এবং বুন্দাবনের প্রধান ছয় গোস্বামী: 
নামে পরিচিত হন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের নিকট ইহাদের রচিত অথবা 
সমধিভ গ্রন্থ” প্রামাণা বলিয়া গৃহীত হইত। এই গোস্বামীগণের অমূললা 
্রন্থরাজি সংস্কৃতে রচিত । শুধু সনাতন গোস্বামী, গোপাল ভট্ট এবং রঘুনাথ 
দাস গোম্বামী সংস্কৃত গ্রন্থ ভিন্ন কিছু বাঙ্গালা পদও রচনা করিয়াছিলেন । 
ইহাদের গ্রন্থসমহের বিশেষ বিবরণ 'ভক্তিরত্বাকব' এবং রঘুনাথ দাসের বাঙ্গালা 
পদ সম্বন্ধে 'পদকল্পাতরু'তে উল্লিখিত হইয়াছে । 


(৬) অন্যান্য ভক্তগণ 


্ীচৈতন্যের পাধদগণের ও সমপাময়িক ভক্তগণের মধো সনাতন, রূপ, 
জীব, রঘুনাথ দাস, গোপাল ভট, রঘুনাথ ভট্ট, অদ্ধৈত প্রভু, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, 
হরিদাস (যবন হরিহাস ), বান্ুদেব সার্ধভৌম, রামানন্দ রায়, জগদানন্দ, 
গদাধর দাস, চিরপ্ীব সেন, মুরারী গুপ্ত, ভূগ্, লোকনাথ গোস্বামী, বৃন্দাবন 
দাস, কষণদাস কবিরাজ, নরহরি সরকার (দাস), লোচনদাস, বংশীবদন, বামদের 
ঘোষ, বক্কেশ্বর পণ্ডিভ, গৌরীদাস, পরমানন্দ সেন ( কবিকর্ণপুর ), উদ্ধারণ দত্ত, 
কাশীশ্বর, চৈতগ্যাদাস, কুমুদানন্দ চক্রবন্তী, কুষ্দাস, শ্রীধর, শক্লান্থর, শ্রীরাম 
পণ্ডিত, চন্ত্রশেখর, পুগুরীক বিষ্তানিধি, বাশ্থদেব দত্ত, স্বরূপ-দামোদর, ছোট 
হরিদাস, প্রতাপরুদ্র, গোবিন্দ ( কন্মকার ), শিবানন্দ সেন, জয়ানন্দ প্রভৃতির 


(১) মনাভন গ্োথামী রচিত খ্রন্থাবলী-_ হরিতকিবিলাসের টাকা (গিকগ্রদর্শনী ) প্রীনন্তাগবতের টীকা 
(বৈফষ-তোবিলী ), ভাগবতাহউ ( লীলান্য ও টাকালছ ছুইখণ্ডে )। 

রূপ গোখামী রচিভ খ্রশ্বাবলী-ছংসঘূত, উদ্ধাবসন্দেশ, কৃষঃ জগ্মতিথি, গৌঁড়গপোদ্ষেশনী পিকা, গ্তবমালা, 
বি্ধযধষ, ললিতমাধব, জানকেলিকৌস্পী, আননামকোদবি, ভক্িরসামৃতসিকূ, উদ্দফলনীলমণি, পল্যাবলী. 
জধুগ্তাগবতামৃত ইত।াছি। 

জীষ গেখামী রচিত গ্রন্থাবলী--হরিবাহানৃত বাকরণ, গ্োপালবিরত্ধাহলী . কৃষার্চনকীপিক! ইত্যাছি। 

রহুরাখ ছা চিজ গ্রন্থীবলী _বিলাপকুহষাঞলী, রাধাটিক, নাহশিক্ষ! ইতযাছি। ইহা ছাড়া রধুনাথ হাসের 
বাছ।লা পহও জাছে। 


ক 


বৈব পদাবলী সাহিতোর পুষ্টি ও বৈফণব জীবনী বলার ৪৭৯ 


নাম উল্লেখযোগ্য । ইহারা আবার ছুইভাগে বিভক্ত হয়া কেহ কেছ 
বন্দাবনে এবং কেহ কেহ পুরীতে মন্থাপ্রতুর সাল্লিধো অবস্থান করিতেন । 
মহাপ্রভুর তিরোভাবের পর পুরীর বাঙ্গালী বৈফবগণের কতকাংশ বন্দাবনে 
চলিয়া যান এবং কেহ কেহ বাঙ্গালাদেশে ফিরিয়া আনেন । 
শ্রীচৈতন্-ভক্তগণের মধো দ্বাদশজন বিশিষ্ট বাক্তি দ্বাদশ গোপাল” 
নামে প্রসিদ্ধ। এই বৈষ্ণব মঙ্তাক্তনগণেব কাসম্তান “পাট” লাম পরিচিত । 
যথা, 
নাম শ্রীপাট 
১। শ্রীমভিরাম গোস্বামী _খানাকুল। 
১। শ্রীধনঞ্জয় পঞ্ডিত--শীতলগ্রাম | 
৩। শ্রীকমলাকাস্ত পিপলাই _মাতেশ। 
শ্বীমহেশ পণ্ডিত _যশীপুব (বা পালপাডা ) 
শ্বীপুকষোন্তন মাকুব_-স্খসাগব। 
৬। শ্রীকানাই ঠাকুব__বোধখথান1। 
স্রীনুন্দরানন্দ ঠাকুর-_মহেশপুব । 
। শ্ত্রীগৌরীদাস পণ্ডিত মন্থিকা। 
৯। শ্রীউদ্ধারণ দত্ত_-উদ্ধাবণপুর । 
১০। শ্রীনাগর পুরুষোত্রম _নাগবদেশ । 
১১। শ্রীপরমেশ্বর ঠাকুর _ বিশখালাগ্রাম । বা চডা-আটপুর )। 
১১। শ্রীশ্রীধর পঞ্ডিত- নবদ্বীপ । 
বাঙ্গালাদেশ ( নবদ্বীপ ), উডিষ্বা ( পুরী ) « সংযুক্ত প্রদেশের ( বুন্দাবন- 
মথুর! ) ন্যায় আসামের বৈষ্ণবগণও শঙ্কর দেবের সময় হইতে বৈধ্বধশ্ম প্রচারে 
মনোযোগী হইয়াছিলেন এবং কামরূপের পনরজন গোস্বানা এই সম্বন্ধে বিশেষ 
অগ্রগণা ছিলেন। আসামের অধিবাসিগণ (বৈষ্ণব ) ঠাহাদের বৈষ্ণব 
সাধুপুকষগদ্ণর আবির্ভাব ও তিরোভাব দিবসসমূহ স্বতস্ুভাবে পালন করিয়া 
থাকেন। 


লি 


০ 


৫ 


ঘাত্রিগশ অধ্যায় 


বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য 


(ক) সাধারণ কথা ও পদকর্তাগণের তালিক। 


বাঙ্গালার বৈষ্ণব পদাবলী সাহিতা ভাবসম্পদ, প্রাণের নিবেদন ও 
অধ্াম্বিকভায় বিশেষ খাতি অঞ্জন করিয়াছে । পদাবলী সাহিত্য মধাযুগের 
বঙ্গ-সাহিতোর শ্রেচ সাহিতাক সম্পদ | ইহা যে দষ্টিভঙ্গী অবলম্বনে রচিত 
তংসগ্বদ্ধে ইতিপৃর্ববেই মালোচিত হইয়াছে । এই সাহিতা ভক্তি ও প্রেমের 
অপূর্ব সংমিশ্রণের উপর প্রতিচিত। “রাধা-কুষণ” লীলা অবলম্বনে ইহা রচিত 
এবং জীবাস্তা পরনাত্মার মিলনাকাতক্ষা ইহার পটন্মিকায় রহিয়াছে । বাহক 
প্রকাশ অনেক স্থানে সাধাবণ গৃহীর জীবন-যাত্রা এবং সাধারণ মানুষের যৌন- 
বাসনার সহিত সঙ্গতি বাখিয়! পদসমূহ রচিভ হইলেও ইহাই এই শ্রেণীর বচনার 
মূলকথা বা শেষকথা নহে । নির্মল আন্তবিক ভাব ও ভগবং প্রেমের নিগুঢ 
কথাটি অনেক স্থানেই ধরা দিয়াছে । বৈষ্ণব পদগুলির সাহিতাক প্রকাশভঙ্গী 
অতিমুন্দর এবং প্রেমাম্পদের প্রতি আন্তির চমংকার প্রকাশ । শ্রীচৈতনোর 
আবিভাবের পুরে “রাধা-কুফ” কথা অবলম্বনে পদগ্চলি বচিত হইলেও 
মহাপ্রউর সম্লাস গ্রহণের প্রাককাপ হইতে ইহাদের বাঞ্জনা একটি নৃত্তন ধারা 
আশ্রয় করে। তখন কুষ্চ-প্রেমের বিশেষতঃ শ্রীরাধার কুষ্ণ-বিরহ বুঝিতে 
হইলে শ্রীগৌরাঙ্গের বিরহ-ভাবের নধা দিয়া তাহা বুঝিবাব সবিধ। হয়। স্ুতরাণ 
“রাধা-কৃষোর কিয়ং পরিমাণে পটভূমিকার আশ্রয়ে *শ্রাগৌরাঙ্গ-লীলা" 
প্রদর্শন চৈতনা-যুগের পদকর্ভাগণের মুখা উদ্দেশ্য হইয়া উঠে। ক্রমে এই 
বৈধব পদগুলি একত্র গ্রথিত করিয়া রস-শাস্ত্রের “মান”, “বিরহ” প্রভৃতি 
বুধাইবার উদ্দেশ্যে “কীত্বন” গান রচিত হইতে লাগিল এবং এই শ্রেণীর গানের 
সুমিকা-স্বরূপ “গৌর-চক্দ্রিকা” বা৷ গৌরাঙ্গ-প্রশস্তি গাহিবার প্রথা প্রচলিত 
হষ্টল। এইরূপে “রাধা-কুষ্ণ”-লীলা কিছুটা গৌণ এবং গৌরাঙ্গ-লীলা 
অনেকাংশে মুখা হইয়া পড়ে। সম্ভবত: বৈষব-পদাবঙ্গী সাহিত্যে “বিরহের” 

ংশই সর্বশ্রেষ্ঠ । পদকর্ভাগণ “গ্বীচৈতন্ত” নাম অপেক্ষা “গৌরাঙ্গ” বা “গৌর” 
নামেরই অধিক পক্ষপাতী দেখা যায়। 

কবি চণ্তীদাস ও কবি বিস্তাপতি অবশ্য শ্রীচৈতনা পূর্ববর্তী । কবি 


বৈবপদাবলী সাহিতা ৪৮১ 


চ্তীদাসকে পূর্বববত্র ঝলিবার কারণ পূর্বেই চণ্ীদাস সম্বন্ধে আলোটনা প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করিয়াছি । অন্যান্য পদকর্তাগণ ( যতদূর আবিষ্কৃত হইয়াছেন ) সকলেই 
হয় শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক নয় তংপরবস্তী। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন দি রর 
প্রামাণ্য ও প্রধান গ্রন্থগুলি১ অবলম্বনে পদকর্তাগণের একটি *বর্ণানুক্র মিক 
তালিকা” ততপ্রণীত “বঙ্গভাষা ও সাহিতো” লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা 
উহা নিয়ে উদ্ধত করিলাম। অবশ্য ইদানীং কতিপয় পদকর্থা আবিষ্কৃত 
হইয়াছেন এবং ভবিষ্যতে আরও হইতে পারেন । 


নাম পদসংখ্যা নাম পদসংখা। 

(১) অনন্ত দাস ৪৭ (২০) গিরিধর ১ 
(২) আচাধা ২২১) গ্প্রদাস ১ 
(৩) আকবর এবং আকবর (১৯) গোকুলানন্দ ১ 
সাহ আলি ২ (২৩) গোকুলদাস ১ 

(৪) আত্মারাম দাস ৯. (২৪) গোপাল দাস ৬ 
(৫) আনন্দ দাস ৩ (২৫) গোপাল ভট চ 
(৬) উদ্ধবদাস ১১০ (১৬) গোপীকান্ত ১ 
(৭) কবির ১. (২৭) গোশীরমণ ১ 
(৮) কবিরঞ্জন ৯. (১৮) গোবঞ্ধন দাস ১৭ 
(৯) কমরালী ১0১৯) গোবিন্দ দাস ৪৫৮ 
(১০) কানাই দাস 8 (৩৯) গোবিন্দ ঘোষ ১২ 
(১১) কানুদাস ১৪ (৩১) গৌরমোহন ১ 
(১২) কামদেব ১. (৩১) গৌরদাস ২ 
(১৩) কালীকিশোর ১৭৯ (৩৩) গৌরসুন্দর দাস ৩ 
(১৪) কুষ্ণকান্ত দাস ১৯ (5৪) গৌরী দাস ১ 
(১৫) কুষ্ঃদাস ১২. (5৫) ঘনরাম দাস ১৪ 
(১৬) কুষ্ঃপ্রমোদ ২0৩৬) ঘনশ্যাম দাস ৩১ 
(১৭) কুষ্ঃপ্রসাদ ৫ (৩৭) চত্তীদাস প্রায় ৯০* শত 
(১৮) গভিগোবিন্দ ১. (৩৮) চন্দ্রশেখর ৩ 
(১৯) গদাধর ৩. (৩৯) চম্পতি ঠাকুর ১৩ 


0১) পছষকজপতরু, রস-অঞ্জরী, বীতচিন্তাষশি ও পদকজলনিকা প্রভৃতি ! পঙ্গকর্কাগণের মধ কতিপয় 
হুসলযান পদ্নকর্তাও রহিয়াছেন । 
0, 7. 101--১ 





প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


নাম 


(৪০) চড়ামণি দাস 
(৪১) চৈতনা দাস 


(৪২) 
(৪১) 
(১৪) 
(৪৫) 
(৪৬) 
(৪৭) 
(৪৮) 
(৪৯) 
(৫০) 
(৫১) 
(৫১) 
(৫৩) 
(৫8) 
(৫) 
(৫৬) 
(৫৭) 
(৫৮) 
(৫৯) 
(৬০) 
(৬১) 
(৬২) 
(৬৩) 
(৬৪) 
(৬৫) 
(৬৬) 
(৬৭) 
(৬) 
(৬৯) 


জগদাননন দাস 
জগন্নাথ দাস 
জগমোহন দাস 
জয়কুষ্ণ দাস 
জ্ঞানদাস 
জ্ঞানহরিদাস 
তুলসীদাস 
ধরণীদাস 
দলপতি 

দীন ঘোষ 
দীনহীন দাস 
ত:খিনী 

ঘুঃখী কষ্ণদাস 
দৈবকীনন্দন দাস 
নটবর 

নন্দন দাস 

নন্দ (দ্বিজ) 
নরসিংহ দাস 
নরহরি দাস 
নরোত্তম দাস 
নবকান্ত দাস 
নবচন্্র দাস 
নরনারায়ণ ভূপতি 
নয়নাননদ দাস 
নঙ্গির মামুদ 
বপতি সিংহ 
বৃসিংহ দেব 
পরমানন্দ দাস 


পদসংখ্যা 
৯ 


চা 


৫ 
৫ 

৯ 
২ 

১ 
১৯৪ 

৯ 


কে ২৮ ২৮ *৮ ২৮ 


পে হতে চি তি 9০ চি 


চা 


৬১ 


নাম 


(৭০) পরমেশ্বর দাস 
(৭১) পীতাম্থর দাস 


(৭২) 
(৭৩) 
(৭8) 
(৭৫) 
(৭৬) 
(৭৭) 
(৭৮) 
(৭৯) 
(৮০) 
(”১) 
(৮১) 
(৮৩) 
(৮৪) 
(৮৭) 
(৮৬) 
(৮৭) 
(৮৮) 
(৮৯) 
(৯০) 
(৯১) 
(৯২) 
(৯৩) 
(৯৪) 
(৯৫) 
(৯৬) 
(৯৭) 
(৯৮) 
(৯৯) 


পুরুষেতম 
প্রতাপনারায়ণ 
প্রমোদ দাস 
প্রসাদ দাস 
প্রেমদাস 
প্রেমানন্দ দাস 
ফকির হবিব 
ফতন 

বলদেব 
বলরাম দাস 
বলাই দাস 
বল্লভদাস 
বংশীবদন 

বসন্ত রায় 
বান্ুদেব ঘোষ 
বিজয়ানন্দ দাস 
বি্ভাপতি 
বিন্দুদাস 
বিপ্রদাস 
বিপ্রদাস ঘোষ 
বিশ্বস্তর দাস 
বীরচন্দ্র কর 
বীরনারায়ণ 
বীরবল্লভ দাস 
বীর হাস্বীর 
বৃন্দাবন দাস 
বৈষব দাস 
ব্রজানন্দ 


পদসংখা 


£/ 4০ 


০ 


পে 


নাম 


ভূপতিনাথ 
ভুবন দাস 
মথুর দাস 
মধুস্থদন 
মহেশ বনু 
মনোহর দাস 
মাধব ঘোষ 
মাধব দাস 
মাধবাচাধ্য 
মাধবী দাস 
মাধো 

মুরারী গপ্ু 
মুরারি দাস 
মোহন দ'স 
মোহিনী দাস 
যছুনন্দন 
যছুনাথ দাস 
যপতি 
যশোরাজ খান 
যাদবেন্দ্র 
রঘুনাথ 
রসময় দাস 
রসময়ী দাসী 
রমিক দাস 
রামকান্ত 
রামচন্দ্র দাস 
রামদাস 
রামরায় 

রামী 
রাধাসি'হ ভূপতি 


লে ২৮ 2৯৫ 


/ 


তে ৭৮ ৭৮ 72 


ঞ্জে 


নাম 
রাধাবল্পভ 
রাধামাধব 
রাধামোহন 
রামানন্দ 
রামাশন্ দাস 
রামানন্ন বস্তু 
রূপনাবায়ণ 
লক্ষ্মীকান্থ চাস 
লোচন দাস 
শঙ্কর দাস 
শচীনন্দন দাস 
শশিশেখব 
শ্যামচাদ দাস 
শ্যানদাস 
শ্যামালন্ 
শিবরায় 
শিবরান দাস 
শিবাই দাস 
শিবানন্দ 
শিবাসহচরী 
শ্রানিবাস 
শ্রানিবাসাচাষা 
শেখর রায় 
সদানন্দ 
সালবেগ 
সিংহ ভপতি 
শ্রন্দর পাল 
সুবল 
সেখ জালাল 
সেখ ভিক 


৪৮৩ 


পদসংখ্যা 
৯৯ 


১ 
১৭৫ 


গল 


কে % ২৮ *৯ 


২6 ক: ক 


তে 


১৭৬ 


০ 


ডি খল ৬৮29 ৬ 


৪৮৪ প্রাচান বাঙ্গালা লাহত্যের ইতিহাস 


(১৬০) সেখলাল ১. (১৬৩) হরিবল্লত ৪ 
(১৬১) সৈয়দ মর্ত,জা ১. (১৬৪) হরেক দাস ২ 
(১৬২) হরিদাস ৭ (১৬৫) হরেরাম দাস ১ 


এতন্টিন্ন পদাবলী এবং পদকল্পতরুতে সনাতন গোস্বামী, শ্রীদাম দাস, দ্বিজ তীম 
ও রঘুননন গোস্বামী প্রভৃতির কতিপয় ভণিতাহীন পদও পাওয়া গিয়াছে । 
এই তালিকা অন্নসারে সর্ধাপেক্ষা অধিক পদরচনাকারী চণ্ডীদাস এবং 
তাহার পরই বিগ্াপতি। এই কবিদ্বয়ের নামে প্রচলিত পদগুলির অনেক 
পদ সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি শুনা যায়। অন্যানা কবিদের মধ্যে কয়েকজন 
সন্বন্ধেও একই প্রশ্ন বর্তমান । গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস, বিপ্রদাস ঘোষ, বামদের 
ঘোষ, কালীকিশোর, বলরাম দাস ও উদ্ধব দাস, চত্ীদাস ও বিগ্যাপতির পর 
অধিক সংখাক পদের রচনাকারী। তুষটি স্ত্রী কবির নাম রামী ও রসময়ী দাসী । 
মাধবী দাসী সতাষট স্ত্রীলোক না পুরুষ সঠিক জানা যায় না। স্ত্রীলোক হলে 
তিনি শিখি মাহিতীর ভগিনী । আমরা সেই ভাবেই ঠাহ্াকে গ্রহ্থণ করিলাম । 
আকবর, আকবর সাহ শালী, কমরালী, কবির, ফকির হবিব, ফতন (1, সেখ 
জালাল, নসীর মাযুদ, সেখ ভিক, সেখ লাল, সৈয়দ মর্তুজা € সালবেগ (1) 
নামক মুসলমান কবিগণ এই তালিকাডুক্ত হইয়াছেন । এই তালিকাবহিভূতি 
আলোয়াল, অলিরাজা, চাদকাজি € গরিব খা নামক মুসলমান কবিগাণের 
রচিত বৈষঃব পদাবলীও বিশেষ উল্লেখযোগা । 

“শিবাসহচরী” প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীলোক নহেন। ত্ঠাঙ্কার প্রকৃত নান 
হইতেছে কবি শ্রিবানন্দ। দুঃখিনীও আ্ত্রীকবি নহেন। ইনি পুরুষ এব' 
প্রকৃত নাম শ্যামানন্দ। রামী অবশ্য স্ীলোক। তিনি সত্াই নিজে পদরচনা 
করিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। মৈধিলী কবি বিগ্যাপতির বঙ্গীয় সংস্করণে 
যে অপর বু কবির পদ প্রবেশলাভ করিয়াছে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া 
গিয়াছে। বিষ্তাপতির প্রকৃত পদগুলি সংখায় অনেক অল্প। চত্তীদাস 
সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজা। বৈষ্ণব মাত্রেই পদরচনার কিছু কিছু প্রয়াস 
পাইতেন। এই হিসাবে পদকর্তাগণের সংখ্যা অগণিত হইয়া পড়ে। 
পদকর্তাগণের সংখা! এইভাবে গ্রহ্থণ না করিয়া শুধু বৈশিষ্ট্যসম্পয় বৈষ্ণব 
কবিগণকে্উ পদকর্তারপে গ্রন্থণ করিলে ভাল য়। পদকর্তাগণকে নিয়া 
আর এক সমস্যা নাম সম্বন্ধে। একই নামের একাধিক পদকর্তা রহিয়াছেন। 
এমতাবস্থায় নামের গোপযোগ এবং একের পদ অস্ত্রের উপর আরোপ করা 


বৈষব পদ্গাবলী লাহিতা সর 


পদসংগ্রাহক পক্ষে অসম্ভব নহে। পদ-সাহিতোর কবি-সমস্তা অল্প 
নহে। শুধু চত্ীদাস ও বিগ্াপতিকে নিয়াই নহে অন্য অনেক পদকর্তাকে 
নিয়াও নানা সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ কবি গোবিন্দ দাসের 
নাম করা যাইতে পারে। বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ কবি গোবিন্দ দাস এতদ্দেশের 
বৈষফবগণের নিকট বিশেষ পরিচিত। মিথিলার ( ছ্বাববঙ্গের ) রাজবংশেও 
এক গোবিন্দ দাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কে বাঙ্গালী কবি গোবিজ্দ 
দাসের উৎকৃষ্ট অনেক পদ মৈথিল কবির উপর আপ করিতে প্রয়াস 
পাইতোছন। অবশ্য ইহাতে ডাঃ নীনেশচন্্র সেন ৪ সত্তীশচন্দ্র রায় মহাশয় 
ঘোর আপন্তি তুলিয়াছিলেন এবং ইহাতে তাহাদের আপনি করা অসঙ্গতও 
মনে হয় না। প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় কবি গোবিন্দ দাস১ ভিন্ন এইই নামের অপর 
কতিপয় কবির নাম নিয়ে দেয়া যাইতেছে | যথা,__ 

(১) গোবিন্দান্দ চক্রব্ী_ নবদ্ধীপবাসী এব' শ্ীচৈতশগোব পাদ । 

(৯) গোবিন্দ আচাধা (গতিগোবিন্দ )_ শ্রীনিবাস আচাযোর পুত্র । 
ইনি মালিহাটী নিবাসী । 

(৩) গোবিন্দ ঘোষ (বা দাস ))_কুলীনগ্রামবাসী । 

(৪) গোবিন্দ দহ-পিতার নাম গিরীশ্বর দক। 

(৫. গোবিন্দ__উৎকলের অধিবাসী । 

(৬) গোবিন্দ চক্রবন্তী_মুশিদাবাদ, বোবাকুলি নিবাসী এবং ই্ননিবাসের 
শিষ্া। 

এতগ্িন্ন কড়চার লেখক প্রসিদ্ধ গোবিন্দ কশ্মকার আছেন) 

এইরূপ পদকর্ভা বলরাম দাসের নাম€ কতিপয় বাক্কি গ্রহণ করিতেন, 


দেখা যায় । যথা,__ 
(১) প্রেমবিলাস প্রণেতা নিত্যানন্দ দাসের অপর নাম বলরাম । 


(২) নরোত্তম-বিলাস বণিত পুজারি বলরাম । 
(৩) বলরাম কবিরাজ (নরোভম-বিলাস )। 
(৪) কবি ঘনশ্টামের নাম বলরাম । 

(৫) রামচন্দ্র কবিরাজের শিহ্য “কবিপতি বলরান” (প্রেমবিলাস )। 
€৬) শ্রীনিবাস শাখার বলরাম । 

€৭) মহাপ্রভুর সময়ে পুরীর শিক্ষা-বাদক বলরাম দাস। 

(৮) “বৈষ্ণব বন্দনাপ্তে বিত কানাই-খুটিয়ার পুত্র বলরাম । 





৫১) বজন্তাম। ও সাহিত্য, ৬৪ সং, পৃঃ ২৮৪_-০৮৫। 


৪৮৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


(৯) সঙ্গীতজ্ঞ বলরাম দাস (“বৈষণব-বন্দনা” ) 
(১০) উৎকলবাসী বলরাম দাস ( “বৈষ্ণব-বন্দনা” )। 
(১১) অদ্বৈতাচার্ধোর এক পুত্র বলরাম । 
এই স্থানে উল্লিখিত সব বলরামই স্বত্ত্ব ব্যক্তি না হইতে পারেন। 
পদকর্তা হইজন যছুনন্দন ছিলেন । একজন যছুনন্দন চক্রবর্তী অপরজন 
যগ্ুননদন দাস । যদ্বনন্দন চক্রপতীঁও “দাস” উপাধি গ্রহণ করিতেন । এই 
বাক্তির বাড়ী কাটোয়া এবং ইহার এক কন্ঠা নারায়ণীকে নিত্যানন্দ প্রন 
পুত্র বীরচন্ত্র বিবাহ করিয়াছিলেন। 
পদকর্তা ও গ্রীচৈতম্থ পার্ষদ নরহরি সরকার এবং চরিত-লেখক নরহ্রি 
চক্রবন্তণ ৷ বা ঘনশ্যাম ) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 


(খ) প্রসিদ্ধ পদকর্তাগণ | 
(৯) গোবিন্দ দাস 


চণ্ীদাস ও বিগ্ভাপতির পরই পদকর্তী গোবিন্ন দাসের স্থান। ইনি 
“দাস” উপাধি গ্রহণ করিলেও ইহার প্রকৃত কৌলিক পদবী “সেন”। উনি 
গোবিন্দ কবিরাজ নামেও প্রসিদ্ধ । ইহার পিতার নাম চিরঞ্জীব সেন। 
বৈচ্যবংশীয় চিরঞ্ীব সেন চৈতগ্ভের অন্যতম প্রিয় সহচর ছিলেন। গোবিন্দ 
দাসের জোঠ ভ্রাতার নাম রামচন্দ্র কবিরাজ বা “কবিনপতি সঙ্গীতমাধবগ 
এবং মাতামহ শ্রীধণ্ডের প্রসিদ্ধ ম্যায় শাস্ত্রের পণ্ডিত ও কবি দামোদর | 
গোবিন্দ দ্রাসের মাতার নাম স্বনণ্দা। চিরঞ্ভীব সেনের আদি নিবাস কুমার- 
নগর। বিবাহের পর তিনি শ্রাথগ্ডে আগমন করিয়া বাস করিতে থাকেন। 
চিরঞ্জীব শ্ীধণ্ডের নরহরি সরকারের শিষ্য ছিলেন। ঠাহার পুত্রদ্ধয় রামচন্দ্র € 
গোবিন্দ পরবন্তীকালে পুনরায় কুমার-নগরে কিছু গিনের জন্য ফিরিয়া যান। 
এই স্থানের শাক্তগণের সহিত মনোমালিম্য হওয়ায় ভ্রাতৃদ্ধয় কুমার-নগব 
চিরদিনের জন্ত পরিত্যাগ করিয়া তেলিয়া-বুধরী গ্রামে বাসম্থান স্থাপন 
করেন। রামচন্দ্র কবিরাজ সংস্কৃতে সুপগ্ডিত ছিলেন এবং বঙ্গভাষাতেও কিছু 
পদরচনা করিয়াছিলেন। ঠাহার অপর রচন।-__ছৃইখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ, যথা, 
“ম্মরণ-দর্পণ” এবং “বঙ্গজয়” ( মহা প্রত্ুর পূর্ধব-বঙ্গে ভ্রমণ বৃত্াস্ত)। গোবিন্দ 
দাস, ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে (শ্ীরোদচন্দ্র রায় চৌধুরী ), ১৫২৭ খৃষ্টাকে । মুরারিলাল 








(১ সাহিঠা, ১২৯৯, জান্বিন এবং হঙ্গভাহা ও সাহা, চা পরেষবিলাদ, ভকি- 
রন্বাকর, দঞ্োতম-হিলাস, সাপ্তাবলী, অনুয়াগহী, পদ্যামৃত সমস্ত প্রভৃতি এ জষ্টব্য। 


বৈধব পদাবলী সাহিত্য | ৪৮৭ 


অধিকারী ) অথবা! ১৫৩৭ খৃষ্টাবে ( দীনেশচন্্র দেন) প্ীধ্ডে সবনগ্রহণ করেন 
এবং ১৬১১ খৃষ্টাব্দে তিনি তেপিয়া-বুধরী গ্রামে লোকান্তর গমন করেন। 
তিনি প্রথমে শাক্ত ছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু ঠাহাব পিতা 
শ্রীচৈতন্তের প্রিয় সহচর ছিলেন। এমতাবস্থায় তাহার পু কিরূপে শাক 
বলিয়া পরিচিত ছিলেন বুঝা যায় না। যাক্ছা হউক, ৪* বংসর বয়সে 
গ্রহণীরোগে অতান্ত পীড়িত হওয়াতে নাকি তিনি স্রীনিবাস আচাযোর নিঝউ 
। ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে) বৈষবমস্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ কারন। গোবিন্দদাস পদ্রচনায় 
বিগাপতির অন্ুস্থত পথে চলিতেন, সুতরাং বিগ্বাপতির পদ্সমহের অগ্ুকরণে 
গোবিন্দদাসের পদসমূহেও অলঙ্কার এবং “ব্রজবুলির” আধিকা দেখা হায়। 
গোবিন্দদাসের পদলালিত্য ও রসমাধুধা বিশেষ খাতি অজ্ডজন করিয়ান্ে। 
ইনি “সঙ্গীত-সাধব” নাটক এবং “কণাম্ৃত" কাবা নামে ছুইখানি উৎকৃষ্ট সাস্কু 
্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন । শেষ-ভীবনে কবি গোবিন্দদাস হ্বীয় পদসমূতের 
»"গ্রহকাযো বাপুত থাকিতেন। শ্রীজীব গোম্বামী « শ্রীবীরভত্র গোস্বামী 
গোবিন্দ দাসেব ভক্তিমধুর পদগুলি শুনিতে অতাস্ত ভালবাসিহেন। গোবিলর 
দাস যশোহরের রাজ প্রসিদ্ধ প্রভাপাদিতোর বিশেষ অস্থপক্গ বন্ধু ভিলেন 
বলিয়া কোন কোন পদে তাহার নামোলেখ করিয়াছিলেন । গোবিন্দ দাসের 
পদসমূহেব মামান্য পরিচয় এইট স্থানে দেওয়া গেল। বি্যাপন্তির কঠিপয় 
পদে গোবিন্দ দাসেব ভণিতা পাওয়া যায়। ভবে ইনি বাঙ্গালী গোবিন্দ জা 
না মৈধিলী গোবিন্দ দাস তাহা জান] নাই ১ 


গোবিন্দ দাসের পদাবলী । 


গৌরচন্দিকা 


(ক) শনীরদ-নয়নে নবঘন সিঞ্চনে পুরল মুকুল-মবলম্ব । 
স্বেদ-মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চুয়ত বিকশিত ভাব-কদম্য ॥ 
কি পেখন্ত নটবর গৌরকিশোর । 
অভিনব হেম-কজতরু সঞ্চকু সুরধুনী-হীরে উজজোর ॥ 





(১) এই প্রলঙ্গে ডাঃ দীনেশচশ্র লেন (ব-ভাঃ ও লা পু: ২৮৮, লং ৯) অন্তরা করিয়াছেন, এক কথির 
পচে সঙ্গে অন্ট কবির তশিতা হেওয়ার পদ্ধতি আরও জনেক গুলে ছেগা বায়, ধখ1-_“হইগোষিন্ ছাস কহ 
ফতিম্। তুল হাছে দিন বন?" “াযাপের প্‌ হর সবর গৌীদাস নাহি জরানে। অখিল 
লোক ঘত ইহ রসে উনষত জানফাস জপগানে ।"- পদকগীলতিক! | 


৪৮৮ 


প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


চঞ্চল চরণ-তলে ঝঙ্কর ভকত-ভ্রমরগণ ভোর । 

পরিমলে লুবধ স্ুরাস্থর ধায়ই অহিশি রহত অগোর ॥ 

অবিরত প্রেমরতন-ফল-বিতরণে অখিল মনোরথ পূর। 

তাকর চরণে দীন হীন বঞ্চিত গোবিন্দদাস রহ দূর ॥” 
পদাবলী, গোবিন্দ দাস। 


(খ) “ঢল ঢল কাচা অঙ্গের লাবনী অবনী বহিয়া যায়। 


(গ) 


(ঘ) 


ঈষং হাপির তরঙ্গ-হিলোলে মদন মূরছা পায় ॥ 
কিবা সে নাগর কি খনে দেখিস ধৈরয রহল দুরে । 
নিরবধি মোর চিত বেয়াকুল কেন বা সদাই ঝুরে ॥ 
হাসিয়া হাসিয়া অঙ্গ দোলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া যায়। 
নয়ন-কটাক্ষে বিষম বিশিখে পরাণ বি'ধিতে ধায় ॥ 
মালভী-ফুলের মালাটা গলে হিয়ার মাঝারে দোলে । 
উড়িয়া পড়িয়া মাতাল ভ্রমরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥ 
কপাল চন্দন-ফোটার ছটা লাগিল হিয়ার মাঝে । 
না জানি কি ব্যাধি মরমে বাধল না কহি লোকের লাজে ॥ 
এমন কঠিন নারীর পরাণ বাহির নাহিক হয়। 
না জানি কিজানি হয় পরিণাম দাস গোবিন্দ কয় ॥” 
পদাবলী, গোবিন্দ দাস। 
“একলি যাইতে যমুনার ঘাটে । 
পদ চিহ্ন মোর দেখিল বাটে ॥ 
প্রতি পদ-চিহ্ন চুম্বয়ে কান। 
তা দেখি আকুল বিকল প্রাণ ॥ 
লোক দেখিলে কি বলিবে মোরে। 
নাসা পরশিয়া রতি দুরে ॥ 
হাসি হাসি পিয়া মিলন পাশ। 
তা দেখি কাপয়ে গোবিন্দ দাস ॥” 
_পদাবলী, গোবিন্দ দাস। 
“সিনান দুপুর সময়ে জানি । 
তপভ পথে ঢালয়ে পানি ॥ 
কি কহব সখি পিয়ার কথা। 
কহিতে হ্বদয়ে লাগয়ে বেথা ॥ 


বৈধকব পদ্দাবলী লাহিত্য ৪ 


তাম্থুল ভোখিয়া ঠাড়াই পথে। 
হেন বেলা গিয়া পাতয়ে হাতে ॥ 
লাজে হাম যদি মন্দিরে যাই । 
পদ-চিহু-তলে লুটয়ে তাই ॥ 
আমার অঙ্গের সৌরভ পাইলে । 
ঘুরি ঘুরি যু ভ্রমরা বুলে ॥ 
গোবিন্দ দাসের জীবন হেন । 


পীবিতি বিষম মানহ কেন ॥ 
- পদাবলী, গোবিশ্প দাস। 


(২) জ্ঞানদাস 

পদকর্তী জ্ঞানদাস বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত ও কাটোয়ার নিকটবন্তী 
কাদড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। কবির ম্মরকাল ১৫৩০ খুষ্টাক। তিনি 
জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। জ্ঞানদাসের বংশ প্রভু নিত্যানন্দের বংশের এক শাখার” 
অন্তভূক্তি। জ্ঞানদাস প্রসিদ্ধ খেতুরির বৈষব মহোত্সবে ১৫০৭ শক অথবা 
১৫৮২ খুষ্টান্দে যোগদান করিয়াছিলেন । কবির নামে কাদডা গ্রামে একটি 
মঠ বর্তমান আছে । জ্ঞানদাস সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইনি 
চণ্তীদাসের পদাস্কান্ুসরণ করিয়া পদরচনা করিতেন । বৈষ্ণব পদকাগণের 
সধো জ্ঞানদাসের স্থান অতি উচ্চে। কবির পদাবলীবর কোনলত। € ভাবের 
গভীরতা বিশেষ উল্লেখযোগা । 


কবি জ্ধানদাসের পদাবলী । 
শ্রীরাধার পুর্বরাগ 


(ক) “রূপ লাগি আখি কুরে গুণে মন তভার। 
প্রতি অঙ্গ লাগি কাদে প্রতি অঙ্গ মোর ॥ 
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্পে। 
পরাণ গীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে ॥ 
কি আর বলিব স্ট কি আর বলিব। 
ষে পণ কর্যাছি চিতে সেই সে করিব ॥ 
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি ট্রটে। 
বল কি বলিতে পার যত মনে উঠে ॥ 
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৪৯৬ 


(গ) 


প্লাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস 


দেখিতে যে সখ উঠে কি বলিব তা। 
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা ॥ 
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু ধারে । 
লহ লু কহে কথা পীরিতি মিশালে ॥ 
ঘরের সকল লোক করে ক'ণাকাণি। 
চ্যান কহে লাজ-ঘরে ভেজাব আগুনি ॥” 
--পদাবলী, জ্ঞানদাস। 


প্রেম-বৈচিত্র্য 

“আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া গীঙবাস পবে শ্যাম। 

প্রাণের অধিক করের মুরলী ল্টতে আমার নাম ॥ 

আমার অঙ্গের বরণ-সৌরভ যখন যে দিগে পায়। 

বানু পসারিয়া বাউল হইয়া তখনে সে দিগে ধায় ॥ 

লাখ কামিনী ভাবে রাতিদিন সে পদ সেবিতে চায়। 
জ্ঞানদাস কহে আহীর-নাগরী গীরিতে বান্ধল তায়॥” 

| __পদাবলী, জ্ঞানদাস। 


“ম্থখের লাগিয়া এ ঘর বা্ছিগ্ অনলে পুর গেল। 
অমিয়া-সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল ॥ 
সথি হে কি মোর করমে লিখি। 
শীতল বলিয়া ও ঠাদে সেবিহ্ু ভানুর কিরণ দেখি ॥ 
নিচল ছাড়িয়া উঠিনু উঠিতে পড়িন্ু অগাধ জলে। 
লছমী চাহিতে দারিজ্রা বাঢ়ল মাণিক হারাম হেলে ॥ 
পিয়াস লাগিয়া জলদ সেবিন্থু বজর পড়িয়া গেল। 
জ্ঞানদাস কহে কামর পীরিতি মরণ-অধিক শেল ॥” 
-পদাবলী, জ্ঞানদাস। 


(৩) বলরাম দাস 


আনক বলরাম দাসের মধো পদকর্তা এই বলরাম দাসটি কোন ব্যক্তি 


কঈহা এক সমস্যা বটে। ইনি প্প্রেমবিলাস” গ্রন্থের লেখক নিত্যানন্দ দাসের 
সছিত অভিন্ন হইতে পারেন, কারণ এই নিত্যানন্দ দাস বৈস্ত জাতীয় এবং 
ভরীখণ্ডের অধিবাসী । ইনি বৈদ্ধজাতীয় স্থতরাং “কবিরাজ” । নিভ্যানন্দের 


বৈষ্ণব পদ্দাবলী সাহিতা 


অপর নামও বলরাম দাস। পদকল্পতরুতে পদবর্তা বলরাম; দাসকেও 
“কবিরাজ” (“কবিন্বপবংশজ”) বলা হইয়াছে । এই বলরাম দাস গোবিন্দ দ্রাসের 
সম্পর্কে ভাগিনেয় ছিলেন। পদকর্তা বলরাম দাসের জো হ্বাতা রামচচ্ছও 
“কবিবৃপতি” ছিলেন । প্রেমবিলাসের লেখক নি-্যানন্দ বাঁ বলরাম দাসের 
ন্বায় পদকর্তা বলরাম দাসও বৈদাবংশীয় ছিলেন। উভয়েই নিত্যানম্দ- 
শাখাতুক্ত। এমতাবস্থায় উভয়েই এক বাক্তি বলিয়া সন্দেহে হইতে পারে। 
যাহা হউক এই সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না। জয়কুফ্ণ দাসের “বৈষাব 
দিগদর্শন” (১৭শ শতাকী ) গ্রন্থে শ্রীচৈতশ্যের সমসাময়িক উডিষ্যাবাসী এক 
বলরাম দাসের পরিচয় আছে । যথা,_“উৎকলে জন্মিল।া উল়্া! বলরাম দাস”। 
পদকর্তা বলরাম দাসের পিতা আত্মারাম দাস এবং মাতা সৌদামিনী। এইট 
আত্মারাম দাস রচিত কতিপয় পদের উল্লেখ পদকল্পতরুতে রহিয়াছে । কোন 
এক ব্রাঙ্ষণ পবিবার পদকর্তা বলরাম দাসাক ত্রাঙ্গণ বংশীয় বলিয়া ও নিজ 
পরিবার সম্পঞ্ষিত বলিয়া দাবী করেন, ইহা বিস্মায়ের বিষয় বটে। পদকর্তা 
বলরাম দাস নিত্যানন্দ প্র্ুর পত্রী ক্তান্চবী দেবীর মন্তুশিষ্য ছিলেন। কবি 
বলরাম দাস পদকর্কা জ্ঞানদাসের শ্যায় চণ্তীদাসের আদর্শে পদরচনা করিতেন। 
জ্কানদাস ও বলবাম দাস উভয়েই কবি গোবিন্দ দাঃসর সদ্পাদাযিক ছিলেন । 
বলরাম দাসের পদ-লালিতা অতান্থ প্রশংসনীয় বলিয়া সমাত হইয়া 
আসিতেছে । 


৪৯১ 


বলরাম দাসের পদাবলী । 
শ্রীরাধার পূর্ববরাগ 


“কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই নাজ্ঞানি 
জাগিতে স্বপন দেখি কালকপখানি ॥ 
আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে । 
পরাণ হরিল রাঙ্গা নয়ন-নাচনে ॥ 
কিরূপ দেখিলু সই নাগর-শেখর । 
আখি ঝরে মন কাদে নয়ন ফাপর ॥ 


(১) শকবিনুপজ বংশজ জয় ধনহ্াম, যলরাম 17 পর্করতর | বলরাম লালের ( কবিরাজের ) কথা 
নয়োবম-বিলাসে আছে এবং “বৈকবহন্গনাতে" এই বাক্িকে *সঙ্গাতকারক” ও *নিতাজন পাখাড়ুক” বলি 
উল্লেখ কর! হইয়াছে । পদকজতরুর উল্লেখ অনুসারে প্কর্বা বলরাম গালের অপর নাম “ঘনন্টাদ” ছিল বলিয়া 
হনে হয়। বঙ্গজাবা ও সাহিতা (মীবেশচন্্র সেন ), ৮৪ সং, প্রঃ ২৮৮-২৮৯ উষ্টব)।  পঙ্কজতরুর উচ্চ ভে 
অবলদ্বনে কেছ কেছ কবিকে গোবিন্ম কবিরাজের পৌজ ও দিবাসিংছের পূ বলিয়া অনুমান করেন 


রা 


৪৯২ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


সহজে মুরতিখানি বড়ই মধুর । 
মরমে পশিয়া সে ধরম কৈলে চুর ॥ 
আর তাহে কত রূপ ধরে বৈদগধি। 
কুলেতে যতন করে কোন বা মুগধী ॥ 
দেখিতে সে টাদ-মুখ জগমন হরে। 
আধ-মুচকি হাসি কত সুধা ঝরে ॥ 
কাল কপালে শোভে চন্দনের ঠাদে। 
বলরাম বলে তেঞ্ি সদাই পরাণ কাদে” 
_ পদাবলী, বলরাম দাস। 
প্রেম-বৈচিত্রা 
“রাস-জাগরণে নিকৃপ্ত-ভবানে আলুএা আলস ভরে। 
শুতল কিশোরী আপনা পাসরি পরাণ-নাথের কোরে ॥ 
সখি হের দে আসিয়া বা। 
নিদ যায় ধনী ঠাদ-বদনী শ্যাম অঙ্গে দিয়া পা ॥ 
নাগরের বান্ত করিয়া সিথান বিথরে বসন-ভুষ!। 
নিশাসে ছুলিছে নাসার বেশর হাসিখানি ভাতে মিশা ॥ 
পরিহাস করি নিতে চাহে হরি সাহস না হয় মনে। 
ধীরি করি বোল না করিহ রোল দাস বলরাম ভণে ॥” 
--পদাবলী, বলরাম দাস। 


(8) গোবিন্দীনন্দ চত্রবর্তী 
কবি গোবিনগানন্দ চক্রবন্তী (খঃ ১৬শ শতাকী ) শ্রীচৈতম্ভের অগ্যাতম 
সঙ্গী ছিলেন। এই পদকর্তার বাড়ী নবদ্বীপ ছিল। ইনি চত্ডীদাসের আদশে 
কতিপয় পদরচন। করিয়াছিলেন । 
গোবিন্দানন্দ চক্রবর্তী রচিত 


স্বীরাধার বারমাসী। 
ক গু ঙ ঙ্ 
“অন্তরে আওয়ে আযাঢ। 


বিরহী-বেদন বাঢ় ॥ 
বাঢ ফুল্লিত-বাল্লী তরুবর চারু চৌদিশে সঞ্চারে। 
উত্তাপে তাপিত ধরদী-মগুলে নিরখি নব নব জলধরে॥ 


| বৈষ্ণব পদ্গাবলী সাহিতা ৪৯৩ 


পাপীয়া পাখীর পিয়াসে গীড়িত সতত পিউ পিউ রাবিয়া ! 
পিয়া-নাদ শুনি চিত চমকি উঠয়ে পিয়াসে না পেখি পাকীয়া ॥ 
পাগীয়া শাঙন মাস। 
বিরহী-জীবনে নৈরাশ ॥ 
নৈরাশ বাসর-রজনী দশদিশ গগনে বারিদ ঝম্পিয়া। 
ঝলকে দামিনী পলকে কামিনী হেবি মানস কম্পিযা ॥ 
পাপী ডাহুকী ডানুকে ডাকই নয়র নাচত মাঠিয়া। 
একলি মন্দিরে অনি'দ লোচনে জাগি সগরি বাতিয়া ॥ ইতাাদি। 
_ পদাবলী, গোবিল্দানপ্ চিব লী । 


(৫) মুরারি গুপ্ত 


শ্রীচৈতন্-পাধদ মুরাবি গুপু শ্রীহটে ১৭৭১ খুষ্টাবে বৈছাবাশে জন্মগ্রহণ 
করেন । মুরারি গুপ্ত গ্রায় € চিকিৎসাশাস্সে অসাধারণ পার্তিহা অজ্ঞন করেন । 
প্রসিদ্ধ শ্্রীবাস ও চন্দ্রশেখব প্রস্তুতির সঙ্গে একত্র ইনি শ্রীহট পরিহ্যাগ করিয়া 
নবদ্ধীপে বাস করিতে থাকেন । ইনি শ্রীচৈতন্থ অপেক্ষা বয়োজোদ হইলে 
সাহার বিশেষ ভক্ত হইয়া পড়েন । মহাপ্রন্ প্রন ভীবনে মুরারি গপ্পের সহিত 
নানা শাস্ত্র বিষয়ে তকবিতর্ক করিতেন এবং শ্রাহটের ভাষা শিয়া ইহাকে বাগ 
করিতে ছাড়িতেন না। শ্রীচৈতশ্থ মুরারি গুপুকে প্রকৃত পাক্ষে খুব প্রথা 
করিতেন । মহাপ্রস্র সন্ন্যাস গ্রহণের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া মুরারি 
আত্মহত্যার চেষ্টা কারেন। ঠিক সনয়ে সহা প্র তাহার সম্মুখে আপিয়া পাড়াতে 
ভাহার জীবন রক্ষা পায়। মুরারি গুপ্ত রানোপাসক ছিলেন বলিয়া বৈষাব- 
সমাজে ইনি হম্ুমানের অবতার বলিয়া ্বীকত হইয়াছেন মুরারি গুপ্ত মহা" 
প্রতুর সহিত পুরীতে একাধিকবার সাঙ্ষাৎ করেন এব প্রথম সাক্ষাঃ চৈতন্- 
চরিতামৃতকারের মতে অতাস্ত মন্্স্পশী । কবি মুরারি গু সর্কাপ্রথন ১৫১৪ 
ষ্টাব্ডে মহাপ্রভুর জীবনী সংস্কৃতে রচনা করেন। এই গ্র্ঠ মুরারি গিপ্ডের 
কড়চা” নামে প্রসিদ্ধ । মুরারি গুপ্ত কতিপয় বৈষব-পদ্ পচন করিয়া? 
ছিলেন । যথা, 
“সখি হে ফিরিয়া আপন ঘচুর যাও । 
জীয়স্তে মরিয়া যে আপন খাইয়াছে 
তারে তুমি কি সার বুকাও ॥ 


৪৪৪ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


নয়ন-পুতলী করি লয়্যাছি মোহন রূপ 
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ। 
গীরিতি-আগুন জ্বালি সকলি পোড়াঞাছি 
জাতিকুলশীল অভিমান ॥ 
না ভানিয়া মুট লোকে কি জানি কি বলে মোকে 
না করিএ শ্রবণ-গোচরে । 
শ্রোত-বিথার জলে এতগ্ন ভাগাঞাছি 
কি করিব কুলের কুকুরে ॥ 
খাইতে শুইতে চিতে আন নাহি হেরি পথে 
বধু বিনে আন নাহি ভায়'। 
মূরারি গুপতে কহে গীরিতি এমতি তৈলে 
তার যশ তিনলোকে গায়।॥” 
- পদাবলী, মুরারি গুপু 


(৬) সনাতন গোস্বামী 
শ্রচৈতন্তের প্রিয় ভক্ত ও বয়োজোট্ট বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ সনাতন গোস্বামী 
(খু: ১৫শ-১৬শ শতাবী ) সংস্কৃতে অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থ রচনা করিলেও কয়েকটি 
বাঙ্গাল! বৈষব পদও রচনা করিয়াছিলেন। তত্রচিত একটি পদ এক্টরূপ_ 
“অভিনব কুট্মল-গুচ্ছ সমূজ্জল কৃঞ্চিত কুস্তুল-ভার। 
প্রণয়িজনোচিত বন্ধনসহকৃত মিলিত যুগলরূপ সার ॥ 
জয় জয় সুন্দর নন্দ-কুমার। 
সৌরভ-সঙ্ছট বন্দাবন-তট নিহিত বসম্ত-বিহার ॥ 
চল মনোহর ঘন কটাক্ষ-শর-রাধা-মদন-বিকার । 
হবন-বিমোহন মঞ্চল নর্তন-গতি বিগলিত মণিহার ॥ 
অধর বিরাজিত মন্দতর ম্মিত অবলোকই নিজ পরিবার । 
নিজ বল্লাভ জন স্ুহাং সনাতন বিমোহিত চিত্ত উদার ॥” 
_পদাবলী, সনাতন গোস্বামী । 


(৭) বাস্থদে ঘোষ 
বান্নদেব ঘোষ মহাপ্রতুর সমসাময়িক (১৬শ ধৃষ্টাক ) ছিলেন। ইহার 
কনিষ্ঠ আরও ছুই ভ্রাতা ছিলেন। তাহাদের নাম মাধব ও গোবিন্দানন্দ । 


বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য রর 


ইহারা তিন সহোদরই পদকর্তা এবং যশস্বী। বাস্ুদেবের আদি নিবাস কুমারহষ্ট 
এবং পরবর্তীকালে ভ্রাত্ৃ্রয় নবন্ধীপবাসী হন। শ্ত্ীহট্রের বুড়নগ্রামে ্াহাদের 
মাতুলালয়। প্রবাদ বাস্থদেব ঘোষ বা বাসর ঘোষ মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। 
বাধা-কৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী এই দেশে মহাপ্রভুর অলৌকিক ভীবনের প্রভাবে 
হৰাহাকে কেন্দ্র করিয়াই রচিত হইতে থাকে । এই শ্রেণীর পদ্রচকগণের 
পথপ্রদর্শক নরহরি সরকার । বান্রদেব ঘোষ তাহার পদান্ব অনুসরণ করিয়া 
যশন্বী হন। বাল্ুদেব ঘোষ « ভীহাব ভ্রীড়দয় হাহারা ভিনভ্ভানেই শুসিজ্ 
কীত্তন-গায়ক ছিলেন । বান্থদেব ঘোষ জাতিতে কায়স্থ ছিলেন এব দিনাক্পুরের 
বাজবংশ গোবিন্দানন্দ ঘোষের বংশধব বলিয়া কথিত । কিন্ধু কেহ কে 
ইহাতে আপত্তি তুলিয়া বাস্থদেব ঘোষকে সদ্দগোপজ্ঞাতীয় বলিতে অভিলাধী। 
বাহ্ণ বংশোচ্ভব বলিয়া স্বীকৃত প্রসিদ্ধ রাজা গণেশকে কেহ কেহ কায়স্য 
প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়া দিনাজপুর রাজবংশের সহিত ঠ্রাহাব 
সম্পর্ক স্থাপন করিতেও অগ্রসর হইয়াছেন। বাশ্রদেব ঘোষ অথবা বাঁজা 
গণেশের সহিত এই বাজপরিবাবের সম্বন্ধ নি:লন্দিগ্ষভাবে এখন প্রমাণিত 
হয় নাই । 


বাস্দেব ঘোষ শ্রীগৌবাঙ্গ মহা প্রভুর মধা দিয়া শ্রীবাধাব প্রতি ইকনের 
প্রেমের আন্তি দেখাইতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন | যথা, 
“আরে মোর গোরা দ্বিজমণি ৷ 
রাধা রাধা বলি কান্দে লোটায় ধনী ॥ 
রাধা নান জপে গোরা পবম যতনে । 
স্থরধূনী-ধারা বন্ছে অকণ-নয়ানে ॥ 
ক্ষণে ক্ষণে গোরা-অঙ্গ ভামে গড়ি যায় । 
রাধা নাম বলি ক্ষণে ক্ষণে মুরভায় ॥ 
পুলকে পুরল তন্ন গদগদ রোল । 
বাশ্ব কহে গোরা কেনে এত উতরোল 7” 
& _পদাবলী, বাশ্রদেব ঘোষ। 
উল্লিখিতভাবে রাধাসন্থন্ধে ভাবিত হইয়া মঙ্তাপ্রন্নর মধো রাধাভাব 
পরিস্ষুট হইয়াছিল অর্থাৎ তিনি নিজেন্ট শ্রারাধাতে পরিণত হ্টয়াছিলেন এইরূপ 
একটি বৈষ্ণব মত প্রচলিত আছে । ছাপরধুগের শ্রীরণ কলিযুগে গৌরাঙ্গকূপে 
ব্বক্ষের প্রতি রাধার বিরহ-ব্যাকুলতার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াও 
কিন্বদস্তী আছে। 


85৬ প্রাচীন বাঙ্গালা ষাহিতোর ইতিহাস 


(৮) নরহরি সরকার; ৮ 


ম্ুবিখাতত নরহরি সরকার (দাস) মহাপ্রভুর 'অতিপ্রিয় অন্তরঙ্গ এন 
পুরীতে তাহার সঙ্গী ছিলেন। ইহার কাল ১৪৭৮ খু:--১৫৪০ খুষ্টা 
ইনিই গোরাঙ্গ-লীলা বিষয়ক পদ রচনার প্রথম পথপ্রদর্শক এবং প্রসিদ্ধ 
বাসুদেব ঘোষ এই শ্রেণীর পদরচনায় নরহরির পথই অনুসরণ করিয়াছিলেন 
নরহরি সরকার লোচন দাসের গুরু ছিলেন এবং ঠ্রাহার উৎসাহেই লোচন 
দাসের প্রসিদ্ধ “চৈতন্-মঙ্গল” গ্রপ্ভ রচিত হয়। নরহরির পিতার নাম নারায়ণ 
দেব সরকার । ইহারা জাতিতে বৈদ্ধ এবং বল্পাল সেনের সেনাপতি প্রসিদ্ধ 
পন্যপ্রাসের (১১০০ খুঃ-১১৬৯ খঙ্টা ) ব'শোদ্ভব। এই পন্থদাস সম্বন্ধে 
বৈষ্ঠকুলজী গ্রন্থ “চন্দ্র প্রভাগতে “সংগ্রামদক্ষঃ হতবৈরীপক্ষ” প্রভৃতি প্রশংসাস্থচক 
উক্তি আছে। উক্ত কুলজা গ্রপ্ঠান্তসারে পন্যদাস বর্ধমান জেলার অন্তর্গত 
বাপিনছি গ্রামে বাস করিতেন । পরবর্জীকালে পন্থের বংশধরগণ এই স্থান 
হইতে প্রথমে ময়রেশ্বর (বদ্ধিনান ) গ্রামে এব পৰে শ্রীধর্ডে বদ্ধমান ) বসতি 
স্বাপন করেন। নরহরি শ্রীথণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন । (জন্মকাল ১২৭৮ খষ্টাক)। 
নরহরির জোষ্ঠ ভ্রাতা মুকুন্দ গৌড়ের স্লতান সেন সাহের চিকিংসক 
ছিলেন। পৃতচরিত্র নরহরিকে মহাপ্রই এত ভালবাদিতেন যে দাক্ষিণাত 
ভ্রমণকালে অজ্ঞানাবন্থায় একবার তিনি নরহরিকে স্মরণ করিয়াছিলেন । 
যথা,._-“কখন বালেন কোথা প্রাণ-নরহ্রি | হরিনাম শুনে ভোমা আলিঙ্গন 
করি ॥”- গোবিন্দ দাসের কড়চা । নরহরির শ্রীখগুস্থ বংশধবগণ “শ্্ীধাণ্ডের 
বৈষব-গোম্বামী” নামে বৈষব সমাজে পরিচিত । 


শ্বীচৈতম্গের বালা-লীলা । 


“পরাণ নিমাই মোর খেপা বড় বটে গো একদিন দেখিনু নয়নে । 

ধূলায় ধূসর তন্ন কিবা অপরূপ গো হামাগুড়ি ফিরায় অঙ্গনে ॥ 
স্ষ্ঠাদ-বদনে হাসি মা বলিয়া ডাকে গো অমনি আইল শচী ধাঞা। 
কোলেতে চড়িয়া অতি কান্দিয়া বিকল গো তা দেখি বিদরে মোর হিয়া ॥ 
কত যঙন করি তবু প্রবোধ না মানে গো হাসয় তাহার গলা ধরিয়া । 
সবাই হরফ হইয়া হরি হরি বলে গে নিতাই নাস্থিয়া কোলে হইতে । 
জড়াতে নারে তবু নাচয়ে কৌতুকে গো হাত দিয়! জননীর হাতে ॥ 





0 *খৌরপনতয়জিনীর' ( রশনু ভর) ভূমিকা উ্বা। 








বৈষাব পদাবলী সাহিতা ৪3৪৭ 


কি লাগি কান্দিল কেউ বুঝিতে নারিল গো সবাই ভাবয়ে মনে মনে । 
নরহরি-পরাণ নিমাই এইরূপে গো খেপামো করিতে ভাল ভানে |” 
_পদাবলী, নরহরি সরকার । 


(৯) রায়শেখর; 


পরায়ােশেখর” নাম না উপাধি জ্ঞানা যায না। শেখর বায় দবিলে 
অবশ্য উহা নাম । ইনি গৌবাঙ্গ প্রভুর সময় বঙ্ধমান ছিলেন ইহাল শিবাস 
বর্ধমানের অন্তর্গত পবাণ গ্রামে ছিল। কাটোয়াব যন্তনাথ দাসের “স'গ্রহ- 
তোবিনী” গ্রন্থে এই পদকর্তার উল্লেখ আছে । পদকর্কা বায়শেখারের পদাবলীর 
নাম “দপ্ডাত্সিকা-পদাবলী”। আনও একজন “বায়শৈধব” ছিলেন । নিশি 
পদকর্তী। তবে এই দরায়শেখব” উপাধি এব শশীশেখব € চন্দশেখব নামে 
সহোদর ভ্রাতছ্ছয়ের একভনের এই উপাধি ছিল বলিয়! মানে হয় উভয়েই 
পদকর্তী এবং বিশিষ্ট কীর্রন-গায়ক | ইহাদের পিহাব নাম গোবিন্দদাস 
গাকুব। এই ভ্রাত্তদ্ধয় খু; ১৭শ শতাকীন শেষভাগে বফুমান ডিলেন। 
ইঈাদেব বাড়ী বর্দানানের কাদডা গ্রান এব ইহাকা জাতী (টিঙগল বশীয়) 
বাহক্ষণ ছিলেন । প্রসিদ্ধ পদকন্তা ভগানদাদসব বা এই কাদড়া গ্রামে ছিল৷ 
বর্তমান কীর্ধন-গায়কগণ এই দুই ভাতার পদাবলী মাধো শহীশেখারব পদগলি 
খুব বাবার করিয়া থাকেন। ইহাদের কাল ণপদক্রতরর সন্ধলনকারী 
বৈষ্ণবদাসের কিছু পূর্বের বলিয়া ধরা যায়। 


শ্ীরাধার অভিমান 


“সেকাল গেল বয়া! বধু সেকাল গেল বয়া। 

আখি ঠারিঠারি মুচকি হাসি কহ না কারেছ রয় ॥ 
বেশের লাগা! দেশের ফুল না রই বান। 

নাগরী সনে নাগর হলা আর চিনবে কেনে ॥ 
কুলি বেড়ায় নাম লৈয়া ফিবিতে ব'শী বায়া। 
মুখের কথা শুনতে কত লোক পাঠাইতে ধায়্যা ॥ 


(১) রারশেখর, শশীশেখর ও চনশেখর ভিনজনই একবানক বলিয়া ডাঃ দীনেশচ্র লেন ২ংসস্পাদিত 
“্গমাহিত) পরিচয়? (২৭ খও) নামক সংগ্রহ প্শ্বে মত প্রকাশ করিতেন উঠ সম্ভঘতঃ ক অহে। 
পদক ও ভাগবতকার দৈবকীনন্বন লিংছেকও “কবিশেশরা এবং রারশেখর পাবি ততরচিও ভাপহচে পারা 
যায়। দৈহকীনন্মনণ মহাপ্রকুয় সমলাহঞ্জিক | পরাণ গ্রামের রারশেপর দৈষকীনম্মনও হইতে পারেন । 
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টি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


হাতে কর্য। মাথায় কৈলু' কলঙ্কের ডালা । 
শেখর কহে পরের বেদন নাহি জানে কালা ॥” 
_-পদাবলী, রায়শেখর। 


(১) ঘনশ্তাম 


পদকর্তা “ঘনশ্যাম” বোধ হয় অন্ততঃ তিনজন ছিলেন। তাহাদের 
একজন স্বিখাাত “ভক্তিরত্লাকর” ও “নরোন্তম-বিলাস” প্রণেতা নরঙ্বরি 
চক্রবন্তী (খঃ ১৬শ-১৭শ শতাব্দী) এবং দ্বিতীয় জন স্তর প্রসিদ্ধ কৰি গোবিনদদাসের 
বা গোবিন্দ কবিরাজের পৌত্র এবং দিবা সিহের পুত্র ছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি 
প্রসিদ্ধ প্রেমবিলাসের রচনাকাবী নিত্যানন্দ দাস। পদকল্পতরুর “কবিনুপন্ভ 
ভববন-বিদিত যশ জয় ঘনশ্যাম বলরাম” ছত্রটিতে ঘনশ্যাম ও বলরাম নাম দৃষ্টি 
উল্লিখিত গ্িতীয় ও তৃতীয় কবির একজনকে চিহ্কিত করিয়া থাকিবে। 
নিত্যানন্দ দাস গোবিন্দ কবিরাজের ভাগিনেয় এবং ভিনি & দিবাসিংহের পুত্র 
“ঘনশ্যাম” উভয়েই বৈ্ধ ছিলেন বলিয়া জানা যায়। পদকল্পতকর ছব্রটির 
সহিত সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ বাশীয় নরহরি চক্রবন্তীর কোন সম্পর্ক নাই । তবে 
অবশ্য তিনিও অপর ঘনশ্যাম নামক কবি। দিবাসিংহের পুত্র ঘনশ্বামের 
(খুঃ ১০শ শতাা) রচিত “গোবিশ্দ-রতিমঙ্জরী” হইতে নিয়ে কতিপয় ছত্র 
উদ্ধত হইল। . 
(ক) গৌর-চন্দ্রিকা 

“পেখলু গৌরচন্দ্র অন্থুপাম। 

যাচি দেওত মূল নাহি ত্রিভূবনে এছে রতন হরিনাম ॥ 

অব চরিতামূত শ্রুতিপথে সঞ্চরু হৃদয়-সরোবর পূর। 

হেরইতে নয়ন অধম মরুডূমহি হোয়ত পুলক অঙ্কুর ॥ 

নাম হিয়াক তাপ মোর মেটই তাহে কি ঠাদ উপামে। 

কহে ঘনশ্যাম দাস নাহি হোয়ত কোটি কোটি একুঠামে ॥” 


_পদাবলী, ঘনশ্যাম দাস. 
(খ) শ্রীরাধার অভিসার 


“সহজই কুঞ্জরপতি জিতি মন্থর অব তাহে ঘন-আন্ধিয়ার। 
প্রতিপদ নিরখি নিরখিত চৌোহো যব চলইতে চরণ-সঞ্চার ॥ 
সুন্দরি সমুচিত কর সিঙ্গার। 

কানু-সন্তাষণে শুভক্ষণ মানিয়ে পহিলে রজনী-অভিসার ॥ 


বৈধাব পদাবলী সাহিত্য ৪৯৯ 
নীল-রতনগণ-বিরচিত ভূষণ পহিরহ নীলিমবাস। 
মুগমদে ভরু কুচ কনক-কলস যাহ শ্যামর অধিক উল্লাস ॥ 
লুপত বেকত করু কিন্কিণী নৃপুর এ ছু রহু' মঝু পাশ । 
কেলি-নিকুঞ্জ নিকট পহিরায়ব কহ ঘনশ্বাম দাস ॥" 
_গোবিন্দবতিমঞ্জরী, ঘনশ্বাম দাস। 


(১১) রামানন্দ বস 

“শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়” গ্রন্থ প্রণেতা কুলীনগ্রামবাসী প্রসিদ্ধ মালাধর বশর 
পুত্র বা পৌত্র রামানন্দ বন্ত মগাপ্রব প্রিয়পাত্র ছিলেন | অনেকের মতে 
ঠাহার উপাধি “সভারাজখান" ছিল । সম্ভব; “ঞণবাজ্তধান" উপাধিদধারী 
মালাধর বন্বব ইনি পুত্র হইবেন । রামানন্দের গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদগ্চলি 
বেশ মিষ্ট। যথা, 

“আরে মোর গৌবাঙ্গ বায় । 
স্বরধুনী ম।ঝে যাইয়া নবীন নাবিক হইয়া সহচব মিলিয়া -খলায় ॥ 
* প্রিয় গদাধব-সঙ্গে পুর়ব বভস-বঙ্গে নৌকায় বসিয়া বরে কেলি। 

ডুবুড়ুবু কবে না বহয়ে বিষম ব! দেখি হাসে গোবা বনমালী ॥ 

কেহ করে উভবোল ঘন ঘন হরিবোল দুকলে নদায়াতলাক দেখে। 

ভুবন মোহন নায়িয়া দেখিরা বিবশ হইয়া যুবতী উলল লাখে লাখে ॥ 

জগকজ্ন-চিভ-চোব গৌরন্রন্দপ মোর যা করে তাহাই পবতেক। 

কহে দীন বামানন্দে এ হেন আনন্দ-কন্দে বপি। রতি মুই এক)” 

--পদাবলী, রামানন্দ বন্তু। 


(১২) রায় রামানন্দ 

রায় রামানন্দ উড্ডিদ্যারাজ্ত প্রতাপকদ্ের একজন উচ্চপদস্থ কণ্মচাবী 
ছিলেন । রায় রামানন্দের সহিত মহা প্রতিক মাধূগ্যরসের শ্রেচন্ প্রতিপাদক 
মালোচনা “"ভাব-সম্মেলন” নামে বেধল সমাজে প্রসিদ্ধ! রায় রামানন্দ 
উড়িষ্যার দক্ষিণাঞ্চলে বিদ্ভানগরের অধিবাসী ছিলেন । ইনি মভাপ্রনর এত 
রি পরয়পাত্র ছিলেন যে তিনি রামানন্দের সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষে একবার ম্বয়ং 
বিদ্ভানগর গমন করিয়াছিলেন | এবং ঠাঙ্াকে “মিতা সঙ্গোধানে আপ্যায়িত 
করিয়াছিলেন । রামানন্দ সংস্কৃত শাঙ্সে বিশেষ পা্ডিতা অর্জন করিয়াছিলেন 
এবং পরম বৈষব ছিলেন। ইনি “রসিক-ভক্ত" নামে খ্যাত এব জগল্লাথ- 


৫০৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিভ্যের ইতিহাস 
বল্পভ” নামক সস্কৃত নাটক রচনাকারী। রায় রামানন্দের কতিপয় বাঙ্গালা 
বৈধব পদও আছে। ূ 


(১৩) জগদানন্দ 
জগদানন্দ বৈষ্ঠবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর পরম অস্তরঙ্ 
শ্রীধগুবাসী মুকুন্দ ইহার পূর্বপুরুষ । জগদানন্দের পিতা শ্রী ত্যাগ করিয়া 
আগরডিহি-দক্ষিণধণ্ডে বাস করিতে থাকেন । জগদানন্দ ভ্রাতৃবর্গের সহিত 
একত্র না থাকিয়া বীরভুমের অস্তগ্তি জোফলাই গ্রামে বসতি স্থাপন করেন! 
ভগদানন্দ খুঃ ১৮শ শতাব্দীর কবি এবং হাহা মৃত্যুকাল ১৭৮২ খুষ্টা। তিনি 
কতিপয় পদরচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। 
পর একজন জগদানন্দ মহাপ্রভুর অতিশয় প্রিয় পার্ধদ ছিলেন। 
তিনি পুরীতে মহাপ্রহব সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। একবার সনাতন 
গোস্বামী ইহার সম্পর্কে শ্রীচৈতন্থাকে বলিয়াছিলেন,- 
“জগদানন্দে লীয়াও আত্মীয়তা স্বধারসে । 
মোরে গীয়াও গৌরব স্তরতি নিশ্ব নিষিন্দা রসে ॥” 
_ চৈতগ্তা-চরিতামূত, অন্তাখণ্, ৪র্থ অধঞ্গয়। 


(58) গদাধর পণ্ডিত 
পডিত গদাধব শ্রীচৈতন্া অপেক্ষা বয়সে বড় এবং নবদবীপবাসী ছিলেন । 
ইনি মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র ছিলেন। কৈশোরে তিনি মুরারি গুপ্ত ও গদাধব 
পণ্ডিতের সহিত নানারূপ রহস্য করিতেন। পথে গদাধর পণ্ডিতকে দেখিতে 
পাইয়া একদা মহাপ্রত ঠাহাকে বলিয়াছিলেন-_ 
“হাসিয়া ঘট হাত প্রভু রাখিয়া ধরিলা । 
ম্যায় পড় ভুমি আমা যাও প্রবোধিয়া ॥ 
জিজ্ঞাসহ গদাধর বলিল বচন। 
প্রভু কনে বল দেখি মুক্তির লক্ষণ ॥” 
_ চৈতস্ব-ভাগবত, আদিখণ 
গদাধর পণ্ডিত কতিপয় বৈষ্ণব পদ রচনা করিয়াছিলেন । 


(১৫) যদ্ননন্দন দাস 
পদ্কর্তা যছুনন্দন দাস জাতিতে বৈদ্থ ছিলেন। ইহার নিবাস মালিহাটি 
গ্রামে এবং জন্ম ১৫৩৭ খুষ্টাকে। প্রসিদ্ধ প্রীনিবাস আচাধ্য যছুনন্দন দাসের 
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ধপ্রভু” ছিলেন । ইনি গুরু-কন্তা শ্রীমতী হেমলতার আদেশে তাহার বিখ্যাত 
“কর্ণানন্দ” গ্রন্থ রচনা করেন । “পদকল্পীতরু” গ্রন্থে আছে “প্রক্ুম্তাচরণসরোরুহ 
মধুকর জয় যছুনন্দন দাস। যছুনন্দনের অপর তুষ্ট গ্রন্থ সংস্কুুতর সুক্ষর 
পয়ারানুবাদদ। ইহাদের একখানি কুষ্ণদাস কবিবাক্তের “গোবিন্লীলামৃত” ও 
অপরখানি বূপগোস্বামীর “বিদগ্ধমাধব” ! যদ্ুনন্দনের পদকর্তা হিসাংব€ যথেষ্ট 
প্রসিদ্ধি ছিল। 


(১৬) যছনন্দন চক্রবর্তী 


যছুনন্দন চক্রবর্তী পঞ্িত গদাধরের শিষ্বু এব পদকর্কা। ইহার বাড়ী 
কাটোয়া ছিল । এই যদ্বনন্দন উীচৈতন্থোর একজন চবিত-লেখক । ইনি স্বীয় 
নামের সঙ্গে স্থানে স্থানে “দাস” পদবী বাবহার ককিয়াছেন। শততি রঙ্ভাকরে? 
এই কবি সম্বদ্ধে এই কয়ছত্র পাওয়া যায়! যথা, 
“যদুনন্দনের চেষ্টা পরম আশ্চযা। 
দীন প্রতি চেষ্টা যৈছে না কবিলে নয়। 
বৈধব মগুলে যার প্রশসাতিশয়। 
যে বচিল গৌবাঙ্গের অদ্কুহ চব্তি। 
দ্রবে দাক পাষাপণাদি শুনি যার শীত ॥” 
- ভভিরিক়াকর। 


(১৭) পুরুষোত্বম 


কবি পুরুষোত্তমের গুরুদন্ত অপর নান পপ্রেমদাসা | ঠ্গার পিতার 
নাম গঙ্গাদাস এবং বাড়ী নবদীপেব অন্ব্গতি কুলিয়া গ্রাম । এষ গ্রামে উনি 
জন্মগ্রহণ করেন। গঙ্গাদাস বৃন্দাবনবাসী হইয়া হথাকার গোবিন্দ মন্দিরের 
পৌরহিত্্য করিতেন । পুরুযোহম কতিপয় বৈফণব পদ রচনা ছাড়া “বশী শিক্ষা” 
ও কবিকর্ণপুরের “চৈতত্যচন্মরোদয়” নাটকের বাঙ্গালা অগ্থবাদ প্রকাশ করেন । 
“বংশীশিক্ষা” রচনার কাল ১৭১২ খ্ষ্টাব্দ । 
প্রেমদানের পদ ( মিলন )। 
পনব অন্ববাগে মিলল ঢাহু কুঙগে। 
আবেশে কহয়ে ধনী রস পরিপুে ॥ 
বধুহে কি বলিব তোরে। 
তোমা বিনে দেখ মুগ্রিঃ সব আধিয়ারে & 
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পাইয়াছি তোমারে বধু না ছাড়িব আর। 
যে বলু সে বলু মোরে লোকে ছুরাচার ॥ 
এক তিল তোমা বধু না দেখিলে মরি । 
ছাড়িয়া কেমনে যাব পরাধীনা নারী ॥ 
হিয়ার মাঝারে থোব বসনে ঝাপিয়া। 


প্রেমদাস কহে রাই দৃঢ় কর হিয়া ॥” 
_পদাবলী, প্রেমদাস। 


[ (১৮) বংশীবদন 
পদকর্তা বংশীবদনের বাড়ী পাটুলীগ্রামে ছিল। তাহার পিতার নাম 
ছুকড়ি চট্টোপাধ্যায় । বংশীবদনের তুষ্ট পুত্রের নাম চৈতন্য দাস ও নিত্যানন্দ দাস 
এবং ছুই পৌল্রের নাম রামচন্দ্র ও শচীনন্দন। ইহারা চৈতন্য দাসের দুই পুত্র। 
রামচন্দ্র ও শচীনন্দন দুই ভ্রাতাই বিখাত পদকর্তা। চৈতন্য দাও কতিপয় পদ 
রচন! করিয়াছিলেন । বশীবদনের জন্মকাল ১৪৯৪ খুষ্টাব | বংশীবদন শ্রীচৈতন্তের 
অভিপ্রায় অনুসারে নবদ্ধীপে আসিয়া বাস করেন। বিশুগ্রামের “শ্রীগৌরাঙ্গঃ 
মৃত্তি এবং নবতীপের “প্রাণবল্পত” বিগ্রহ বংশীবদনের প্রতিষ্টিত। বংশীবদনের 
পদাবলী ভিন্ন অপর রচনা “দীপান্থিতা” নামক কাবাগ্রন্থ। পদকর্তা রামচন্দ্রের 
রাধানগরে ও বাঘনাপাড়া এই ঢুই স্থানেই বাড়ী ছিল। তিনি জাহবীদেবীর 
নিকট দীক্ষা নিয়াছিলেন। পদবর্তা শচীনন্দন ( কনিষ্ঠ ভ্রাতা ) “গৌরাঙ্গবিজ্য়” 
নামক একখানি কাবাগ্রসন্থেরও প্রণেতা । 
শ্ত্ররাধার অভিসার-সঙ্চা 

“রাই সাজে বাশী বাজে না বাধিল চুল। 

কি করিতে কি না করে সব হৈল ভুল ॥ 

মুকুরে আচড়ে রাই বান্ধে কেশ-ভার। 

পায়ে বাধে ফুলের মালা না করে বিচার ॥ 

করেতে নৃপুর পরে জজ্ঘে পরে তাড়। 

গলাতে কি্কিণী পরে কটিতটে হার ॥ 

চরণে কাজর পরে নয়নে আলতা । 

হিয়ার উপরে পরে বন্করাজ-পাতা ॥ 

আরবণে করয়ে রাই বেশর-সাজনা । 

নাসার উপরে করে বেশীর রচন! ॥ 
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বংশীবদনে কহে যাই বলিহারি। 
শ্যাম-অনুরাগের বালাই লয়ে মরি ॥” 
-পদাবলী, বংশীবদন। 


(১৯) রঘুনাথ দাস 


বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ ছয় গোস্বামীব অগ্ততম গোস্বামী এবং সপ্বগ্রামের 
শাসনকর্তা গোবদ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস রচিত কতিপয় পদ পাওয়া 
গিয়াছে । রঘুনাথ দাস থুঃ ১৬শ শতাবীীর অধিকাংশ ভাগ জীবিত ছিলেন । 


শ্ীকঞ্ণের বালা-লীলা 


“আর এক কহি কথা সহোদর বন্ধু সথা তই চারিজন মোর আছে। 

কহি শুন তার কথা পাছে হেট কর মাথা ননী চুরি করযার কাছে 

যত সব গোপ-নারী লইঞা দধির পসারি মথুবার দিকে যায় তারা। 

পথ আগোরিয়া রও দধি দুগ্ধ কাডিখা€ একি তোমার অন্রচিত ধারা ॥ 

নারীগণ স্নান করে বসন রাখিয়া তীরে চুরি কবি রহ লুকাইয়া। 

বাজ্তায়া মোহুন বাশী কুলবধূ কর দাসী কথা কহ হাসিয়া হাসিয়া ॥ 

খাওয়া পারের খন্দ এখনি করিব বন্দ লইয়া যাব কমের গোচরে। 

দাস রঘুনাথে কয় শুনিতে লাগএ ভয় চমকিত হইল য্ুপীরে ॥” 
-পদাবলী, রঘুনাথ দাস। 


(২০) বৃন্দাবন দাস 


চৈতম্তভাগবতকার প্রসিদ্ধ বৃন্দাবন দাস (খু; ১৬শ শহাব্দী । অনেকগুলি 
মধুর বৈষ্ণব পদ রচনা করিয়াছিলেন । রাহা রচিত একটি পদ নিয়ে উদ্ধত 


হইল। 
শত্রীরাধার মুরলী-শিক্ষা 


“বন্থদ্িনের সাধ আছে হরি। 
বাজাইতে মোহন-মুরলী ॥ 
তুমি ল্চ মোর নীল সাড়ী। 
তব লীত ধা দেহ পরি ॥ 
ভূমি লহ মোর গজমতি | 
মোরে দেহ তোমার মালতী ॥ 
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ঝাপা-খোপা লহ খসাইয়। 
মোরে দেহ চূড়াটি বান্ধিয়া ॥ 
তুমি লহ সিশ্দুর কপালে । 
তোমার চন্দন দেহ ভালে ॥ 
তুমি ল কপ্ঘণ কেয়ুরী। 
তোর তাড় বালা দেহ পরি ॥ 
ভুমি লহ মোর আভরণ। 
মোরে দেহ ভোমারি ভূষণ ॥ 
শুন মোর এই নিবেদন । 
শুনি হরধিত বৃন্দাবন ॥” 
পদাবলী, বৃন্দাবন দাস। 


(২১) রায় বসম্ত 


তুইজন পদকর্ণা “রায় বসস্ত” ছিলেন । একজন পদকর্ণা রায় বসম্ভ বা 
দ্িজ্ত বসন্ত রায় (খু: ১৬ ১৭শ শতাব্দীর প্রথন ভাগ। মুপ্রসিদ্ধ নরোন্ম ঠাকুবের 
শিষ্য ছিলেন ৫ শেষ বয়সে বুন্নাবনবাসী হষইয়াছিলেন। এই নামে অপর 
পদকর্তা যাশোহরের স্ববিখ্যাত কায়স্থ রাজা প্রতাপাদিতোর থুল্লভাত। 
বাঙ্গালার তদানীগ্ন ইতিহাসে বসন্ত রায় সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। বসন্ত 
রায়ের পুত্রের নাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ “কচু” রায়। দ্বিজ বসস্থ রায়ের পদকর্ঠা 
ও পরম বৈষ্ণব হিসাবে অধিক খ্যাতি ছিল। বোধ হয় “ভক্তিরপ্াকব” & 
“নরোন্তম-বিলাসে” তাহারই নাম শ্রন্থার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে | 


শ্রীরাধার অভিসার 


“সখীর বচনে ধনী-হিয়া আনন্দিত পিয়া-মিলন-অভিলাষে । 
নয়ন বয়ান পুন পরশ বিলোকন সহচরী পরম উল্লাসে ॥ 

কেহ কন্কতি করে কেশ বেশ করু কবরী মালভী-মালে। 
পরিকরে দরপণ বদন বিলোকই বিমল করত স'শীথি ভালে ॥ 
সুন্দর সিন্দুর তাহে বনায়ই অঞ্জন অঞ্জই নয়ানে। 

মুগমদ চন্দন তিলক নব কুসুম পত্রাবলী-নিরমাণে ॥ 

কেহ তহি' সোপল রতন-সশীধি-ফল সো! ছবি উপমা কি আনে। 
বনু নিশিনাথ নিয়ড়ে কিয়ে দিনমণি উয়ল হেন মানে ॥ 
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নাশায়ে বেশর মোতিম মধুর ছবি মণিকুণ্ডল দোলে শ্রবণে। 
মাধবিক কন্কণ বিবিধ ভূষণ নীল বসন পরিধানে & 
উর-উপর মতিম হার মনোহর কিন্কিণী-সমধূর কলনে। 
মণিময় মীর ঘুন্ধুর বাজত কলয়তি রাতুল-চরণে ॥ 
করিবর-ভাতি গমন অতি মন্থর কত লাবণি অভিসারে । 
পদ-পল্পব ভুবন-পাবন তেল ভূষিত রায় বসম্থ বলিতে ॥” 

_ পদাবলী, রায় বসন্ত (রাজ! প্রতাপাদিতার খুলরতাত )। 


(২২) লোচন দাস 
প্রসিদ্ধ কবি লোচন দাস “চৈতগ্ব-মঙ্গলের” রচনাকাবী । করি জাতিতে 
বৈগ্ভ ছিলেন । তাহার বাড়ী ছিল বদ্ধমান কোগ্রাম £বং পিতার নাম ছিল 
ক্রিলাচন দাস। কবিব জন্মকাল ১৫১৩ খুষ্টাব। কবি লোটন দাস আনেক 
নধূর বৈষ্ণব-পদ রচনণ করিয়া ও খ্যাতি অঞ্জন কবিয়াছিতলেন। 


শ্রীবাধার শ্রীকষ্ণান্ুরাগ। 


(ক) “এস এস বধু এস আধ আচবে বস 
আমি নয়ন ভবিয়া তোমায় দেখি । 
(আমার। অনেক দিবসে মনের মানসে 
তোমা ধনে মিলাঈল বিধি ॥ 
মণি নও মাণিক নও হার করে গলায় প!র 
ফুল নও যে কেশের করি বেশ। 
(আমায়) নারী না করিত বিধি তোমা হেন গুণনিধি 


লইয়া ফিরিতাম দেশ দশ ॥ 

(বধু) ভোমায় যখন পড়ে মনে (আমি) চাই বুন্দাবন-পানে 
এলাইলে কেশ নাহি বাধি। 

রন্ধন-শালাতে ফাই ভুয়া বধ গুণ গাই 
ধৃয়ার ছলনা করে কাদি ॥ 

কাজর করিয়া যদি নয়নেতে পরি শো 
তাছে পরিজন-পরিবাদ । 

বাজন-নূপুর হয়ে চরণে রহিব গো 
লোচন দাসের এই সাধ £” 

--পদ্াবলী, লোচন দাস। 
0. 7. 101-_*৪ 


৮১ আশিস পাটি পি সিসিক এ উদ লী পিট স্পা এপাশ) 


৫০৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


গৌরাঙ্গ-বারমাসী। 
(খ) “ফাষ্ঠনে গৌরাঙ্গ-টাদ পৃদিমা-দিবসে। 
টদ্বর্তন-তৈলে স্গান করাব হরিষে ॥ 
পিষ্টক পায়াস আর ধৃপদীপ-গন্ধে | 
স'কীর্তন করাইব মনের আনন্দে ॥ 
ও গৌরাঙ্গ পন্থী হে তোমার জন্মতিথি-পৃজা। 
আনন্দিত নবদ্বীপে বালবৃদ্ধ যুবা ॥ 
চৈত্রে চাতক পদ্ধী পিউ পিউ ডাকে। 
তাহা শুনি প্রাণ কাদে কি কহিব কাকে ॥ 
বসন্তে কোকিল সব ডাকে কুহু কুত। 
ভাহা শুনি আমি মৃচ্ছা যাই মুভ্মু ॥ 
পুষ্প-মধু খাই মন্ত &ঞরে মধুপে। 
হুমি দূর দেশে মামি গোডাব কিরপে ॥ 
€ গৌরাঙ্গ প্ত' হে আমি কি বলিতে জানি। 
বিধাইল শরে যেন ব্যাকুল হরিণী ॥” ইত্যাদি। 
_ পদাবলী, লোচন দাস। 


(২৩) নরোত্তম দাস 


প্রসিদ্ধ নরোত্বম দাস চৈতন্ঠোন্তর যুগের অন্যতম বৈষ্ণবপ্রধান 
ছিলেন। ইনি রাজসাহী খেতুরির রাজ! কৃষ্ণচন্দ্র দত্তের একমাত্র পুত্র € 
উত্তরাধিকারী ছিলেন। মাত্র ষোল বংসব বয়সে বৈরাগোদয়ে পদক্রজে 
বন্দাবন গমন করেন। নরহরি চক্রবর্ীর “নরোন্তম বিলাস” গ্রন্থে এই বৈষ্ণব 
মহাপুরুষের কথা বগিত আছে। ইনি খু: ১৬শ শতাবীতে ( স্ত্রীচৈতন্ত-পরবন্তী 
সময়ে ) বর্তমান ছিলেন। তাহার রচিত বু পদ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। 


শ্্ররাধার বিরহ । 
“তোমা ন। দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ। 
অনলে পশিব কি যমুনায় দিব ঝাপ ॥ 
এইবার পাইলে রাঙ্গা চরণ ছুখানি। 
হিয়ার মাঝারে থুয়া। জুড়াব পরাণী ॥ 


বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য হী 


মুখের মুছাব ঘাম খাওয়ার পাণগুয়া । 
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দন আর চুয়া ॥ 
মালতী ফুলের গাধিয়া দিব মাল। 
বনয়া! বান্ধব চড়া কুস্তল ভার ॥ 
কপালে তিলক দিব চন্দনের ঠাদ। 
নারোত্তম দাস কহে পীরিতির ফাদ ॥" 
পদাবলী, নরোন্রম দাস। 


(২৪) বীর হ্থাম্বীর 


বনবিষুপারের রাঙ্গা বীব হান্বিরের কাল খু; ১৭শ শতাক্ী। হিনি 
প্রথম জীবনে ছুর্দাস্ত প্রকৃতির বাক্তি ছিলেন এন! দন্রাতা করিতেন । বুন্দাবন 
হইতে গোম্বামীগণ কর্তৃক বাঙ্গালায় প্রেরিত অমুলা বৈষন গ্রন্থরাকি হার 
নিষুক্ত দন্থ্যগণ লুষ্ঠন করিয়াছিল । “চৈতম্চরিতামত? গ্রন্থধানিও ইহাদের মনো 
ছিল । যাহ। হউক পরে শ্রীনিবাসাচাযোর প্রভাবে তিনি বৈষব ধশ্মে দীক্ষিত 
হন এবং গ্রন্থগুলি তাহাকে প্রভাপণ করেন। তিনি অন্রতপ্ হইয়া স্থীয় 
স্বভাবের আমূল পরিবর্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি কতিপয় বৈষারপদ 
রচনা করেন এবং স্থানবিশেষে “চৈতন্তাদাস” নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
অন্ততপ্ত ভক্কের আঙি। 
“প্রভু মোর শ্রানিবাস পৃরাঈলা মোর আশ 
তুয়া বিনা গতি নাহি আর। 
আছিন্র বিষয়-কীট বড়ই লাগিল মিট 
ঘুচাইলা রাজ অহন্কার॥ 
করিতু গরল পান সে চেল হানিল বাণ 
দেখাইল অমুতের দার। 
পিব পিব করে মন | সব লাগে উচাটন 
এমতি প্রেমের বাবহার ॥ 
রাধা-পদ স্থধারাশি দে পদে করিলা দাসী 
গোরা-পদে বান্ধি দিল চিত) 
শ্রীরাধার মন-সহ দেখাইলা কুঙ-গেহ 
জানাইলা হুহু' প্রেম-শ্রীত ॥ 


৫৪৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


যমুনার কলে যাই - তীরে সধী ধাওয়া ধাই 
রাধাকান্থু বিলসয়ে রূপ । 
এ বীর হাম্বীর-হিয়া ব্রজপুর সদা ধিয়া 


পদ্মে যেন বিহরে মধুপ ॥” 
* . --পদাবলী, বীর হাম্বীর ( চৈতন্য দাস) 


(২৫) ভৃখিনী 


সম্ভবত; ছুখিনীর প্রকৃত নাম শ্যামানন্দ। শ্রীচৈতন্যোত্তর যুগে শ্রীনিবাস 
ও নরোন্তমের সহিত শ্টামানন্দও বৈষ্কবস্রেষ্ঠরূপে গণা হষ্টয়া থাকেন। ইনি 
বৃন্দাবনে বাস করিবার পর *শ্যামানন্দ” নাম প্রাপ্ত হন। ইহার অপর আর 
ছইটি নাম “দুঃখী” ও “কৃষ্ণদাস”। শ্যামানন্দ ভাতিতে সদেগাপ এবং নিবাস 
উৎকলের ধারেন্দা-বাহাহুর গ্রামে ছিল। তাহার পৃর্বনিবাম গৌড় দেশ। 
শ্যামানন্দের পিতা শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডপ উড়িস্যায় বসতি স্থাপন করেন। শ্যামানন্দের 
দীক্ষা গুরুর নাম হৃদয়-চৈতগ্ত। কবি তাহার জীবনের শেষ সময়ে উড়িষ্যার 
অন্তর্গত নৃসিংহপুরে বাস করিতেন | এই প্রদেশে ডাহার অনেক শি আছে 
এবং তন্মধো রসিকানন্দ ও মুরারির নাম উল্লেখযোগা । উৎকলের বহু প্রসিদ্ 
ও ধনী পরিবার রসিকানন্দের বংশীয়গণের শিহা।  ময়ুরভঞ্জের মহারাজা 
তাহাদের অশ্বাতম | রসিকানন্দের পিতার নাম অছাতানন্দ। শ্যামানন্দের কাল 
খু: ১৬শ শতাবী এবং তাহার জন্ম সময় ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ । 
শ্রীরাধার নৃতা। 
“না হবে ভূষণের ধ্বনি না নড়িবে চীর। 
ড্রুতগতি চরণে না বাজিবে মজীর ॥ 
. বিষম সন্থট-তালে বাজাইব বাশী। 

ধন্থু-অস্কের মাঝে নাচ বুঝিব প্রেয়সী ॥ 

হারিলে তোমার লব বেশর কাচলি। 

জিনিলে তোমারে দিব মোহন মুরলী ॥ 

যেমন বলেন শ্টাম-নাগর তেমনি নাচে রাই । 

মুরলী লুকান শ্যাম চারিদিগে চাই ॥ 

সবাই বলেন রাইয়ের জয় নাগর হারিলে। 

ছুখিনী কহিছে গোশী-মগ্ডুলী হাসালে ॥” 

পদাবলী, ছুখিনী 


বৈষ্ণব পদাবলী সাহিতা 


(২৬) দ্বিজ মাধব 
দ্বিজ মাধব চণ্তীমঙ্গলের প্রসিদ্ধ কবি এব; ময়মনলিংহ জেলার 
পূর্বাঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তাহার গ্রামের নাম ন্বানপুর বা গোসাইপুর ৷ 
কবির সময় ধুঃ ১৬শ শতাব্দীর শেষাদ্ধ । দ্িন্ত মাধব ( মাধবাচাধ্য ) কতিপয় 
বৈষ্ণব পদও রচন1 করিয়াছিলেন । 


যশোদার বাংসলা। 


গোষ্ঠ ] 
দবিপিনে গমন দেখি হয়া সককণ আখি 


কান্দিতে কান্দিতে নন্দরাণী | 

গোপালেরে কোলে লয়া €তি অঙ্গে হাহ দিয়া 
রক্ষা-মন্ত্র পণ্ডয়ে আপনি ॥ 

এ ছুখানি রাঙ্গা পায় বান্ধা রাখুন তায 
জান রক্ষা করুন দেবগণ । 

কটিতট স্বর্যাবর বক্ষা করুন য্জেশ্বব 
হৃদয় রাখুন নারায়ণ ॥ 

ভূজযুগ নখাঙ্গুলী কাখিবেন বনমালী 
কণ্ঠ বাখুন দিনমণি | 

পর্ঠটদেশ হয়গ্রীব মস্তক রাখুন শিব 

“ অধঃজঙ্গ রাখুন চক্রপাণি ॥ 

জল-স্থল গিরি-বানে রাখিবেন জনাদিনে 
দশদিক দশদিগ পাল। 

যত শক্র হউক মিত্র রঙ্ষা করুন সর্ব 
নহে তুমি হও ভার কাল ॥ 

এই সব মস্ত পড়ি প্রত্তি অঙ্গে হাত ধবি 
গো-মৃত্রের ফোটা ভালে দিল । 

এ দ্বিজ মাধবে কয় নন্দ-রাী প্রেমময় 


বলরামের হাতে সমপিল ॥” 
_ পদাবলী, দ্বিজ মাধব। 


(২৭) মাধবী দাসী 


মহাপ্রতৃর নীলাচল বাসকালে তাঙ্ভার পরম তত শ্রিখী মাহিতভীর ভগ্মী 
মাধবী দাসীর মহাপ্রভূর প্রতি অসামাস্ক ভক্তি ছিল) মহ্কাপ্রতুর অন্টতম 


৫১০ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


সহচর ছোট হরিদ!স মাধবী দাসীর নিকট সামান্ত ভিক্ষা চাহিবার জন্ত তিনি 
(ছোট হরিদাস) মহা প্রভু কর্তৃক তিরস্কৃত ও তাহার সম্মুখ হইতে বহিডুত 
হন। “প্রন কহে সন্গাসী করে প্রকৃতি সম্ভাধণ। দেখিতে না পারি আমি 
তাহার বদন ॥” (চৈ, চ, মন্থ্যুঘণ্ড)। মাধবী দাসী রচিত কতিপয় বৈষ্ণব 
পদ রহিয়াছে। 

শচী .দবীর নিকট নদীয়ায় মহাপ্রভুর প্রেরিত জগদানন্দ। 


“নীলাচল হৈতে শচীরে দেখিতে 
আইসে জগদানন্দ। 
রহি কথো দূরে দেখে নদীয়াবে 


গোকুলপুরের ছন্দ ॥ 
ভাবয়ে পণ্ডিত রায়। 


পাই কিনা পাট শচীরে দেখিতে 
এই অনুমানে চায় ॥ 

লতাতরু যত দেখে শত শত 
অকালে খসিছে পাতা । 

রবির কিরণ না হয় শ্ুটন 
মেঘগণ দেখে রাতা ॥ 

ডালে বসি পাখী মুদি ছুটী আখি 
ফুল জল তেয়াগিয়া। " 

কান্দয়ে ফুকারি ডুকরি ডুকরি 
গোরা্টাদ নাম লৈয় ॥ 

ধেছু যুথে যুথে দাড়াইয়া পথে 
কার মুখে নাহি রা। 

মাধবী দাসীর পণ্ডিত ঠাকুর 


পড়িল আছাডে গা ॥” 
-পদাবলী, মাধবী দাসী ' 


(২৮) রঘুনন্দন গোস্বামী 


নিতযাননদ প্রভুর বংশীয় ও রামায়ণের (রামরসায়নের) প্রসিজ্ধ রচনাকারী 
রঘুনন্দন গোস্বামী বন্ধমান জেলার মাড়োগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার 
জন্মকাল ১৭৮৫ খৃষ্টাক । কবি রঘুনন্দন পদকর্তাও ছিলেন । . 


বৈষ্কব পদ্দাবলী সাহিত্া 


রাধা-কুফণ মিলন । 


৬৮ 
৬৫ 


“হেন মতে রাই ককত আশ 
কতু নিরধত দেহ-বাস 
কত করতহি নন্ম-হাস 
গদ গদ গদ ভাষে। 
হেনই সময়ে নাগরবাজ 
করিয়। দিবা নটবর-সান্ত 
আওল দেখি সখী সমাজ 
কহত রাষঈট-পাশে 
দেখহ সী নয়ন ডাবি 
আও ঘর বংশীধারী 
গোকুলপুর-যুবতী-নারী 
চিত্ত-হবণকারা। 
নীলরতন জলদ-শ্যান 
জিনিয়া! কোটি কোটি কাম 
শশধর শত-লক্ষ-ধাম 
ধৈরয-ধনহারী ॥ 


গিরিতট-সম উর: বিশাল 
তাহ দোলত মুকুতা-মাল 
কনক-যুধী-দাম-ভাল- 

সৌরভে অলি পায়ে । 
কটিতটে শোভে লীতবাস 
গজবর ভ্িনি গতি-বিলাস 
রঘুনন্দন নাম দাস 

সঙ্গে করি আয়ে ॥” 

_ পদাবলী, রদ্দুনন্দন গোস্বামী ৷ 


৫১২ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 
(গ) অপর কতিপয় প্রসিদ্ধ বৈষাব পদ্বকর্তাঃ 


(১) গৌরীদাস পণ্ডত-ইনি সূর্যযদাস সারখেলের ভ্রাতা। সূর্ধাদাস 
সারখেল নিত্যানন্দ প্রভুর শ্বশ্তর ছিলেন। ইহাদের নিবাস অন্থিকাগ্রামে | পদ- 
কর্তা গৌরীদাস পণ্ডিত নিশ্বকাষ্ঠনিশ্মিত শ্রীচৈতম্যবিগ্রশ্থ স্বগ্রামে স্থাপন করেন। 
মহাপ্রভুর স্বহস্তলিখিত একথানি গীতা তাহার নিকট ছিল বলিয়া কিনব 
আছে। গৌরীদাসের হপর ভ্রাতা কষ্ণদাসও একজন পদকর্তা। পদকর্া 
অনেক “কৃষ্দাস” ছিলেন । প্রসিদ্ধ কষ্জদাদ কবিরাজও একজন পদকর্তা। 

(১) পীতাম্বর দাস-ইনি “রসমঞ্জরী” নামক পদ-গ্রন্থ সঙ্কলয়িতা এব" 
পদকর্ত। তাহার পিতা রামগোপাল দাসও (গোপাল দাস ) পদকর্তা এবং 
“রসকল্পবল্লী” প্রণেতা । “রসকল্পবল্লী”র রচনাকাল ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দ । রামগোপালের 
জো ভ্রাতা মদন রায় চৌধুরী “গোবিন্দলীলামৃত” অনুবাদ করিয়াছিলেন 
ইহাদের বংশে “রায় চৌধুরী” উপাধি বাবহার ছিল। 

(৩) পরমেশ্বরী দাস--ইনি জাতিতে বৈদ্য এবং বাড়ী কাউগ্রাম ছিল৷ 
পরমেশ্বরী দাস জাহুবী দেবীর মন্ত্রশিত্য ছিলেন এবং তাহার আদেশে “তডা- 
আটপুর” গ্রামে স্রীরাধাগোগীনাথ ( শ্যামনুন্দর ) বিগ্রন্থ স্থাপন করেন। 

(৪) যছুনাথ আচাধা--ইহার উপাধি “কবিচন্ছু” এবং ইনি নবন্ীপের 
অধিবাসী ছিলেন। যছুনাথের পূর্বনিবাস বুরুঙ্গাগ্রামে ( শ্রীহট জেল ) ছিল। 
বৃন্দাবন দাসের চৈভম্তভাগবতে আছে -_-“যদ্বনাথ কবিচন্ত্র প্রেম রসময় । নিরবধি 
নিতাযানন্দ ধাহাকে সদয় ॥” 

(৫) প্রসাদ দাস_প্রীনিবাসের শিশ্। কবির বাড়ী বিষ্ণুপুর ছিল এব' 
পিতার নাম করুণাময় দাস ( মজুমদার )। কবির উপাধি “কবিপতি” ছিল। 

(৬) উদ্ধব দাস-_কবির অপর নাম কৃষ্ণকান্ত। ইনি টেঞা (বৈদ্যাপুব। 
নিবাসী এবং প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব দাসের বন্ধু ছিলেন। 

(৭) রাধাবল্পভ দাস - ইহার পিতার নাম সুধাকর মণ্ডল ও মাতার 
নাম শ্তামাপ্রিয়া। উনি প্রীনিবাস আচাধোর শিষ্ক ছিলেন। ইহার নিবাস 
ছিল কাঞ্চনগড়িয়া! ইনি রঘুনাথ গোম্বামী রচিত “বিলাপকুন্মাজলি”র 
অন্বাদক। 

(৮) পরমানন্দ সেন_ইহার বাড়ী ২৪ পরগণ! জেলার কাচড়াপাড়া এবং 
ইনি জাতিতে বৈষ্ঠ ছিলেন। পরমানন্দের পিভার নাম প্রসিদ্ধ শিবানন্দ সেন 


৬ হজভাব। ও লাহিতা (৬ লা, দীনেশচন্া সেন ) জা । 





বৈষ্ণব পদ্ধাবলী সাহিত্য ন্র্স 


 শ্রীাচৈতগ্ঠের পার্ধদ )। কবি পরমানন্দের জন্মকাল ১৫১৪ খবষ্টা। ইচ্ছার 
“কবিকর্ণপুর” উপাধি মহাপ্রত্‌ প্রদত্ত। ইনি প্রসিদ্ধ “চৈতন্টচক্্োদয়ু” নাটকের 
বচনাকারী। ইহার অপর গ্রন্থসমূহের মধো উল্লেখযোগা (ক) “শৌর গণোদ্দেশ- 
দীপিকা” খে) “আনন্দ-বৃন্দাবন চম্পৃশ, (গ) “কেশবাষ্টকল এব: ।ঘ) “চৈতন্ত- 
চরিত কাব্য” । তাহার এই গ্রন্থগুলি সংস্কাতে রচিত। 

(৯) ধনঞ্জয় দাস _ইনি চৈতশ্তাভাগবত € চৈতন্বাচরিতায়তে নিতানন্। 
প্রভুর প্রিয় বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহার বাড়ী ছাচনডা-পাচড়া গ্রামে 
( বদ্ধমান জেলা ) ছিল । 

(১) গোকুল দাস _এই পধাস্থ চারিক্তন গোকুল দাসর _থাজ পাওয়া 
গিয়াছে । যথা, (ক) জাজীগ্রামবাসী প্রসিদ্ধ গোকুল দাস কীর্ঠনিয়া । 
খি) শ্রীনিবাস আচাধোর শিষা গোকুল দাস ( নিবাস-- কাঞ্চনগড়িয়া )। 
।গ) বনবিষুপুরের গোকুল দাস মহ্াস্থ - ইনি বীবসহ্থাম্বীরের সময়ে বর্ধমান দ্িলেন। 
(ঘ) পঞ্চকোট-সেরগড় নিবাসী গোকুল “কবীন্দ্র” (ভক্তিরয়াকরে উল্লিখিত”) । 

(১১) আনন্দ দাস-জগদীশ পণ্ডিতের শাখাড়ক্ত আনন্দ দাস হইতে 
পারেন। এই আনন্দ দাস “ভ্গদীশচরিত্র বিজয়” গ্রন্থ রচনা কবিয়াছিলেন। 

(১২) কান্ররাম - এই পদকর্তা শ্যামানন্দের শাখাশিষা এবং ঠ্ার গুক 
দামোদর পণ্ডিত ছিলেন । 

(১৩) গতিগোবিন্দ--পদকর্তা গতিগোবিন্দ শ্রানিবাস আচাধোর পৃত্ 
€ পদকর্তা কুষ্কপ্রসাদ শ্রীনিবাস আচামোর পৌর ছিলেন। কৃষ্ণপ্রসাদ 
গতিপ্রভুর জ্োষ্ঠ পুত্র ছিলেন । শ্রীগতি প্রত বা গঠিগোবিপ্দ *্বীররক্কাবলী” 
নামে একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 

'১৪) গোকুলানন্দ সেন_ইনি বৈষ্ব দাস নামে পরিচিত এব 
স্ববিখাত “পদকল্পতরু” নামক বৈষ্ণবপদাবলীর সম্ক*নকারী। ইনি জাতিতে 
বৈগ্যবংশোষ্ভব এবং নিবাস টেঞ্া-বৈদ্যপুর । হাব সময় খুং ১৮শ শতাব্দীর 
শেষভাগ ৷ 

(১৫) গোপাল দাস--ইনি শ্রীনিবাস প্রভুর শিষ্য এবং পীতাম্বর দাসের 
পিতা হইতে স্বতস্ত্ব ব্ক্তি। ইনি প্রসিদ্ধ কীর্কনীয়া এবং নিবাস বুঁধ্টপাড়া 
গ্রামে ছিল। 

(১৬) গোপাল ভট্ট গোন্বামী_-ইনি বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ ছয় গোম্বামীর 
অন্ততম গোম্বামী এবং ইহার কাল ১?**-১৫৮৭ খৃষ্টাক | ইনি দাক্ষিপাত্যের 
অধিবাসী হইয়াও কতিপয় বাঙ্গাল পদ রচনা করিয়াছিলেন । 

0. ৮. 101-৫ 


৫১৪ প্রাচীন বাঙ্ছাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


(১৭) গোগীরমণ চক্রবর্জী--ইনি শ্রীনিবাস আচাধ্যের শিষ্য এব: 

নিবাস বুধরী গ্রামে ছিল। “রসিকমঙ্গল” গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। 

(১৮) চম্পতি রায়_ইহাকে রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্রের 

টাকায় “দাক্ষিণাতা-শ্রীকষ্ণচৈতন্ঠতক্তসমাজ” ভুক্ত ব্যক্তি এবং “গীত কর্তা” বলিয়া 
উল্লেখ করা হইয়াছে। 

(১৯) দৈবকীনন্দন- পদকর্তা দৈবকীনন্দন মহাপ্রভুর সমসাময়িক 
বাক্কি। প্রবাদ আছে যে ইনি প্রথম জীবনে বৈষ্বদ্ধেধী ছিলেন। 
ইহার ফল্লে ইনি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন এবং মন্থাপ্রতুর শরণ নিয়া 
বৈষবভক্তির চিহ্ছম্বরপ “বৈষ্ণব-বন্দনা” রচনা কবেন এবং নিদারুণ রোগ 
হইতে মুক্ত হন। ইনি ভাগবত ও অপর কতিপয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । 
ইহার উপাধি “কবিশেখর” এবং একস্থানে ভাগবতে পরায়শেখর” আছে । 

(২০) নরমি'হ দেব-ইনি নরোন্মের “ম্বগণ” এবং পক্ষপল্লীর রাজা 
ছিলেন। প্রেমবিলাসে ইহার কথ উল্লিখিত তইয়াছে। 

(১১) নয়নানন্দ ইহার পিভাব নাম বাণীনাথ। বাণীনাথ চৈতন্য পাধদ 
গদাধর পণ্ডিতের ভ্রাতা । নয়নানন্দ চৈতগ্যচরিতামূতে উল্লিখিত হইয়াছেন। 

(২০) মাধো_ষঈনি নীলাচলবাসী ছিলেন। ইহার গুরু শ্যামানন্দের 
শিষ্য রসিকানন্দ | 

(২৬) রাধাবল্লভ - ই্ভার পিতার নাম শ্ধাকর মগ্ডল। রাধাবল্প 
জ্রীনিবাস আচা[যোর শিষা ছিলেন । 

(২৭) হরিবল্পভ--ইনি হয় স্ববিখাত বিশ্বনাথ চক্রবন্তী ( “সাহিহা- 
দর্পণ”কার ) নতুবা ঠাহার অন্য নাম কৃষ্চরণ | যাহা হউক “হরিবল্লভ” নামের 
ভণিতাযুক্ত পদগুলি সম্ভবতঃ বিশ্বনাথ চক্রবত্তীরই রচিত। ইহার পদাবলীব 
সন্কলন গ্রন্থখানির নাম “ক্ষণদাগীতচিন্তামণি”। বিশ্বনাথের ভাগবতের টীকার 
নাম “সারার্থদশ্রিনী” (১৭০৭ খুঃ)। ইনি বহু যূঙ্গাবান সংস্কৃত গ্রন্থের প্রণেতা । 

(২৫) তরণীরমণ-_-ইহার স্বকীয় রচনাসমেত একটি পদসংগ্রহগরন্ 
প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে । ইসা বৃহৎ গ্রন্থ । এই কবির চণ্তীদাস সম্বন্ধীয় একখানি 
গ্রস্বও আছে। তাহাতে সহজিয়া মতের বাখ্য রহিয়াছে । 

উল্লিখিত পদকর্তাগণ ভিন্ন গোবিন্দ ঘোষ, বংশীবদন, অনন্ত দাস, যছুনন্দন 
(মালিহাটি নিবাসী ), যছছনাথ দাস ( রত্বগর্ভ আচার্ষের পুত্র ), যাদবেন্তর, ্রীদাম 
দাস, পুরুযোতম (প্রেম দাস), জগল্পাথ দাস (“রসোজ্জল" গ্রন্থপ্রপেতা), দ্বিজ ভীম, 
কামদেব দাস, রাজা নৃলিংহ দেব ও জয়কু্জ দাস প্রভৃতি কবির নাম উল্লেখযোগ্য 


বৈষ্ণব পদাবলী সাহিতা 


*ঘ) মুসলমান পদকর্তাগণ, 


(১) আলোয়াল-_-কবি আলোয়াল খু; ১৭শ শতাব্দীর প্রথমভাগে 
জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া অনেকে অন্রমান করেন। ইহার বাড়ী ফরিদপুর 
জেলার অন্তর্গত কতেয়াবাদ পরগণাব ভ্ঞালালপুর। ইনি “পদ্মাবতী” নামক 
বাঙ্গালা কাবোর রচক বলিয়া প্রসিদ্ধ । গ্রন্থথানি হিন্দী এপছাবং"এব বাঙ্গালা 
অনুবাদ । যৌবনে ঘটনাক্রমে ইনি আবাকানবাসী হষইয়াছিলেন। নানা 
রচনার সঙ্গে তিনি কতিপয় বৈষ্ণব পদ বচনা করিয়া বিধ্যাত হইয়াভিলেন। 

“ননদিনী রস-বিনেদিনী ও ভোর কুবোল সতিতাম লাকি ॥ ত্র ॥ 
ঘরের ঘরণী ক্তুগত মোহিনী প্রতাষে যমুনায় গেলি । 
বেলা অবশেষ নিশি পরবেশ কিসে বিলম্ব করিলি ॥ 
প্রতাষ বেহানে কমল দেখিয়া পুষ্প কুঁলিবাবে গেলুন । 
বেলা উদনে কমল মুদনে ভ্রমর-দংশনে মৈলুম ॥ 
কমল-কণ্টকে বিষম সঙ্কটে করের কঙ্কণ গেল। 
কঙ্কণ হেরিতে ডুব দিতে দিতে দিন অনশাষে তেল ॥ 
সী'থের সিন্দুর নয়নের কান্তল সব ভাসি গেল ভলে। 
হের দেখ মোব অঙ্গ জররক্তর দাকণি পালের নালে॥ 
কুলের কামিনী ফুলের নিছনি কুলে নাইক সীমা। 
আরতি মাগনে আলওয়াল ভণে ভগহমোহিনী রামা ॥ 
- পদাবলী, আলোয়াল। 

(৯) অলিরাজা-_কনি অলিরাভ্ঞার বাড়ী চট্টগ্রাম ছিল । ইনি খু: ১৮শ 

শতাব্দীর শেষভাগে ভীবিত ছিলেন এব ফেবী-নদাব দক্ষিণ তীরে ভান্ার 


বাড়ী ছিল। 
“বনমালী শ্যাম তোমার মুরলী জগ-প্রাণ ॥ প্র 


শুনি মুরলীর ধবনি ভ্রম যায় দেলষুনি 
ত্রিভুবন হএ জরজের । 
কুলবতী যত নারী গৃহ-বাস দিল ছাড়ি 


শুনিয়া দারুণ বশী-শ্বর ॥ 


১০০১১০৭১২৯১ 

(১) বৈফব পদগকপু/গণের হধো জনেক বুসলমান ফবিয় নাম ও পহ পাওয়া গিয়াছে) ইহা হিল 
বুদলযান উতয় সম্প্রদায়ের সম্প্রীতির পরিচায়ক | সুশলমান করিগশ রচিত পহাবলী সন্বঙ্থে রমসঈীযোহর অলিক 
ফহাশয় ও ষ্‌লী আব্,ল করিহ সাঞ্ছেবের পদাবলী সাঃ টাবো। ্পী সাঞফ্েবের সাগহীত এউডপ 


নেক পদ সাহিতাপন্থিকং পত্রিকার মৃত্রিত হইয়াছে । ডা: দীদেশচন্্র পেন লাপূ্ীত হক্ত-সাছিতা পরিচয় 
বর খণ্ড, জবা । 
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জত ধন্ম কুলনীতি তেজি বন্ধু-দব পতি 
নিত্য শুনে মুরলীর গীত। 

বংশী হেন শক্তি ধারে তনু রাখি প্রাণী হরে 
বংশী-মূলে জগতের চিত ॥ 

যে শুনে তোমার বংশী সে বড় দেবের অংশী 
প্রচারি কহিতে বাসি ভয়। 

গৃহ-বাস কিবা সাধ বশী নোর প্রাণ-নাথ 


গুর-পদে অলিরাজা কয়॥” 
_-পদাবলী, অলিরাজা । 
(৩) ঠীদকাজি_ 
“বাশী বাজান জানো না। 
অসময় বাজাও বাশী পরাণ মানে না॥ 
যখন আমি বৈসা থাকি গুরুজনার কাছে। 
তুমি নাম ধরা বাজাও বাশী আর আমি মইরি লাজে। 
ওপার হইতে বাজাও বাশী এপার হইতে শুনি। 
আর অভাগিয়া নারী হাম হে সাতার নাহিজ্ঞানি॥ 
যে ঝাড়ের বাশের বাশী সে ঝাড়ের লাগি পাও। 
জড়ে মূল উপাড়িয় যমুনায় ভাসাও ॥ 
ঠাদকাজি বলে বাশী শুনে ঝুরে মরি ॥ 
জীমু না জীমু না আমি না দেখিলে হরি” 
- পদাবলী, চাদকাক্তি। 


(«) গরিব ধাঁ 
“শরমে শরম পেলায়ে গেল। 
রাই-কানু ছটি তম্থু যামন ছুধে জলে মালায়ে গেল ॥ 
টাদের কে'লে চকোরী না নুধায় ডুব্যা অবশ হল। 
সে মুধার পাথারে পথ না হেরিয়ে জনম ভর ডুব্যা রহিল ॥ 
গরিব তাই স্ভাখার লাগি মনের ছুখে মন গুমরি পাগল হল। 
সে রসের পাখার পেল না :কাথায় শ্াষে আচট ভূঁয়ে পড়িয়ে মল ॥ 
জানি কার রূপ পাথারে ডুবা! ঠাদ গৌর হয়েছে। 
ধ্যামন কারে বাসত ভাল, স্যা ওর মনমত আছিল ॥ 


বৈষ্ণব পদ্দাবলী সাহিতা ৪১৭ 
ওর মন আছিল স্তা রূপের কাছে। | 
গরিব কয় ধরমু বলে ডরবা পালে না তাই খাপি নছেয় এয়েছে ॥প 

পদাবলী, গরিব খা । 


(৫) ভিখন__ 
“কেমন বনালে চূড়া শ্রবণে ছুলিছে ঘন 
মেলিতে নাব ছুটী আখি। 
নাই .য বঙ্কিম হেলা কি কব চছ্রাব খেলা 
শ্যাম-অঙগে লাগিয়াছে সাথা ॥ 
ক্কুম-কস্তুরী আব স্রগন্ধী হাগুল 
থুইয়াছিগ্র শিয়ব-উপরে । 
হাহতরিহাহতরি কবি াগিয়া পোষ্ঠা্ নিশি 
তুমি ছিলে কাহার মন্দিে ॥ 
সেখ ভিখনে ভিত বন্ড তখ রাইয়ের মনে 
পাসবিলে কু্জবন-লীলা । 
আমার করম-দোষে তুমি থাক মম্বপাশে 
বাধার পরাণ লৈয়ে খেলা ॥” 
পদাবলী, তিখন 
(৬) সৈয়দ মর্তজা__ 


“তরু-মূলে কাব কেলি রিভঙ্গ হইয়া । 
কত কত নাগরী রহে চাদ-মুখ চাহিয়া ॥ 
জিনি শশী দিবাকর বদন উজ্জল । 
মোহিত হইল যত ব্রজ-রমণী সকল ॥ 
কপালে তিলক চাদ জিনি তারাগণে। 
চিকুর জিনিয়া ছট! স্ুগীত-বসনে ॥ 
সৈয়দ মর্ত ভা কঙ্ে নাগর রসিয়া । 
ভুলায়ল গোপ-নারী মুরলী শুনায়া ॥৮১ 
_ পদাবলী, সৈয়দ র্ভ,জা। 


» াশীশীশ্ী গাট্টা 


1১) এইস্বানে উল্লিখিত সুদলঙগান পছকরাগণপের রচিত বৈধ পঙ্গাযলী সন্ধে হঙ্গ- সির পরি, 
*৪ খণ্ড অষ্টবা। 


8১৮ 


নাম নিয়ে উল্লেখ করা যাইতেছে । 


(১) 


(৩) 


(৪) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 
(৮) 
(৯) 
(১) 
(১১) 
(১১) 
(১৩) 
(১৪) 
(১৫) 
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(5) বৈষৰ পদসংগ্রহ 
প্রসিদ্ধ বৈধব পদকর্তাগণের পদসমূহ একত্র করিয়া অনেকগুলি 
পদসংগ্রহ গ্রন্থ সম্পাদিত হইয়াছে । এই উপলক্ষে কতিপয় সংগ্রহ গ্রন্থের 


নাম 
পদ-সমুদ্র 
পদামতসমুদ্্ 
পদকল্পুতরু 


পদকল্পালতিকা 
গীতিচিস্ঠামণি 
শীতচন্দোদয় 
পদচিস্তামণিমালা 
রসমঞ্জরী 
লীলাসমূ্র 
পদার্ণব সারাবলী 
শীতকল্পতরু 
সংগ্রহ-তোধিণী 
গীতকল্পলতিকা 
গৌরপদ-তরঙ্গিনী 
গীতরত্বাবলী 


যথা, _ 


সংগ্রাহক 
বাবা আউল মনোহর দাস 
রাধামোহন ঠাকুর 
বৈষ্ণব দাস ( “স্তীপ্ীপদকল্পতরূ” 
চারিখণ্ডে সমাপূু ভষঈয়া মূলাবান 
ভুমিকা সহ -সতীশচন্দ্র রায় 
মহাশয়ের সম্পাদনায় সাঃ প: 
কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে । 
গৌরীমোহন দাস 
হরিবল্লভ 
নররি চক্রুবী 
প্রসাদ দাস 
গীতান্বর দাস 


যছুনাথ দাস 


জগ্ধন্ধু ভদ্র ( আধুনিক কালে ) 


উচ্ছা ছাড়। জগছ্ন্ধ ভূদ্রের ম্যায় আধুনিক যুগে নগেন্দ্রনাথ গ/প্রব বিদ্যাপতির 
পদসংগ্রহ, নীলবতন মুখোপাধ্যায়ের চণ্ডীদাসের পদসংগ্রহ এবং সারদাচরণ মিত্র, 
ছর্সাদাস লাহিড়ী, দীনেশচন্দ্র সেন ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতির পদসংগ্রহ 
উল্লেখযোগা ৷ পদসংগ্রাহক বলিয়া কখিত বাবা আউল মনোহর দাস পদকর্তা 
জ্ঞান দাসের বন্ধু ছিলেন নৃতরাং তাহার সমসাময়িক বাক্তি (খুঃ ১৬শ শতাব্দী )। 
মনোহর দান সংগৃহীত পদসমুজ্রের পদসংখ্যা পনর হাজার গ্রন্থখানি যে 
বৃহৎ তাহাতে সন্দেছ নাই । ইস্থা খুঃ ১৬শ শতাকীর শেষভাগে সম্কলিত হয়। 


বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য নর 


সম্ভবতঃ এই গ্রন্থের অল্প পরেই রাধামোহন ঠাকুর (শ্রীনিবাস আচাধ্যের 

পৌত্র) পদাম্তসমুদ্র সঙ্কলিভ করেন। রাধামোহন ঠাকুর তংকৃত পদ- 
সংগ্রহে নিজ রচিত অনেক পদ যোগ দিয়াছেন। ইহা! ছাড়া গ্রন্থের মধো 
স্বরচিত সংস্কৃত টীক্কাও সংযুক্ত করিয়াছেন। ইহাতে অনেক গুলি বাঙ্গাল! ও 
রঞজবুলি শব্দ বুঝিবার স্ুুবিধ! হইয়াছে । বৈষ্ণবদাদ সন্ধলিত পদকল্পুতরুষ্ 
বোধহয় এই শ্রেণীর গ্রন্থগুলির মধ সর্ধশ্রেট। ইহার চারি শাখায় মোট 
পদসংখ্যা তিন হাজার একশত একটি। ইহাতে তাহার স্বরচিত পদসংখ্যা 
সাতাইশট এবং ভাহাও বন্দনাস্থচক মাত্র। এই সংগ্রহ কিয়ং পরিমাণে 
অসম্পূর্ন অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে কারণ স্ৃচপত্রান্যায়ী সব পদ গ্রন্থ মধো 
নাই । ইহা ছাড়া গ্রন্থের সমস্ত পদকেই উৎকৃষ্ট বঙ্লা যায় না। তবুও বলিতে 
হয় এই সংগ্রহই সর্ব্বোৎকষ্ট। এই পদগুলি নির্বাচন করিতে অলঙ্কার 
পাসন্ানুযায়ী রস-বোধেব রীতিই অনুশ্গত হইয়াছে । অন্ধ কোন রীতি 
মন্ধুসরণ করা হয় নাই। নায়ক-নায়িকার প্রণয় প্রসঙ্গে তাহাদের বিভিন্ন 
অবস্থা! পরিকল্লিত হইয়াছে এবং প্রথমে বাধা-কৃষ্ণ লীলা এবং পরে স্্চৈতন্য- 
লীলার ভিতর দিয়া ইহা দেধাইবার প্রচেষ্টা হইয়াছে । প্রেম ও ভক্তির 
মতি উন্ম্থরে পদগ্লি বাধা । তবে বর্ণনাভঙ্গী অনবদ্য হইঈলেএ পদগুলির 
বাহা প্রকাশে ও অন্তনিহিত মাধ্যাক্মিকতায় সকল স্যানে সামঞ্জন্তা হইয়াছে 
কিনা সন্দেহ । এই বৈষুব পদগ্চলির আদর্শ ৪ বাহা প্রচারে সর্বত্র সঙ্গতি না 
থাকিলেও আদিরসাম্মক পদগ্জলির ভিতর পদকর্থাগণের নায়ক-নায়িকার 
সৃষ্ম মনস্তব বিশ্লেষণের অপূর্ব ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। পদকর্ঠাগণ 
ও সংগ্রাহকগণ ইহাদের অনেকেই সংস্কৃত অলঙ্কার শান্গে যথেষ্ট অভিজ্ঞ 
ছিলেন । সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্থের ধীর নায়ক, ধীরোদান্ত নায়ক প্রভৃতির, 
মানিনী, বাসকসজ্জা, বিপ্রলন্ধা অবস্থার নায়িকা প্রভৃতির, স্বকীয়া নায়িকা, 
পরকীয়া নামিক। ও সামান্য নায়িকার বিভেদ প্রভৃতির, বুন্দাবানের রাধা-কৃফণ- 
লীলার প্রসঙ্গে মিলন, মাথুর, মান প্রভৃতির এবং রসশান্ছের বাৎসলা, সখা ও 
মধুর রস প্রন্ততির ব্যাখ্যায় পদকর্কাগণ মনোযোগী হইয়াছিলেন । ঠাারা মধুর 
রসের উপরই অধিক গুরুহ আরোপ করিয়াছিলেন এবং পদসংগ্র্ক ও বিতাগ 
কার্যে উল্লিখিত বিষয়গুলির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন । 


জযসিংশ জধ্যায় 
বৈধব চরিতাখ্যান 


বৈধব চরিতাখ্যান বাঙ্গাল! সাহিত্যে এক নবযুগের সৃত্্পাত করিয়াছে। 
পূর্বে জনসাধারণ দেবলীলা আবণেই শুধু অভ্যন্ত ছিল, দেবোপম মানব-চরিক্জও 
যে বর্ণনার বিষয় হইতে পারে এই ধারণ! ভাহাদের ততট। ছিল না। অবশ্য 
ইন] যে তাহাদের একেবারে অজ্ঞাত ছিল তাহাও নহে, নাথপন্থী সাহিত্য 
তাহার প্রমাণ। বৈধ চরিভাথ্ানসমূহে ভক্তিবাদপ্রচারের মধ্য দিয়! 
. সাস্কৃতশাস্ত্ের সাহাবা গৃহীত হইয়াছে । ইহাতে শাস্তজ্ঞ ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে 
রক্ষণলীল শৈব-শাক্ত অংশের সহিত উদারনৈতিক বৈফব অংশের প্রচুর সংন্ঘষের 
পরিচয়: পাওয়া যায়। উভয় সম্প্রদায়ই সংস্কৃত শাস্গরস্থাদির সাহায্যে 
স্বীয় দলের মত প্রতিষ্ঠায় যত্ববান হইয়াছিল। বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শুধু শাস্ত্রে 
উপরই নির্ভরশীল ছিল না। ইহাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় পৃত-চরিত্র মহাজনগণের 
স্বীবনের উদাহরণ তাহাদের মত-প্রচারে বিশেষ সাহাধ্য করিয়াছিল। এই 
মানব-জ্রেষ্টগণের তিরোধানের পরও তাহাদের জীবনালেখ্য বৈষণব-সমাজের 
কাজে লাগিয়াছিল। ভক্তবৃন্দ এই সাধু বৈষ্ণব প্রধানগণের জীবন-চরিত 
রচন। করিয়া সাধারণে প্রচার করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর জীবন-কথ! গৌড়ীয় 
বৈফব-সমাজের প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল এবং একাধিক ভক্ত উহ! রচনায় 
মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এইরূপ অছ্ধৈত প্রত ও নিত্যানন্দ প্রতুর 
জীষন-চরিভ এবং চৈতন্তোত্তরযুগে নরোভম ও শ্ীনিবাস-চরিত্র বর্ণনা এবং 
স্তামানন্দের জীবনী প্রভৃতি বৈধব সমাজের আদর্শ সাস্থাপনে বিশেষ সাহাযা 
করিয়াছিল। এই জীবন-চরিতসমূছের ছইটি দিক আছে। ইহার এদিকে 
শাস্ত্রের সাহায্যে শান রক্ষণন্ীল সমাজের সহিত সংঘর্ষ দ্বারা বৈষবগণ 
স্বীয় মত প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হইয়াছিলেন। অপরদিকে তাহারা 
 বৈধৰ মহাজনগণের মধ্যে স্থানধিশেষে দলৌকিকদ্বের জারোপ করিয়া 
জনসাধারণের মন আকৃষ্ট করিতে প্রয়াল পাইয়াছিলেন কারণ এই পথেই 
সাধারণ ব্যক্তিগণের মন আকৃষ্ট করিতে অধিক স্ৃবিধা। অবশ্ঠ যাহারা 
অলৌকিক গরগুলিতে সভাই জন্থাবান্‌ ভাহাদের বিশ্বাসে জাখাত দিবার 
ইচ্ছা আমাদের মোটেই নাই। এই জঙগৌকিক বা! অভিযান্ধিক ঘটনাগুলি 
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. ৃ বৈষ্কব চরিভাখ্যান ৫২১ 
প্রধানত; মহা প্রতুত্ধেই আরোপিত হইয়াছে এবং তাহার জীবনীই শী 
বৈফব-সসাজের ভিত্তি ন্বক্ূপ হইয়াছে। অলৌকিকন্বের দিক দিয়া নাখপন্থী 
নিদ্ধাগণের জীবনী এবং মহাপ্রত্থুর জীবনী সাদুশ্ট-সূলক। তবে জ্ঞান-পন্থী 
এই সাধুব্যক্রিগণ শৈব ছিলেন এবং বৈষবপদ্থায় সস্কৃতশান্তের জাশ্রয় গ্রহণ 
না করিয়া বৈরাগা প্রচার করিতেন। এই বিষয়ে সর্বসাধারণের কাছে এই 
সব্ন্যাসীগণের অলৌকিক ক্ষমতার কাহিনীই তাহাদের মত প্রচারে প্রচুর সাহায্য 
করিয়াছিল। এতন্িন্ন কামজয়ী পৃত-চরিত্র সন্গাসীগণের কাহিনীও সাধারণের 
মনে স্বাভাবিক ভাবে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । বৈধব-গোম্ামী 
ও নাথ-পন্থী সাধু উভয়েই বৈরাগ্যের মত প্রচারে উৎসাহী হলেও উতয়েই 
অবশেষে গার্স্থাধন্ম কতকটা মানিয়া লইতে বাধা হইয়াছিলেন। তাছার 
মধ্যে মধুররসব্যাখ্যাকারী এবং সংস্কৃত মগন্কারশাস্ত্রে পণ্ডিত বৈজ্ঞব প্রধানগণ 
্ত্র-পুরুষঘঘটিত বিষয়ে গার্বস্থাধন্মের অতিরিক্ত বিশেষ মনোভাবও প্রচার 
করিয়াছিলেন। নাথপন্থী অতদুর অগ্রসর হন নাই। মহাপ্রভু নিজে 
বিষয়টি যে দৃষ্টিভঙ্গীদ্বারা দেখিয়াছিলেন তাহাতে “অন্তরঙ্গ” ও “বছ্িরঙ্গের” 
সম্বন্ধে বিভিন্ন আদর্শ ছিল। তান্ত্রিক মত-বাদ নাথপন্থী ও বৈষ্ণব উদ্চয় 
সম্প্রদায়ের মধ্যে্ট একটি বিশেষ চিহ্ক রাখিয়া গিয়াছে । শ্রী-জাতিকে দূরে 
রাখিবার প্রচেষ্টা নাথ-পন্থী যতটা করিয়াছে বৈধব ততটা করে নাই 
এবং এই বিষয়ে উভয়ের মাদর্শেরও কিছুটা পার্থক্য দেখা বায়। 
নাথ-পন্থী মায়াবাদী শৈব এবং গৌড়ীয় বৈষব মায়াবাদ বিরোধী 
শ্রীকষ্ণ-চৈতন্ত উপাসক । 
বাঙ্গালার বৈষণব-চরিতাধ্যানঞ্চলি শুধু যে বৈষব-প্রধানগণের পবিজ্র 
জীবন-কথা। ও বৈষ্ণব মতবাদই প্রচার করিয়াছে তাহা নহে । এইগুলি পাঠ 
করিলে আমরা মধ্যযুগের বাঙ্গালার সামাঞ্জিক, ধন্্-সন্বস্ধীয় ও রাজনৈতিক 
ইতিহাসের অনেক কথা জানিতে পারি। গৌড়ীয় বৈষব-সমাজের উদ্ভব, 
পরিপুষ্টি এবং সম্প্রদায়গত এতিহ্থও এই চরিত-কথাসমূহ অবলম্বনে অনেক 
পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহ ছাড়! সরল ও অনাড়ম্বর ভাব-প্রকাশে 
এবং ভক্তের আস্তরিক ভক্তি প্রকাশে বৈষ্ণব চরিতাধ্যানগুলির তুলনা নাই। 
শাক্ত-মক্ষলকাব্যগুলিতে কবিগণ দেবতাকে মানুষরূপে চিত্রিত করিয়াছেন 
কিন্তু বৈফব কবিগণ তাহাদের গ্রন্থাদিতে মান্ুযকে দেবতার পর্ধ্যায়ে গণ্য 
করিয়্াছেন। ইহার ফলে মহাপ্রভু ও তাহার ভক্তম্বন্দের জনেকে গেবতার 
অবতারয়পে শ্বীকৃত ও প্রচ্রিত হয়াছেন। এই অবতার-বাগ প্রচারে 
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৫২২ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


বৈষরগণ বিশেষ মাগ্রহ দেখাইতেন এবং এতদ্সম্পর্কে অলৌকিকত্ব দেবনের 
অঙ্গীয়ও বটে। ইহার ফলে দেবত্প্রয়াপী নকল ব্যক্তিগণের আবির্ভাবের 
কথাও বৈষ্ণব সাহিত্যে আছে। 

বৈষব-চরিতাধ্যানগুলি দুই ভাগে বিভক্ত । কতিপয় বৈষ্ণব-চরিতাখান 
শ্ীচৈতন্ত-যুগে রচিত এবং অপরগুলি শ্রীচৈতন্ত-পরবর্তী যুগে রচিত। শেষোক্ত 
গ্রন্থ লি মহা প্র্টর তিরোধানের প্রায় অদ্ধশতাব্দী পরে ঠাহার কতিপয় ভক্তের 
জীবনী মবপণ্ধনে রচিত হয়। এই ভক্তগণের অনেকেই শ্্রীগৌরাঙ্গের তিরোধানের 
পর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । প্রথম শ্রেণীতে অবশ্য মহা প্রভুর জীবনীই প্রধান । 


শ্রীচৈতন্য-যুগে & তংপরবন্বী কালে রচিত প্রধান জীবন-চরিতসমূহ । 


(১) মুরারী গুপ্পের “কড়চা” 

(২) শ্বরূপ-দামোদবের “কড়চা” 

(৩) গোবিন্দ (দ[সের) কণ্মকারের “কড়চা” 

(*) কবিকণপুরের “চৈতগ্ত-চাল্দাদয় নাটক" 

(৫) জয়ানন্দের “চৈতন্ত-মঙ্গল” 

(৬) বন্দাৰন দাসের “চৈতন্থ-ভাগবত” 

(৭) লোচন দাসের “চৈতন্য-মঙ্ষল” 

(৮) কষ্ছদাস কবিরাজের “চৈতন্যা-চরিতামুত" 

(৯) নরহরি চক্রবন্তীর “ভক্কি-রত্থাকর” 
(১০) নরহরি চক্রুবন্তীর “নরোত্তম-বিলাস” 
(১১) শিত্যানন্দ দাসের “প্রেম-বিলাস” 
(১২) নরহ্ছরি চক্ুবন্তীর “গৌরচরিত চিন্তামণি” 
(১৩) ঈশান-নাগরের “অদ্বৈত-প্রকাশ" 
(১১) হরিচরণ দাসের “অদ্বৈত-মঙ্গল” 
(১৫) নরহরি দাসের "অদ্বৈত-বিলাস" 
(১৬) গোপীবল্রভ দাসের “রসিক-মঙ্গল"' 
(১৭) জগজ্জীবন মিশরের “মন:সম্থো ফিণী” (মহা প্রুর শ্রীহট্র-্রমণ-বততান্ত। 

* (১৮) লোকনাথ দাসের “সীতা চরিত্র" (দ্বৈত প্রহর ছু স্ত্রী শ্রী ও 
সীতাদেবী; তন্মধো সীভাদেবীর চরিত্র বর্ণনা।) 
(১৯) হ্ীচৈতদ্ক-জীবনী ( হৃদানন্দ রচিত প্রতাপ রুদ্রের সহিত মহাপ্রতুর 
সাক্ষাৎ পধান্ত, ৩২ প্রষ্টা। কুচবিহার-রাজের গ্রন্থাগারে আছে ।) 


স্পা 


বৈষষ চরিতাধান 


২৩, 
(২০) আনন্দচন্দ্র দাসের চৈতম্ব-পাধদ “ভগদীপপতিত চরিত" । বচলা 
১৮১৫ খঃ)। 

(৯১) চুড়ামণি দাসের “উবন-নঙ্গল” ।ধশত, কা “চতন্ত-চকিতপ।খ: ১৬ 
শতাব্দী বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের পুথি কুচবিহস-দলপ, আধা, ১৫৫৪, 
স্বকুমার সেন বচিত চঁড়ামশি দাসের সুবন অঙ্গল” প্রবন্ধ চঠুবা। 

(২২) পদকর্তা গোবিন্দদাসের “বঙ্গ-জয়। ইরসচততেক পূর্ববঙ্গ মণ 
বৃস্তাস্ত )। 

এই গ্রন্গুলি ছাড়া ক্ষু € রৃতং আবহ নানাগ্বন্থে ফর উক্চাখযান 

মাংশিকভাবে লিপিবদ্ধ আছে । এই গ্রশ্থংলিব আধা আইসা টবভব', 

'চতম্যগণোদ্দেশ', 'বৈষাবাচারদপণ' প্রভৃতি উল্লেখতচাগা মুপাবী গাপুর 

“কড়চা” মনা প্রভৃর জীবনী সম্বন্ধে খুব প্রামাণা গ্রন্থ কিক ইত সঙ্গা্ে লিখিত 

শ্রতরাং আমাদের আলোচনার বিষয় নতে | স্বকপ-দামোদিবের একনডচা”ত সম্কতে 

বচিত স্্তরাং এই গ্রন্থধানিও আমাদের বিবেচনা বাহিরে ত য়া সঙ্গ । 
হাহার উপর স্বরূপ-দাচমাদবের “কণ্ডচাব" সামাশ্রা শ্রাশ তিন্স পায় মায় না। 
কবিকর্ণপুরের “চৈতম্বা-চন্দো দয়” গ্রশ্থখানি মঙ্তা প্রড়র জীবনচরিছ। হাল ইত 
নাটক এবং তাহার উপব ইহা সমস্ত লিখিত স্রহলাং আমাদের সমালাচা 
নহে। অপর গ্রস্থগুলি বিষয়-বন্ত হিসাবে প্রধানত; ভুই ভাগ করা যায় এব সমায়ের 
দিক দিয়াও ছু্টভাগ করা চলে। সময়ের হিসাবে চৈষ্তম্থাযগ ৫ স্্ীটচাকা- 
পরবন্রীষুগ এই দ্বভাগ । চরিতাখানগ্লি আবার দুই শ্রেনীর, যথা মহা গড় 
সম্বন্ধে এবং ভাহার পাদ সমসাময়িক ভক্গণ সম্বন্ধ । )চতগ্া-পন্বদুশ না 
চেতান্যোন্তর যুগের গ্রন্থগুলি প্রধানভং মহাপ্রকর & তংলাময়িক ভ জগণের কাহিনী । 


শ্রীচৈতন্যের যুগ 
মহা প্রক্নর জীবনা 


(ক। গোবিন্দদাস্র কডচা 


শ্রীচৈতশ্ত মহাপ্রভুর জীবনী আলোচনা যে সমস্থ টেফব গ্রন্থে আছে 
গোবিন্দদাসের “কড়চা” হন্মধো সর্ব প্রথম উল্লেধযোগা । এক” অর্থ নোট 
বা সংক্ষিপ্ত বিবরণ অথবা ম্মারকলিতপি; গোরিন্দদাস বা কশ্মকার মহা প্র 
দাক্ষিণাতা ভ্রমণে ভাহার ভক্ত মন্ভচর হিসাবে সঙ্গী ছিল এব' মঙ্তাপ্রড়ুর 
দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের কথা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে । এই লেখক 
ও তাহার রচন! নিয়া নানারূপ বাদানুবাদের উচ্চব হইয়াছে । 


৫২৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


গোবিন্দদাসের পরিচয় নিয়াই প্রথম গোলযোগ | দ্বিতীয় গোলযোগ 
কাহার রচিত পুথি বলিয়া যাহ কথিত হয় তাহা আংশিক বা সমগ্রভাবে সতাই 
ষ্াহার রচিত কিনা? ভূতীয় গোলযোগ মহা প্রভু সম্বন্ধে তাহার বগিত বিষয় নিয়া । 

উল্লিখিত প্রশ্বগুলি সম্বন্ধে প্রথমটি হটাতে,ছ গোবিন্দের পরিচয় সম্বন্ধে । 
গোবিন্দ শুত্র, কায়স্থ ও কণ্মকার এট তিন কুলের কোন কুল উজ্জ্বল করিয়া- 
ছিলেন? পুরীতে জগন্নাথ দেবের মন্দিরের শ্ীগোবিন্দ, নামক এক বাক্তি 
শ্্রীচৈতস্তের সেবা করিতেন বলিয়া বৈষ্ণব-সাহিতো কথিত মাছে । কড়চার 
গোবিন্দ কশ্মকার এবং প্ুণীর মন্দিরের এই বাক্তি দুইজন না একই বাক্তি 
বৃন্দাবন দাসং হার চৈতনম্া-ভাগবতে উল্লেখ করিয়াছেন যে গাবিন্দ নামক 
জনৈক ভক্ত নদীয়াতে মহ্াপ্রত্তর সেবক হিসাবে তীহ্াব সিত থাকিত। 
পদকর্তা বঙ্গরাম দাস€” (খু; ১৬শ শতাব্দী । দাক্ষিণাতা ভ্রমণে শ্রীচৈতান্থের 
সঙ্গী এক গোবিন্দের টল্লেখ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর সমসাময়িক ভয়ানন্দ' 
কাহার চৈতম্য-মঙ্গলে লিখিয়া গিয়াছেন যে গোবিন্দ কশ্মকাব নামক এক বান্তি 
মহাপ্রভুর দাক্ষিণাতা ভ্রমণকালে ঠ্রাহার সঙ্গী ছিল। চৈতম্ব-চরিভামৃতকার 
মহাপ্রভুর গোবিন্দ নামক ভূতাকে শ্রীগোবিন্দ € শূদ্রজাতীয় বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন এব' তিনি ব্রাঙ্গণ'দি উচ্চ শ্রেণীর বু সেবক থাকিতে এই “শুর” 
স্ত্ীচৈতন্যের সেবক হইবেন ইহা] সহা করিতে পাবেন নাই । এই জন্তাই কবিরা 
গোস্বামী বিস্ময় প্রকাশ করিয়া তংসঙ্গে ইহা আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে 
এই শুদ্ধ গোবিন্দদাস পূর্বের ঈশ্বরপুরীর ভতা ছিল এবং সেই কারণেই 
মহাপ্রভ তাহাকে স্বায় অনুচররূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । কবিরান্ত গোস্বামী 
এই মত একটু মহাপ্রভুর উদার মনোবুন্তিবিরোধী হইয়াছে, সান্দেহ নাই। 
এই “শুত্র” কণ্মকার অর্থেও প্রযুা হইতে পারে। ইদানীং কেহ কেহ 
গোবিন্দকে *শুদ্র” অর্থে কায়স্থ* প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছুক এবং তাহাদের মত 
সমর্থনে “কম্মকার" বমিত কড়চার প্রথম পত্রগুলি (৫০ পুষ্গা ) বিশ্বাসযোগা 
মনে করেন না। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন গোবিন্দ কম্মকারের (দাসের) রচিত “কড়চা” নামক ' 
পুথি সন্থদ্ধে। গোবিন্দদাসের কড়চার হু্খানি পুধিমাত্র আবিদ্ভৃত হইয়াছে 





১। চৈত্-চরিজামৃত (কুফদাল কহিয়াজ )। ২। চৈতস্ব-ভাগবত (বৃদ্ধাবন দাস)। 

৩1 গৌক-পছ্ তয়ক্রিলী (জগত ভড সম্পাদিত) ৪1 চৈতক-মগ্গল ( জয়ানন্দ )। 

4) অচাতচরণ তত্বনিখি মহাশয় গোবিদ্দকে কারস বলিরা স্বীকার করেন নাই। ভিনি ক্কানাকে 
হর্পুকায় বলিকানেন। (বঙ্গতাহা ও সানছিতা, ৯৪ সং) এবং প্রাচাবিভামহাপর্য নগেপ্রলাথ ফু মহাশয়ও একই মত 
( পাছটাকা, ৩১৮ পৃ) দিয়াজের । 


বৈষব চররিতাখান টর 


এবং ছুই পুধিরই আবিষ্কারক শাস্তিপুরের প্রচিদ্ধ পণ্তিত জয়গোপাল নিয়ো 
প্রায় পঞ্চান়্ বসর পূর্বের এই পৃথি দুইখানি পাওয়া গিয়াছে | ইহাছেক 
ছুইধানিরই কাল প্রায় ২৩, বংসবের কাছাকাছি এব অল্প বাবদানে লেপিকাও 
কর্তৃক লিখিত। পুথি ইখানিব ভাষায় স্যনে সনে পববধক!লের 
সশোধনের চিহ্ন সাধারণভাবে স্বীকুত হইয়াছে তদপতর 2883: 
পৃচা জাল বলিয়! আপন্তি উঠিয়াছে। জযানন্দৈর পুথিব যে গুহ একখান নকলে 
গোবিন্দকে কম্মকার বলা হইয়াছে কেহ কেহ বান হাতত মলে সাধ প্রচেষ্টা 
আছে । প্রকৃত শব্দের পরিবহন করিয়া নাকি অসুকেশ্যে বং অভিসক্ধিমলক 
ভাবে তাহাতে পরবন্থীকালে শকশ্মকারা শক যাভিত হযে) বাক 
ভ্রয়ানন্দেব চৈতম্বা-মঙ্গলই গোবিন্দ কন্মাকাব প্রতিপগ্ করিবার পন উপ 
-কহ কেহ মনে বরেন পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয়ের পরশ্মকারশ ভাগিয় 
শিষ্বাগণকে সন্তুষ্ট করিবার হেতৃতে পুথিযের আরিছার ঘ্টয়াছিল। প্র তণা- 
কশ্মকাব জাতীয় গোবিন্দ কড়ক উহা ৭5৯ বলিয়া প্রমাদের অতল ছাহাবা 
উ্দেশ্বামূলক প্রচেষ্টা বলিয়। কটাক্ষ করিতে € ছখাডন লাই 

কড়চার বিকদ্ধনাদাগণ সাপাবণতঃ গান বেফর চাহ কা বুন্পাবানিল 
পৃঙ্জাপাদ গোস্বামীগণ এবং আঅপব প্রসিদ্ধ বৈষল মহাজনগণ কতক 'নকগিষ 
অথবা রচিত মহাপ্রড়ব জীবনালেখোর পাশে শডভাশায় মহাপ্রতর অনুঙদের 
লিখার স্থান দিতে সঙ্কোচ বোধ করেন এই গেল এক আপি ইহাদের 
মন্ত আপন্তি হইতেছে বচনাব স্তানে স্থানে রিবরিদ নিষা 

বণিত নানা বিষয় শিয়া মঠতেদ এর বচনাকারী গো বিশ্দাস ৪ ঠাহাল 
চিত কড়চা পুথিব আবিষ্কার ভিন্ন আনাছদের তঠীয় প্রশ্থ বা সমস্ত গোবিনাপাস 
কুক নহাপ্রভৃব কতিপয় কা়োব বণনা এই গ্রন্থের £তনটি স্থান শিয়া গোছা 
বৈফবপিগের ঘোর আপত্তি আছে । 5) অহাগ্র দাঙ্ষিণাতেপ লাশাশীথ 
পবিভ্রমণকালে ন্রবাটের কালী মন্দিকে । আই্ভজাক মন্দিরে ৭ কানেশ্বরে শিব 
মন্দিরে, দাক্ষিণাতোর মংস্তা-তীরের নিকউবতুখ কাউ ভর্গামন্দিবে এব 
এইরূপ নানা শৈব ও শান্ত দেব-দবীর মন্দিরে শিক বেধার হহয়া হপ্ প্রদশল 
করিয়াছিলেন এব; ভাবাবেশে আকুল হইয়াছিলেন_এইকপ করা চাহাদের 
মতে অবিশ্বাস্য । 

(২) মহাপ্রভু বৈষব হইয়া শৈবের ম্যায় জটাপারণ করিতেন এব 
তাহাও অপেক্ষাকৃত স্ব্রকালমধ। দীর্ঘজ্ঞটা, ইহা এই বৈহবদিগের চক্ষে আঅসহা । 

(৩) মহাপ্রত স্্রীজাতির সংস্পর্শবিহবীন গৃহত্যাগী বৈষ্ণব সর্যাসী হইয়া 


৫55 প্রাচীন বাঙ্গাল। সাহিতোর ইতিহাস 


আলুখালুবেশে দাক্ষিণাতোর ছুইজন গণিকাকে কোল দিয়া হরিনাম বিতরণ 
করিয়াছিপেন, এই ঘটনা ৪ ঠাহাদিগের মতে অসম্ভব ।১ 

এই সমস্ত মতবিরোধের মধো প্রকৃত সতা নিদ্ধীরণ অতি কঠিন। 
ভবে অন্ত; শুজ গোবিন্দকে কণ্মকার শ্রেণীর বলিয়। ধরিয়া লইতে আমাদের 
তেমন কোন আপত্তি নাই । গোবিন্দদাসের কড়চায় মঙ্তাপ্রভ সম্বস্থে 
যে সনস্ত মন্থবা রহিয়াছে তাহার কিছুটা নিয়া যে সমস্ত আপত্তি 
উঠিয়াছে তাহা অনেক পরিমাণে গৌড়া বৈষব সমাজের বিশেষ দ্টিভঙ্গী- 
প্রত আতরাং তষটা বিচারসহ নহে । শুধু দুইটি কথা চিস্তার বিষয়__ 
প্রথন, বৈধব মহাপ্রড়ব আদৌ জটাভার (বৃহং জটা ) এমনকি ভটা পধা্ 
তাহার দাক্ষিণাতা-প্রনণের দু বংসরে কল্পনা করা যায় কি? দ্বিতীয 
গোবিন্দ কন্মকাব কড়চাতে যে বিদ্াবস্ঠাব পৰিচয় দিয়াছেন তাহাতে 
তাহাকে “মুখ বা শনিষ্ুণ” বলিয়। মনে হয় না। বৈষ্ণব সাহিতা € দর্শানব 
যে অংশ এই কড়চায় নাই তাহা মহাপ্রভুর মাত্র দু বংসরের হ্রমণুন্তান্থেব 
সংক্ষিপ্ত নোটে থাকা সম্ভব€ নহে । ইহাতেঠ কবিকে ভাল্পশিক্ষিত মনে ককা 
যায়না । তাবে গোবিন্দ সঙ্থন্ধে এইট্রকু সন্দেহ হয় যে বৈষব সমাজে তাহাক 
বংশ € পদমখ্যাদার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহাতে নিউরযোগা প্রমাণ 
না পাইলে তাহাকে এমন সুন্দর একটি কড়চার লেখক বলিয়া গ্রহণ কবি 
কিরূপে £ এমন৪& ভো হইতে পারে যে শুদ্ধ & অদ্ধশিক্ষিত গোবিন্দ যে 
সংক্ষিপ্ বিবরণ গছো লি'খয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন পরবশ্টীকালে কোন 


(১) কচ রঙ্গ করে লঙ্গী মত'নালাহাসে। আইছ্াটিয়। পড়ে নাঠি মানে কাটা খোচা! 


সাবালা ছাসিমুপে বঙ্গে প্র পাশে? ছিডে গেল ক হতে মালিকার গোঁচা। 

কাচলি খুলিয়া সত্য দেখা হল! শন। না খাউয়। অন্থিচশ্ন হইয়াছে সার। 

সঙ্চারে করলা প্রভূ মাউাসম্বোধন। ক্ষীণ অঙ্গে বছধিচেছে শোণিতের ধার। 

পরথরি কাপে মতা পুর বচনে। হরিনামে মত হয়ে নাচে গোরা রায় । 

ইছা দেখি লক্্ী গড় ছয় পয মনে। অঙ্গ হইতে অড়ত তেজ বাহিরায়। 

কিছুই বিকার নাহ প্রতুর মংনছ। ইহা দেখি সেই ধশী মনে চমকিল। 

ধেছে পিষে সভাদাল! পড়ে চরণেতে চরণ ভলেছে পড়ি আশ্রয় লইল। 

কেন অপরাধী কর আমারে জননী। চঙ্কণে ছলেন তারে নাহি বাঠ-জ্ঞান। 

এই মাত বলি প্রত পদিল! ধরণী হরি বলি বা তুলে নাচে আগুয়ান । 

খ নল জটার ভার ধূলায় ধূনর। সত্যের বাছুতে ছুরি বলে বল হরি। 

অনুরাগে ধর খর কাপে কলের । হয়ি বল প্রাণেশ্বং যুকুন্দ-মুরারী। 

সং এলোমেলো! হ'ল প্রদ্ুর আমার। কোথা প্রভূ কোখার ব! মৃকৃন্জ-যুরারী । 

কৌধা সচা কোথা লক্্বী শাহি দেশি আর! “ অঙ্ঞান হইল] সবে এই ভাব হেরি 

পাচিতে লাখিলা প্রভু ধলি হয় হয়ি। হরিনাসে বন্ধ প্রভু নাহি বাসঞ্জোন। 

ঝোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দি ঘাড় ভঙ্গি পড়িতেছে আকুল পরাপ 1 ইত্যাদি 
গিষ্কাছে কৌগীন খসি কোথা বছিধান। _ কড়চা, গোকিসব ছাদ । 


উকজ হইয়া] নাচে খন বহে খ্বাস। 


বির চরেতাধাান 
ধুতি ৰ 


অজ্ঞাতনামা! ও মাচ্ছিত রুচির শিক্ষিত কবি কোন বিশেষ উদ্ষে্_ ক নাদিই 
হইয়া তাহা হইতে ছন্দে এই কড়চা বচনা করিয়া গ্যাছে ইহা সেঁতিধাগ 
গঞ্ধে লেখা গোবিন্দের নোটটি কোথায় লুক্ষাইয়া ,গল এব, সই অডগাতনামা 
কৰিটিই বা কে এবং কম্মকার-কুলেব সহিত ভাতার স্হক্ষই বা কি ফা, 
হউক আমবা আপাততঃ গোবিন্দ কম্মকাদ্বপ বচনা বলিয়াত পার্থ! 
গ্রহণ করিলাম | শুধু তক উত্থাপন করিয়া লাশ নাই ৃ 
গোবিন্দদাস বা গোবিন্দ কম্মকারের পিতার দাম শ্নাদাস € 
মাতার নান মাধবী । গোবিন্দের স্বীব নাম চিল শসা, 


শিব 


হাাবিস্তলাস 
জাতিতে কম্মকাব (এক মৃত) এল নিপাস ব্ধীনান ভেলাক আগত কালাম 


নগর গ্রাম ।  গোবিন্দের স্বী স্বানীকে ভালবাসিলেত খুব আখরা ভিকা। 


ইহাতে একদিন উভয়ের বিবাছদেল ফলে গারন্দ পতন বাপে ( 


১0৭৯ 


৬ 


ফান্ড )| গোবিন্দ প্রথমে কাটোয়া গমন করে এর 5৭! হত অহাপ উর 
দর্শনাভিলাষে নবদ্বীপ যায়। গঙ্গার ঘা 


ভা। 


এস মাঠ 


তপু পাম পেতো 


পায়। ইহার পর সে মঙ্তাপ্রক্তর বাড়ীতে উতর কম্ম গ্রহণ কলে 53১5 
ষ্টানডে শ্রীচৈতন্ত সন্নাস গ্রহণের সঙ্গ করিয়া গহহ্যাগ কনিলে গাবিন্ণ 
ঠাহার অনুগামী হয়। কাট্টোয়াতে মহাপ্র বর শিবোনুগুন। হয বা কেশব 
ভাবতী ভাহাকে সন্গাসাশ্রমে দীঙগিত করেন। প্রামিদশনাকাজ্য় শশিমুখী 
কাটোয়াব পথে কাঞ্চন-নগরে শ্বামীকে দেখাত পাহযা তাহারে 


ই 


তে 


র্‌ 


ফিরাইয়া আনিতে বত চেষ্টা করে, এমনকি মহা 


৯ 


ই 
না 


গা বশ্পতুর গু 


তা 


ফিরিতে বলেন, কিন্তু গোবিন্দ ভাহার সঙ্গে অট্রও পাপ, এব কার্ল নাল 
হইতে পলায়ন করিয়া পাবে কাটোফাতত মহাপ্রকর সতত মিজি হয়। 
কাটোয়া হইতে শ্রাচৈতন্গ শান্ঠিপুণ আগমন করেন হর তঠ গ্যোনে শচীদের 
পুহাকে দেখিতে আগনন করবেন চেঠন্তাচবিতাটি তর গ্রাহকের আত 


পুরা হইতে শান্তিপুর আমিযা মহাপ্র মাতার সহিত সাক্ষাহ করেশ। 


(১) *বস্ধমান কাঞ্চননগরে মোর ধাহ জানার নারীর নাম শশিনগী চহ : 
্ামাদাদ পিতৃনাম গো বন্দ মোর নাহ । একপিন কটা কারি আর ক? কয় 
অন্থু হাত! বেডি গড়ি জাতিতে কামার । নিত দৃক বুলি গাজি দিল দোগে 
মাধণী নামেছে হয় ননী আমার $ সেই অপমানে গু ছালাম লোরে। 


চৌদশ ভিপি শকে বারিরেছে মাত 
অভিমান গু গড কিরে নাই চাট উচ্াশি। 
গোবিন্দ ধসের কড়চা! 
গোবিন্দ নাদের কডচা দীনেশচন্্র সেন সম্পাপিস ). বক্গ-চ্ঞাহা ও সাভিজ। এষা 01 50171158070] 
25 চিরায়ত (100, 0,567) পতি পন জব; । 
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যাহ! হউক সঙ্গযাস-গ্রহণের পর তিনি পুরী গমন করেন। ১৫১৯ খুষ্টা্ডে 
মাঘ দাসে পুরী আগমন করিয়া তথায় তিন মাস থাকেন। ভাহার পবেই 
তিনি গোবিন্দ ৪ কাঙগাকুষ্ছদাস নামক এক বাক্তিসহ দাক্ষিণাতা ভ্রমণে 
পহিগত হন। কয়েকদিন পথ চলিবার পর তিনি কালাকুষ্দদাসকে প্রত্যাবধূন 
করিতে বালেন এব শুধু গোবিন্দ ভাহার সঙ্গে থাকে । দাক্ষিণাতো তিনি 
বন্ধ স্থানে পরিভ্রমণ করেন। এই স্থানঞ্জলির উল্লেখ পর্বের এক অধাে 
করিয়াছি। পথে যে সব ঘটনা ঘটে তম্মাধো সিদ্ধবটেশ্বর নামক স্থানে 
ভীর্থরাম নামক এক ধনী যুবক ও তংপ্রেরিত সন্াবাই ও লক্ষমীবাই নামক 
বারবণিতাদ্ায়ের উদ্ধার উল্লেখযোগা। ইহা ছাড়া তাহার গিবীশ্ববে শিব দর্শন, ভই- 
পল্লীতে সিদ্ধেশ্বরা নানক সম্লাসিনীর সহিত সাক্ষাৎ ৪ শৃগাল-ভৈরবীদেবী দর্শন, 
পদ্মুকোটায় অষ্ুডজাদেবী দর্শন, ব্রিপদীতে চণ্ডেশ্বর-শিব দর্শন, রামেশ্ববে শিব দশন, 
কন্যা-কুনারী দর্শন, কাছড়ে দুর্গাদেবী দর্শন গুজ্জব « পুণা ভ্রমণ, জাচ্চণী 
নগরে খাগুব দেবতার দেবদাসীগণকে ( “মুরারীগ্গণাকে ) এব চোরাননদীবনে 
নাবোজীদগ্াকে উদ্ধার, তংপরে ক্রমে মূলানদীর তীরম্থ খাগুলাগ্রান, নাসিক, 
পঞ্চবটি, দমন ও অষ্টভজাদেবীসন্ স্বুরাট দর্শন, নশ্মদাতীবন্ক ভূগচকচ্ছ, বরোদা € 
দ্বারকা প্রভৃতি দর্শন উল্লেখযোগা । এই সময়ে গোবিন্দ ও রামচরণ নামে কুলীন- 
গ্রামের (বাঙ্গাল!) বসু পরিবারের তু বাক্কির সহিত ঠাহার সাক্ষাৎ হয়। ইাবা 
চারিজনে মিলিয়। ঘোগ। নামক স্থানে যান এবং তথায় ভাঙ্াদেব বারমুখী নামৰ 
পতিতা নাবীব সতিত দেখা হয়। এইট ধনবতী € সুন্দরী নারীকে মহা প্রড় উদ্ধাণ 
করিয়া বৈষঃব পণ্যে দীক্ষিত করেন । নাভাঙ্ার ত ক্রমালে বারমুখা বেশ্ঠার কাহিনী 
বণিত আছে । তিনি এই সম্পর্কে কোন সারধর কথ। বলিয়াছেন, ্রীচৈতন্কোব নান 
করেন নাই । ইহার পর নানাস্তানে ভ্রমণ করিবার পর শ্তরীচৈতন্ত দু বংসব পণে 
পুরী প্রতাবধন কারন । ইচ্কার পর গোবিন্দেব নিজ বিববণে আব আমাদর তাহ 
প্রয়োজন নাই: গোবিন্দ দাসের কড়চা এক হিসাবে হাতি সুলাবান 
লেখক শুধু চেতন্সোব সমলাময়িক নহে, একেবারে ঠ্াহার সঙ্গী । জয়াননদ 
মহা প্রভূকে দেখিয়াছিলেন কিন্তু সঙ্গী ছিলেন না। তাহার অপর আনেক চরিত- 
লেখকের সে সৌভাগাও তয় নাই । এমতাবস্থায় গোবিন্দ দাসের কড়চার মূলা 
অনেকখানি । এই লেখকের সরল বর্ণনা. আন্তরিক ভক্তি, বিভিন্ন ঘটনার সুলদব 
ও বাস্তব আলেখা, মহাপ্রতুীতে দেবন্ধের ও অলৌকিক ভাবের অনাবশ্যক 
আরোপের অভাব গ্রন্থথানিকে স্বাভাবিক ও মনোহারী করিয়াছে । ধর্মসম্বস্কীয় 
উপদেশগুলি মহাপ্রভুর ভ্রমণ বৃত্তাস্তে না চাপাইয়া লেখক হয়ত ভালই 


বৈষণব চরিতাখান ট্রি 


৪৯ 


করিয়াছেন । শেষোক্ত বিষয়ে অভাব সম্ভবত: গোবিন্দের শ্বকঠিরঈ পরিচায়ক, 
মূর্খতার নহে । টি 


চৈতন্য-মঙ্গল ( ভয়ানন্দ ) 


প্রসিদ্ধ “চৈতম্য-মঙ্গল' রচয়িতা জয়ানন্দ হ্১৮ানার সমসাময়িক 
ছিলেন । অনুমান ১৫১১ খ্ুষ্টা হইতে ১৫১৩ খষ্টাব্দেক মাধা কান সমপয় 
তিনি মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন । করবি ভয়ানন্দের পিতাব মাম স্বুদ্ধি 
মিশ্র এবং নিবাস বদ্ধমান জেলার অস্থগত আখাইপুরা (মহারে অধিক) 
গ্রাম। প্রসিদ্ধ ম্মার্ত রঘুনন্দন ও জযানন্দ একই বশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । 
জয়ানন্দের মাতার পুত্রসন্তান হইয়! বাচিত না বলিযাই বাধ হয় ভাহাও 
এক নাম “রোদনী” এবং শিশুকালেক গপর নাম পষ্চইঞাণ হইয়াছিল। স্ববুদ্ছি 
মিশ্র মহাপ্রভুর শিষা ছিলেন. একবাব শ্রাক্ষেতর হততে বঈমান যাইবার পাণে 
শ্রীচৈতন্ত তংশিষ্য সুবুদ্ধি মিশ্রেব বাড়ীতে (আাখাইপুকে) আগমন করেন। 
এই সময় হইতে কবি “গুইএটা” নামের পরবিবছে অহা র দর এজয়ানন্দা নামে 
পরিচিত হন । জয়ানন্দের মন্থৃ্চরূব নাম অভিরাম গোস্বামী করি জয়ানন্দ 
গদাধর পণ্ডিত ও বীরভদ্গ প্রকুব আছ্ঞাক্রামে চেততা-মঙ্গল নামে মঙহাপ্রযক 
জীবনী রচনায় প্রথম প্রবৃত্ত হন! এই গ্রন্থখানির আবিঙক্াগব নগোশ্মনাপ 
বসত প্রাচাবিষ্ঠানহার্ব মহাশয় | 

জয়ানন্দের “চৈতন্বা-মঙ্লে কবিহ অপেক্ষা হীতিহাসিক গণ অধিক 
দেখিতে পাওয়া যায়। মহ্াপ্রভর সনসানয়িক করি জয়ানন্দ অঙ্গার ৪ 
২সাময়িক বৈষ্ুব সমান্ত সম্বন্ধে এমন অনেক কথা পিখিয়া গিয়ান্ছেন, যাহা 
অন্ত কবিগণের উক্তির সহিত মিলে না। করি আ্টচতশ্রোল সময়ে পর্ধনান 
থাকিয়া সেই সময়ের অনেক ঘটনা প্রতাক্ষ করিবার অথবা অবগহ হইবার যে 
স্বযোগ পাইয়াছিলেন মহাপ্র্ সম্বন্ধে অপব অনেক চবিত-লেখকের সে শ্রবিধা 
ছিল না। ম্ৃতরাং জয়ানন্দের উক্তিকেই অধিক খাটি বলিতে হয়। ইষ্কা 
ছাড়া প্রায় সকল জীবনী লেখকই মহাপ্রন্তুর জীবনী রচনা করিতে যাইয়া 
নানারূপ অলৌকিক কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়ান্ধেন। শুধু গোবিন্দ 
কশ্মকার ও জয়ানন্দ এই পথ আশ্রয় করেন নাই । এই তই কারণ যেকধপ 
জয়ানন্দের ্রস্থের এঁতিহাসিক প্রামাণিক বুদ্ধি করিয়াছে অলৌকিকন্থের 





স১ জয়ানজ্ছের ডি শচৈতন্ঠ-হঙ্গল গেম বনু হঙাশর প্রথম জিন শির বটে কিন্ত 
প্রাপ্ত পুথির লেখার তারিখ এবং জয়ানন্মেয খাটি বচন উ্াতে কতট! আছে হাহ? আমাচের জানা নাই। 
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অভাব সেইরূপ গোঁড়া বৈধব সমাজে গ্রস্থধানির মূল্য কমাইয়াছে। যাহ! 
হক জয়ানন্দের মত (আবিষ্কৃত পুধিধানি খাটি হষ্ঠলে ) বৈষ্ণব-সমাজে গ্রাহ 
না হইলেও সমালোচকের কাছে ইহার মূল্য আছে। 
জয়ানন্দ ঠাহ্ছার “চৈতন্য-মঙ্গলে” ভগন্নাথ মিশ্রের পূর্ব্বনিবাস ঢাকা- 
দক্ষিণ (শ্রীহট্র) না বলিয়া জয়পুর (শ্রীহট ) বলিয়াছেন। এই কবির 
মতে হরিদাস ঠাকুরের জন্মস্থান বুড়নগ্রাম নহে, ভাটকলাগাছি গ্রাম ' 
মহাপ্রভুর পূর্বপুরুষ শ্রীহটে আগমনের পূর্বে যে উড়িয্যার অন্তর্গত 
যাজপুরের অধিবাসী ছিলেন তাহা এবং এতৎসংক্রান্ত উড়িস্যারাড 
কপিলেন্্রদেবের অত্যাচারের কথা আমর! জয়ানন্দের চৈতচ্য-মঙ্গলেই প্রথম 
জানিতে পারি। কৰি অপর এক ঘটনার উল্লেখ প্রথম করিয়াছেন, উচ্তা 
মহাপ্রভুর জন্মের পূর্বে নবদ্বীপের হিন্ুগণের প্রতি স্ললতান হুসেন সাহ্কেব 
অত্যাচার কাতিনী। জয়ানন্দের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বর্ণনা মহা প্রত্ুব 
তিরোধান সম্বন্ধে । একদিন পুরীর পথে বীর্তনরত অবস্থায় শ্রীচৈতন্ত পায়ে 
ইষ্টকাথাতজনিত বাথ। প্রাপু হন। ইহা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ধু হয় এবং তিনি 
শযা। আশ্রয় কবেন। মাত্র অল্প কয়েকদিন এই বাথাজনিত রোগভোগের 
পরই তাহার তিরোধান হয়। মহাপ্রভুর তিরোভাব বর্ণনায় অলৌকিকতেব 
অভাবে জয়ানন্দেব পুথিখানি শ্রাচৈতম্থাভক্ত বৈধবসমাজে ততটা সমাদর লাভ 
করিতে পারে নাইঈ। 
চৈতন্বা-মঙ্গল ভিন্ন জয়ানন্দের আপন বচনা ঢইখানি ক্ষত্র কাবা ; যথা 
“ফ্ুব-চরির” ও “প্রহলাদ চরিত্র" । 
জয়ানন্দ রচিত চৈতম্য-মঙ্গলেব কিয়দংশ । 
(ক) “চৈতন্ত অনন্তুূপ অনন্ভাবতার । 
অনম্থ কবীন্দ্র গায় মহিমা যাহার ॥ 
স্রীভাগবত কৈল ব্যাস মহাশয় । 
গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণ-বিজ্ঞয় ॥ 
জয়দেব বিগ্ভাপতি আর চণ্ডীদাস। 
শ্বীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ। 
সার্বভৌম ভট্রীচাধা বাস অবভার। 
চৈতম্থচরিত্র আগে করিল প্রচার ॥ 
চৈতন্ত সহ নাম গ্লোক প্রবন্ধে । 
সার্বভৌম রচনা করিল প্রেমানান্দে ॥ 


(খ) 


বৈধব চরিভাখান 


শ্রীপরমানন্দ পুরী গোসাঞ্ি মহাশয় । 
সংক্ষেপে করিল তি'হ গোবিন্দ বিজয় ॥ 
আদি খণ্ড মধা খণ্ড শেষ খণ্ড করি! 
শ্রীবন্দাবনদাস রচিল সবেবাপকি ॥ 
গৌরীদাস পণ্ডিতেব কবি স্তাশ্রেনী । 
সঙ্গীত প্রবন্ধে তাব পদে পদে ধ্বনি ॥ 
সংক্ষেপে করিলেন ভিহ পরমানন্দঙ্ছপ। 
গৌরাঙ্গ-বিজয় গীত শুনিতে অদৃত ॥ 
গোপাল বন্ত কবিলেন সঙ্গীত প্রবন্ধে । 
চৈতন্য-মঙ্গল ভার চামর বিচ্ঞান্দে ॥ 
ইবে শক চামর সঙ্গীত বাছারাস। 
জয়ানন্দ চৈতন্বামঙ্গল গাএ শেষে 0 


৫৩১ 


১চভন্বা-মঙ্গল, জয়ানন্ । 


“বঙ্গে রামনবলা গ্রাম লভাবঠা গাকুরাণী। 
তার গভে জন্মিলা অদ্বৈত শিরোমণি ॥ 
কমলাক্ষ নান স্মতিকা-গৃহবাসে। 
স্বপ্রকাশ অদ্বৈত পদবী হব শেষে ॥ 
শচী-গডে অই্টকন্বা ক্রমুকাতল মৈল। 
দৈব-নিবন্ধনে দিন কত কাল গেল ॥ 
জগন্নাথ মিশ্র হেল নিশ্ব পুবন্দর । 

২কবি পণ্ডিত মহাভাকিক সুন্দর ॥ 


আর এক পুত্র হৈলে বিশ্বদূপ নাম । 
দু্ডিক্ষ জশ্মিল বড় নবদ্বীপ গ্রাম ॥ 
নিরবধি ডাকাচুরি অরিষ্ট দেখি এ?। । 
নানাদেশে সর্বালোক গেল পলাইঞা ॥ 
তবে জগন্লাথ সিশ্র দেখিয়া কৌত়কে। 
বিশ্ববূপ দশকশ্ম করি একে একে ॥ 
আচস্থিতে নবদীীপে হৈল রাজভয়। 
ব্রাহ্মণ ধরিঞা রাজা জাতি প্রাণ লয় ॥ 


৪৩২ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


নবদ্ধীপে শক্ধ্বনি শুনে যার ঘরে। 
ধন প্রাণ লয়ে তার জাতি নাশ করে॥ 
কপালে তিলক দেখে যন্ত্র কান্ধে। 
ঘরদ্বার লোটে তার সেই পাশে বান্ধে ॥ 
দেউলে দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী । 
প্রাণভয়ে স্থির নে নবদ্বীপবাসী ॥ 
গঙ্গান্নান বিরোধিল হাটঘাট যত। 
অশ্বথ পনস্‌ বৃক্ষ কাটে শত শত ॥ 
পিরলা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন । 
উচ্ছন্ন করিল নবদ্ধীপের ব্রাহ্মণ ॥ 
ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে। 
বিষম পিরলা! গ্রাম নবদ্বীপের কাছে ॥ 
গৌড়েশ্বর বিছ্ভমানে দিল মিথাবাদ। 
নবদ্বীপ বিপ্র তোমার করিব প্রমাদ ॥ 
গৌড়ে ব্রাঙ্গণ রাজা হব হেন আছে। 
নিশ্চিস্ঠে না থাকিও প্রমাদ হব পাছে ॥ 
ননদ্বীপে ব্রাহ্মণ অবশ্থা হব রাজা । 
গন্ধবর্ব লিখন আছে ধনুশ্রয় প্রজা ॥ 
এই মিথা। কথা রাক্তার মনেতে লাগিল। 
নদীয়। উচ্চন্ন কর রাক্জা আন্ঞা দিল ॥ 
বিশারদম্রত সার্বভৌম ভট্টাচাা। 
স্ববংশে উৎকল গেলা ছাড়ি গৌডরাজ্ঞা ॥ 
উৎকলে প্রতাপরুদ্র ধন্নশ্ময় রাজা । 
রক্-সিংহাসনে সার্বাভীমে কৈল পৃজা ॥ 
স্তার ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পত্তি গৌড়ে বসি। 
বিশারদ নিবাস করিল বারাণসী ॥৮ 
_চৈতন্ত-মঙ্গল, জয়ানন্দ | 
জয়ানন্দের চৈতম্য-মঙ্গলে আছে গোবিন্দ “কম্মকার” নামক জনৈক 
মন্থাপ্রতুর অম্চর শ্রাহার দাক্ষিণাতা ভ্রমণে সঙ্গী ছিল। স্বৃতরাং জয়ানন্দের 
মতে কড়চার লেখক গোবিন্দ দাস “কন্দমকার" জাতীয় ছিলেন। গোবিন্দ 
দাসের কড়চা আলোচনাকালে ইহা! আলোচিত হইয়াছে । 


বৈষ্ণব চরিতাধ্যান টি 


(গ) চৈতন্য-ভাগবত ( রন্দাবন দাস) 


শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী লেখকগণ পুথিব নামকরণ হিসাবে যেতুষইটি 
শবের অধিক বাবহার করিয়াছেন, তাহার একটি “মঙ্গল” ও অপবটি এভাগবপ। 
“মঙ্গল” কথাটি আমরা “মক্গলকাবা” নানক একান্রেণীর বেশে কাবো পাইলে « 
বৈষব সাহিত্যে “মঙ্গল” শক বাপক আথে পভাল” বা সপাবিবারিক কুশল? 
হিসাবে প্রযুক্ত হইয়া বাবহৃত হইয়াছে । এইকপ সন্ত ভাগবত অন্ুককাণ 
মহাপ্রভুর জীবনী রচিত হইয়া শ্রীকষ্ণের অভিমান্তধীলীলা ঠাহাতে আরোপত 
হইয়াছে এবং শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনকাতিনী শভাগবহশ নাম অদভতিত হইয়াছে। 
“মঙ্গল” ও “ভাগবত” শব্দ দুটির বাবহার লইয়া নুন্দাবন দাস € লোচন দাসের 
মধো মনোমালিন্য পখান্ত হইয়া গিয়াছে; কধিত আতছ বুন্গাবন দাস প্রথমে 
সাহার গ্রন্থের নাম “চৈতম্থা-মঙ্গল" বাখিযাভিলেন । কিন কিছু পাবে লোচন 
দাসও ভীহার চৈতন্ব-জীবনীব নাম চৈততা-মঙ্গল বাখিলে গন্পাবন দাস 
অসন্থষ্ঠ হইয়া তাহার শ্রন্থেব নান মাতা নাবায়ধী দরবার উপদেশক্রমে শচোজন্তা- 
ভাগবত” রাখেন । অবশ্য বুন্দাবন দাসের গ্রন্থ বচনার পুরি ভয়ানন্দের 
“চৈতন্য-মঙ্ষল"' রচিত হইয়াছিল এব লোচন দাস হদীয় গ্রন্থে প্রন্পাবন দাস 
বন্দিব একচিতে, জগং মোহিত যাৰ ভাগবত গীত এই উকি করিয়াছেন । 
ইহাতে উভয়েব বিবাদের কোন হেত খুঁজিয়া পা্য়া যায় নাও বরা বৃন্দাবন 
দাসের গ্রন্থে ভাগবতেব অতিবিক্র আঅনভ্তকরণকেতুত্তে পুথিটিব নাম পর্বহীকালে 
“চৈতন্য-ভাগবত"রূপে পরিবন্তিত হইয়া থাকিবে অনুমান কারা যায়। 

বন্দাবন দাস প্রসিদ্ধ চৈতন্বা পাদ শ্রীবাস বা শ্রানিবাসের শাডুশপুহী ও 
মহাপ্রভুর পরম প্রিয়পাত্রী বিধবা নারায়ণী দেবীর পুত ছিলেন | বৃপ্দাবন দাসের 
প্রকৃত জন্মসময় নির্ধারণ এক সমস্তা । খুব সম্ভব রৃন্দাধন দাস মত্তাপ্রন্টর পুরী 
যাত্রার ছুই বসর পূর্বে নব্থীপে ভন্মগ্রহণ করেন । বিধবা নাকায়দীর এইট পুতে 
জন্ম নিয়া অনেক লোকগঞ্জনা সহা করিতে হয়, এমনকি অভাপি কেহ কেহ 
মহা প্রভুর আশীর্ববাদের ফলস্বরূপ এই পুর্ব ভন হয় বলিয়া নানাকপ অন্যায় 
কটাক্ষ করিয়া থাকেন । অবশ্য এইরূপ করা উচিত হয় নাই । জীচৈতন্চের 
তিরোধানের পরে বুন্দাবন দাচসর জল হয় তাহা কবির হইল পাপিচ ভধলা 
না হইল তখন” এই উক্তি ( চৈতন্য-ভাগবত, আছি ও মধ ) হউতে কেহ কেহ 
অনুমান করেন। এই হিসাবে শ্রীচৈতক্যের তিরোধানের তই বংসর পরে 
অর্থাৎ ১৫৩৫ খ্বষ্টাব্দে বৈশাখ মাসে বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয় বলিয়া কেত কে 
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স্থির করিয়াছেন।, কিন্তু ১৫০৭ খুষ্টাকে (মহাপ্রভুর নবন্বীপ ত্যাগের ঢু 
বৎসর পুর্বে) রন্দাবন দাস জন্মগ্রহণ করেন ইহা! অপর মত। সম্ভবতঃ এই মতই 
ঠিক। কবির জন্ম নিয়া সেই সময়ে তাহাকে লোকে অযথা ও অন্যায় আক্রমণ 
করিত বলিয়া কবি ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া যাইচেন। বৃন্দাবন দাস ক্রোদে 
কতদূর দিশাহারা হইতেন, তাহা ঠাহার অসংযত ভাষা হইতেই বুঝিতে 
পারা যায়। যথা, 
“এত পরিষ্ঠারে যে পাগী নিন্দা করে। 
তবে লাথি মারি তার মাথার উপরে ॥” 
| -বন্দাবনদাসের চৈতম্য-ভাগবত । 
চৈতগ্-ভাগবত মধাথণ্ডের একস্থানে আছে, “চৈতন্তোর অবশেষ পাত্র নারায়ণী । 
যারে আজ্ঞা করে ঠাকুর চৈতন্য । সেই আসি অবিলম্বে হয় উপসন্ন ॥ এসব 
বচনে যার নাহিক প্রহীত। সগ্য অধঃপাত ভার জানিহ নিশ্চিত ॥” 
পারিবারিক কথা ভিন্ন কবি বৃন্দাবন দাসের দুষ্ট ছত্র, যথা _- 
“যোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত। 
ইহা শুনিতে যে লোক আনন্দিত ॥” 
বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসের একদিকের ইঙ্গিত করিতেছে । 
কৰি বৃন্দাবন দাস শ্রদীর্ঘকাল বাচিয়াছিলেন। তাহার জন্ম সম্ভবতঃ 
১৪৯৯ শকে বা ১৫০৭ খুষ্টাকে এবং লোকান্তর ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দে হয়। সুতরাঃ 
এই হিসাবে তিনি ৮১ বংসর বাচিয়াছিলেন। তাহার মান্র ছুই বংসর বয়;ক্রমের 
সময় শ্রীচৈত্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নবদ্বীপ তাগ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ 
হয় তাহার মনে আক্ষেপ ছিল। বুন্দাবন দাসের বয়স যখন ২৬ বংসর তখন 
মহাপ্রভুর তিরোধান হয়। তিনি এই বয়সের মধো একবারও নীলাচল গমন 
করিয়া মহা প্রতৃকে দর্শন করেন নাই বলিয়া বোধ হয়। ঠ্াহার মাতার নামে 


(১) বঙগভামা ও সাহিঠা ( চীনেশ6হ লেন, ৬$ সং, পৃ: ৩২১)। ডাঃ গীনেশচঙ্গ সেন ততরচিত [15000 
910618811 1:2080886 & [নাতাক0ত নামক প্্থে ভিন অত প্রকাশ করিয়াছেন । ইছাচে তিনি 
লিখিয়াঞ্েন থে ১৫*৭ খাজে অর্থাৎ মহাপ্রডূর নবন্্ীপ ত্যাগের ছুই বদর পূর্বে বৃন্দাবন পাসের জম হয়। বঙ্গ- 
নাহিতা পরিচয়, ২র খণ্ড উষ্টবা । 


(২) ইঞ্ভিপুকে উলিখিত হইছাছে, বিয়গ্তভাবাপর বাসধিশণ ইচৈতভের পৃতচরিত্রে কলঙ্কারোপণ করিতে 
থে নেই যুগে মানার বার্থ চেষ্টা করিত তাছার কতিপয় উদাহরণ পাওয়া বায়। বৈফবসমারতুক্ত নবন্থীপ নিবাপিনী 
কৃনদাধন ছাদের মত] নারায়নী তন্মধো একজন। নীলাগলের জগগ্লাথ-ন্দিয়ের সেবিকা শিখি-মাহিতীর ভগিনী 
বিদধী মহিলা যাধবী অপর জন | সহজিয়া মতে মাধবী ভরগগৌয়াক্ষের "যঞ্ররী- ছিলেন । ছোট হরিযাসের উপর 
মহাপ্রভুর বিরাগ ও অবশেষে ছোট ছরিষাদের বেদীর জলে (প্রয়াগ ) আবহত্ার কািনী অতি করুণ ও যাধবীর 
বাঘের সহিত জড়িত। 


ও 
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অপবাদই ইহার কারণ কিনা বলা কঠিন। অন্থমান স্ীচৈভন্তেব তিরোধানের 
দুই বংসর পরে অর্থাৎ ১৫৩৫ খাবে তিনি “চৈতত্থা ভাগবত" রচনা করেন । 
“নিত্যানন্দ বংশ-মালা” বা “নিতানন্দ বংশ বিস্তার” কধিব অপর গ্রন্থ । উত্তা 
ছাড়া তিনি কতিপয় বৈষুণব পদও রচনা করিয়াদ্িলেন । 

চৈতন্ত-ভাগবতে তিনটি খণ্ড আছে, যথা__আদি, মধ ও £শষ | আদি, 
খন্ডে ১৫ অধ্যায়, মধাধত্ডে ২৬ অধ্যায় ৪ শেষখতডে ৮ অধায় আছে। আদি 
খণ্ড মহা প্রহর গয়া-গমন পধান্ত এবং মধাখচণ্ড সন্লাস গ্রহণ পধাঙ্থ বৃহিয়াছে। 
কবি রচিত শেষখণ্ড যেমন ছোট তেমন আবার কঙকটা। অসম্পণ । সম্ভবতঃ 
মহাপ্রভুর অপ্রকট হওয়ার কাহিনী বর্ণনায় বাথা .বাধ কবিয়াই কবি এইকপ 
করিয়া থাকিবেন। 

চৈতম্ত-ভাগবতের ভাষা শ্ষিডু অমাচ্চিত হইলে ভ্রচৈতত্য মহাপ্ররর 
চির স্থানে স্থানে বিশেষ দক্ষতার সহিত অক্ষিত হইয়াছে; বেষব-বিত্েধীগণের 
প্রতি তীব্র আক্রমণ এবং ইহার মধা দিয়া হদানীস্থন বাঙ্গালা দেখ « সমাদর 
যেস্ুন্দর আলেখা কবি আনাদেব ম্ত রাখিয়া গিয়াু্ছন তাহা সহ অপৃর্ষ। 
্রস্থখানির এতিহাসিক মূলা এইদিক দিয়া যথেষ্ট আছে। কৃদাস কবিরাজের 
বায় সক্্রভাব বর্ণনায় কবি তত পট নহ্বেন। দার্শনিক হর প্রচারে কবিরাজ 
এগাম্বামীর ম্তায় কবি ততটা কৃতিহ্ন দেখান নাই । গ্রপ্থধানির প্রধান বেশিষ্টা 
ভাগবতের অনাবশ্তক অমন্তকরণ প্রচেষ্টা। শ্রীকষ্চ-লংলাকে শ্রাটতশ্বা- 
লালাতে পরিণত কবিবার বাথ চেষ্টা অনেক ক্ষার হাঙ্াছেক করে। 
ইহার ফলে মহাপ্রত ও তাহার অন্রপন নাণ্রধীলালা শ্রী 5 ঠাহার 
অলৌকিক দেবলীলাব অন্তরালে প্রায় ঢাকা পড়িয়া গিযাে। যা! 
হউক ভক্তের চক্ষে বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত ভর্বিরসের প্রশ্রবণ । 
কষ্চদাম কবিরাজ গোম্বামী বুন্দাবন দাসের চৈতম্য-ভাগবত হতে অনেক 
পরিমাণে সাহাষা নিয়া তাহার চৈতনা-চরিতামত রচনা করিয়াছেন । 
কবিরাজ গোম্বামী বৃন্দাবন দাসকে “চৈতগ্ত-লীলার বাস” বলিয়া 
গিয়াছেন। চৈতনা-ভাগবতে বগিত মহাপ্রড় সক্রাঙ্থ অলৌকিক ঘটনাবলীর 
মূলে ভক্তের অন্ধবিশ্বাস € সম্প্রদায়গত ননোভাবের ক্রিয়ার পরিচয় 
বহিয়াছে। 








(১) এই গ্রন্থ রচনার তারিখ নিয়া যতত্তেদ আছে। উক যদ ড$ মীনেশচস্র সেন নভগাশয়ের। রামগতি 
্বারজন্ের মতে রচনার তারিখ ১৫৪৮ পৃষ্টা | অন্বিকাচকশ রক্গচারীর চুদ 2৫1৫ পৃষ্টা | বত ছিতীত 


হাগ)। 
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ঠৈহনা-পারদগণের আবিষাব ও শ্রীচৈতনোোর জন্ম সময়ে 
নবন্বীপের অবস্থা | 


“কারো জন্ম নবদ্ধীপে কারো চাটিগ্রামে । 
কেছে। রাতে পড়াদেশে শ্রীহটে পশ্চিমে ॥ 
নানাস্থানে অবতীর্ণ হৈলা তক্তগণ । 
ননদ্বীপে আদি হল সভার মিলন ॥ 
নবদ্বীপে হষ্টব প্রভুর অবতার । 

আতএব নবদ্বীপে মিলন সভাক ॥ 
নবদ্বীপ-হেন গ্রান ত্রিভ্তবনে নাঞ্ি। 

যি অবভীর চৈলা চৈতন্ত-গোসাঞি ॥ 
সর্্ব-নৈমহাবর জন্ম নবছীপ-গ্রামে । 
কোনো মহ্বাপ্রিয়ের সেজলু অন্য স্যানে ॥ 
গ্রীবাস পণ্ডিত আর শ্রীরাম পণ্ডিত । 
শ্রাচন্দরশেখর দেব ব্রেলোকা-পৃজিত 
ভবরোগ-বৈছ শ্রীমুরারী নাম যার। 
শ্রীহাট এসব বৈষুবেব অবতার ॥ 
পুগুরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ব-প্রধান । 
চৈতম্বা-বন্রভ দন্ত বাসদের নাম ॥ 
চাটিগ্রামে চৈল ইহা সভাব প্রকাশ । 
বৃঢানে হইলা অবতীর্ণ হরিদাস ॥ 
বাঢমাঝে একচাকা নামে আছে গ্রাম । 
তি অবতীর্ণ নিত্যানন্দ ভগবান ॥ 
হাড়াই পণ্ডিত নাম শুদ্ধ বিপ্ররাজ। 

মূলে সর্ব পিতা তানে করি পিতা-বান ॥ 
কৃপা-সিন্ধ ভক্িদাতা প্রীবৈব-ধাম। 
রাঢে অবতীর্ণ হ্ৈলা নিতাানন্দ নাম ॥ 
সেইদিন হৈতে রাঢ়-মণ্ডল সকল। 

পুনঃ পুন; বাড়িতে লাগিল হৃমক্ষল ॥ 
ভিরোতে পরমানন্দ-পুরীর প্রকাশ । 
নীলাচলে যার সঙ্গে একত্রে বিলাস ॥ 


ঞ ক চি রঙ 
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নবছীপের সম্পত্তি কে বণিবারে পারে । 
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্রান করে॥ 
ত্রিবিধ বয়সে একোঙ্জাতি লক্ষ লক্ষ । 
সরম্বতী-দৃষ্টিপাতে সভে মহাদক্ষ ॥ 
সভে মহা-অধ্াপক করি গর্বব ধরে। 
বালকে-হে! ভট্রাচাধা-সনে কক্ষা কবে ॥ 
নানা দেশ হৈতে লোক নবন্বীপে যায়। 
নবদ্বীপ পডিলে সে বিদ্বা-রস পায় ॥ 
ফু ঙ ঞ ঙ 
কৃষ্ণনাম ভক্তিশূম্ব সকল সসার। 
প্রথম কলিতে হল শুবিধ্বা আচার ॥ 
দন্ম-কম্ম লোক সভে এই মাত্র জানে। 
মঙ্গল-চণ্তীব গীতে করে জাগরণে ॥ 
দস্ত কবি বিষহবি পৃজে কোন ভনে। 
পুন্তলি কবয়ে কেঙো দিয়া বড ধনে ॥ 
ধন নষ্ট কে পুত্র-কন্বাব বিভায়ে। 
এট মত জগতের বাথ কালযায়ে॥ 
কট ঙ ঙঁ 
'সই নব্দ্ধীপে বোস বেজ্বাগ্রগণ্া । 
আত আচামা নান সব্ব-লোকে ধনু ॥ 
ঙ ফু ঞ 
এই নত অদ্বৈত বৈসেন পদিয়ায়। 
ভক্তিযোগ-শুন্য লোক দেখি ভাখ পায় ॥ 
ক ঞ্ পু 
বাশুলী পুয়ে কেঙ্ো নানা উপচারে। 
মগ্য-না'স দিয়া কেছো যক্ষ-পৃা করে মাত উইত্যাদি। 
_ চৈতন্য-ভাগবত, বৃন্দাবন দাস। 
কবি বৃন্দাবন দাস বৈষ্ণব সমাজে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন । খেতুরির 
প্রসিদ্ধ বৈফব মহোৎসবে বৃন্দাবন দাস উপস্থিত হইয়াছিলেন। বদ্ধমান দেল 
গ্রামের “দেনুড় প্রীপাট” বৃন্দাবন দাসের প্রতিষ্ঠিত । 


(১) চেতল্ত-ভাগবত ( অতুলক়ক গোস্বাবী সম্পানিত ), আহিখও, ১৪ অধ্যাক আ্টধা। 
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৫৩০ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 
(ঘ) চৈতগ্য-মঙ্গল ( লোচন দাস ) 


কবি লোচন দাসের পূর্ণ নাম হিলোচন দাস এবং বাড়ী নদ্ধমানের 
মন্র্গত কোগ্রাম। কবির জম্মকাল ১১৪? শক বা ১৫১৩ খৃষ্টাব্দ । পচৈতন্য- 
মঙ্গল” ভিন্ন কবির অপর ঢইখানি গ্রন্থের নাম “ছুর্ঘভসার” (সহজিয়া মতেক 
গ্রন্থ) ৪ “গানন্দলতিক” । “তর্পভলার" ৪ “চিতম্য-মঙ্গলের ভূমিকায় করিব 
আশ্মপরিচয় এইরূপ |. 


“বেছ্কুলে জল্ম মোব কোগ্রামে বাস। 
মাতা সহী শুদ্ধ সদানন্পী তার নাম। 
যাহার উদরে জগ্মি করি কুষ্নাম॥ 
কমলাকর দাস মোব পিতা জন্মদাতা । 
ানলহরি দাস মোর £প্রমউক্তিদাতা ॥ 
মাতৃকুল পিতকুল হয় এক গ্রামে। 
ধন মাহামহী সে অভয়াদেবী নামে ॥ 
মাতানহের নাম শ্রীপুরষো হম গ্ুপু। 
সধবশীর্থ পৃত ঠিহ তপস্তায় তপু 
মাতকুলে পিতকুলে আমি একমাত্র। 
সহ্বোদর নাই মোর মাভামহের পুত ॥ 
যথা যাই তথাই চুলল করবে মোবে। 
ছলিল দেখিয়া কেহ পড়াতে নারে ॥ 
চারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাল আখব 
ধলা সে পুকষোন্তম চরিত ভাহার ॥ 
চলভসার ও চৈতন্য-মঙ্গলেব ভূমিকা, .লাচন দাস 


কবি লোচন দাস ৫১ খধংসর বয়সে (১৫৭? খুষ্টাবে ) ঠাহাব গুক 
নরহরি সরকারের আদেশক্রমে "চৈতন্য-মঙ্গল' নামক গ্রন্থ রচনা করেন । 
গ্রন্থের নামকরণ নিয়া বৃন্দাবন দাসের সহিত তাহার মুনামালিন্যের কথা 
বন্দাবন দাসের "চৈতশ্ত-ভাগবত" আলোচনা কালেই উল্লিখিত হইয়াছে । 
লোচন দাসের রচনায় অলৌকিক ঘটনার বাভলা ও কল্পনার আতিশযা 
পাঠককে বিশ্মিত করে। ইহাতে পুধিখানির প্রামাণিকতা কমিয়া যাওয়ায় 
বৈষব-সমাজে ভত প্রতিচ্। লাভ করিতে পারে নাই । বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থে 
কপ্পুনা-বিলাস থাকিলেও তাহার মাআ। সীমাবদ্ধ ম্বৃতরাং সতা ঘটনাসমৃহ্ 
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একেবারে কুহ্েলিকাচ্ছন্ন হয় নাই । কিন্তু লোচন দাসের গ্রন্থে এই গুণের 
পরিচয় নাই । ঠাহার গ্রন্থে শ্রীাচৈভন্তের দেবোপম চরিত্র অপরিমিত দৈব- 
ঘটনাসম্বলিত উপাখাানবাশিতে প্রায় ঢাক] পড়িয়া গিয়াছে । লোচন দাসের 
পুধিব এতিহাসিক মূলা খুব অল্প থাকিলে রচনা-মাধুযোর দিক দিয়া ইহা! 
*বফব-সমাজে আদব্ণীয় হইয়াছে । 
লোচনদাসের স্বতস্তলিখিত পুথি কোগ্রামের পার্বদরী কাকড়া গ্রামে 
প্রাণকুষণ চক্রবন্রীব বাড়ীতে পায়া গিয়াছে! এচৈতন্বা-মঙ্গল বৃহৎ গ্রন্থ নাহ । 
ইঙ্গা তিন খুগু বিভক্ত । লোচন দাস ১৫৮৯ খষ্টাবে পরলোকে গমন করেন। 
মহাপ্রড়ুব তিবোধান সম্বন্ধে লোচন দাসের ম্বহস্তলিখিত বলিয়া গৃহীত 

গ্রন্থে কিপয় ছত্র পায় গিয়াছে এপ) মহাপ্রক্তর জীবনী আচলাচনা প্রসঙ্গে 
শাহাব কিয়দ,শ ইতিপুবের উদ্লিখিত হইয়াছে । শভিজ্জির্াকরের” বণিত 
কাতিনী'ন সহিত ইহার মিল নাই । লোচন দা?সর গ্রন্থের বটতলা ও বঙ্গবাসীর 
মদ্দিত সংঙ্গবণদ্বয়ে নধো শেষোক্ত সঙ্গবণেত এই ছত্রগ্ুলি পাওয়া যায়। 
ব্ণনাটি এক্টকপ 

খবুন্দাবনকথ। কে বাখিত আস্থাবে। 

সম্্রমে উঠয়ে প্রত জগন্নাথ দেখিবারে । 

ক্রমে কম গিয়া উত্তরিলা সিংতদ্ধারে ॥ 

সঙ্গে নিজ্ত জন যত হেখনি চলিল। 

সন্ধে চলিয়া গেল মন্দির ভিতরে ॥ 

নিবখে বদন প্রত, দেখিতে নাপায়। 

সইখারে মনে প্রড় চিন্ঠিলা উপায় ॥ 

তখনে ছুয়ারে নি লাগিলা কপাট । 

সহরে চলিয়া গেলা অন্তরে উচাট ॥ 

আষাঢ মাসের তিথি সপূমী দিবসে। 

নিবেদন করে প্র ছাড়িয়া শিশ্বাসে ॥ 

সতা ত্রেহা দ্ধাপর সে কলিষুগ আর। 

বিশেষত; কলিমুগে সকীর্ধন সার ॥ 

কূপা কর জগনাথ পর্তিতপাবন : 

কলিষুগ আইল এই দত শরণ ॥ 

এ বোল বলিয়া! সেই ত্রিজগত রায়। 

বাহ ভিডি আলিঙ্গন কুলিল হিয়ায় ॥ 


প্রাচীন বাক্ষাল৷ সাহিত্যের ইতিহাস 


তৃতীয় প্রহর বেঙ্গা রবিবার দিনে । 
জগন্লাথে লীন প্রভু হইঈলা আপনে ॥ 
গুগাবাটীতে ছিল পাগা যে ব্রাঙ্গণ। 
দেখিয়া সেকি কি বলি আইল 'তখন ॥ 
বিপ্র দেখি ভক্ত কে শুন পড়িছা। 
ঘুচাহ কপাট প্র দেখি বড় ইচ্ছা ॥ 
ভক্। আি দেখি পড়িছা। কহয় হখন। 
&ুঞ্জাবাডীর মধ্দো প্রড়র হৈল অদর্শন ॥ 
সাক্ষাৎ দেখিল গৌর প্রক্টর মিলন। 
নিশ্চয় করিয়া কি শুন সর্বজন ॥ 

এ বোল শুনিয়া শুক্ত করে হাহাকাব। 
শামুখচক্ষিনা প্রভুর না দেখিব আর” 


- চৈতন্তা-মঙ্গল, লোচন দাস। 


গোচন দাসর কবিষ্কের একটি উদাহরণ নিয়ে দেএয়া গেল । 


শ্রীচৈনম্বের সন্লাস-গ্রহণে বিষ্ুপ্রিয়াব ক্রন্দন | 
“বিষুঃপ্রিয়াব ক্রন্দনেতে পৃথিবী বিদরে | 
পশুপক্ী লহাপাহাএ পাষাণ ঝর ॥ 
ক্ষাণ মুক্তা যায় শ্রীচরণের পেয়ানে। 
সম্ধরণ হয় হিয়া অনেক যহনে ॥ 
প্রড় প্রত বলি ডাকে অতি আহনাদে। 
বিষুপ্রিয়ার ক্রন্দনেতে সর্বলোক কাদে ॥ 
প্রাবাধ করিতে যেই যেই জন গেল । 
বিষুপ্রিয়াব কান্দনাতে কান্দিতে লাগিল ॥ 
সব জন বলে হেন শুন বিষুপ্রিয়া। 
কি দিব প্রবোধ ঘোরে স্থির কর হিয়া ॥ 
তোর অগোচর নুহ তোর প্রহর কায। 
বুঝিয়া প্রবোধ দেহ নিজ হিয়া-মাঝ ॥ 
কহএ লোচন ইহা কাতর-হাদয়। 
এথা পঙ্থ' গৌরচম্দ করিলা বিজ্ঞয় ॥” 

_ চৈতন্ত-মঙ্গল, লোচন দাস। 
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(উড) চৈতন্য-চরিতাযুত (কৃষ্ণদাস কবিরাজ ) 


চৈতন্ চরিভামুতের রচনাকারী কষ্দাস কবিবাক্ত গোস্বামী বন্ধমান 
ভেলার অন্তর্গত ঝামটপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ কবেন। ই্থার জন্মকাল আনুমানিক 
১৫১৭ খুষ্টা । কুষ্দদাস জাতিতে বৈগা ছিলেন ভাহার পিহার নাম ভগীরথ « 
মাতার নাম স্টনন্দা। কুষদাসের কনিচ ভাভার লাম শ্যামাদাস। ইহারা 
বালাকালেই পিভৃমাতুহান হন। উত্তবকালে শ্যামাদাস অন্ৈহ প্রহর এক 
জীবনী ( আদ্বৈহ-মঙ্গল ) রচনা কবিযাছিলেন। 

বালো উভয় ভাভাই নানা কষ্টেব মধ্না দিয়া উহাদের পিসিমাতার 
গে প্রথম জীবন অতিবাহিত করেন । হীাহাবা যথাসম্ভব -লখাপড়া শিখিয়া- 
ছিলেন এবং সংস্কৃত শাঙ্ধ€ অধায়ন করিয়াছিলেন । বালা হইহেই কৃষদাস 
হাবুক ৪ গম্ভার প্রকৃতি এব শ্বানাদাস কিয়ংপবিমাণে চপলচিৎ ছিলেন । 
একদা নিতানন্দ প্রক্তব ভৃতা মীনহুপ হন রামদাস আামটপুব আসিল তাহার 
সহিত বাকালাপে কৃষ্ণদাসেণ মন এলবাগোর দিকে ধাবিত হয়, এমনকি তিনি 
একরাত্র ম্বপ্ই দেখিয়া ফেলিলেন যে নিআাশন্দ প্র ঠাহাকে বৃন্দাবন যাইতে 
আদেশ করিতেছেন । হংকালে কুষদাস যুবক এব অবিবাহিত ছিলেন । 
স্বপ্ন দেখিয়া আমনি ভংপবদিন কুষফ্দাস নিসম্বল অবস্থায় ঠুহাহাগ করিয়া 
বুন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন | তিনি বুন্দাবানে পৌছিয়া প্রসিঙ্গ ছয় 
গান্বানীৰ পদপ্রান্থে উপস্থিতি হহালেন এব ঠাহাদের নিকট মনোযোগ 
সহকারে ভক্কিশাঙ্থ অধায়ন করিতে লাগিলেন । লাপা-কাফের শ্যতিবিজড়িত 
শারন্দাবন ইত্তিমাধাই হাতার মনে যথেষ্ট প্রভাব পিস্তার বশিযাঙিল । সবল 
চিন্ত কুষ্দাস এই স্থানের আবেষ্টনাব ভিতর সু ক একাগ্রঠিতে। ভক্তিশ সা 
অধায়ন করেয়া নিভেকে ধন্বা মনে করিলেন এরা প্রচুর পারিতা অঙ্চন 
করিলেন । বুন্দাবননাসী কুষ্দাস & ভংপ্রণীন চতন্বাচপিতাগত সঙ্গাঙ্গে নেক 
আলৌকিক কাহিনী ভইখানি গ্রন্থে লিপিবন্ধ আছে । ইহার একখানির নান 
“আনন্দরদ্রাবলী” (মুকুন্দদের প্রনীত)  € অপরটির নান “বিবর্ধ-বিলাস” 
€(অকিপ্চন দাস 1 কুষ্দাস নুন্দানান পাকিয়া আনেক সস্ভতি ও বাঙ্গালা গ্রন্থ 
রচনা করেন । তন্মাধ্য সালুতে রণিত “গোবিন্দলীলামতা ৪ শকিষকণামাতের? 
টিপ্রনী বিশেষ উল্লেখযোগা | প্রথম শ্রন্থধানি কবিছ্ছে € খশিতীয় গ্রশ্থধানি 
পাণ্ডিতো প্রধান । ঠ্াহার প্রণীত বাঙ্গালা গ্রন্থঞ্ুলির না শ্মদ্বৈতস্থ হকডচাগ, 
*স্বন্ধপবর্ণন”, “রাগময়ী কণা”, “রসভক্িলহরী” প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। 
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কৃষ্ণদাসের রচিত সব্ধাশ্রেষ্ট গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষাতে রচিত মহা প্রভুর প্রভুর জীবন 
“চৈতগ্য-চরিতামৃত" | উহার তিনটি খপ, যথা-_আদি, মধ্য ও অন্ত । না 
১৭ পরিচ্ছেদ, মধ্যখতণ্ডে ১৫ পরিচ্ছেদ & অস্তাথণ্ডে ২০ নর । গ্রন্থধানিঃ 
নোট শ্লোক সখা ১১০৫১, স্বতরা' ইহা আকারে বৃহং “চেতচ্য-চরিতামৃত" 
গ্রন্থের পূরন গৌডীয় বৈধব সমাজে বিশেষ সমাদৃত বৃন্দাবন দাসের “চৈতস্কা- 
ভাগবত” রচিত হইয়াছিল । কিন্তু এই গ্রন্থধানি ভক্ত বৈষবের চক্ষে অসম্পূ্ 
ভিল, কারণ নহাপ্রতুর শেষ-জীবন ইহাতে বিশেষভাবে বজিত হয় না 
এহছ্ছিল্ন চৈতন্য ভাগবতে অলৌকিক ঘটনা-বাভলা যে পরিমাণে আছে প্রেম 
শুক্ষিব ব্যাখা! সে পরিমাণে নাই | বিশেষত: প্রেমের অবভাব মহাপ্রড়কে 
ঠৈতন্য-শাগবতে সমাকূপে চিত্রিত করা হয় নাই; এই সব ক্রটি লক্ষা করিয়া 
বন্দাবনলাসী ভক্চ বেষন (বাঙ্গালী) সমাজ চি গোম্বামীকে বিস্তারিন 
শস্কালীলাসহ মহ্যাপ্রতর জীবনী রচনা করিতে অন্তরোদ করেন । অন্রবোধকাী 
বৈধালগণের মো ভূগ্ গোস্বামী, কাশীগ্রর গোস্বামী, চেতম্বাদাস, শিবানন্দ 
চন্রবন্ী প্রভৃতির মাম টউল্লেখযোগা | কৃষ্ণদাস কবিরাভ এই সময় প্র'্য 
৭৬ বংসর বয়ন্গ বৃদ্ধ হইয়া পাডয়াছিলেন এবং ভাঙার দটি-শক্তিব আদুনক 
পরিমাণে হানি হইয়াছিল । কিছু লিখিতে গেলে ইাহ্কার হাক কাশি, 
এমইাবস্থায় এই কভার বহনে তিনি প্রথমে অস্থাকৃত হন। কিন্ত বন্দাবন- 
বাসী বৈষ্বগণেব আগ্রহাতিশযো অবশেষে জাহাকে সম্মত হইতে হয় 
নয় বংসবের কঠোর পশিশ্রমের ফল-ম্বদূপ অ+শেষে তাহার ৮৫ বংসব বয়স 
এবং ১৫৩৭ শাকে বা ১৬১৫ ধৃষ্টাকে। অযূলা গ্রন্থ *চৈতনা-চরিতাগত" সম্পূর্ণ 
হয়। এই গ্রপ্থ চলা করিতে কুষ্দাস পৃরবব হী গ্রশ্থসমৃহের আধো বুন্দাবন 
দাসের চৈতনা-ভাগবত হইতে বিশেষ সাহাযা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 'বনায়ের 
অবতার কৃষ্ণদাস কৃতদ্রতার সহিত বারশ্থার ঠাহাব গ্রন্থে বৃন্দাবন দাসের উল্লেখ 
করিয়া ট্টাহার প্রাপা সম্মানের অধিক সম্মান এই কবিকে দিয়াছেন। অপর 
যে সব গ্রন্থ হইতে তিনি সাহাযা গ্রহণ কবিয়াছিলেন ভম্মাধো মুবারা গুপ্ের 
কড়চা, স্বকপ-দামোদরের কড়চা এব কবিকর্ণপুরের চৈতথ্া-চন্ছোদয় নাটক 
উদ্লেখযোগা । কিন্তু আশ্চয্যের বিষয় গোবিন্দদাসের “কড়চা"র নাম উল্লিখত হয় 
নাই । উহ্বাতে এই কডচাখানির নানা গণ থাকা সবও ইহার প্রামানিকতা 
নিয়। সন্দেহ করিবার অবকাশ রহিয়াছে । টির জীবনী সম্বন্ধে কষ্চদাস 


(১) বঙ্ান্তকে ১২৭৭ পক়া্ বা ১৯৫৪ খুটাক। কিন্ত ইন টি রতি প্রান্ত চৈ ৯; 
পৃথিলহূের এক স্বাবেজ শোকের বাখাতে এই হচকেছ। 
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পূর্বববন্তী€গ্রন্থসমূত ভিন্ন তাহার সমসাময়িক বৈষ্ণব প্রধানগণের নিকট মৌখিক 
আনেক বন্তাস্ত৪ও অবগত হইয়াছিলেন। লোকনাথ গোস্বামী, শ্রীদাস, 
'গাপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভু, বঘুনাথ দাস, বূপ-সনাতন € শ্রীভীব প্রভৃতি ইহাদের 
মধো প্রধান। 

চেতগ্য-চরিতামুত গ্রন্থে কষ্ণদাসেব সাম্প্রদায়িকতাশুনা নিশ্মল তৃষ্টি-ভঙ্গীর 
পরিচয় পাওয়া যায়। ঠাহাব পৃর্ববন্তী অনেক লেখকেবই এই গুণে বিশেষ 
অভাব! গ্রন্থখানিব অপব গ্ুণসমৃহেব মধো অপূৃব্ব পাপ্তিতা € গভীর 
দার্শনিক জ্ঞানে পৰিচয় পায় যায়। বৈষ্ব শুক্িশাকেব নানাকপ সুক্ষ 
বাখা ৪ ইহাতে বহিযাছে। মতাপ্রকীণ জীবনী উপলক্ষ করিয়া কুষদাস 
গৌড়ীয় বৈষ্ঞবশাস্থের সবিস্তারে রাখা কবিয়াছেন। এই কঠিন কাথা 
সম্পাদন করিতে গিয়া তিনি মহা প্রভুব প্রেমপূণ মালেখাখানি আহি সুন্দর 
হালে আমাদের চক্ষুব সম্মুখে উপস্থাপিত করিত ফলিয়া যান নাই | বৈষ্ঞব- 
শাঙ্গেব বাখায় কষ্দাস প্রচুব শাঙ্গজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন ঠিনি কত 
বাশকভাবে সন্ত শাক আঅপাযন কব্য়াছিলেন হাতা ঠাহাব শ্ববঢিঠ ত 
উদ্ধত সন্ত শ্রোকগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায়। জগহন্ধু ভজ মহাশয় 
অনুসন্ধান পত্রিকায় ১৩০১ সাল, দম সাখা। ) এহ উদ্ধঠি শ্রাকগুলি সক্রা্ত 
সন্তু গ্রন্থ গুলির একটি ভালিক! প্রকাশ সি হাতাতে দেখা 
মায় এই সম্কৃত গ্রন্থ লিব সখা অস্বতত ৬৮ খানা ইহাদের মণ অভিজ্ঞান- 
শকুন্তলা, হানবকোষ, আদিপুবাণ, শসি হপুরাণ, মারদ-পারার, পঞ্চদশী, পপ্পু 
পুবাণ, বিকুপুবাণ, বুহন্নাবদীয়- পুরাণ, প্রশ্থীবৈব-পুরাণ, বরা পুরাণ, বুহং 
গাতনায়তদ্ব, ভক্তিবসাযহলিগ্ী, অন্তসভিতা, মলমাস হর, ভাগবহ-পুরাণ। 
প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার গ্রন্থের নাম দেখা যায়। কুষ্দাস বাঙ্গালার 
বাখ্যায় ৪ প্রনাণ প্রদর্শনে সন্ত গ্রন্থাদির যেভাবে সাহাযা গ্রহণ করিয়াছেন 
ভাহা বাঙ্গালা সাহিতো অভিনন। চেতন্তাচরিতামততের কতিপয় স্তান বিশেষ 
কষ্টি মআাক্ষণ কারে । ইহাদের মধো দিখিজয়া এব রামানন্দ লায়ের সহিত 
মহা প্রভব বিচার বনার নধা “দয়া কুষদাস ঠাহার ভক্বিশাস্ডণানের চাড়া 
পরিচয় দিয়াছেন। কান «& প্রেমের প্রভেদ বর্ণনা খুব সুন্দর । আ্াচৈহন্যের 
বুন্দাবনদর্শরনর বর্ণনাটি & অতান্ত নন্মস্পশশ । স্থানে স্থানে জটিল দার্শনিক 
তন্বের বাধা গ্রন্থথানির মূলা বৃদ্ধি করিয়াছে । প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিশ্বনাথ 
চক্রবভীখ চৈতম্তচরিভামতের মুলানান সংস্কৃত টিপ্রনী রচনা কারেন। 

গ্রন্থধানির “দাষ প্রধানত: ভাষাগত 1 বছকাল বূন্দারনে নাস করিয়। 
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আভাসবশত; কবিরাজ গোস্বামী ভাহার গ্রন্থের ভাষার মধ্যে ব্রজমগ্ডলের ভাষা 
নেক পরিনাণে মিশ্রিত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া সস্কৃতেন 
নিশ্রনও উল্লেধযোগা । এতংসন্ধেও গ্রশ্থখানির রচনা সহজবোধ্য ও চিন্তাকধক 
হ্য়াছে। গ্রন্থের আর একটি ক্রটি এই যে কুষ্ণদালও বৃন্দাবন দাসের ন্যায় 
মহাপ্রতর ভিরোধান স্পষ্ট বর্ণনা করেন নাই । হয়ত ইহার কারণ বৈষ্ণব 
রুচিগত বাধা । 
কুষদ'স কবিবান্ধের মৃভ্তাকাহিনী বড়ই জদয়-বিদারক। চৈতন্য 
চরিভামৃত রচনা শেষ হইলে রন্দাবনের গোসম্বামীগণ ইহার বিশেষ প্রশংসা « 
সমর্থন করেন ঠাহাদের সমর্থন ভিন্ন ভৎকাচলে কোন নৈষ্ঞব সম্প্রদায়গত গ্রন্থ 
ষ্টাঙ্াদের সমাজে চলিত না। ঠাহাবা এই গ্রশ্েব রক্ষা বা প্রচারের উদ্দেশ্যে উ। 
অপরাপর মঙ্াবান ফর গ্রন্থসহ বাঙ্গালাদেশে প্রেবণ কারন ভুভাগাবশ তঃ 
বাঙ্গালার পশ্চিম সীমান্ে বনবিধুপুরের ছুদ্দান্থ বাভ। বীরহাশ্বীর প্রেরিত দস্তাগণ 
নমক্রমে চৈতম্বাচবিভামৃতসহ এই গ্রগ্ব লি লুগ্চন কবে। আবশ্থা চেতম্বচরিতামত সক. 
সনস্ত বৈষ্তল গ্রপ্ধট পরলে উদ্ধাব হয় এব বীবহান্দীর বৈষ্ণব ধশ্ম গ্রহণ করবেন । 
কিন্ত তাহা পরের কথা! গ্রপ্থপুগনের দুঃসবাদ ক্রমে রন্দাবনে পৌছিলে তথা 
বৈষব সমা্ত একেবারে মুহামান হইয়া পড়িল। এই দুস-বাদ কবিরাজ্ত গোস্বামী 
সহ্য করিতে পারিলেন না। ঠিনি মনকেষ্টে হয় ভতক্ষণাং ( প্রেমবিলাস ) নতুবা 
অন্ত কয়েকদিন পরেই । কর্ণানন্দ ও ভক্তি-রয্নাকর ) দেহতাযাগ কবিলেন ;১ 


কাম ও প্রেমের প্রাতদ প্রদশন । 


“কামাপ্রম জোহাকার বিভিয় লক্ষণ । 
লৌহ আর হেম যৈছে স্ববপ বিলক্ষণ ॥ 
আয্েন্দিয় প্রীতি ইচ্ছা ভাবে বলি কাম। 
কৃষেন্দ্রিয় গ্রীতি ইচ্ছা তার প্রেম নাম ॥ 
কামের তাংপখা নিজ সম্ভোগ কেবল। 
কৃষ্ণ-ম্থ তাংপধা মাত্র প্রেম ত প্রবল ॥ 
লোকধশ্ম দেহধণ্ম বেদধণ্ম কম্ম। 

লঙ্চা ধৈধা দেহম্খ আত্মন্ুখ মন্ম ॥ 
তুস্তজা আধ্যপথ নিজ পরিজ্রন। 

স্বজন করিব যত তাড়ন ভং'সন ॥ 


(১) নহাভানত, কাজ, ১৩৭, সন প্রষ্টবা। 














বৈষ্ণব চরিতাখান ৫৪৫ 


সর্ববত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন । 
কৃষ্ণম্থখ হেতু করে প্রেম সেবন ॥ 
হহাকে কহিয়ে কৃষে দুঢ অন্তবাগ । 
স্বচ্ছ ধৌত বস্ত্র যেন নাহি কোন দাগ ॥ 
অতএব কাম প্রেমে বনতত অস্কব । 
কাম অন্ধ ভমং “প্রম নিম্মল ভাঙ্কর ॥ 
চৈতম্বাচবেভামুত, কষ্ণদাস কবিবাজ। 


(চ) ১। অদ্ৈত-প্রকাশ। শান নাগব ) 

। অগ্বৈত-মঙ্গল ( হব্চবণ দাস) 

। অদ্বৈত-বিলাস। নবহুবি দাস) 

। অদ্দৈতের বাল্যলালাহত্র (লাউবিষা কষদাস) 
৫। অদৈৈত-মঙ্গল ( শ্রামাদাস ) 


“অদ্ৈত-প্রকাশ নামক অস্ত প্রকব জীবন-চবিত লেখক ঈশান 


চি 


ও 


৬ 


নাগবের জন্মকাল ১২৯১ খষ্টাব । ঈশান নাগব জাতিতে বাঙ্গণ ছিলেন এবং 
বালো তিনি বিধবা মাহতাসহ অনৈঠ প্রড়ুব গৃহে প্রতিপালিত হন। ঈশান 
বুদ্ধকাল পধান্থ অবিবাহিত ছিলেন । অবশেষে ৭০ বসব বয়সে অদ্বৈতের স্ত্রী 
সীভাদেবীর আদেশে বিবাহ করেন । পঞ্মাতীরস্ত তেওথাগ্রাম ঈশানের 
শ্বশুরালয় বলিয়া কথিত হয়। ঈশানের বশধনগণ এখন গোয়ালন্দের নিকটবর্তী 
ঝাকপাল নামক গ্রামের অধিবাসী । তিনি বৃদ্ধকালে ধশ্মপ্রচারের উােশ্যে 
একবার শ্রীহটস্থ লাউরে গিয়াছিঙললেন। ঈশান নাগর ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে কাহার 
“অদ্বৈত-প্রকাশ” রচনা করেন । “অছ্বৈত-প্রকাশণ ঈশান নাগরের নিরম্কূশ 
কল্পনার আকবর এবং এই দিক দিয়া ই্রীচৈতন্োব ভীবনী চলখকদিগের সহিত 
ঈশান প্রতিযোগীতায় অগ্রসর হইয়াভিজেন । কবি অদ্বৈত প্রভাকে শিব ঠাকুরের 
অবতার প্রতিপন্ন করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছেন | এই আশ বাদ দিলে 
কবি রচিত তংকালীন বৈষর সমান্জের এব' বিশেষ করিয়া মতা প্রডুর পরিবার 
সংক্রান্ত বিবরণগুলির মূলা আছে । ঈশান নাগরেন বর্ণনাশকি প্রশাসাযোগা । 
“অদ্বৈত-প্রকাশের” মতে অদ্বৈত প্র্টর জন্মকাল ১৭৩৩ খুষ্টাকক এবং তিরোভাব 
১৫৫৭ খষ্টাব । অছৈত প্রন্তুর সহিত বিগ্যাপতিির সাক্ষাতের কথা একমান্্র 
“অদ্বৈত-প্রকাশেোই আছে। 

ও ১। অস্বৈত প্রতুর নাহ কমলাক্ষ আচার্য এব উপাধি -বেদ পক্ষানন” ছিল। অন্বাপ্রড় কিছুকাল কাহার 


কাছে পড়িয়া “বিভ্ভাসাগর” উপাধি পাইকাফ্রিলেন _এই সমস্য কখাও অধ্বৈত-প্রকাশে জান্ে। 
0. 1. 101--৬৯ 


€৪5 প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


অধৈত প্রনুর পুত্র অচ্যুত প্রহর এক শিল্ ছিলেন, তাহার নাম হরিচরণ 
দাস। খু: ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে হরিচরণ দাস অদ্বৈত প্রভুর এক ভ্রীবনী 
রচনা করিয়াছিলেন গ্রশ্থধানির নাম “অদ্বৈত-মঙ্গল” | এই গ্রন্থে অছৈত 
প্রতর ছয়জন জো? সহোদরের কথা বধিত আছে । ইচ্ছারা লক্গমীকান্ত, শ্রীকান্ত, 
শ্রীহরিহরানন্দ, সদাশিব, কুশল ও কীিচন্দ। এই গ্রশ্থে আছে মাঘ মাসের 
সপুমী তিথিতে ১ অদ্বৈত প্র় জন্মগ্রহণ করবেন এবং এতদমুসারে তাহার জু 
বংসর ১৪৩৩ খুষ্টাব | 

নরহরি দাসের “আগৈত-বিলাস” (খু; ১৭শ শতাক্ীর শেষভাগ ) অদ্বৈত 
প্রঃ সম্বন্ধে আর একখানি জাবনী গ্রন্থ । এই নরহবি দাস শ্রিখণ্ডের প্রসিদ্ধ 
নরহরি সবকার। দাস) নাহল, কারণ অদ্বৈত বিলাসের একস্থানে আছে, 

“জয় জয় নরহুবি শ্রীথগ্তনিবাসী । 
মার প্রাণসর্বন্থ শ্রাঃগীর গুণবাশি ॥” 

এইস্বানে কুষ্দাস করলিবাভকেও বন্দনা করবা হইয়াছে । ইহাতে নরহরি 
সরকার & কবিরাজ গোম্বানীর ইনি পববন্তী কালের “লাক বলিয়া বুঝা যায়। 
নরহরি দাসের রচনা সরল ৪ সাধারণ এবং ভংকালীন জ্ঞাত্তবা বিষয় বিশেষ 
কিছু পাওয়া যায়না। ইহার প্রধান কাবণ প্রাপ্প পুথিখানি খগ্ডিত এব 
ইহার মামাম্বা অংশই পাওয়া গিয়াছে । 

অদ্বৈতচাংযোর বালাভাবনী স ক্রান্ত« একখানি গ্রপ্থ আছে। গ্রন্থখানিব 
নাম "বালালীলাশ্ব্র" এবং ইহার ব্চয়িতা কুফদাস নানক এক বাক্তি। গ্রন্থ- 
প্রণেতার বাড়ী শ্রীহট্েব অন্থর্গত লাউব নামক নগবে ছিল বলিয়া ভাহার নাম 
"লাউরিয়া কুষ্ণদাস" | ইনি অদ্ৈহাচাধোর সমসাময়িক ছিলেন এব হার 
বালাজীবন স্বীয় গ্রশ্থে বিস্তারিতভাবে বিবুত করিয়াছেন । 

অস্ধৈত প্রত সংক্রান্ত অপর আর একখানি গ্রন্থের নাম "অস্বৈত-মঙ্গল”। 
্রশ্থধানির প্রণেতা কুষ্দাস কবিরাজের কনিচ ভ্রাতা শ্বামাদাস। ইনি 
অদ্বৈতাচাধোর তিরোধানের পরে অর্থাং খুঃ ১৬শ শতাকীর মধাভাগে এই 
্রস্থখানি প্রণয়ন করেন। ইহার রচনা সাধারণ। 

উল্লিখিত ভীবনী গ্রন্থ গুলি ভিন্ন শ্রীচৈতম্থা ও ঠাহার সমসাময়িক তক্বুন্দ 
সন্বদ্ধে মারও কতিপয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচিত হষ্টয়াছিল। এই গ্রন্থলির নাম ও 
বিবরণ নিয়ে দেওয়া গেল । 








১1 সাহিতা পরিষৎ পতিক1 ( যাখ মান, ১৩* ১ সাল, প্রবন্$--রসিকচজ ব2) ীবা। 





বৈষ্ণব চরিতাখান 


(ছ) গৌরচরিতচিস্তামণি 


এট গ্রন্থধানি প্রসিদ্ধ “ভক্তিরভ্াকর” গ্রন্থের প্রণেতা নরহরি চক্রবন্ত 
বচন! করিয়াছিলেন । গ্রন্থখানি রচনাব সময় খু ১৭শ শতাকীব ভাগ। 
নবহবি বচিত “গৌরচরিতচিম্তামণিপ্র কবিত প্রশংসার যোগা । 


(জ) নিত্যানন্দ-বংশ্রমাল। 


প্রসিদ্ধ চৈভন্বাভীগবত কাব বুন্দাবন দাস এই গ্রশ্থথানি কনা কালেন। 


£৪৭ 


নিভানন্দ প্রভু ৪ তদবশীয়গণ সম্বন্ধে ইহা একখানি উতকষ্ট € প্রামাণা 
গ্রন্থ | গ্রন্থখানি খু; ১৬শ শভাব্দীব মধাভাগে বচিত। নিহ্যানন্দ প্র 
সশ্ন্ধে “প্রেমবিলাসের”" কবি নিতযানন্দ দাস একখানি বৃহ € শির 
যাগা গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন | *১প্রমবিলাসে বারহ্থাব গ্রন্থখানির 
উল্লেখ থাকিলে উহা আব পাশুয়া মায় না। এই গ্রন্থঞ্চলি হইতে 
জ্ঞানা যায় নিতানন্দ প্রভুব নিবাস বীরক্ুম জেলার এবচক্রা গ্রামে ছিল। 
ষাহার জন্মকাল ১৭৭৩ খষ্টাব্দ। নিতানন্দ প্রকব পিহাপ নাম হড়াহ €ঝা 
এব, হার মানার নাম পদ্যারতী। নিত্ানন্দ প্রড়ব পিতামহের শাম 
সন্দরামন্ল বাড়,রী। শালিগ্রামনিবাসী ( অগ্থিকার নিকটবন্তী গ্রাম ) স্বযাদাস 
সবখেলের বন্ত্রপধা « জ্ঞান্তবী» নামে দ্বটি কন্সা ছিল। নিহানন্দ প্রড় এই 
ত্ট কন্যাকে বিবাহ করেন । জাহ্বীদেবীব গড়ে নিহ্াানন্দ প্রুভর গঙ্গা নামে 
একটি কম্থা & বীরচন্দ্র (বীবভদ্র) নাচে একটি পুত্র জন্মগ্রহণ কারে। ইতিপৃণে€ 
নিভানন্দের প্রসঙ্গ আলোচনায় ইহা উ্রিখিত হইয়াছে । 


(ঝ) বংশী-শিক্ষা 


প্রসিদ্ধ পদকন্তা & শ্ীচৈতম্র-পাষদ বশীবদনের জীবন-চরিতের নাম 
“বংধী-শিক্ষা | এই গ্রন্থখানি বিখাত কবি এ পদকর্তা প্রেমদাস ( পুরুষোত্তম 
সিদ্ধান্তবাগীশ ) রচনা করেন। ইহার বাড়ী কূলিয়া । নবদ্বীপ ) এবং পিতার 
লাম গঙ্গাদাস । গঙ্গাদাস নুন্দাবনে গোনিন্দ দেবের মন্দিরে পৌরহিতা 
করিতেন । দবশী-শিক্ষার” রচনার তারিখ ১৬৩৮ শক বা ১৭১৬ খষ্টাড। 
এই গ্রন্থপাঠে জ্ঞান যায় বংশীবদনের পিঠার নাম ছকড়ি চট্যো এবং 
ইহাদের আদিনিবাস কালনার নিকটবন পালি গ্রামে ছিল। পরবর্ধীকালে 


১। জাঙবী দেবী ও বীর সম্বন্ধে ইদানিং নানাকপ অন্ত মত প্রচার হটতেছে | তক্মধো একটি কণা 
এই ছে জাঞবী। বা জাহবা ফেবী স্ত্রী নহেন *নানিকা" ভাবাপর পুরুষ 


৫৪৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


ইচ্ঠারা নদীয়ার অধিবাসী হন। বংশীবদনের জীবনী আলোচন। প্রসঙ্গে গ্রীচৈত 
মহাপ্রভুর সন্লাস গ্রহণের বৃন্কান্থ এবং তিনি বৈষ্ঞব-ধশ্মের সার-তত্ব বিষয়ে 
বাশীবদনের সহিত প্রায়শঃ যে সমস্ত গভীর আলোচন। করিতেন ততসন্থান্ে 
“বাশী-শিক্ষা” গ্রন্থে বিস্তারিত উল্লেখ আছে । ম্বতরাং এই দিক দিয়! গ্রন্থধানি 
বিশেষ মূলাবান। ভ্রীচৈতন্য সন্গাস গ্রহণ করিলে বশীবদন শ্রীচৈতম্য-পত্ঠী 
বিষুপ্রিয়া দেবীর অন্িভাবক নিযুক্ত হন। ব*শীবদন বিষুপ্রিয়ার ইচ্ছাক্রমে 
ম্তাপ্রক্তর যে বিগ্রহ স্তাপন কবেন বিষুপ্রিয়া দেবী হাতার নিতা সেবা করিতেন । 


শ্রীচৈতস্ঘোত্তর যুগ 


শ্রীচৈতন্যোতব যুগে অর্থাৎ মহাপ্রড়ুব তিরোধানেৰ পরে গৌড়ীয় বৈধব 
সমাজে তিনটি মহাপুকষের আগমন তইফাছিল। ইহারা নরোত্তম, গ্রীনিবাস 
ও শ্যামানন্দ | হ্টচৈতশ্াঘুগের বিরহ অদ্ৈত প্রড়। মঙগাপ্রত ও নিতানন্দপ্রড় 
এবং পরবন্মী যুগের লৈষবাগ্রগণা উল্লিখিত ভিনজন। শ্রীচৈতন্া-পরব্ 
বৈষ্ণব চরি-সাহিতা প্রধানত: নবোক্তম, শ্রীনিবাস € শ্ামানন্দকে অবলম্বন 
করিয়া রচিত হইয়াছিল। শ্বচরাং এই যুগে ভীবনী-সাহিহা আলোচনার 
পৃ ইহাদের ভীবন-কথা সক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে । 


(১) নরোত্তম 

খুষ্টীয় ১৬শ শাতাকীর মপাভাগে নরোম দাস খেতুড়ির কায়স্থ রাজা 
কৃষ্ণচন্দ্র দার একমার পুর ছিলেন। মাত্র ১৬ বংসর বয়সে নরোব্রম 
রাজপুত্রের ভোগবিলাস পরিত্তাগ করিয়া সম্নাসাশ্রম গ্রহণ কবেন। তিনি 
বাড়ী হইতে পলায়ন কবিয়া পদরড্ধে বৃন্দাবন গমন করেন । মঙ্কাপ্রবর অপ্রকট 
হওয়ার অলপকাল পরেই এই ঘটনা ঘটে । বুন্দাবনে নারোন্রমেব সংসার-বৈরাগা 
ও পুতচরিত্র সকলের সম্রদ্ধ নটি আকষণ করে। তিনি কায়স্থকুলোছুব হইলে ও 
অনেক ধন্প্রাণ ব্রাঙ্গণ ভ্টাহার শিষ়াত গ্রহণ করিয়াছিলেন । পরমবৈষণর 
গঙ্গানারায়ণ চক্রবন্ত' ভীহার অন্যতম শিষা ছিলেন । “নরোবম-বিলাসে” 
বণিত আছ্ে নরোত্তম ঠাকুর বাঙ্গালায় মাসিলে একবার কতিপয় ব্রাহ্মণ 
ইন্থাতে আপত্তি করিয়া পকপল্রীব রাজার শবণাপয় হন। রাজা মহাশয় 
নরোত্তমের নিকট এই সম্বন্ধে অভিযোগ করিয়া পাঠাইলে নরোত্ম অভিযোগ 
অস্বীকার করেন এবং রাজ-পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিতে অভিলাধী হন । 
তদমুসারে পক্কপল্লীরাজ বনু পণ্ডিতসহ নরোন্তমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে 
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অগ্রসর হন। এই সময় এক কৌতুকাবহ ঘটনা ঘটে । নরোন্বমের প্রধান 
শিশ্ক গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তী ও বন্ধু রামচন্দ্র কবিরাজ পথে ছল্মবেশে প্ডিতবর্গের 
সম্মুখীন হন । গঙ্গানারায়ণ কুস্তকারের বেশে এবং রামচন্দ্র কবিরান্ত তাশ্বলির 
বেশে পথে দোকান খুলিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন।  রান্তপরিজন দ্রবা ক্রয় 
ইপলক্ষে এই স্থানে আমিলে ছলনা করিয়া ঠাহারা সস্তূতে কথাবাধা বলিতে 
গাকেন। ইহাতে লোকজ্ঞন বিস্মিত হয়া বিষয়টি বাভগোচকুর আছে এবং 
অবশেষে পণ্ডিতগণ ঘটনাস্থলে আগমন কবেন। এই সাক্ষাংকারের ফলে 
টভয়পক্ষে যে তুমুল তর্কবিতর্ক হয় ভাহাতে রাজার পণগুতগণ সম্পর্ণ পরাজিত 
হন। অবশেষে তাহারা ছদ্মবেশী গঙ্গানাবায়ণ ও রামচন্দের পরিচয় জ্ঞানাতে 
পারেন এবং পকুপল্লীবান্ত সদলবলে নবোন্তমেব শিষান গ্রহণ করেন। 
শবোন্তম দাস বা গাকুরের রচিত অনেক শ্রন্দব পদ পাওয়া শিয়াছে। 


২) আ্রীনিবাস 


শ্রীনিবাস ব্রাহ্গণকুলোদুব ছিলেন । ষ্াহাপ পিতার নাম গঙ্গাধর 
চক্রবরী এবং বাড়ী গঙ্গাতীরস্থ চাখগ্ডি গ্রামে । যাজীগ্রামের লক্ষ্ীপ্রিয়া দেবী 
শ্বানিবাসের মাতা ছিলেন। মঙ্তাপ্রভ শ্রীনিবাসের আবিহাবের ভবিষাংবাণী 
করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে । মঙ্তাপ্র্টর তিরোধাহুনর সময় শ্রানিবাস 
বালক ছিলেন | শ্রীনিবাস দেখিতৈ শ্রন্দর পুরুষ ছিলেন | অল্প বয়সে বৈরাগা 
অবলম্বন করিয়া শ্রীনিবাস বুন্দাবনে বাস করিতে থাকেন এব তথায় গোস্বামী 
প্রভুগণের অতান্থ সমাদব লাভ করেন । কপসনান্নাদি ছয় গোন্বামী ভটাতাদের 
বচিত পুথিসমহসহ কুষ্ছদাস কনিরাজের চৈতহ্বা-চরিভাযত গ্রন্থ বাঙ্গালাতে 
প্ররণের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন ।  প্রচর্গিত মানুসারে স্বদেশ পুথিসম্ের 
প্রচলন নাকি তাহাদের উদ্দেশ্ট ছিল; আমাদের কিন্ধ ধারণা অন্বরূপ, কারণ 
বৃন্দাবনে বাঙ্গালী বৈষ্বগণের মধুর রুসব ব্যাখা অবাঙ্গালী সমাজ বিশেষ 
আগ্রহের সহিত গ্রহণ কবিতে পারে নাই । এই মধুর রলের প্রচারক বুন্দাবনের 
বন্ধমান সময়ের পত্রজবাসী” ( হিন্দ্ুন্তানী ) € “কুঞ্জবাসী” | বাঙ্গালী বৈষঃব ) 
সম্প্রদায়দ্ধয়ের মধো মনোমালিশ্থোর প্রধান কারণ । শ্রীনিবাস আচাধ্য 
উল্লিখিত পুিসমৃহের ভার গ্রহণ করেন এবং নরোন্তম ও শ্যামানন্বস 
বাঙ্গালাদেশে প্রেরিত হন। গাড়ী বোঝাই পুথি বাঙ্গালার পশ্চিম 
প্রান্তস্থ বনবিষুপুরের আরণাপথে পৌছিলে তথায় ঠাহারা স্থানীয় রাজ! 
বীরহাস্বীরের প্রেরিত দম্থাদলের সাক্ষাৎ পান। এই দন্রাগণ পুথিগুলিপূর্ণ 


৫৫5 প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


বস্তাগুলিকে ধনগ্পূর্ণ বস্তা মনে করিয়া উহা লুণ্ঠন করে এবং রাজ- 
সমীপে উহ্ভা উপস্থিত করে। এই দুঃসংবাদ বুন্দাবনে প্রেরিত হয় এব, 
“রঘুনাথ কবিরাজ শুনিলা দুজনে । আছাড় খাইয়া কাদে লোটাইয়া 
কমে ॥ রদ্ধকালে কবিরাজ না পারে উঠিতে। অন্তদ্ধান করিলেন ছুঃখের 
সহিতে )৮- প্রেমবিলাস। যাহা হউক অবশেষে বীরহাম্বীর স্বীয় ভ্রম বুঝিতে 
পারেন এব, সদলবলে শ্রীনিবাসের শিষুহ গ্রহণ করেন। বৈষুব হয়া 
বীরচ্কান্বীর “চৈতগ্দাল” নামে কিছ়ু পদ রচনা করেন । শ্রীনিবাস বীরহ্ান্থীরের 
সভায় সভাপগ্ডিত বাসাচাধাকে ভাগবতপাঠে কিরূপ বিশ্মিত করিয়াছিলেন 
এবং সভ!য় রাজ। এবং সকল শ্রেণীর বাক্তিগণকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন তাহার 
বন্াস্ত্ “ভক্রিরক্বাকরে" বণিত আছে । বুন্দাবনের গোপাল ভট্র গোল্বামী 
শ্রীনিবাসের গুরু ছিলেন এবং শ্রীনিবাস বীরহাঙ্বীরের গুক হইয়াছিলেন। 
বীরঙ্তান্ধীর স্বায় রাজা € এশ্বা গুরু-পদে সমপণ করিয়াছিলেন । অতঃপর 
শ্রীনিবাস প্রত বনবিষপুরে থাকিয়া যান। শুথায় তিনি এশ্বধোর মধো বাস 
করিতে থাকেন এবং ঘট বিবাহ করেন। বনবিফুপুবের নিকটবন্তী গ্রামের 
অধিবাসী মানাহর দাস নামক জনৈক বাক্তি কিছুকাল পারে এই সবাদ 
গোপাল ভটু গোম্বামীকে দেন। সেই বন্তাস্থ এইবপ ৷ 

“বিষুপুর মোর ঘর হয় বার ক্রোশ। 

রাজার রাজো বাস করি হইয়া সম্ভোষ ॥ 

আচাধোর সেবক রাজা বীরহ্বান্থীর। 

বাসাচাধাদি অমাতা পরম স্বধার ॥ 

সেই গ্রামে আচাধা প্রভু বাস করিয়াছে । 

গ্রাম ভূমি বৃন্তি আদি রাজা যা দিয়াছে ॥ 

এইত ফাল্গুন মাসে বিবাহ করিলা। 

অত্াস্ত যোগাতা তার যতেক কহিলা ॥ 

মৌন হয়ে ভটু কিছু না বলিলা আর। 

স্বলংপাদ ক্থলংপাদ কছে বারবার” 

_ প্রেমবিলাস, নিতানন্দ দাস। 


(৩) শ্টামানন্দ 


শ্টামানন্দের পৈতৃক নিবাস উড়িষ্তার অস্তর্গত ধারেন্ল-বাহাছুর গ্রাম । 
ইনি জাতিতে সদেগাপ ছিলেন এবং জন্ম ১৫৩৪ খৃষ্টাব্ব। ইহার অপর নাম 


বৈষব অন্তবাদ সাহিতা ৫১ 


স্ুখিনী” এবং ইনি বৃন্দাবনবাসী হষ্টয়াছিলেন। ইনি কতিপয় পদও রচনা 
করিয়াছিলেন । শ্যামানন্দ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ “পদাবলী” সাহিতোর 
অংশে ইতিপূর্বে দেওয়া হইয়াছে । 


(এ) ভক্তিরত্বাকর ( নবহরি চক্রব্থী ) 


বৈষ্ণব জ্রীবনীসাহিতো চৈতম্থচরিতামুতের স্থান প্রথম এবং "ভকি- 
রক্কাকরের"' স্থান দ্বিতীয় । কুষ্ণদাস কবিবাজের 'চেতন্ত-চরিতামুত" শ্বীচোতন্থের 
জীবনী এবং ভক্তিরতাকর” (১৬১২ _১৬১৫ খুষ্টা্ড ) শ্রানিবাস আচাযোর 
জীবনীসম্থলিত গ্রন্থ । "ভক্তিরত্বাকর প্রণেতা নরহবি চক্রুবরী নরোস্তম 
গাকুবেবও এক জীবনী রচনা করিয়াছিলেন । এট গ্রন্থধানির নাম এনারোরতম- 
বিলাস । নরহরি চক্রবন্তী প্রসিদ্ধ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ়া ছিলেন। বিশ্বনাথ 
চক্রবন্ত্ীর ভাগবতের “টাকা” বিশেষ প্রামাণা | নরহনি চক্রবরী (খু: ১৬- 
১৭শ শতাব্দী ) পদকর্তা 'ঘনশ্যাম" নাম কতিপয় প্রসিদ্ধ পদকষ্ঠার অন্বাতম 
ভিলেন। ভ্রাহার পিতার নাম জগন্নাথ চক্রব্শী। "ভক্তিরহ্াকবা বৃহ গ্রশ্থ। 
এই গ্রন্থ প্রয়োজনীয় « অপ্রয়োজনীয় উভয়বপ কাহিনীতেই পুর্ণ । তবে 
কাহিনীগুলির লক্ষা এক । উহা ভক্তিবাজ্ঞাৰ কথা । উহ্ভা অপরের নিকট 
তত গ্রীতিকর না হইলে ভূক্তব কাছে ইহার মলা অনেক । ইহার বিষয়বস্তু 
একঘেয়ে হইলে€ উদ্দেশ্য মহং | বিশেষত শ্রাচৈতন্যো ভব যুগের বৈষবেতিহাস 
জানিতে হইলে এই গ্রন্থ মনোযোগ সহকারে পাঠ না করিয়া উপায় নাই । 

“তক্তিবস্কাকব পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিভক্ত | ই অধায়গলির নান 
“তবঙ্গ | এই “তরঙ্গ গুলিতে শ্রানিবাস আচায়োর প্রথম জীবন, াহার পিত1 
চেতম্তদাস, শ্রানিবাম আচাযোর পুবীতে, গৌডে এ বুন্দাবনে গমন, নরোম 
« রাঘব পণ্ডিতের ব্রজ্গগমন, রাগরাগিণী, নায়িকাভেদ, শ্রানিবাস, নরোন্থম 
ও শ্যামানন্দের বৈষ্ুব গোস্বামীগণের গ্রন্থসমূহসহ নুন্দাবন হইতে গৌডযাত্রা, 
্রস্থচুরি ও বনবিষুপুরের রাভ্ডা বীরহ্ান্বীরের কাহিনী, রামচন্দের ই্রনিবাসেব 
শিষ্য্থ গ্রহণ, কাচাগডিয়া ৪ শ্রীধেতুরি গ্রামের মভোৎসব (১৫০৮ শক), 
জাহবী দেবীর কথা, শ্রীনিবাসের নবদ্বীপ আগমন, ঈশান কুক নবদ্বীপ- 
কথা বর্ণন, শ্রীনিবাসের দ্বিতীয়বার পরিণয়, বেরাকুলী গ্রামের সংকীর্কন 
এবং শ্যামানন্দ কর্তৃক উডিষ্যা দেশে বৈষ্বধশ্ন প্রচার কাহিনী প্রস্ভৃতি নান! 
বিষয় বণিত হইয়াছে । এই গ্রন্থের তিনটি বিষয় পাঠকের দষ্টি আকর্ষণ 
করে। ইনার প্রথমটি হইতেছে রাগ-রাগিনী, নায়িকাভেদ প্রেমের 
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লক্ষণ আলোচনা উপলক্ষে নরহরি চক্রবর্তীর অদ্ভুত পাগ্ডিত্যের পরিচয়, 
দিশ্তীয়টি হইতেছে গ্রন্থমধো বধিত নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনের ভৌগোলিক রন্তান। 
এই বর্ণনার বিশেষ মূলা আছে। তৃতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় প্রমাণস্বরূপ অসধা 
সাস্ৃত লোকের € গ্রপ্থের বাবহার। ইহা নরহরির পার্ডিতোর পরিচায়ক তে? 
বটেই হাহা ছাড়া তিনি চৈতগ্-ভাগবত € চৈতগ্য-চরিতামৃত হইতে বনু ছত 
উদ্ধার করিয়াও প্রমাণনম্থরূপ বাবহাব করিয়াছেন । ইহাতে বাঙ্গালা ভাষাক 
তিনিই সর্ব প্রথম সাস্কৃতের সহিত একাসনে বিবার মধ্যাদা দান করিয়াছেন । 
বাবঙঠ সংস্কৃত গ্রন্থঞ্চলির মধো আদি-পুরাণ, বরক্ষাগ্ত-পুরাণ, বরাহ-পুরাণ, পদ্ু- 
পুরাণ, সৌর-পুরাণ, গ্রীমদ্ধাগবত, লঘুভোধিণী, গোবিন্দবিরুদাবলী, উজ্জ্রল- 
নীলমণি, নবপঞ্গা, গোপাল-চম্পু, লঘুভাগবত, গৌরগণোদ্দেশদীপিকা, ভক্তি 
রসামৃত সিন্ধু, সঙ্গীতমাপব, হরিভক্তিবিলাস, মথুরা-খণ্ড ও চৈতগ্য-চন্দোদয় নাট 
প্রভৃতি আছে । নরহরির রচন। সরল « কিছু অন্নপ্রাসযুক্তী। ভ্াহার অপর গ্রশ্থ 
সমু গৌরচরিভচিস্তানণি, প্রক্রিয়াপন্ধতি, গীতচান্দ্রোদয়, ছন্দঃসমুদ্র, শ্রীনিবাস- 
চরিত ৫ নরোভতমবিলাস। সুতরাং শ্রীনিবাস সম্বন্ধে তাহার রচিত গ্রন্থ হুইখানি। 
নরঙ্ৃরি স্বয়ং একজন পদক্ঠা ছিলেন বলিয়া তক্কিরফ্লাকরের স্থানে স্থানে প্রসিদ্ধ 
পদকর্াগণের পদসমূহ উদ্ধ ত করিয়া গ্রশ্থের সৌন্দধা সম্পাদন কবিয়াছেন। 


গ্রন্থসমূহসহ শ্রানিবাস, শ্যামানন্দ ৫ নরোন্তম ঠাকুরের 
বুন্দাবন হইতে গৌড় যাত্রা । 


“স্রীনিবাস আচাধা লৈয়া গ্রন্থ-রদ্বুগণ । 
চলে গৌড-পথে করি গৌরাঙ্গ-স্মরণ ॥ 
সঙ্গে নরোত্তম এঁছে দেহ ভিন্ন মাত্র। 
শ্বামানন্দ আচাযোর অভি স্েহ-পাত্র ॥ 
নরোম শ্বামানন্দ সহ শ্রীনিবাস। 
নিধিবদ্ে চলয়ে পথে হইয়া উল্লাস ॥ 
নীলাচলে যায় লোক স'ঘট্ু পায় । 
সে সবার সঙ্গে চলে বন-পথ দিয়া ॥ 
বিশেষ শ্রীচৈতন্থোর যে পথে গমন । 
সেট পথে নীলাচলে গেলা সনাতন ॥ 
স্থানে স্থানে প্রত ভৃত্য স্থিতি জিজ্ঞাসিয়া। 
দেখয়ে সে সব স্বান অধৈরধা হইয়া ॥ 
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বনপথে চলিতে আনন্দ অতিশয় । 

কোনদিন কোথায়ও ন1 হয় কোন ভয় ॥ 

যে যে দেশে যেয়ে গ্রামে অবস্থিতি কৈল। 

গ্রান্ের বানুলা-ভয়ে তাহা না লিখিল 0” ইত্যাছি। 
_-ভক্তিবন্ঠীকব, নরহবি চক্রব বর্ণ । 


(ট) প্রেম-বিলাস ( নিতানন্দ দাস) 


নিত্যানন্দ দাস “বলরাম দাস” নামে€ পরিচিত | হার নিবাস শ্রীথণ্ড ও 
পিতার নাম আত্মাবাম দাস। ইহারা জাতিতে বৈছা ছিলেন । নিতানন্দ দাসের 
মাহার নাম সৌদামিনী। নিভানন্দ ভাহাব পিতামাতার একমাত্র সম্কান ছিলেন । 
কবি নিত্াযানন্দের কাল খুষ্ঠীয় ১৭শ শতাকীর প্রথমান্ধ। খু. ১৭শ শতাকীর প্রথম 
দিক 'প্রেম-বিলাস" বচিত হয়। ইহাতে প্রথমতঃ আনিবাস 2 শ্বামানন্দের 
ভাবনকাহিনী বণিত আছে। প্রেম-বিলাস ১৯ অধায়ে বিভক্ত । এই অধ্বায়গ্চলির 
নান "বিলাস । আনেকে মনে করেন উই গ্রন্থের ২০ অধায় পযাস্ই 
নিভানন্দ দাসের রচনা এবং অবশিষ্ট চারি বিলাস পরবন্তশী যোজনা, সুতরা 
প্রক্ষিপ্ন । কিন্কু বিস্ময়ের বিষয়, এই চারি বিলাসে জাতিগত অনেক সত 
€ মুলাবান তথা সযোক্তিত আছে। উদাহরণ স্বপ বলা যায় বাটীয় ও 
বাবল্দ ব্রাহ্মণসমাভ্ত, বাজ ক শ-নাবায়ণ, শ্রাচৈতশ্বা, ক্তিবাস প্রভৃতি সম্বন্ধে 
আনেক প্রয়োজনীয় থা এহ শেষ চারি বিলাসে অছে। প্রেম-বিলাসেশ 
নিতানন্দ দাসের বচলা কিছু ভটিল এব সববন্ধ তত শ্রখ পাগা নাহ । প্রাচীন 
বাঙ্গালাব সানাভ্ডিক ইতিহাসের একাতশ জানিতে হইলে ভিকি রাকরেবা 
ন্যায় “প্রেম-বিলাস" £ অবশ্য পাঠা । 


প্রদত্ত শেষ চিহ্ন আসন ও ডোর জূপ-সনাতানের 
নিকট প্রেরিত। 
(ক “সেদিন হতে সনাতন অস্থির হুল 
গৌরাঙ্গ বিরহবাধি ছিণ নাড়িল ॥ 
চিস্থিত হইলা পাছে দেখি সনাতন । 
শৃন্ত পারছে গোবিন্দ করেন বুন্দানন ॥ 
সম্বিত পাইয়া রূপ আসন লইয়া । 
ভট্রের নিকটে যান গৌরব করিয়া ॥ 
09. 72. 101--* 
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ছুই ভাই ছুই দ্রব্য যত করি বুকে। 

ভটের বাসাকে গেলা পাইয়া বড় সুখে ॥ 

দিলেন আসন ডোর দণ্ুবং করি। 

পত্র পড়ি শুনাইলা পাত্রের মাধুরী ॥ 

পত্রের গৌরব শুনি মুচ্ছিত হঈলা। 

আসন বুকে করি ভটু কাদিতে লাগিলা ॥” ইঈত্যাদি। 


প্রেম-বিলাস, নিতাযাননদ দাস। 


(খ) “প্রভাকরের পুত্র নরনিংহ নাড়িয়াল। 


গণেশ রাজার মন্ত্রী লোকে ঘোষে সব্বকাল ॥ 
গ ক ক ক ০ 


দেবে গ্রীহট হৈতে শ্রীগণেশ রাজা । 
নরসিংহ নাড়িয়ালে করিলেক পুক্তা॥” ইত্যাদি। 
- প্রেম-বিলাম ( 5৭ বিলাস) নিভানন্দ দাস। 
(গ) “রঘুনাথ কবিরান্ত শুনিলা দুজনে । 
আছাড় খাইয়া কাদে লোটাইয়া কমে ॥ 
বদ্ধকালে কবিরাজ ন। পারে উতিতে। 
অস্থর্ধান করিলেন দুঃখের সহিতে ॥ 
্রন্থটুরি সংবাদে কুষ্ণদাস কবিরাজের মুড । 
প্রেম-বিলাস, নিতানন্দ দাস। 


() অপরাপর বৈষ্ণব জীবনী গ্রন্থ 


উল্লিখিত ভীবনী গ্রপ্থগুলি ভিন্ন আর আনেক বৈষ্ণব জীবনী গ্রন্থ 
লিখিত হস্টয়াছিল। যথা, (১) যছুনন্দন দাসের “কর্ণানন্দ” (১৬০৭ খষ্টাবে 
রচিভ ) সশিশ্ব শ্রীনিবাস আচাযোর জীবনী । গ্রন্থধানি গ্রীনিবাস আচাযোর 
কল্প শ্রীমতী হেমলতা দেবীর আদেশে তাহাব শিষ্বু য্ভনন্দন দাস রচিভ। 
(২) “শ্তামানন-প্রকাশ” ও (৩) অভিরাম-লীলা গ্রন্থ"। শেষোক্ত গ্রন্থ হুক্টখানিতে 
শ্কামানন্দের জীবন-কথা বদিত হইয়াছে । (২1 “নরোন্তম-বিলাস” “ভক্তি 
রদ্বাকর” প্রণেতা নরহথরি চক্রবর্তী রচিত। এইট গ্রন্থধানি নরোত্তম ঠাকুরের 
উৎরষ্ঠ জীবনী এবং ১১ অধায় বা 'বিলাসে” বিভক্ত । গ্রন্থধানি “ভক্কির়াকর” 
অপেক্ষা আকারে অনেক ক্ষুদ্র হইলেও রচনা-পদ্ধতি ও বিষয়-বন্ত নির্ববাচানে 


বৈষব চরিতাখ্যান ৫৫৫ 


“ভকি-রত্বাকর” অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । “নরোত্বম-বিলাসে” আনেক অপ্রাসঙ্গিক 
কথার অভাব ইহার গুণ বৃদ্ধি করিয়াছে । এপি “ব্রজ্ঞপরিক্রমা” নামে বৃন্পাবন 
ন্ণনা সম্বন্ধে নরহরি চক্রবন্তীর অপব একখানি অমূলা গ্রন্থ আছে । (৫) “মন:- 
সাস্তাষিনী"_জগজীবন মিশ্র কৃত। মহা প্রভুর পূর্ববপুরুষ উপেন্দ্র মিশ্র জগজীবন 
মিশ্রেরও পৃর্বপুরুষ ছিলেন । এই গ্রশ্থখানিতে মহা প্র়র পূর্বব-বঙ্গ ও শ্রীহট 
হমণবৃত্তান্ত আছে | (৬) “চৈতম্বা চবিতা-চডামণি দাস কৃত । (৭) “চৈতশ্া- 
চবিত”__হ্দদানন্দ । কুচবিহাবের ভধাপক দেবীপ্রসাদ সেন এই রচনা 
ধাবাবাহিকভাবে পকুচবিহাব-দপণেশ (সন ১৩৫৩) প্রকাশ করিয়াছেন। 
৮) দনিমাই-সন্নাস”- শঙ্কর ভট্র। (২) পসীতা-চরিত্র'-- লোকনাথ দাস। 
(১০) "মহ্হাপ্রসাদ-বৈভব” |. (১১) শচৈতন্থা গণোক্ধেশ | 1১২) বৈষ্ণবাচার 
দর্পণ । (১৩) পজ্ঞগদাশ পণ্ড (শ্রাচৈতন্তা পাদ )-চরিত_আনন্চন্দ্র দাস 
। ১৮১৫ খুষ্টাব্দ )। 


বৈষ্ব অন্তবাদ গ্রন্থ 


উল্লিবিত ভাবনী-সাহিতা ভিন্ন নিয়ে কতিপয় বৈষ্ণব অগ্রবাদগ্রান্থের 
পৰিচয় দেওয়া গেল । 

€১) কষ্টদাস কবিবাজ কৃত সাম্কৃত এগোবিন্দ লীলামাডের” বাঙ্গালা 
পয়ারে অনুবাদ _য্ুনন্দন দাস কত। এই গ্রন্থধানির সংস্কৃত ও বাঙ্গালা 
উভয় রচনাই অভি মুন্দর হইয়াছে । সাস্কৃত গ্রপ্থধানি কবিরাজ গোন্বামীর 
পাণ্ডিভোর অপর নিদর্শন । ] 

(১) বিশ্বমঙ্গল গাকুর “কুষ্কণামুত” সাক্কৃতে রচনা করেন। ইহার 
“টিগ্রনী” করেন কৃষ্ছদাস কবিরাজ । সাক্কতে রচিত এই টিপ্ননীতে কবিরাজ 
গোস্বামীর সংস্কৃত শাস্থুচ্জানের গভীরতার পরিচয় পাওয়া যায়। যতুনন্দন দাঁস 
“কৃষ্ককর্ণামৃতের” বঙ্গাবাদ রচনা করেন । 

(১) কূপ গোস্বামা কৃত সাষ্ষত “বিদগ্ধ মাধব" যতুনন্দন দাস কৃত 
বঙ্গান্বাদ । 

(৭ কবিকর্ণপুরেব “চৈতমা-চন্দোদয়” নাটাকের বঙ্গানুবাদ “চৈতন্য 
চান্দ্োদয় কৌমুদী”, প্রেমদাস কহ) 

(6) ভাগবতের অন্বাদ_-সনাতন চক্রবর্তী কৃত। 

(৬ জয়দেবের “সিহ-গোবিন্দের” বঙ্গান্ববাদ (ক) রসময় কৃত €(১৭শ 
শতাব্দী ) ৪ (খ) গিরিধর কৃত ( রচনাকাল ১৬৩১ খষ্টাব )। 


৫৫৩ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


(৭) “রাধাক্ুঞ্জ-রসকল্পলতা”__গোপাল দাস ( রচনা ১৫৯০ খুষ্টাক )। 

(৮) “গীহা”-_ গোবিন্দ মিশ্র ( কুচবিহারের মহারাজা প্রাণ নারায়ণের 
সমসাময়িক দামোদর দেবের শি ) । 

(৯) “রুহপনারদীয় পুরাণ” দেবহি (রচনাকাল ১৬৬৯ খ:)। ত্রিপুরেশ্বরেক 
আদেশে রচিত । এই ব্রিপুরারাজের নাম গোবিন্দ মাণিকা। 

(১০) “ভগন্নাথবল্লভ নাটক" -(আকঞ্চন কুত) গ্রন্থখানি রায় 
রামানন্দের এই নামের সন্ত গ্রন্থের অনুবাদ । 

(১১) “হরিবাশা_খিজ্ত ভবানন্দ (১৮শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ )। 

(১৯) “নারদ-প্ুবাণ”-কুষফ্দাস ! 

(১৬) “গরুড়-পুরাণ”-গোবিন্দদাস (খং১৮শ শতাব্দী প্রথম ভাগে 
রচিত )। 

(১৪) শরামরবুগীতা” (গীতার অন্ববাদ ), (সাহিতা-পরিষৎ পত্রিক", 
১৩০৬ সাল, পৃঃ ৬১৬-৩১৭ )-ভবানীদাস কৃত । 

এই সব গ্রন্থ ভিন্ন বেঃব সাধন-ভজন €& তত্ব সংক্রান্থ আদনক বিশেষ পুথি 
রহিয়াছে । তন্মধো নরোন্তন দাস রচিত “প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা", “সাধন-ভক্তি- 
চল্দিকা", "হাট-পন্ধন" € “প্রাথনা” প্রধান । কুষ্ণদাস কবিরাক্ে জনৈক 
শিষা বলিয়া পরিচিত আকিঞ্চন দাস “বিবধ-বিলাস" নামক বৈষব সঙ্ক্তিয়া মনের 
এক গ্রন্থ রচনা করেন। এই মতের ইহা একখানি নিউরযোগা পুথি । শ্রীনিবাস 
শিষা কঞ্জনাসের "পাষগু-দলন", রামচক্্র কবিরান্তের *স্মরণ-দর্পণ”, বুন্দলাবন 
দাসের "'গোপিকা-মোহন" কাবা বের সাহিতভার কতিপয় আদরণীয় গ্রন্থ । 

আগর দাসের শিষা নাভাভী হিন্দী ভাষায় তাহার প্রসিদ্ধ 'ভক্তমাল" 
গ্রস্ত প্রণয়ন করেন। শ্রীনিবাস-শিধা কুষ্দাস বাবাজী এইই গ্রন্থধানির 
বঙ্গানুবাদ করেন। নাভাঙ্ীর "তক্তমাল” গ্রন্থের টীকা তংশিষা প্রিয়দাস 
রচন| করেন। এই "ভক্ুমাল” গ্রন্থ বন্ত বিশিষ্ট বৈষ্ব মহাক্তনগণের জীবনী 
সংগ্রহ । বাঙ্গালা "ভক্তমাল” গ্রন্থে কষ্ণদাম বাবাজী আরও তানেক বৈষ্ণব 
মহাজনের জীবনী যোগ দিয়! গ্রন্থধানিকে বিশেষ পুষ্ট করিয়াছেন । 

প্রাচীনকালে বিষণপুরী ঠাকুর “ভাগবত” অবলম্বনে “রষ্ঠাবলী” নামক 
একখানি সংস্কৃত কাবা রচন। করেন। “লাউরিয়া" ( অদ্বৈত প্রভুর সমকালিক 
ও ততজীবনী চেখক ) কৃষ্ণদাস এই গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ রচনা করেন । 

ভাগবতের বাঙ্গালা অন্রবাদসমূহ্নের কথা ইতিপূর্বে স্বতস্্ব অধায়ে 
হণিত তইয়াছে। 


বৈষ্ণব চরিতাখ্যান নদ 


গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদ্ধায়ের বিশেষ মতবাদ প্রধানত; সংস্কৃতে লিখিত 
এব" এইগুলি মূল গ্রন্থ । খুঃ ১৬-১৮শ শতাব্দী মধো ও মহাপ্রতহৃব তিরোধানের 
পরে বাঙ্গালায় এই জাতীয় যে সবগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল শুন্মধো কতিপয়ের 
ন'ম নিয়ে দেওয়া গেল । এই গ্রন্থঙ্চলি আকার ক্ষার. 


/ 


তে 2৯% ০৬ 
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০ 
চে 


নে 
ক 


গ্রন্থ বচনাকাবী 
ভক্তিরসাত্মিকী_ অকিব্চন দাস 
গোগীভক্তিরসগীতা_অচ্াঠ পাস (হহাক গ্রশ্থধানি কিছু রহ) 
রসন্তধার্ণব_ আনন্দ দাস 
আত্মত বক্তিচ্্| সা 
পাষগু-দলন-__ শ্রানিবাস-শিষ়া কৃষ্লাস 
চমংকাব-চন্দ্রিকী-_ 
গুরু-তব-__ 
প্রেমভক্তিসাব-_গৌবদাস বনু 
গোলক-বর্ণন_ গোপাল শট 
হারনাম-কবচ-_ গোপাকুষ 
সিদ্ি-সাব- গোগানাথ দাস 
নিগম গ্রন্থ - গোবিন্দ দাস 
প্রেমভক্তি-চন্দিকা _ নবোভম দাস ( বিশেষ উললেখযোগা গ্রন্থ) 
বাগময়ী কণা_নিহাানন্দ দাস 
উপাসনাপটল- প্রমদাস 
মনহশিক্ষা-প্রেমানন্দ 
আষ্টোন্তর শহলান _ছিজ হপিদাস 
বৈষ্ব-বিধান বলরাম দাস 
হাট-বন্দন! _বলবান দাস 
প্রেমবিলাস _যুগোলকিশোর দাস 
রসকল্র তর্সার _রাধামোহন দাস 
চৈতন্ত-তবসার _ রামাগোপাল দাস 
সিদ্ধান্তচন্ছিক! -- রামচন্দ্র দাস 
স্মরণ-দর্পণ- রামচন্দ্র দাস ( কবিরাজ ) 
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গৌড়ীয় বৈষ্ণবধশ্ম ও সাহিতা আলোচনা প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা 
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নিস্তযানন্দ (একচক্রাগ্রাম), মাধব মিশ্র ।বেলেটি গ্রাম _ঢাকা), (বৈদ্য ?) ঈশ্বরপুরী 
(কুমারহট্র ) এবং কেশব ভারতী ( কালীনাধ আচাধা _কাটোয়া ) প্রধান । 
দাক্ষিপাত্যে উদ্ভত্ত এবং সশিশ্ত মাধবেঙ্্র পুরী প্রচারিত এই বৈঝবধধ্শ ভ্রীচৈতন্ক- 
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বৈষব চরিতাখান দ্য 


পূর্ববর্তী । মহাপ্রত্‌ তংপূর্বন্থী জয়দেব-চশীদাস প্রচারিত ধর্ম ইচ্ছার সহিত 
মিশ্রিত করিয়া একদিকে যেমন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রতিঠা করিলেন, 
অপরদিকে ইহার প্রচারিত বৈরাগা ধশ্মের সহিত রসভাব ও রহস্তবাদের ভিতর 
দিয়া নারীর সহযোগিতা ঘটিল। শ্রীচৈতন্য প্রচাবিত নূন ভক্তিশান্ধে নাবী 
মাতৃভাবে প্রবেশ না করিয়া পত্বীভাবে প্রবেশ কবিল এবং ইহার কুফল বৌদ্ধ 
সম্প্রদায়ের ম্যায় বৈষবসমাজ্তেও দেখা দিল। মাধ্যাত্মিক পটভুমিকা ছংডিয়া 
নারীসঙ্গ সুখের পরিকল্পনা জড় ভ্ুগত্তেব সাধারণ মনকে মাশ্রয় কবিয়া 
ক্রমে নানা বীভংসতা স্থষ্টি করিল। স্বয়ং মহাপ্রভু ইতা স্বীয় জীবনেই দেখিয়া 
গিয়াছিলেন এবং যথেষ্ট কঠোরতা অবলম্বন করিয়া ইহা বোধ করিতে পাবেন 
নাই । রাগান্ুগা ভক্তি প্রচারে নারীভাবেব মতাধিক পরিকল্পনা জাতীয় 
চরিত্রেও বোধ হয় বাঙ্গালীকে তেজোবীধাহীন করিযা ফেলিয়াছিল; রতুনাথ 
দাসাকে বৈষব শাস্মমতে বৈবাগা বুঝাইতে গিয়া মহা প্রত বলিয়াছিলেন,_- 


“প্রভু আগে স্ববপ নিবেদন আর দিনে । 
রঘুনাথ নিবেদয়ে প্রভুর চরণে ॥ 
কি মোর কর্ঠবা মুগ না জানি উদ্দেশ । 
আপনি শ্রীমুখে মোর ককন উপদেশ ॥ 

॥ হাসি মনা প্রড় রঘুনাথেবে কহিল ' 
ভোমাব উপদেষ্টা কবে ম্বকপেরে দিল), 
সাধাসাধন তব শিক্ষ ইহার স্থানে। 
আমি যহ নাহি জ্ঞানি ইহ ততক্ানে॥ 
তথাপি আমার আচ্ঞায় যদি শ্রদ্ধা হয়। 
আমার এই বাক তুমি করিহ নিশ্চয় ॥ 
গ্রামা কথা না শুনিবে, গ্রামা বান্া না কতিবে। 
ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে ॥ 
তুণাদপি স্ুনীচেন তারোরিব সহিষুতা । 
অমানিন! মানদেন কীর্তরলীয় সদা হরি &” 

_চৈতচ্ত-চরিতামত, অন্া, ৬ অ:। 


মহাপ্রভু জাতিভেদের নৃতন ব্যায়া। দিয়াছিলেন । যথা 
“মুচি যদি ভক্ষিভরে ডাকে কফধনে । 
কোটি নমস্কার মোর ঠাহার চরণে ৪” গোবিন্দ দাসের কড়চ]। 


$১০ প্রাচীন বাঙ্গালা লাহিতোর ইতিহাস 


ঠাহার মতান্রসারে, 

“প্রভু কছে যে জন ডোমের অন্ন খায়। 

হরিভক্তি হরি সে পায় সব্ধথায় ॥”-_ গোবিন্দ দাসের কড়চা। 
এই উচ্চ আদর্শবিশিষ্ট বৈষুবধন্মে ক্রমে শাক্ত-বৈষণব কলহ ১, বংশ-মর্ধাদা, নৈতিক 
নতি প্রভৃতি প্রবেশ করিয়া ইহার অবনতি ঘটাইয়াছিল। মহা প্রভু ইহা স্বয়ংও 
প্রতাক্ষ করিবার শ্রযোগ পাইয়াছিলেন । তাহার ভীবিতকালেট কতিপয় 
খল-চরিএ বাক্তি কপট ধাম্মিক সাজিয়া মহা প্রভুর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে 
অগ্রসর হষইয়াছিল। উহাদের একজনের নাম বান্তদেব। এই বাক্তি জাতিতে 
ব্রাহ্মণ এবং বাড়ী রাঢ় দেশে ছিল। ইহাব৪ অনেক শিষ্য জুটিয়াছিল। শ্রীচৈতম্থ 
ভক্তগণ এই বাক্তির “শিয়াল” (শৃগাল ) নাম দিয়াছিল। “'তেধান্ত কশ্চিদ্বিজ 
বান্ুদেবঃ। গোপালদেব: পশুপাঙ্গজোঠহ' ॥ এবতি বিখাপযিতুং প্রলাপী। 
শগালসং্াং সমবাপ রাঢে।॥”--গৌরাঙ্গচন্দ্রিকা । দ্বিতীয় কপট বাক্তির নাম 
বিষুর দাস। এই বাক্তির উপাধি ছিল 'ক্বীন্দ্া"। বৈষুবগণ উপহাস করিয়া 
তাহার নাম দিয়াছিলেন “কগীন্্র” ৷ ভুতীয় বাক্তিব নাম ছিল মাধব। এইট 
বাক্তি কোন মন্দিরের পুবোহিত ছিল। এই বাক্তি শ্রীকৃষ্ণ সাজিয়া বেড়াইত 
এবং শ্রীকৃষ্ণের অন্করণে মাথায় চড়া বাধিত। এইজন্য বৈষ্বগণ তাহার 
নাম দিয়াছিলেন “চডাধারী”"। গোপগ্ৃে শ্ীরুষ্ণ বদ্ধিত হইয়াছিলেন বলিয়া 
এই বাক্রি অনেক গোয়ালিনীকে শিল্পা করিয়াছিল এবং তাহাদের সহিত অনেক 
গঠিত কাধা করিত । একবার এই বাক্তি পুবীতে গেলে মহাপ্রড় শিক্বাগণ 
সাহাযো তাহাকে তথা হইতে বহিক্ধৃত করিয়া দিয়াছিলেন। এই লোকটির 
সঙ্গী গোপগোপীগণ তাহার একান্ত অধীন ছিল। 

“গোপগোপী লঞ্জা সদা নর্তন কীর্তন । 

চূড়াধারী কাচি গোয়ালিনী লৈএা লীলা । 

চূড়াধারী নামে ইথে বিখ্যাত হইলা।” - প্রেমবিলাস। 

বৈষ্ণব সমাজের এই ছুরবন্ার স্বচনা ও তদুপরি মঙ্তাপ্রতবর তিরোধানের 

দু্ট শতাব্দী পরে ইররেজাগমনে এই দেশে রাজ-বিপ্লব এবং তংকালে দেশের 
বিভিন্ন সমান্ধে হুনীতির প্রচার-_ এই সব মিলিয়। বৈষব-সাহিতোর অবনতি 
ঘটাল। ইহ্ার ফলে খু: ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বৈষণব-সাহিতভোব 
পরিবর্তে নব ছাবে উদ্ধন্ত বাক্ষালা সাহিতা নৃতনকূপে দেখা দিল। 


(শক 


এ রতি টিভির রেরাির ররর 
(১) পাটাক শান্ত বৈধ ও নানা সম্প্রধায়ের ছন্য সন্ধে চিসীব পর্ব “বিভোয্োষতরজিমী' এবং 
এই সঙ্গে অস্তাত প্রসঙ্গে ফরুতাহ। ও সাহিত্য ( ভ্ীবেশচক্র সেন, ৯৯ সং ) পৃঃ ৩৫৯-৩৬২, জট 


চতারিংশ অধ্যায় 
(ক) বিবিধ সাহিতা 


(১) আলোয়ালের পল্মাবৎ 


কবি আলোয়াল একটি সাহিতিক নবযুগের পথপ্রদর্শক কবি' 
বাঙ্গালা সাহিত্যের মধাযুগে চণ্তীদাস, বুন্দাবন দাস, কুষ্ণদাস কবিরাজ, 
নারায়ণ দেব, মালাধর বস্ত্র, মাধবাচাধা ( চণ্তীকাবা প্রণেতা), মুকুন্দরাম, 
আলোয়াল, রামপ্রসাদ ও ভাবতচন্দ্র_ ইহারা সকলেই যুগপ্রবর্তক কবি। 
ইহাদের প্রবর্তিত পথে চলিয়া অন্ত বিশিষ্ট কবিগণ , সাফলা 
অজ্ঞন করিয়াছেন এবং নধাযুগের বাঙ্গাল! সাহিতাকে নানাদিকে সমদ্ধ 
করিয়াছেন। 

মআলোয়াল জাতিতে মুনলমান ছিলেন । ইনি খঃ ১৭শ শতাকীর 
মধ্যভাগের কবি, স্তভবাং কবি ভাবতচন্দ্রের প্রায় একশত বংসর পূর্বের বর্ধমান 
ছিলেন । আলোয়াল পুকব-বঙ্গের ফরিদপুর জেলার আন্তগত ফতেয়াবাদ 
পরগণার অধীন জ্ঞালালপুর নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। ঠ্ঠাঙ্ার পিতা 
এই স্থানের অধিপতি সমসের কুতুব নামক ভরনৈক বাক্তির একজন সঠিৰ 
ছিলেন । আলোয়াল তরুণ বয়সে পিতার সহিত সমুদ্রপথে গমনকালে 
পর্ত,গিজ জলদম্যুগণ কর্কৃক মাক্রান্ত হন এব ইহার ফলে ঠাঙ্ার পিতা! 
নিহত হন। আলোয়াল বিপন্ন হইয়া আরাকান গমন করেন € তথাকার 
রাজার প্রধান মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের আশ্রয়প্রার্থী হন।  *মাগন ঠাকুর” 
নামটি হিন্বু হইলেও ইনি জাতিতে মুসলমান ছিলেন! কোন সময়ে 
মুসলমানের হিন্দুনাম গ্রহণ ও হিন্বু দেব-দেবী বিষয়ক গ্রণ্ত লেখার উদ্দাহ রাণের 
অভাব ছিল না। হিন্দগণ€ মুস্লনানগণ সম্বন্ধে অন্নরূপ উদারতা দেখায় 
আসিয়াছেন । এই গ্রন্থের বৈষব ৪ অবৈষ্ব উভয় অংশেই এতৎসংক্রান্ত 
কতিপয় উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে । কবি আলোয়াল সন্ধান্ধে্ ইতিপৃর্বের 
ভারতচন্দ্রের যুগ আলোচনা উপলক্ষে উল্লেখ করা গিয়াছে । 

মাগন ঠাকুর খুব সাহিত্যান্তরাগী ছিলেন এবং ঠাহারঈ আদেশক্রমে 
*মালোয়াল “পদ্মাবং” প্রস্থ রচনা করেন । পূর্বেব কবি মীরমন্কপ্মদ জয়াসী বাং ৯১৭ 
সলে (১৫২০ খ্বষ্টাকে ) হিন্দীভাষায় তাহার ন্রপ্রসিদ্ধ “পপ্মাবৎ” প্রস্থ গ্রণয়ন 
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করিয়াছিলেন । আপোয়ালের “পগ্মাবং” ইহারই বঙ্গানুবাদ । এই গ্রন্থের 
বিষয়বস্ক চিতোর-রাজপরিবারের রাঙ্্রী পদ্মিনী ও দিল্লীর পাঠান সুলতান 
আলাউদ্দিনের এতিহাসিক কাহিনী । চিতোরাধিপতি ভীমসেন এই গ্রন্থে 
রয়সেনে পরিণত হইয়াছেন এবং আরও কিছু প্রাসঙ্গিক গরমিল আছে। 
ধুঃ ১৯শ শতাবীতে প্রসিদ্ধ কবি রঙ্গলালের “পদ্ধিনী উপাখ্যান”ও বাঙ্গাল 
ভাষায় একই কাহিনীর অপর গ্রশ্থ। গ্রীয়াররন সাব আলোয়ালের 
গ্রন্থখানির ডুয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। 

পল্মাবতী বা পদ্মাবং কাণা আলায়ালের হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান ও 
সংস্কতে পাগ্ডিতোর পরিচায়ক । কবি আলোয়াল পিঙ্গলাচাধ্যের অষ্টমহাগণ ও 
রসশাস্ত্ের নায়িকা-ভেদ সপ্ন্ধে এবং জ্রোতিষ € আয়ুর্বেদ শান্ত্ে অপূর্ব জ্ঞানের 
পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে তিন্মসমাভের নানাবিধ স্ুঙ্গ্ম আচার-নিয়মের 
উল্লেখ এবং অধ্যায় গুলির শারোদেশে সংস্কৃত শ্লোকের বাবহ'র গ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য- 
বাঞ্জক। কবি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন যে পল্মাবতীর রচনা শেষ করিবার 
সনয় তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন। ম্ুতরাং গ্রন্থখানি ভাহার বৃদ্ধ বয়সের রচনা । 
এষ্ট বৃদ্ধ বয়সেই কবিকে “ছয়ফুল মুন্ুক" এবং "বদিউজ্ঞমাল" নামক ভুঈখানি 
ফার্শী কাবোর বঙ্গানুবাদ করিতে মাগন ঠাকুর আদেশ করেন। এই সময় 
আরাকান বা “রোশঙ্গ' রাজো নানা গোলযোগ উপস্থিত হয়। কবি উক্ত 
গ্রন্থ হইখানি অন্রবাদ করিতে আরম্ভ করিলেই মাগন ঠাকুর ইহলোক ত্যাগ 
করেন। ঠিক এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট সাজাহানের পুত্রগণের মাধো দিল্লীর 
মসনদর অধিকার নিয়া কলহ উপস্থিত হয়। হীহাদের চারি ভ্রাভার অন্যতম 
সাহাজাদ। শৃজ (দ্বিতীয় ভ্রাতা) যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সপরিবারে আরাকানে 
আশ্রয় গ্রহণ কারেন। কিন্তু ভাগাহত স্ুজার সহিত আরাকানরাকের শীঘ্রই 
বিরোধের কারণ ঘটে এবং সাহাজাদা সভা] সদলবলে আরাকানরাজের সৈচ্য- 
দলের হস্তে নিহত হন। ইহার ফলে আরাকানরাক্ত মুসলমানগণের উপর 
অতান্ত বিরূপ হইয়াছিলেন। তিনি স্জ্ঞার সহিত যড়যন্ত্রের সন্দেহে কবি 
আলোয়ালকে কারাগারে প্রেরণ করেন। এই গোলযোগের সময় উক্ত ফাশী 


১। ভাত ভ্বীনেশচঙ্জ সেনের মতে হিম্বী "পন্সাবং রচনাকাল ৯২৭ বাং সন। পার জজ্জ 
আত্রাহাম অীঘাস্থসনের হতে ১৫৭ লন (১২৪* বুষ্টাক) এবং ইহার কারণ শ্রন্থ মধ্যে সের জাহেয় উল্লেখ । 
সের সাহের স্াট হওয়ার তাবিখ ১৭৪ খু্টাল। শ্রীরারসন লাহেষ ৯২৭ লন যুগ্াকর প্রঘাদ বলি! যনে 
করেন কিন্তু ডাঃ সেন একখানি হস্তলিখিত পুথিতেও »২৭ সন প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া তত্রচিত হঙ্গভাষ! ও 
নাহিতা (৯ সং পৃঃ ৪৯৬, লাহটাকা) গ্রন্থে উল্লেখ করিরা গিপ্সাছেন। হুতরাং ১২" বাং সন ও সের সাছের 
উল্লেখ এই ছুই কথার সামগ্রা্ করা কঠিন। হয় প্রথমটি তুল, না হয় ভ্িতীযটি (সের লাহের উল্লেখ) 
প্র্গিপ্ত। 


বিবিধ সাতিত্য ৫৬৩ 


গ্রন্থ ছুইখানির অনুবাদ সাময়িকভাবে বন্ধ থাকে, কবি নয় বৎসর এইন্ধপে 
কারারুদ্ধ ছিলেন এবং তাহার পর মুক্তি পান; এইট সময়ে সৈয়দ মুসা নামক 
এক বাক্তির অনুগ্রহ ও আশ্রয়লাভ করেন। এই আশ্রয়দাতার নিতাঙ 
অনুরোধে কবি অবশেষে পছয়ফুল মুলক” ও "বদিউজ্রমল” গ্রন্থ তইখানির 
অনুবাদ সম্পূর্ণ করেন । এই গ্রন্থ দুইখানি “পদ্যাবংণ গ্রন্থ হইতে নিকৃষ্ট এব. 
ফার্শী অক্ষরে লিখিত । ইহার পর আবাকানবাজ্েব অমাতা ম্রলেমানের 
আদেশে দৌলত কাক্তির বচিত *লোবচন্দরানী” € “সহী ময়না” নামক অসম্পূর্ণ 
গ্রন্থ দ্ুইখানি সম্পূর্ণ করেন । অতঃপর তিনি সৈয়দ মহম্মদ খান নামক এক ধনী 
ও ক্ষমতাপন্ন বাক্তির আদেশে নেভাম গজনবী রচিত পহস্তপয়কর” গ্রন্থের 
বঙ্গান্থুবাদ রচনা কবেন। এই গ্রন্থচলি ভিন্ন কবি আ.লায়াল কতকঞ্চলি 
“রাধা-কুষণ” বিষয়ক পদ বচনা করিয়াছিলেন । এই সন্ন্ধে বৈষ্ল সাতিভোর 
“পদাবলী” অংশে উল্লিখিত হইয়াছে । কবি ভারতচন্দ্রেন সঃচয় বাঙ্গালা 
সাহিতো যে সংস্কৃত অলঙ্কাব € বসশাস্স্রের বল প্রয়োগ দেখিতে পায়! যায় 
এবং রুচিবিকৃতি ও শব্দাড়ম্বরবাভলা লক্ষিত হয় তাহাব প্রথম উৎকুষ্ট নিদর্শন 
আলোয়াল বচিত গ্রন্থসমূহ | 
হিন্দীভাষার মূল “পল্লানং” গ্রন্থের প্রণেতা মালিক মহম্মদ একডন ফকির 
ছিলেন । এই সাধু বাক্তির শিষ্বাগণেব মূধা আমেখির রাজা একজন । মালিক 
মহম্মদের মৃত্যুর পর তাহার সনাধি আমেখির বাজভুর্গেই দেএয়া হয়। এষ 
সাধু বাক্তির ব্চনান্ডে অনেক আধ্াম্সিক ভাবের পরিচয় আছে । আলোয়ালের 
অন্তবাদ আক্ষরিক না হইলেও স্থানে স্টানে তিনি আক্ষরিক অন্তবাদই করিয়াছেন 
এবং মূলের আধ্যাত্মিকতার স্মরটি€ বঙ্ঞায় রাখিয়াছেন। গ্রন্থথানি পাঠ করিলে 
তাহার হিন্মসমাজের প্রতি গভীব শ্রদ্ধার পরিচয় পা€য়াযায়। আঙ্গোয়াল 
তংরচিত পদ্মাবতীতে কল্পনাবাহুলা ও মুসঙ্গমানীভাবের পরিচয়ও পরিস্ষুট 
করিয়াছেন | নানারূপ গুণাবলীতে “পঞ্মাবতী” গ্রশ্থখানি ভারতচন্ছ্ের “মন্পদা- 
মঙ্গল” গ্রন্থের সহিত তুলনীয় । পরিণত বয়সে আলোয়াল পরালোক গমন 
করেন। 
“মাগন” নামের বাখা। 
(ক) "নামের বাখান এবে শুন মন্কাজন। 
অক্ষরে অক্ষরে কহি ভাবি €ণগণ ॥ 
মান্থের মাকার আর ভাগোর গকার। 
শুভযুগ্মে নক্ষত্রের আনিল নকার ॥ 
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এ তিন অক্ষরে নাম মাগন সম্ভবে | 
রাখিলেম্ত মহাজনে অতি মন-শুতে ॥ 
আর এক কথা শুন পণ্ডিত সকল । 
কাবা-শাস্ত ছন্দোমূল পুস্তক-পিঙ্গল ॥ 
পিঙ্গলের মাধো অষ্ট মহাগণ-মূল । 
ভাঙাতে মগণ আছে বুঝ কবিকুল ॥ 
নিধিস্তির কল্প-প্রাপ্তি মগণ-ভিভর | 
মগণ মাগণ এক আকার-অস্তুর ॥ 
আকার-সংযোগে নাম হইল মাগণ। 


অনেক মঙ্গল ফল পাইতে কারণ ॥” 
-পস্মাবং, আলোয়াল। 


সরোবরে রাণী পদ্মিনী। 


(খ) “সরোবরে আসিয়া পদ্ধিনী উপস্থিত । 
খোপা খসাইয়া কেশ কৈল মুকুলিত ॥ 
স্থগন্ধী শ্বামল-ভার ধরণী ছু'ইিল। 
চন্দনের তরু যেন নাগিনী বেডিল ॥ 
কিন্বা মেঘারস্ত-যোগে হইল অন্ধকার । 
বিধুস্তদ আসিল ব! ৮*% গ্রাসিবার ॥ 
দিবস স হতে সা হইল গোপন । 
চন্দ্রতাবা ল্টয়া নিশি হইল প্রকাশন ॥ 
ভাবিয়া চকোর-আখি পড়ি গেল ধন্ধ। 
ভীমৃত-সময় কিবা প্রকাশিত চন্দ ॥ 
্াস্ত সৌদামিনী-তুলা কোকিল-বচন। 
ভুরুষুগ ইন্দ্ধন্ধ শোভিত-গগন ॥ 
নয়ন-খগ্ুন ছুই সদা কেলি করে। 
নারাঙ্গী জিনিয়া কুচ সগর্বব আদরে ॥” ইত্যাদি। 
_পদ্মাবং, আলোয়াল। 


২। বৌদ্ধ-রঞ্জিকা 


তর্ষদেশীয় ভাষায় “থাড়থাও,” নামে একখানি গ্রন্থ আছে। ইহাতে 
বৃদ্ধদেখের জন্ম হইতে বুন্ধত্ব প্রাপ্তি ও নির্ববাণতত্ব প্রচার পর্যান্ত সমস্ত কাহিনী 


বিবিধ সাহিতা রিং 


বণিত আছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ধশ্মবক্প নামে জনৈক বাজার প্রধান! রাশী 
কালিন্দী এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাঃশর জন্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। 
তদন্ুসারে নীলকমল দাস নামক সম্ভবতঃ চট্টগ্রামের জনৈক কবি “পাড় থাড” 
গ্রন্থের পদ্যান্ুবাদ করিতে এই রাণী কর্তৃক আদিষ্ট হন। উহার ফল এবৌদ্ধ- 
রঞ্জিকা” গ্রন্থ । প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতো গৌতম-বুদ্ধেব ভাবনী সংক্রান্ত ইহা 
একমাত্র গ্রন্থ । নীলকমল দাস বা রাজ্তা ধশ্মবক্ের কাল ভানিতে পারা যায় 
নাই। প্রাপ্ত পুথি একশত বংসরেব কিছু বশী প্রাচীন স্ুতরা ইহার 
প্রণেতা খুঃ ১৮শ শতাকীর শেষভাগে বন্তমান থাকিতে পালেন।; 


5। নীলার বারমাস 


এই গ্রান্থের কাহিনী নীলা বা লীলা । লীলাবনতী । নামক কোন পতিতা 
নারীর ব্রত উপলক্ষে রচিত । নীলার স্বামী নীলার মাত ১৮ বংস্র বয়সের সময় 
সন্ন্যাস গ্রহণ করে। ইহাতে নীলা অতিমাত্র ভাখিতা হইয়া কঙোর পরত গ্রহণ 
করে এবং বনে বনে অভি বিপদসঙ্কল স্তানে স্বামীকে অনুসন্ধান কবিয়া েডায়। 
অবশেষে তাহার ভাগো স্বামী সন্দর্শন ঘটে এবং নীলা সকাতাণে স্বামীকে গৃহে 
ফিরিতে অন্ররোধ করে। অশ্রসজল নয়নে ্মামী-সেবা € স্বামীকে গৃহে 
ফিরিতে কাকুতি-মিনতি এই ক্ষুদ্র কাবাখানির বর্ণনীয় বিষয় । অবশ্য নীলা 
অবশেষে তাহার কের ত্রতে সাফলা-লাভ করে। বাঙ্গালা দশে চেত্রনাসে 
গাক্তন উপলক্ষে হিন্দুনারীগণ *নীলাব উপবাস” করিয়া থাচকেন। সম্ভবতঃ 
আমাদের আলোচা নীলা সেই নীলা । নীলার বারমাসী গান এখন পলী গ্রামে 
গীত হয় এবং ইহা অতি করুণ সন্দ্হে নাই; আমাদের নীলার বারমাসো র 
কবির নাম বা তাহার সময় জ্ঞানা নাই । এই কাবো একটু সাবাদ পাওয়া 
যায়। তাহা নীলার স্বামী সম্বন্ধে । এই বাক্কির পিতার নান গঙ্গাধর ও মাতার 
নাম কলাবতী । তাহার গ্রামের নাম স্ুলুক প্রদেশের অঙ্ৃর্গত নন্দপাটন গ্রাম । 
অবশ্য ইহা কবিকল্পনাও হইতে পারে।  (বঙ্গভাষা € সাহিতা, ৬৪ সা, 


পৃঃ ৫৬১ )। 
&। বিক্রমাদিত্য-কালিদাস প্রসঙ্গ 
এই গ্রস্থখানির প্রণেতা ও পুথিরচনাকাল সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা 


যায় নাই । পুখিখানি খণ্ডিত । পুথির জীর্ণ অবস্থা দেখিয়া ই] খু: ১৭শ শতাব্দীর 
শেষে রচিত বলিয়! মন্ভমান কর যাইতে পারে । উচ্থার রচনা বেশ হৃদয়গ্রাহী । 


৫৬5 প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


রাজ! বিরুমাদিতা কর্তৃক বিভাড়িত কালিদাসের রাজ্যাস্তরে গমন এবং 
তথায় এক রাক্ষসীর সহিত কালিদাসের প্রশ্নোত্তর | 

রাক্ষসীর প্রশ্ন “পৃথিবীর মধো কহ গুরুতর কে। 

গগন হইতে উচ্চতর বলি কাকে ॥ 

কহ তৃণ হইতে কেবা লঘৃতর হয়। 

বাতাস হইতে কেবা শীঘ্রত চলয় ॥” 
কালিদাসের টন্তর-_“মাএর বাড়া গুরুতর! পৃথিবীতে নাই । 

গগন হইতে উচ্চ কহিব পিতায় ॥ 

তণ হাতে লঘুতর হয় ভিক্ষুকভন। 

বাতাস হইতে শীশ্ব চলয়ে যে মন ॥৮ 
রাক্ষসীর প্রশ্ন -.. “কহ দেখি কিসে ধন উৎপন্ন হয়। 

কিসে ধশ্ম প্রবর্ধ হয় কহ মহাশয় ॥ 

ধম স্থাপিত শরীরে হয় কি বিষয়ে । 

কহ দেখি কি লিষায়ে ধন্ম বিনাশ হএ।” 
কাঙ্িদাসের টন্তর--“সভা-বাবহাবে দন্ম উৎপন্ন হয়। 

দয়াবান হইলে তাতে ধন্ম প্রবস্থুয় ॥ 

মাযুক্ত লোকের হয় ধন্ম সংস্থাপন । 

লোভ-মোহ-যুক্কে ধন্ম-বিনাশ ততক্ষণ ॥” 
রাক্ষসীর প্রশ্ন-_. “কহ দেখি প্রবাসেতে মিত্র কেবা হয়। 

গৃহের মধোতে মিত্র কাহারে বলয় ॥ 

অস্তর-মাধাতে বল মিত্র কোন জন। 

মড়া-কালে মিত্র কেবা কহ প্রকরণ ॥"" 
কালিদাসের উত্তর _“প্রবাসেতে বিদ্যার বাড়া বন্ধু নাহি কেহ। 

গৃ্নে ভাখা বন্ধু ইভা নিশ্চয় জানিহ ॥ 

অস্তুরের মধো গষধ মির হয়। 

জনার্দন মিত্র জান মরণ-সময় ॥” 
রাক্ষসীর প্রশ্ন_-. “কহ দেখি কিসেতে রাজার বিনাশ হয়। 

সকল হইতে বৈতরণী নদী কারে কয়। 

কহ কামছুঘ। ধেন্ু কহিব কাহারে। 

নম্মনের বন কিসে কহত সন্বরে ॥” 


বিবিধ লাহিভা 


কালিদাসের উত্তর-_“রাজ হইয়া ক্রোধী হইলে শীঙ্জ বিনাশ হয়। 
সকল হষ্টতে নৈতুরণী নদী যে আশয়॥ 
বিদ্যা কামতঘা ধেম্ু এহা যে নিশ্চয় । 
সন্তোষ নন্দন-বন নাহিক সংশয় 


৫৬৭ 


-বিক্রমাদিতা-কালিদাস প্রসঙ্গ । 


৫। সখীসেন। 

ফকিররাম কবিভূষণ খুঃ ১৭শ শতাব্দীর প্রথমা্রর বা! কবির 
বৈগ্ভ বংশে জন্ম হয় এবং বাড়ী বদ্ধমান ছিল | সখীসেনা পামটি নানা আকারে 
পাওয়া যায় ; যথা, সখীসোনা € শশিসেনা | সমীসেনা নামের স্থানে শশিমুখী 
নামের বাবহার রহিয়াছে । সবীসেনা নামক কাজকুমাবীর গ্টি প্রাটীন। 
সখীসোন! নামে এই গল্পটি মহম্মদ কোরবান আলি নামক এক বাক্তি বচনা 
করিয়াছিলেন এবং কলিকাতা হইতে উহা! প্রকাশিত হইয়াছিল তবে ইহার 
প্রাচীন প্রকাশভঙ্গী গীতিকথার আকারে ছিল এবং শ্রীযুক্ত দক্ষিণারঞন মিত্র 
মজুমদার মহাশয় এই শ্রেণীর গল্পগ্চলির যথাযথ রূপ রক্ষা করিয়া অনেকগুলি 
গল্প প্রকাশিত করিয়াছেন। ফকিররাম কবিভূষণের কবি প্রশংসনীয়। 
ইনি রানায়ণের “লঙ্কাকাণ্ড" আংশটিও রচনা করিয়াছিকেন।  “সখীসেনা” 
গল্পের মূল ঘটনা “সখীসেনা" নামক এক রাজকন্যার প্রতি সেই রাজোর 
কোটালপুত্রের প্রেম নিবেদন ও বিবাহ । এক পাঠশালায় উভায়ই কিশোর 
বয়সে পড়াশুনা করিত । কোটালপুত্র নিয়ে আসন পাত € রাজকন্টা 
উচ্চাসনে বসিতেন। একদিন রাজকম্তার লিখিবার কলম নীচে পড়িয়া 
যায়। কোটালপুত্র তাহ। ভুলিয়া দেয় বটে কিন্তু পৃর্বের ঠাহাকে প্রতিজ্ঞা 
করাইয়া লয় যে সে যাহা চাহিবে তাহা ঠাহাকে দিতে হইবে। এষ্ট 
কলমঘটিত ব্যাপার তিনবার ঘটে এবং হিনবারই রাজকন্যা একই প্রতিজ্ঞা 
করেন। পরে যখন কোটালপুত্র শ্ান্বাকে বিবাহ করিতে চাহিল খন 
তাহার বিন্ময় ৪ খেদের অবধি রহিল না। যাহা হউক, অবশেষে উভয়ের 
মনের মিলন হল ও বিবাহ হইয়া গেল । ইহাই সখীসেনার গল্প । 


রাজকন্ঠার নিকট কোটালপুত্রের বিবাহ প্রস্তাব! 


“তুমি পড় উচ্চাসনে আমি হেটে পড়ি। 
পরিহাস করিয়া ফেলিয়া দিলে খোড়ি ॥ 


৫৮৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


তিনবার খোড়ি তুল্যা দিলাঙ তোমার হাতে। 
হাস্য-মুখে সতা যে করিলে আমার সাথে ॥ 
আশা পায়যা ভাষা কথা কহিলাঙ তোরে । 
যে হলা সে হলা গুণা মাপ কর মোরে ॥ 
তোরে হেন বচন বলিব নাই আমি। 
সতো বন্দী থাকিলে হবে অধোগামী ॥ 
ভণএ ফকীররান এ কথা দঢ়। 
ছাড়িলে ছাড়ান নাঈ যদি কাট মুড ॥” 
--সীসেনা, ফকীররাম কবিভূষণ। 


৬। দামোদরের বন্যা 
ছায়াল গাএন নামক কোন জ্ঞাত কবি কর্তৃক ১৬৭৩ খুষ্টাবে 
“দামোদরের বন্যা” নামক এই ক্ষুদ্র কবিতাটি রচিত হয়। দামোদরের ভীষণ 
বন্ঠার কথা এই দোঃশে সর্বজনবিদিত । কবির বচনা ভাল। বণিত বন্তার 
সময় ১৬৬৫ খুষ্টাক | 


দামোদরের বন্যা বর্ণনা । 
"আবধান কর ভাই শুন সব্বজ্তন। 
মন দিয়া শুন সাভ করিএ বিবরণ ॥ 
সন হাজার বায়ান্তব সালে প্রথম আশ্িনে । 
দামোদরে আইল বান শুন সর্ধবজনে ॥ 
আডা চারি জল হইল পর্বত-উপর। 
মনুষা ডুবাতে মন কৈল দামোদর ॥ 
পর্বত হইতে জল পড়ে মহাতেজে। 
লুড় লুড় ঘড় ছুড় জলের শব্দ বাজে ॥ 
যোজন যুড়িয়া জল হইল পরিসর । 
উপাড়িয়া ফেলিল কত গাছ পাথর ॥ 
তুণ আদি কার্ঠ খড় হইল একার্ণব। 
পর্ববত-প্রমাণ হুয়্যা পড়ে ঢেউ সব ॥ 
ভাসিল মরাল কত পর্ধবভীয়া বোড়া। 
আনন্দে চাঁপিল বেঙ বোড়ার পৃষ্টে যুড়া ॥ 


বিবিধ সাহিতা হন 


চাপিয়া ভূজঙ্গ-পুক্চে মনে মনে হাসে । 

সমুদ্র ভেটিৰ আন্তি মনের হরিষে ॥ 

অজগর বলে ভাই কর অবধান । 

কোনকালে নাহি হয় এত অপমান ॥ 

এককালে শ্রীকৃষ্ণে দ'শিয়াছিল কালি । 

সেই অপরাধের বেডের ঘোড়া হলি ইতাছি। 
_দাঁমাদিবিক পন্বা, ভাহ্য়াল গাএল। 


(৭) গোসানী-মঙ্গল 


গোসানী দেবীর অপর নান কান্ছেশ্ববী দেবী: কুচবিহাণ বাব শের 
ইনি অধিষ্ঠাত্রীদেবী। কবি বাধাকুঞ্ দাস কুটবিহারের বাজা হাণেন্রনারায়াণের 
আাঁদেশে এই দেবীব বিববণ €("গোসানী-নঙ্গল” ) ১১০৬ বঙ্গারে বা ৮৬৯৯ 
খুষ্টাব্দে রচনা করেন । কবি বাদাকুষণ বঙ্গপুব জেলাব বাগডুয়ার পরগণার অস্তগত 
ঝাড়বিশিনা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন করি-রচিত বিবরণ “বশ প্রাঙ্জল। 


গোসানী দেবীব কাশ্ছেশ্ববী নাম গ্রহণ € প্রজা-বাবস্থ 

“বাজাগ্র করে পুজা গোসাবর চরণ । 
নৈথিল ব্রাঙ্গণ হয়া পুজে সাবধান ॥ 
ছাগল মহিষ বলি কাটিল নিস্কর। 
তুষ্ট হয়৷ গোসানা রাজাক দিল বর ॥ 
কান্তেশ্বর রাজা হইল তাহার ঈশ্বরী। 
এই হেতু গোসানীর নাম কান্তেশ্বরী ॥ 
নানাবাছ্য কোলাহল করে ভরাহুরি। 
গান নৃতা কবে কত বন্তৃক গরগরি ॥ 
আনন্দে বাদাইট করি পুজা সমপিল । 
যন্তুক নামিয়া রাজা নিশ্মাল্য লইল ॥ 
এহি মতে গোসানী হইল স্যাথীন। 
নানাদেশী লোক আদি করে দরশন ॥ 
কাস্তিক বৈশাখমাসে গোসানীর মেলা হয়। 
মানসী পুজাএ তার বাঞ্া সিন্কি হয়॥ 

00. 6. 101--৭২ 


৫৭৯. প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


পৃজা-অবসানে গৃহে উপশন। 
লোকজন সবে গেল আপনা-ভুবন ॥ 
বনমালা ধরে রাজা আনন্দে বিহ্বলে। 
ভুগে কবি রাধাকৃফণ গোসানী-মঙ্গলে |” 
-গোসানী-মঙ্গল, রাধাকৃ্ণ দাস 


(৮) মদনমোহন-বন্দন। 

থু; ১৬শ শতাব্দীর প্রথন ভাগে বনবিষুপুরের রাজা। প্রসিদ্ধ বীর হাম্বীর 
স্বীয় গৃহে মদনমোহন বিগ্রহ স্থাপন করেন। খুঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগ 
হষ্ঈটতে এই বিগ্রহ কলিকাতাস্ব অপার চিৎপুর রোডে স্থাপিত আছেন। 
কলিকাতাবাসীর নিকট “মদনমোহনতলা” বিশেষ পরিচিত । সম্ভবতঃ খুঃ ১৮শ 
শতাব্দীর শেষভাগে জয়কুষ্ণ দাস নামক কোন কবি “মদনমোহন-বন্দনা” 
নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। মদনমোহন সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য এই গ্রন্থে 
ভক্তিভাবে বিরচিত হইয়াছে । মদনমোহন সংক্রান্থ প্রাপু পুথির কাল ১২৬৭ 
বঙ্গাব্দ অথব। ১৮৬০ খষ্টাক। 


বগখীব হাঙ্গামার সময় স্বয়ং মদনমোহানের 
বিষুপুর গড়-রক্ষা। 


“একদিন যত বরগী একত্র হইল। 

চারি ঘাট খুঁজি তখন যুজ-ঘাটে গেল ॥ 
তালবরুজ্জের খানায় নামি যত বরগীগণ। 
হ্াতীর উপরে চাপি করিলা গমন ॥ 

এক গোলন্নাজ তখন ছুটিয়া চলিল। 
দক্ষিণভাদ্রে যেয়ে রাজায় আদ্দাস করিল ॥ 
শুন শুন মহারাজ বৈসে কর কি। 

বরগী তাড়াবার লেগে বলিতে এসেছি ॥ 
এই কথা শুনি রাজা কাপিতে লাগিল। 
ডাক দিয়া সহরের কীর্তনীয়া আনিল ॥ 
মন্থা প্রভুর বেড়ে যায়্যা সন্ীর্তন করে। 
রাখ মদনমোহন রাজ। ডাকে উচ্চৈ্থরে ॥ 


বিবিধ সাহিতা ৫৭১ 
এখানেতে মদনমোহন জানিল! অস্ত্রে । 
রাজা প্রজায় বরণী তাড়াবার ভার দিলা মোরে ॥ 
মল্লবেশ ধরে প্র অতি বিনোদিয়া। পু 
বরগী তাড়াতে যান প্রত শীধারি-বান্ডার দিয়া । 
ফি ১ মা, চর 
যুজ-ঘাটে যায়া। প্রড়ুর ঘোড়া দাণডাইল। 
বরগীর কর্তা ভাঙ্কব-পণ্ডিত দেখিতে পাইল ॥ 
ক ফু ঙ ক 
এ সব দেখিয়া বরগী পলাইয়া যায়। 
মদনমোহন ভমে নাঙ্বে এমন সময় ॥ 
আপন হাতে সলিতা লয়া কামানেতে দিল । 
বগশ পলাইল তাদের হাতী মবে গেল ॥” ইত্যাদি। 
-মদনামাতন-বন্দনা, জয়কুষ। দাস। 


৯। চন্দ্রকাস্ত 
“চন্দ্রকান্ত” কাবোর প্রণেতা গৌরীকাম্ম দাস। হঠহার অপর নাম 
কালিকাপ্রসাদ দাল। ইনি বৈদ্ক বশে জন্মগ্রহণ করেন। কবির নিবাস 
কলিকাতার অন্তর্গত প্রাচীন স্ত্র্ঠান্ুটী গ্রামে ছিল এবং স্তাহ্ার পিভার নাম 
মাণিকরাম দাস। খু; ১৮শ শতাব্দীর মধাভাগে কবি গৌরীকাস্ত কবি ভারত- 
চক্রের “বিদ্যাস্ন্দরের” আদর্শে “চন্দ্রকান্থ” গ্রস্থখানি রচনা করেন। দেবীচরণ 
নামক কোন বাক্তি এই গ্রস্থরচনায় ঠাহার উৎসাহ্দাতা ছিলেন । কবি 
গোৌরীকান্ত গছ্যে কিছু রচনা করিয়াছিলেন । “চন্দ্রকান্ত” গ্রন্থে ভারতচন্দ্বের 
বিকৃত আদর্শের পরিচয় থাকিলে৪ রচনামাধূযো একসময় একট গ্রন্থ প্রায় 

“বিগ্ান্ন্দর” গ্রন্থের স্তান অধিকার করিয়াছিল । 


গোয়ালিনীর বূপ-বর্ণনা ৷ 


“গোগলীর সৌন্দ্া কত কহিব বিস্তারি। 
কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি সাধা অন্রসারী ॥ 
অদ্ধেক বএস মাগী যুবতীর প্রায়। 
কপালে চন্দন-বিন্দু তিলক নাসায় ॥ 


৫৭২ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


গন্ধি-তৈলে করে চিকুর-বন্ধন। 
খোপার চাপার ফুল অতি স্তশোভন ॥ 
কাণে পাশা মতভাষা সহাস্য-বদন | 
নয়নে কঙ্জল-রেখা দশনে মঞ্জন ॥ 
শুভ বন্ধ পরিধান গলে পাকা মালা। 
পরাণ কাড়িয়া লয় কথার কৌশলা ॥ 
হাব-ভাব কটাক্ষেতে যুবতী নিন্দিয়া। 
যৌবনে কেমন ছিলা না পাই ভাবিয়া ॥৮ 

_ চন্দ্রকাস্ত, গৌরাঁকান্ত দাস। 


“চন্দ্রকাস্থ” গ্রন্থের গল্পাংশ এইটকপ। চন্দ্রকান্ত নামক এক বণিক যুবক 
তাহার নবপরিণী। স্বন্দরী স্ীকে গৃহে রাখিয়া! বাণিক্তা উপলক্ষে গুজরাট গমন 
করে। তথায় রাজকন্যার রূপ দেখিয়া এই যুবক মুগ্ধ হয় এবং উভয়ের প্রেমের 
ফলে চন্দ্রকান্ স্্ীবেশে রা্তপুরীতে গোপনে বাস করিতে থাকে । অবশেষে 
চন্্রকান্ের স্ত্রী পুরুষের ছদ্মবেশে স্বানীব থোজ করিতে গুজরাটে যায় এবং 
স্বামীকে উদ্ধার করে। ভারতচান্দের যুগের বিকৃত আদর্শের নমুনা শুধু 

“চল্্রকান্থ” নহে । এইরূপ ভাপব হি গ্রন্থ কালীকুষ্ণ দাসের “কামিনীকুমার” 
এবং র্িকচন্্র রায়ের “জীবন তারা” 


সঙ্গীত-তরঙ্গ 


“সঙ্গীত-তরঙ্গ” প্রণেতা রাধামোহন সেনের সময় ১৯শ শতাব্দীর 
প্রথম ভাগ। বঙ্গবাসী প্রেস কর্তৃক “সঙ্গীত-তরঙ্গ” মু্রিত হইয়াছে । সংস্কৃত 
রাগ-রাগিনী এই গ্রন্থে বাখাত হইয়াছে । যথা,__ 


রাগ-রাগিণীর বরূপ-বর্ণনা । 


“দেখ বাঙ্গালী সুন্দর-কাস্তি বালা । 
যোগিনীর বেশ গলে পুষ্পমালা ॥ 
কর দক্ষিণে পাণডর পদ্মফুল । 

ধৃত শবা-করে রুচির ত্রিশল ॥ 
রমদী-বদনে বিস্ৃতি-প্রঘটা। 

আর মস্তরকে উক্কীব-বন্ধ জটা ॥ 


বিবিধ সাহিতা ৫৭৩ 


পরিধান বাস কাষায় কেশরে। 
ভরু-রো'মাঝে কন্তুরী বিন্ুপরে ॥ 
ঘন চন্দন-চচ্চিভ অঙ্গ-রাগ। 
জাতি রক্ষণাবেক্ষণে পূর্ণভাগ ॥ 
খরজ গৃহ-মাধা বিরাজে ধনী, 
স্বর-স্রশ্রেণী সা-বি-গ-ম-প-ধনি ॥ 
দিবসের শেষ যামে বিধান, 
কবি সেন-বিরচিত ছন্দোগান ॥” 


-সঙ্গীহ উল, বালামাোহন সেন। 


১১। উধষা-হরণ 


বগুড়ার মনসা-নঙ্গলের কবি জীবন মৈত্রয় (খুঃ ১,শ শতাকীর মধাতাগ ) 
*উষা-হরণ” ব্চনা কবিয়াছিলেন। মনসা-মঙক্গল কাবা গালোচনা উপলক্ষে 
পৃবেবের এক অধ্যায়ে এই কবির সন্ধন্ধে বিবরণ দেওয়া হইয়াডে । উধা-অনিরান্ধের 
কাহিনী মনসা-মঙ্গলৈবও অন্তর্গত । ভীবন মৈত্েয় রচিত ৪ এই কাহিনী সম্ভলি 
একটি স্বতন্থ পুথি পাওয়া গিয়াছে । বাণ-কন্থা উষ্া ও কৃষ্ণ-পৌত্র অনিকান্ধের গুপ্ু- 
প্রেম কাহিনী এব তছপলক্ষে প্রাগ জ্োতিষপুরের দৈহারাজা বাণ € দ্বারকাধি- 
পতি শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে এই "উষা-হরণ” চিত । 


অনিরুদ্ধ গোপনে উষা-সম্তাষাণে গেলে উষাব উকি । 


“আনিকদ্ধ-বদন দেখিয়া বিনোদিলা। 

কপট করিয়া উষা বলিয়াচ্ছে বাণী ॥ 

কে তুমি কোথায় থাক কেন আহলে খা? 
পিতায় শুনিলে ভোনার কাটিবেন মাথা ॥ 
কাহার কুমার ভুমি পরিচয় দেহ । 
বিলম্বেতে কাষা নাহি এথা হেতে যাহ ॥ 
ভালভ ঢাঙ্গাতি বটে একি পরমাদ । 

হরিতে পরের নারী করিয়াছ সাধ ॥ 
দাসীগণ দিয়া আজি করিব দুর্গতি। 

এথা হৈতে যাহ চোর বলিলান সম্প্রতি ॥ 


৫৭৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


কে জানে তোমাকে তুমি কোন স্থানে বৈস। 
এত্ত বড় প্রাণ যে আমার ঘরে আইস ॥ 
আপন কল্যাণ চাহ যাহ নিকেতন। 
নহে মাজি স্্রীর লোভে হারাবে জীবন ॥” 
_-উধা-হরণ, জীবন মৈত্রেয়। 


(১২) বৈদ্ঠাগ্রন্থ 


এই “বৈদ্ধ-গ্রন্থখানি খুঃ ১৮শ শতাব্দীতে কোন ভঙ্গাতনামা চিকিংসক 
ও কবি কর্তৃক রচিত হয়। বাধি ও তাহাব চিকিৎসা-প্রণালী পছ্যে লিখিবার 
প্রাচীন রীতির হেড় এই যে ইহাতে মুখস্থ করিতে স্ববিধা হয়। এইবপ গ্রন্থে 
কবিত্ব মাশা করা যায় না। 
অথ ফুলা-মহাকুষ্ঠের লক্ষণ ৪ চিকিৎসা । 
“গাও ফুলএ যার অন্ুলিখানি পড়ে। 
নাক ফুলিয়া চেভা হয় কথকালে ॥ 
এ সব লক্ষণ যার হএ বিপরীত । 
ইষধ নাহিক তার জানি€ নিশ্চিত ॥ 
চিকিৎসা করিব তাহা যে জন পণ্ডিত । 
দৈব-যোগে তার বাধি হঈব খণ্ডিত ॥ 
কুষ্ণবর্ণ সর্প মারি যতনে রাখিব । 
লেজ মুণ্ড কাটি তারে রৌড্রেতে শুখাইব ॥ 
বাবরির বীজ সমে গণি করিব। 
চারি মাষা প্রমাণে গুপ্ডি তখনে খাইব |” ইত্যাদি । 
_বৈগ্ক-গ্রদ্থ । 


(১৩) বৈষ্ঞব-দিগ্দর্শন 


এষ্ট গ্রন্থখানির প্রণেতা জয়কষ্। দাস। এই কবি ও তাহার গ্রন্থের 
বিশেষ বিবরণ সম্বন্ধে সাহ্িতা-পরিষং পত্রিকা, ১৩১৭ সাল, দর্থ সংখ্যা, ২২১ পৃষ্ঠা 
্ষ্টবা। উক্ত পত্রিকায় কবি রচিত “ভূবন-মঙ্ষল” গ্রন্থের পরিচয় আছে। 
রচনাদষ্টে মনে হয় “বৈষব-দিপ্র্শন” ও “ভূবন-মঙ্গল” একই গ্রন্থ । “বৈষব- 
দিগ্দর্শন” “্ভুবন-মঙ্গলেশ্র অংশবিশেষ হইতে পারে। কবি জয়কৃফ্ণ দাস হুগলী 
জেলার অন্তর্গত গড়বাড়ী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কবির কাল খু; ১৭শ 


বিবিধ সাহিতা 4৭৫ 


শতাব্দীর শেষার্ধ হইতে পারে। “বৈফাব-দিগদর্শন” গ্রন্থে শ্রীচৈহন্টের পার্শ্বচর- 
গণের জন্মস্থান সম্বন্ধে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে । যথা __ 


শ্রীচৈতন্য পাধদগণের জন্মস্থান । 


“নবদ্বীপে জন্ম গ্রড়ুর নিশ্চয় জানিয়া। 

স্থানে স্কানে পারিষদ জম্মেন আসিয়া ॥ 

জনমিল কমলাক্ষ টু শাস্তিপুরে। 

অদ্বৈত বলিয়া তার বিখাত সংসারে ॥ 

দীপান্বিত। অমাবস্থা কাহিক মাসোত । 

অনুরাধা নক্ষত্রেতে মঙ্গল বাবেতে। ॥ 

একচাকা খলতপুরেতে নিতাানন্দ । 

জনম লভিলা প্রত মানন্দের কন্দ ॥ 

পরমানন্দ ঘবে জন্মিলেক আসিয়া । 

যাব প্রসিদ্ধ নাম হাডা পঞ্িত বলিয়া ॥ 

জনম লভিলা পগ্মাবতীব উদবে। 

মাঘ শুক্লা ব্রয়োদশী ভমিস্্ত বাবে।॥ 

কুবের বলিয়া নান জনক রাখিল। 

স্বভাব-প্রকাশ নাম নিতানন্দ হইল |” ইত্যাদি । 
- বৈষব-দিচদশন, জয়কুজ। দাস। 


(১৪) সপিগ্াদি-বিচার-প্রবৃত্তি 


রাধাবল্লভ শন্মা বাঙ্গালাতে একখানি স্মতি-গ্রন্ত রচনা করেন। এষ 
গ্রন্থধানির নাম সম্ভবতঃ “সপিগাদি-বিচার-প্রবৃতি” | এই গ্রন্থথানি খু: :৭শ 
শতাব্দীতে (বোধ হয় শেষভাগে) রচিত হয়। পাকুডের রাজা পৃথীচন্ত্র (খুঃ ১৯শ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে ) তাহার “গৌরীনঙ্গল" কাবো (১৮০৬ খুষ্ঠা্। ) এষ্ট 
গ্রন্থধানির উল্লেধ করিয়া গিয়াছেন । প্রাপ্ধ পুথিখানি খণ্ডিত এব গ্রন্তকারের 
নাম ইহাতে নাই । অন্রমান করা যাইতেছে আলোচা গ্রস্থখানিই রাধাবল্পভ 
শশা রচিত স্মতি-গ্রন্থ । পু 
সপিগ্ডাদছ্ি-বিচার। 
“সপ্তম পুরুষাবধি সপিগু-লক্ষণ ৷ 
পুরুষের হয় এই শাস্ত্র লিখন ॥ 


৫৭৬. প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


জীবন্দশাতে পিতা পিতামহ থাকে। 

তবে দশপুরুষ সপিগু হয় লোকে ॥ 

বিবাহ-রহিত শুন দুহিতার কথা৷ 

তৃতীয় পুরুাবধি সপিণু-গৃহীতা ॥ 

সপিপ্তান্তর চৌদ্দপুরুষ পর্যন্ত । 

সমান-উদক তার হয় দেহ্বন্ত ॥ 

তারপর সম্বন্ধ জানিহ নিজ জন। 

স্মরণ অবধি হয় সাকলা-লঙ্ষণ ॥ 

তারপর সকলে গ্রোত্রজ করি কয়। 

সপিগু-বিচার এইই শুন মহাশয় ॥” 
_সপিগাদি-বিচাব-প্রবৃত্তি, বাধাবল্লভ শন্মা। 


(১৫) উজ্জ,ল-চন্দ্রিকা 


এই গ্রন্থথানি বপাগোম্বামী রচিত সাঙ্কত গ্রন্থ “উজ্জ্ল-নীলমণি"র 
বঙ্গভাষায় অন্নবাদ। অনুবাদকেব নাম শচীনন্দন বিদ্যানিধি। হরিদন্ত নামক 
জনৈক প্রভাবশালী বাক্তির আদেশে ইনি ১৭০৭, শকে বা ১৭৮৫ খুষ্টাবে 
“উজ্জ্রল-চন্দ্রিকা” নামক অণ্রবাদ গ্রশ্থধানি রচনা করেন । শচীনন্দন বিদ্যানিধি 
বন্ধমান জেলার অন্ত ৪ গুক্গরা ষ্টেশনে নিকটবন্তী চানক গ্রামের 
অধিবাসী ছিলেন। খু: ১৬শ শতাব্দীর পদকর্তা শচানন্দন দাস হইতে ইনি অবশ্য 
ভিন্ন বাক্তি। এই গ্রন্থে নায়ক-নায়িকার বিভিন্ন প্রকার ভেদ বণিত আছে। 


পতি। 
“শান মতে কাস্তার যেই করে পাণিগ্রছে । 
সেই ভর্তা হয় তারে পতি শবে কহে ॥” 


রঙ ফু ০ ক 


উপপতি। 
“ইহালোক পরলোক না করি গণন। 
নিজরাগে কারে যেই ধশ্মের লঙ্ঘন ॥ 
পরকীয়! নারী সঙ্গে করয়ে বিহার । 
সদ! প্রেমবশ উপপতি নাম তার ॥” 
কী ঞ ফী কী 


বিবিধ সাহিতা ৫৭৭ 
শঙ্গার-রস। 

শঙ্গারের মাধুধা অধিক ইহাতে। 

উপপতি বসশ্রেঞ্ ভরতেক মতে ॥ 

লোকশাস্ধে করে যাহা অনেক কারণ; 

প্রচ্ছন্ন কামুক সাথ দুললভ মিলন ॥ 

তাহাতে পব্লা বতি মন্মথের হয়। 

মহামুনি নিজ শাস্ছে এট মত কয ॥ 

ইহাতে লঘৃহা সেই করবিগণ কয। 

প্রাকৃত নায়কে সেই কৃষ্ণ প্রতি নয়) ইত্যাদি 


--উজ্ভ্রল-চন্দিকী, শটনন্দন লিছ্ধালাল। 


(১৬) রুন্বং সারাবলী 

এই গ্রন্থ রচনাকারীব নাম লাধামাধব ঘোষ । "বৃহৎ সাবাবলী” বানা 
পাঁচখণ্ডে বিভক্ত, যথা,__কৃষ্ণ-লীলা, নাম-লীলা, জগল্লাথ-লীলা, ?চতত্যা-লীলা 
ও বুদ্ধ-লীলা। শিববতন মিত্র মহাশয়ের মাতে “এই সমগ্র বৃহ সরাবলী 
গ্রন্থখানি ৯৫০০০ অর্থাৎ প্রায় লক্ষ শ্রোকে সম্পূর্ণ । সাঙ্গুত সাহিতো 
বেদবাস-কুৃত মহাভাবত বাতীত অপর কোন ভারতীয় গ্রশ্যের একপ খাতি 
আছে বলিয়া আমরা অবগত নতি |” (বারকটমি, ১ম বধ, ১০ম সাখা, ৪৯ 
পষ্টা)। বাকুড়া মুড্রাযন্ত্র হইতে এই গ্রশ্তের কুষ্ণলীল, রাম লীলা & 
জগন্নাথ-লীলা মুদ্রিত হইয়াছিল । কিন্ত ইহাতে আথিক ক্ষতি হগয়াতে 
অবশিষ্ট তুই অংশ মুদ্রিত তয় নাই । বাধানাধন ঘোষ ভগলী জেলার 
দশঘরা গ্রামে খুঃ ১৮শ শভাব্দীর মধাভাগে জন্ুগ্রহণ করিয়াছিলেন এক 
কবির পিতার নাম রামপ্রসাদ ঘোষ । 


জটিলা ও কুটিলার চিরঘাটে রাধাকৃঞ্চলীলা দর্শন : 
“মদনমোহন শ্যাম মাধ থুহয়া । 
চারিদিকে গোশীগণ মণ্ডলী করিয়া ॥ 
পঞ্পেতে কেশর যেন মধোতে জুমর । 
চারিদিকে শোভে যেন পল্লব মানোহর ॥ 
সেই মত শোভা হল কি কহিব তার। 
অধান্তলে বিরাজেন সংসারের সার ॥ 
0.9. 101--৭৩ 


৫৭৮ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিতোর ইতিহাস 


চারিদিকে সখীসব.নাচিয়৷ বেড়ায় । 
হ্বেনকালে জটিল! কুটিল! তথা যায় ॥ 

মায়ে বীয়ে হইজনে কক্ষে কুস্ত করি। 
চিরঘাটে গেল তবে আনিবারে বারি ॥ 

নত হয়ে সধীগণ নাচিয়ে বেড়ায়। 

জটিল! কুটিল! দেখি ভাবে অন্রপায় ॥ 
প্রকাশ করিয়! প্রভু না কহেন বাণী। 

ঠাবিয়! রাধারে জ্ঞাত করে চক্রপাণি ॥ 

চিহ্ন দেখি কমলিনী হন সাবধান । 

সম্ববিয়া তথায় রহিল ভগবান ॥” ইত্যাদি। 


--বৃহং সারাবলী, কৃষ্ণলীলা, রাধামাধব ঘোষ । 


।খ। কুলজী-সাহিত্য 

এতন্দেশীয় হিন্টু-সমাজে জাতিভেদ স্বীকৃত হইয়াছে । জাতিভেদ 
কথাটি মুলে একটু ব্যাপক হিন্দু ও অহিন্দু, প্রাচা ও পাশ্চাতা সব সমাজে 
ও সব দেশেই কোন না কোন আকারে জাতিভেদ রহিয়াছে । “জাতি” 
কথাটি গোডাতে [২০৫ অথবা 19০ ( উপজাতি ) অর্থে প্রযুক্ত হইলেও 
বর্তমানে সাস্কৃতিগত 17০0]01০ অথবা রাজনীতিগত 13210]. প্রাচীন 
(671৫ অর্থে নতে) অর্থেই অধিক প্রযুক্ত হইয়া থাকে । ধর্ম হিসাবে হিন্দু 
ধশ্মাবলম্বীগণের মধো ইহা অনেকটা স্বতম্থ সংজ্কঞা-জ্কাপক। পুথিবীর সভা 
সমাজগুলির ভিতরে পাশ্চাতা মহাদেশে ধন (6৪10) ইহার মেরুদগ্ুস্বরূপ 
হষ্টয়াছে। ধনী ও নিধন এই তুই জাতিতে পাশ্চাতাসমাজ বিভক্ত হয়৷ 
পড়িয়াছে। ইহার মধো আবার এই ধন হিসাবে প্রাচীনকালে উক্ত মহাদেশেও 
কমির অধিকারই অধিক গৌরবজনক ছিল এবং ইহার ফালে তথায় “[76009] 
8516120” নামক একপ্রকার জমিদারি প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল। বর্তমানকালে 
তংস্থানে বিনিময় মুদ্রার অধিকারী বণিক সম্প্রদায় অধিক সম্মান অথবা 
ক্ষমতালাভ করিয়াছে । অবশ্ট সামাজিক মর্যাদার মানদণ্ড পাশ্চাত্য মহাদেশেও 
সর্বত্র একরূপ নহ্কে।  বংশ-মধ্যাদার সম্মান আমেরিকা মহাদেশে তত 
মান্ত না হইলেও ইউরোপ তাহা একেবারে ভূলিতে পারে নাই। ইহা! ছাড়া 
রাজনৈতিক ও সামরিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের এবং মস্তিক্ষ-জীবী 
(70011608815), ধাপ্মিক ও ধর্মবাবসাফিগণের স্বাতস্্া অথবা সামাজিক 


বিবিধ সাহিত্য রর 


মধ্যাদা অনেক দেশেই অল্প নহে । আমর! প্রত্যেক দেশের সভা মানব-সমজ- 
গুলিকে উপলক্ষ করিয়াই প্রধানত: উপরোক্ত কথাগ্চলি বলিলাম । ন্ুৃতরাং 
দেখা যাইতেছে মানুষ সকলেই সমান নহে । উষ্ঠাদের মধো উচ্চ নীচ ভে 
সর্বত্রই আছে ও থাকিবে । 
ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণের এই সামান্ডিক উচ্চ-নীচ ভেদ একসময়েছিল না পরে 

হইয়াছে, যথা__বৈদিক যুগে ছিল না, পৌরাণিক যুগে হইয়াছে-_ইা স্বীকার 
করা যায় না । বৈদিক যুগে খধিগণ অপর বাক্তিগণততে অধিক মানা পাইতেন । 
সাধারণ পুরুষ, সাধারণ স্ত্রীলোক অপেক্ষা অধিক মধাদা কা অধিকার পাইত 
পরে “গুণ ৪ কন্ম” হিসাবে সমাজ্তভাগ হইল । এই দেশের বেশিষ্ঠা একই যে 
“কাঞ্চন-কৌলীন্ত” এই দেশে বিশেষ সমাদর লাভ কবে নাই: ছিন্ন-কন্বা 
পরিহিত সন্গযাসী এই দেশে রাজা বা বণিক অপেক্ষা অধিক সম্মানিত । এই 
ভিসাবে বাহিক ও সামাজিক দারিদ্রা আধ্যাত্মিক এশ্বযাসম্পন্প বান্তিল মাছ 
কখনও কুপন করে নাই । যাহা হউক গুণ ও কশ্ম” অবলম্গনে সমাজ.বিভাগে 
01555 তৈয়ারী হয় ০851৮ ভৈয়াবী হয়না । উনি ইউ] সাহেবের £ 
চ755 [0৪105 সাহেবের মাতে 40010100008 ওযা ত]স৪]]0৮ অথাৎ 
বিবাহদ্বারা এবং একত্র পান-ভোজনদ্ধারা ০০56 তৈয়ার হয় এব' কালক্রমে 
ভারতবর্ধ ও তথ বাঙ্গালাদেশে তাহাই হইয়াছিল । 

নানা জাতি ( [২8০৫ ) বাঙ্ষালাদেশে আগমন করিয়া ক্রমে বিবাহাদি 
দ্বারা এক সমাক্তে পরিণত হয়। আযধাজাতির এতদেেশে আগমন € এই 
মিলন প্রচেষ্টায় নানা জাতি বাঙ্ষালাব হিন্দুসমাক্তের অঙ্গে মিলিয়া গেল 
এইরূপ প্রতোক জাতির উদ্ভব সম্বন্ধে নানা কিন্বাদস্ত্রী সংগ্কৃতে রচিত হইল এব 
প্রত্যেক জাতির জীবিক1 সংস্থানের কাধা স্থির হষ্টল। বৈদিক যুগে শে, বিজ 
গীত ও কৃষ্ণ এই চারি “বর্ণে” (গাত্রবর্ণের ) লোকের দ্বারা হিন্ুসনাজ সাগঠন 
পরিকরিত হইয়া ক্রমে কাধা বিভাগদ্বারা ( সম্ভবত: এই গার্রবর্সসমগ্গিত চারিটি 
চ২৪০০ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নাম গ্রহণ করিয়া) সমাজে মিশিয়া গেল 
এবং পরে “মিশ্রবর্ণপ্সমূহ্থের উৎপত্তি হইল । 

যাহ! হউক এই নানা ০৪৭৩ বা জাতি বাঙ্গালাদেশে বাশান্বক্রমিক ভাবে 
নিজ নিজ জাতিগত কণ্ম এতদিন করিয়া আসিতেছিল ! এক্টরূপ অসাখা ক্ষত্র- 
বৃহৎ জাতির পুরোভাগে বাঙ্গালাতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্ধা ও কায়স্থ জাতির রতিয়াছে। 
ইহাদেরও নানা উপবিভাগ রহিয়াছে । জাতি বা সমাজের সেবা করিয়া অথবা 
রাজনীতিক্ষেত্রে বা ইতিহাসে অনেকে অক্ষয় কীর্তি রাখিয়! স্বীয় নাম তো বটে 


৫৮০ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


স্বীয় কুলকেও মধ্যাদাসম্পন্প করিয়া গিয়াছেন। আবার নানারূপ কৃকার্ধ 
করিয়া অনেক বংশের পতনও হইয়াছে । এই দেশে যাহ! “গুণ ও কর্শগত” 
গোড়াতে ছিল তাহা সুদীর্ঘকাল যাবৎ বংশগত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার 
ফলে অযোগ্য লোক বৃথা সম্মানের দাবী করিতে অভ্যন্ত ছিল। হিন্দুরাজা- 
গণের উৎসাহে ও বিশেষ বিশেষ সমাজনীতিজ্রগণের প্রচেষ্টায় বাঙ্গালার হিন্দু- 
সমাজে মধো মধো সাঙ্জারও হইরাছে | এই বিষয়ে সেনরাজগণ, বিশেষতঃ বল্লাল 
সেন, পণ্ডিত রঘুনম্দন ও দেবীবর ঘটক্ক্ষর নাম চিরম্মরণীয় হইয়া থাকিবে। 
বাঙ্গালী বণিককুলের সমূদ্রপথে বিদেশে বাণিজ্ঞা করিতে যাইয়া সমাজবহিডূতি 
রীতিনীতি পালন এব: মুসলমান, মগ € পর্ঠ,গীভ জলদস্রাগণের বাঙ্গালী নারী 
অপহরণ বা বলপুর্ধক মুসলমানগণের হিন্বুগণকে ধশ্মান্তুরিত করিবার প্রচেষ্টা 
সর্ধজনবিদিত। ইহার কলে সমাজসংস্কার অপরিহাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। 
সমাজে বিশেষ নিশেষ গুণী লোককে সম্মানিত করিবার ফলে তাহাদের অযোগা 
বংশধরগণও উহা] দাবী করাতে সমাজে নানা বিশঙ্খলার স্থ্টি হইয়াছিল। 
“কৌলীনা-প্রথা” নামক এই প্রথার আদর্শ প্রথমেই ছিল “আচার”। তাহার 
পর বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্গা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, বৃত্তি, তপ ও দান গণ্য হইয়াছিল । 
এক্ট কৌলীনা প্রথা অনুসারে বন্তবিবাহ্ন প্রথা এইরূপ বীভৎস আকার ধারণ 
করিয়াছিল যে বন্তকাল সমাজদেহে উহা বাধিরূপে বিরাজ করিয়াছিল । 
কাম্যকুল্ডাগত ব্রাহ্মণগণের প্রাধাহগ আদিশুর কৃত। কৌলীম্বা-প্রথা (বিশেষ 
করিয়া রাট়ী ও বারেন্্ু ব্রাহ্মণ সমাজে ) স্থাপনে বল্লাল সেনের নাম চির- 
স্মরণীয়। সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-নিয়ম সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ লিপিবদ্ধ 
করিয়া ম্মা্ত রঘুনন্দন যশন্বী হইয়া গিয়াছেন। লক্ষা করিবার বিষয় ইহা 
রাজকৃত নহে, দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কৃত এবং বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের সর্বত্র মান্ত । 
উদ্দারদৃষ্িদ্বারা বিভিন্ন কালের গুণ-দোষ বিচার করিয়া সমাজ মধো বিবাহসস্বন্ধ 
স্থাপনের নিয়ম-কান্ুনের 'প্রবর্তককপে দেবীবর ঘটক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া 
গিয়াছেন। তাহার রচিত “মেলবঞ্ধনের” নিয়ম-কানুনগুলি কালক্রমে অতি- 
সৃন্ধতার ফলে অচল হষ্টয়া পড়িয়াছে। 

এক সময়ে এই দেশে ঘটকগণ বিবাহ সম্বন্ধ সুস্থির করিতেন এবং 
বিভিন্ন কুলের খবর তাহারা “নোট” কারয়া রাখিতেন। ইহার ফলে 
সংস্কতে অনেকগুলি কুলজী-গ্রস্থ রচিত হয়। এই দেশের ভাটব্রাহ্গণগণও 
স্কটল্যান্ডের 3710 ধা! চারণদিগের ন্তায় অনেক কুলের সংবাদ রাখিয়া স্থানে 
স্থানে গান গাহিয়া বেড়াইতেন। সংস্কৃত কুলজী-গ্রন্থগুলি বর্তমানে আমাদের 


ও বিবিধ সাফ্িভা ধ৮১ 


প্রয়োজন নাই । বাঙ্গালাতেও অনেক কুলভী-গ্রন্থ লিখিত হইয়ার্ছল এবং 
ইহার অধিকাংশই খুষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী হইতে রচিভ। এষ্ট সংস্কৃত ও বাঙ্গালা 
কুলজী্্রন্থগুলিতে বাঙ্গালী হিন্দুসমা্ত সম্বন্ধে অনেক প্রাচীন তথা € দেশের 
মূল্যবান প্রাচীন ইতিহাস লিপিবদ্ধ বহিয়াছে । এই গ্রন্থঞলি সাগ্রহকাধো 
সর্বপ্রথম নগেক্দজ্রনাথ বন প্রাচাবিভামহার্ঁ €& উদেশচন্দ্র বিগ্টারছ মহাশয় 
প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়া গিঘাছেন। নিয়ে আনরা কতিপয় উদললধযোগা 
বাঙ্গালা কুলভী-গ্রন্ের নাম উল্লেখ করিলাম ৷) ঘটকসনাড০ আনেক সময়ে 
কুলের খবর জানা উপলক্ষে সামাভিক উৎসবে উৎপীড়ন 5 অধোপাজ্জন তুই 
করিতেন । কবিকক্কণ মুকুন্দরাম ইহাব কিছু ইঙ্গিত করিফা শিযান্ধেন। প্রাঙ্গণ, 
বৈদ্ধ ও কাযস্থ সমাজের কুলগ্রন্থ অন্যা কুল গ্রন্থ গুলির উলনায সখযায় শআধিক' 
১। দেবীবব ঘট ককৃত্ত মেলবন্ধ 
১। দেবীবর ঘটককুত প্রকৃতিপটলনিণয় 
। বাচস্পতি মিশ্র-প্রণীত কুলাণব 
দন্ুজারি মিশ্রের মেলরভম্থয 
। পরিহর কবীন্দ্র বচিঠ দশতন্ু প্রকাশ 
। মেলপ্রকৃতিনিণয 
মেলমালা 
। মেলচন্দ্রিকা .. 
। মেলপ্রকাশ 
১০। দোষাবলী 
কুলতব প্রক।শিকা। 
১২। কুলসার 
১৩। পিরালীকারিকা ( শীলকগ শট) 
১৪। গোষ্ঠী কলা ( নলু পঞ্চানন ) 
১৫। কারিকা ( নল পঞ্চানন ) 
-১৬। রাটী ও সমাজ নির্ণয় 
১৭। কুলপঞ্ভী বানুদব আচাধা 
১৮।  রাটী ও গ্রনবি প্রকারিকা । কুলানন্দ ) 
১৯। গ্রহবি প্রবিচার (কুলানন্দ ) 


৮৯ 3 ঞে 


2/ তব 726 


লে 
তরে 


১1 বঙ্সতাহা ও সহিত) ( মীবেশচন্ত সেন, ৯৪ সা, পরত হ০৬-২০৭) জমা 





৫৮২ 


প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


১৪1 ঢাকুর শুকদেব ) 
২১। কুলপঞ্জী ( ঘটকবিশারদ কান্তিরাম ) 
১২। দক্ষিণ রাট়ীয় কারিকা ( মালাধর ঘটক ) 
১৩। কারিকা (ঘটককেশরী ) 
৭1 কারিকা ( ঘটকচড়ামণি ) 
১৫। কুঁলপঞ্জিকা ( ঘটকবাচস্পতি ) 
১৬। ঢাকুরি ( সার্বভৌম ) 
১৭। ঢাকুরি (শস্তু বিদ্ভানিধি ) 
১৮। ঢাকুরি (কাশীনাথ বনু ) 
১৯। ঢাকুরি (মাধব ঘটক ) 
৬০। ঢাকুরি (নন্দ্রাম মিশ্র ) 
৩১। ঢাকুরি (রাধামোহন সরস্বতী ) 
৩১। মল্লিকবংশকারিক1 ( দ্বিজ রামানন্দ ) 
৩৩। দক্ষিণ-রাটীয় কুলসর্বাস্থ 
৩৭1 একজাই কারিকা 
৩৫। বঙ্গকুলজী সারসংগ্রহ 
৩৬। দ্বিজ্ত বাচস্পতি কৃত বঙ্গজকুলজা 
৩৭। বঙ্গজ ঢাকুরি ( ছ্িন্ত রামানন্দ ) 
৩৮। মৌলিক ঢাকুরি (রামনারায়ণ বস্তু ) 
৩৯। বারেন্্র কায়স্থ ঢাকুরি (কাশীরাম দাস) 
০ । বারেন্দজ ঢাকুরি ( য্ধনন্দন ) 
৭১। গন্ধবণিক কুলজী (ভিলকরাম ) 
১ । গন্ধবণিক কুলজী ( পরশুরাম ) 
খ৩। তাশ্বল বণিকের কুলজী (দ্বিজ পরশুরাম ) 
এ৬। তন্তবায় কুলজী (মাধব) 
এ৫। সন্শ্মাচার কথা (কিন্কর দাস) 
৬। সদগোপ-কুলাচার ( মণিমাধব ) 
২৭। তিলি পঞ্জিকা (রামেশ্বর দত্ত ) 
৭৮। স্ববর্ণবণিক-কারিকা ( মঙ্গলকৃত ) 
৭৯। ত্রিপুর রাজমালা (শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বর ) 


এক্ট কুলপঞ্জিকাগুলির মধ্য নলু পঞ্চাননের কারিকায় আদিশুরের 


বিবিধ সাভিতা 
কেও 


জাতি-নির্ণয় উল্লেখযোগা ।১ ত্রিপুর বাজমালায় জাতি € এ ছেশের এতিহাসিক 
আনেক মাল-মসলা আছে । 


(গ। এঁতিহাসিক সানিত্য 

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতো এতিহ্াসিক গ্রন্থ খুব অঙ্গু। সেই সময়ের 
যে কিছু ইতিহাস তা প্রসঙ্গক্রমে বৈষ্ণব অথবা অবৈষ্ুব সাহিতো বিবৃত 
হঈয়াছে। তবুও বেষ্ণন অংশে জীবনী বর্ণনা উপলক্ষে চংকালান অনেক 
মুঙ্গাবান তথা মবগত হয়া যায। অবৈষ্ণব অংশে, বিশেষতঃ অঙ্গলকারা ও 
অন্বাদ সাতিতো, আনেক এতিহাসিক উপাদানের সন্ধান মিলে অধাযুগের 
বাঙ্গালা সাহিতো এতিহ্াসিক তথাপূর্ণ £য কতিপয় গ্রান্ধন পরিচয় প্রা হয" 
যায় তাহার যথাসম্ভব নিববণ নিয়ে দেএযা গেল । 


(১) মহারাষ্ট্-পুরাণ- 

এইট গ্রন্থখানি গঙ্গারাম ভাট নামক জনৈক ময়মনসি হ জেলাবাসী € 
মুপিদাবাদ প্রবাসী বাঙ্গণ করুক বচিত। গ্র্ঠের বিষয়-স্্র নলাব আলিফদি 
খানের সময়ের বাঙ্গালায় মহাবাষ্থীয় আক্রমণ বা “বগীব হাঙ্গামাণ | মঙারাসীয় 
নেতা ভাস্কর পণ্ডিত ১৭৭১ খষ্টাকে বাঙ্গালা আক্রমণ করিয়াছিলেন এব 
গ্রন্তকার৪ সমসাময়িক বাক্তি। শ্ততবা' ঠাহার বর্ণনা তুই একস্যানে ইতিহাসের 
বর্ণনার সহিত না নিলিলেত অধিক প্রামাণিক । গঙ্গারাম সরল অথচ 
€জিন্িনী ভাষায় নাঙ্গালায় বগার অতাচার কাহিনী লিগত করিয়া গিয়াডেন। 
ইহাতে করিত অপেক্ষা এতিহালিক ঘটনাসমৃহের খুটিনাটি পর্ণনা অতি 
নিপুণভাবে করা হইয়াছে । গ্রপ্থখানি খন্ডিত। ইহার সম্পূণ অংশ পািয়া 
যায় নাই । গ্রন্থখানির আনিক্কারক নয়মনসি'ভেল কেছারনাথ মজুমদার 





৫১) শবেস্ক রাজা আদিশুর ক্ষত্রিয় আচার) বদে ব্রক্ষদং কাঁধো মাড় পানার। এই উপলক্ষে 
সন্ধ্নিয় (২য় সং, লালমোহন বিদ্যা নিধি ) প্রষ্টবা। _কারিকা, নলু পঞ্চানন । 

(২) তকর্তৃক মক্ছারাই-পুরাশ সম্পাদিত হইয়াছে | এই প্রসঙজগে কলিকাতা বিশ্বধ!লয়ের )০5791 ০0 
07৩ 1050. ০01 1-শ৫তা$, ৮015 সাও ১৯ 0১৯শ এ বিশে) সাগা। জবা উছা ছাড়া কবি গজাতাষ আট 
ও মহারাইপুরাপ- ('বাযাষকেশ যুস্তকী, দাহিত্য-পরিষং পত্রিকা, হর্থ সংগা, ১০১৩ লাল), 71076 সিকাগিনহক 
0851005 0613508,51 ৮ 1001 উচাগানব দা (উতর ॥1, 1১151 ৬ 116560171, 55912758555) 
ও “বাঙ্গালায় বর্গীর হাঙ্গাষার প্রাচীনতম বিবরপ”, চিন্তাছরণ চকুবনী, সা: পঃ পরিকা, ১৪ সাগ্যা ১৫ সাল 
জষটঘা। এতভি "আষ্টাঙ্শ শহাকীর বাজালার ইতিহাল, নবাবী আসল”, পৃঃ ১৪৯, স[)67851 [চা 
65৩০1, ৬91, 245 057] 06, 21058105859 5 1678717-0, উি জ্যাম (1701180 
71715101768) 2০০15 07172177155101,501 0), “ষঙ্গ্াদা ও লাহি্া ( গীমেশচজা লেক), 510% ০1 
[ামরন)। 18186 ও (গ্ভাহহতাত (0) 0 557) এবং 7701721 56160147- বিটা গণ নিও] 
178, ডঞে 2,010 0 967) উল্লেখযোগা। 


$৮৪ প্রাচীন বাঙ্গাল। সাহিত্যের ইতিহাস 


মহ্গাশয়। যে পুথিখানি পাওয়! গিয়াছে তাহার নাম ( অংশবিশেষ ) 
দাস্কর-পরাভব” এবং পুধির হস্তলিপির তারিখ ১৬৭২শক অর্থাৎ ১৭৫ 
টা । “বরগীর হাঙ্গামার" মাত্র নয় বংসর পরে এই পুধিখানি লিখিত হয়। 


বাঙ্গালায় রাঢদেশে ব্গীর অত্যাচার । 


"হবে সব বরগি গ্রাম লুটিতে লাগিল । 

ভত গ্রামের লোক সব পলাঈল ॥ 

ব্রাহ্মণ-পপ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইয়া । 

সোণার বাইনা পলায় কত নিক্তি হড়পি লয়] ॥ 

গন্ধবণিক পলাএ দোকান লয়! জত | 

তান! পিতল লইয়া কাসারি পলাএ কত ॥ 

কামার কূমার পলাএ লইয়া চাকনড়ি। 
পজ্ঞাটলা মাউছা পলাএ লইয়া জালদড়ি ॥ 

সন্কবণিক পলাএ কর। লইয়া যত। 

চতুর্দিকে লোক পলাএ কি বলিব কত ॥ 

কাএস্ত বৈদ্য জত গ্রামে ছিল। 

বরগির নাম সুইনা সব পলাইল ॥ 

ভালমান্বষের স্্ীলোক যত হাটে নাই পথে। 

বরগির পলানে পেটারি লঈল মাথে ॥ 

ক্ষেত্র রান্্পুত্র যত তলয়ারের ধনি। 

তলয়ার ফেলাই ঞ্1 ভারা পলাএ যমনি ॥ 

গোসাঞ্জি মোহাস্ত জভ চোপালায় চরিয়া । 

বোচকাবুচকি লয় জত বাহুকে করিয়া ॥ 

চাষা কৈবর্ড জত জাএ পলাইঞা। 

বিছন বলদের পিঠে লাঙ্গল লইয়া ॥ 

সেক সৈয়দ মোগল পাঠান ভত গ্রামে ছিল। 

বরগির নাম সুষক্টনা সব পলাইল ॥ 

গঞ্বভী নারী যত না পারে চলিতে । 

দাবণ বেদনা পেয়ে প্রসবিছে পথে ॥ 

লিকদার পাটআরি যত গ্রামে ছিল। 

বরগির নাম কনা সব পলাইল ॥ 


বিবিধ সাহিত্য 
দশবিস লোক য়াইসা পথে দাড়াইলা। 
তা সভারে সোধাএ বরগি কোথাএ দেখিলা ॥ 
তারা সব বলে মোরা চক্ষে দেখি নাই । 
লোকের পলান দেইখা আমর! পলা ॥ 
কাঙ্গাল গরীব জত জাএ পলাইয়া। 
কেথা ধোকডি কত মাথাএ করিয়া ॥ 
বুড়া বুড়ি জাএ জত হাতে লয় নডি। 
চাঞ্ি ধান্নক পলাএ কত ছাগলের গলায় দড়ি ॥ 
ছোট বড় গ্রামে জত লোক ছিল। 
বরগির ভএ সব পলাইল ॥ 


চাইর দিগে লোক পলাঞ ঠাঞ্জি ঠাঞ্চি। 
ছন্তিস বর্ণেব লোক পলাএ তার অস্ত নাঞ্ি ॥ 


৫৮৫ 


এই মতে সব লোক পলাইয়া জাতে । 
আচন্িতে বরগি ঘেরিলা আইসা সাথে ॥ 
মাঠে ঘেরিয়া বরগি দেয় তবে সাড়া 
সোনা-কপা লুটে নেএ আর সব ছাড়া ॥ 
কার হাত কাটে কার নাক কান। 

এক চোটে কার বধএ পরাণ ॥ 

ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত ধ্টরা লইয়া জাএ। 
আনুষ্ঠে দডি বাধি দেয় তার গলাএ ॥ 
একজনে ছাড়ে তারে আর জনা ধারে। 
রমণের ভরে ত্রাহি শব করে ॥ 

এই মত বরগি কত পাপ কণ্ম কইরা । 
সেই সব স্ত্রীলোক ভত দেয় সব ছাইড়া ॥ 
তবে মাঠে লুটিয়া বরগি গ্রামে সাধাএ। 
বড বড় ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ ॥ 
বাঙ্গালা চৌমআারি জত বিষুমণ্ডব । 

ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইল সব॥ 

এই মত জত সব গ্রাম পোড়াইয়া। 


চতুদ্দিগে বরগি বেড়াএ লুটিয়া ॥ 
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কাহুকে বাধে বরগি দিয়া পিঠমোড়া । 
চিত করা মারে লাখি পাএ জুতা চড়া ॥ 
রূপি দেহ দেহ বোলে বারে বারে। 
রূপি না পাস্টয়! তবে নাকে জল ভরে ॥ 
কাহুকে ধরিয়া বরগী পখইরে ডুবাএ। 
ফাফর হঈঞা তবে কার প্রাণ জাএ॥ 
এই মতে বরগি কত বিপরীত করে। 
টাকা কড়ি না পাইলে তারে প্রাণে মারে ॥ 
জার টাকা কডি আছে সেই দেয় বরগিরে। 
জার টাকা কড়ি নাঈ সেই প্রাণে মরে ॥ 
ব্রেতা জগে রাজা ভগীরথ ছিলা। 
অনেক তপস্তা কবি গঙ্গা আনিলা ॥ 
পৃথিবীতে নাম তার হইল! ভাগীরথী। 
তার পার হয়া লোকে পালা অব্যাহতি ॥” ইত্যাদি । 
_মহারাষ্ট্র-পুরাণ, গঙ্গারাম ভাট । 


(২) সমসের গাজীর গান 


“সমসের গাজীর গান” বৃহৎ গ্রন্থ । ইহাতে চারি হানার পয়ার (আট 
হাজার ছত্র) আছে। গ্রন্থকর্তার নাম জানা যায়না । গ্রন্থখানি সমসের 
গাজী নামক জনৈক ভাগান্বেষী বাক্তি সম্বন্ধে তাহার মৃত্তার শবাবহিত পরে 
রচিত। এই গাজীর নিবাস ত্রিপুরা এবং ইনি খুঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রথমাদ্ধে 
বর্তমান দ্বিলেন। সমসের দরিদ্রের সম্ভান ছিলেন। যৌবনে ইনি একটি 
দম্থাদলের নেতা হন এবং ইনার প্রতাপ দেশময় ছড়াইয়া পড়ে। কালক্রমে 
ইনি এত প্রবল হন যে ত্রিপুরা-রাজকে সিংহ্বাসনচাত করিয়া কিছুকাল ত্রিপুরাতে 
রাজন্ব করেন। ইহার সম্বন্ধে অনেক গান এখনও ত্রিপুরা-অঞ্চলে গীত হইয়া 
থাকে । কথিত আছ্ছে দশ্বাতা করিয়া ইনি লুষ্টিত ধন গভীর অরণো লুকাইয়া 
রাখিতেন। সমসের গাজী জঙ্গলে ধনসমেত প্রবেশ করিয়া শুধু কতিপয় স্ত্রধর 
ভিন্ন অন্ত লোকজন সরাইয়া দিতেন এবং বড় বড় শাল গাছে এই মিশ্ত্রীদের 
দ্বারা গর্ত করিয়া ধনসম্পদ তাহার মধ্যে লুকাইয়! রাখিতেন । তাহার পরে তিনি 
এই লোকদের দ্বারা গর্তের মুখ খুব ভাল করিয়া বন্ধ করিয়া দিতেন এবং কার্ধ্য- 
শেষে বিষয়টি গোপন রাখিবার জন্য এই হতভাগা মিস্ত্রীদের স্বহন্তে শিরস্ছেদ 


বিবিধ সাহিতা পা 


করিতেন । এখনও নাকি মধো মধো কাঠুরিয়াগণ জঙ্গলে এই ধনপায়। 
একবার হস্তীপৃষ্টে ভ্রমণ করিবার সময় সীরেশ্বরী নামে এক গ্রামের পুষ্ষরিমীতে 
কতিপয় ন্নানরত হিন্দুরমমীকে দেখিতে পাইয়া, ইহাদের মধো সববাপেক্ষা স্মম্দরী 
একজনকে বলপূর্বক হস্তিপৃষ্টে তুলিয়া লইয়া স্বগৃহে প্রস্থান করেন এই 
রমণী বিবাহিতা ও ভ্ঞাতিতে ব্রাঙ্গণ ছিল। তাহাকে সমসের নিকা করিতে 
মনস্থ করিলে সমসেরের স্ত্রী প্রথমে বাধা দেয়। পরে একটি রফা হয়। 
সমসের এই হিন্রুরমণীর স্বামীর সহিত অপব একটি হিন্দুঃমণীর বিবাহ দেয় 
এবং এই ব্যক্তি ও তাহার পিতাকে বাজদরবাবে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করে। 
পিতাপুত্র সমাজচ্যুত হওয়াতে এই কাধো বাধা হয় না এবং সমসের& এই স্রদরী 
হিন্লুনারীকে বিবাহ করে। এই গ্রন্থের লেখক সম্ভবত: মুসলমান ছিলেন ।১ 
হিন্তুব নন্দিনী বিবাহ । 

“একদিন গাজী গেল করিতে শীকার। 

জয়পুর মন্দিয়াব বনের মাঝার ॥ 

জয়পুর ছিল এক নম্সরকাব। 

কান্ুরাম লঙ্কর হয় ফরজঙ্গ তাহার ॥ 

সেই মনুসরকারের স্ন্দরী কুমারা। 

কূলীন দামাদে বিভা দিছিল সিরেশ্বরী ॥ 

পঞ্চসখী মিলি তারা পুকুরের ধাবে। 

গিয়েছিল সেই দিন ম্লান করিবারে ॥ 

নৃতন বয়সী বামা জলে যেন উড়ে 

দেখিয়া গাজীর চিত্ত ধরাইতে নারে ॥ 

ইসারা করিল গাজী লোক গেল দুরে 

গাজী উত্তরিল সেই পুষ্ষরিণী পাড়ে ॥ 

গজ লোটাইয়া গাজী তুলি নিল ধনী । 

রাজপথে ভেক ধরি যেন নিল ফণী ॥ 

নিল নিল বলি ডাকে সেই দাসীগণ । 

বাপে পুত্রে শুনি তারা হল অচেতন ॥ 

জাতি গেল জাতি গেল কান্দে সর্বজন । 

কি করিব কোথা যাব করয়ে ভাবল ॥ 
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আসিতে স্বীকার কৈরে পথে দৈবগতি। 
পাইলাম রদ্ধ এক সুন্দরী যুবতী ॥ 
যদি কপা কর মোরে হয় মম কাজ। 
দেশাচার আছে নাহি এতে লাজ ॥ 
এ বলিয়া প্রিয়া হস্তে সমপিল বামা। 
মঞ্জুর করিল বিবি ছাড়ি নিজ তামা ॥ 
যে ইচ্ছা তোমার প্রত সে ইচ্ছা! আমার । 
মনে লয় যেই সেই কর আপনার ॥ 
কিন্তু হিন্দৃম্তা ধনী তুমি মুসলমান । 
কলেমা পড়াই তারে আনাও ইমান ॥ 
তাহার পিতারে আনি রাজি কর গাজী। 
পূর্ব স্বামী বশ কর আল্লা হবে রাজী ॥ 
এ বলি রাখিল কন্যা করিয়া যতন। 
হারামি করিতে গাজী না পারে যেমন ॥ 
মমসের গাজী মনু সরকারে আনি। 
প্রণামে নজর দিয়া শ্বশুর হেন জানি ॥ 
মিরেশ্বরী হতে আনি পুর্ব দামাদেরে । 
বিবাহ করাই দিল ভূঙগুয়া নগরে ॥” 
_-সমসের গাজীর গান, প্রষ্ঠা ৮৯--৮৩। 


(৩) রাজমাল। 


“রাজমালা” ত্রিপুরার রাজবংশের ইতিহাস। ইহা অতি মূলাবান গ্রন্থ । 
কুলজী হিসাবে ইহার আদর তো! আছেই, বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন ইতিহাসের 
অনেক মালমসলাও এ গ্রন্থে রহিয়াছে । আসামের অধিবাসী শুক্রেশ্বর ও 
বাণেশ্বর নামক হুইজন ব্রাহ্মণ ত্রিপুরার মহারাজ! ভ্রীধন্দ মাণিকোর আদেশে 
এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। এই মহারাজার রাজস্বকাল ১৪০৭-১৪৩৯ 
ষ্টাদ। হুর্গভ চণ্ডাই নামক জনৈক বৃদ্ধ রাজসভাসদ ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস 
বর্ন! প্রসঙ্গে শুক্রেশ্বর ও বাণেশ্বরকে প্রচুর সাহাযা করিয়াছিলেন । এভস্ডিন্ 
নিয়লিখিভ গ্রন্থগুলি হইতেও এই ব্রাহ্মপন্ধয় সাহায্য পাইয়াছিলেন। বখা,__ 
(১) রান্গমালিকা, (২) লক্ষণমালিকা, (৩) যোগিনীমালিক। ও (8) 
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বারুল্য কালীর ন্ঞায়। ত্রিপুরার রাজগণ চন্দ্রবংশীয় বলিয়া নিজেগ্িগকে মনে 
করেন। এই সম্বন্ধে একখানি ক্ষুত্র কাবাগ্রস্থও আছে । 


(২) চৌধুরীর লড়াই 

ইহাতে নোয়াখালি ডেলার অন্থর্গত রাজগের চৌধুবী উপাধিবিশিষ্ট 
জমিদার পরিবারের ঘটনা একজন মুসলমান কবি কর্তক বচিত হষ্ঠয়াছে। 
খুল্লতাত রাজনারায়ণ চৌধুরী ও "হার ভ্রাতৃক্পুত্র বাস্ডচশ্ চৌধুরীর মধো 
বাবুপুর নামক স্থানে যে সংঘধ হইয়াছিল এই গ্রন্থে পয়ার ছস্দে হাহাই বির 
হইয়াছে । এই ঘটনাটি রঙ্গনালা নামে এক নিয়শ্রেণীব শ্রন্দবী নারীর সহিত 
জমিদার-যুবক রাজচন্দ্রের প্রেমকাহিনী ঘটিত । ইহা প্রায় *পড়শত বংসর 
পৃর্ধ্বের ঘটনা । ডাঃ দীনেশচন্্র সেন সগৃহীত পৃর্ব-বঙ্গ গীতিকায় | তয় খত, 
১য় সংখা! ) “চৌধুরীর লড়াই” গীতিকাটি অস্তুভূক্তি হইয়াছে । 


(৫। ইস! ধা মসনদালি 


খুঃ ১৬শ শতাকীতে ন্প্রসিদ্ধ সা খা বাঙ্গালার *দানাম্জন বার" 
ভুইঞ্ার” অন্যতম “ভইএ্া” ছিলেন এব উহার পাজ্জধানী নারায়ণগভের 
নিকটবর্তী খিজিরপুর নামক স্থানে ছিল; মোগল সম্রাট আকবর বাদসাহে? 
সময়ের এই ভৌমিকগণেব অস্থাতম দুষ্ট ভৌমিক বিক্রুনপুরের চাদ পায় ও সাহার 
পুত্র (ভ্রাতা £ কেদাররায়। ঠাদ রায়ের বিধবা কন্যা সোণামণির সহিত ইসা খার 
প্রেম, সোণামণিকে ইসা খার অপহরণ এব চাদ রায় € কেদার রায়েল ইসা খার 
ও মোগল সেনাপঠি মানসিংহের সহিত বিবাদ, যুদ্ধ £ ঠাতাদের কিইঞাখয়ের 
পরাজয়ের ছড়াটি ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন পৃর্বব-বঙ্গ গীতিকার ১য় খণ্ড. ১য় সংখ্যার 
অস্তরক্তি করিয়াছেন । অনেক এতিষ্ঠাসিক মালমসল! এই ছডাটিতে আছে! 

(৬) দার সেখ 
মোগল সম্রাট সাহজ্ঞাহানের সব্বজোচ পুএ দারা সেখের (খু ১৭শ 


শতাব্দী ) করুণ কাহিনী এই কাবো বধিত হইয়াছে । পদারা সেখ” কাব্যের 
কবি দ্িজ রামচন্দ্র! সাহাভাদা দারাগ প্রহিহাদিক কাহিনীর বর্ণনা বেশ 


মনোরম হইয়াছে । ্ি 

প্রতাপষ্ঠাদ বদ্ধনানের রাজগদির প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইয়া তভাগা- 
বশত: জাল ব্যক্তি প্রতিপয় হওয়াতে রাজগদি প্রান্ত হন নাই । এই বাক্কি 
সম্বন্ধে “প্রতাপাদ” কবিতাটির রচক অনৃপচন্দ্র দহ । কবিতাটি ১৮৪৪ 


8৯০ প্রাচীন বাঙ্গারা সাহিতোর ইতিহাস 


খ্াঞে রচিত হইয়াছিল । কবির নিবাস ছিল শ্রীধ্ড। উত্তরকালে বস্কিমচন্দ্রে 
ভ্রাতা সঙীবচন্্র “জাল প্রতাপর্টাদ” নাম দিয়া গষ্ঠে বিষয়টি বর্ণনা 


করিয়াছিলেন । 
(৮) কুকি-বিদ্রোহ 


একবার ব্রিপুরা-রাজ্োর পার্বতা কুকিগণ কর্তৃক ত্রিপুরার গ্রামসমূহ 
আক্রমণের কাহিনী এই ছড়ায় বণিত হইয়াছে । এখন৪€ এই ছড়াটি ত্রিপুরার 
গ্রামাঞ্চলে কথিত হইয়া থাকে। এই ছড়া কিঞ্দিধিক ১২৫ বংসর পৃব্ধের রচন। 
(৯) এঁতিহাসিক ঘটনাসম্থলিত অসংখা ছড়া এখন৪ বাঙ্গালার পল্লী- 

অঞ্চলের নিভৃত কোণে গীত বা কথিত হইয়া থাকে । ছাওয়াল গাএনএর 
দামোদরের বন্থার কাহিনী ইতিপৃর্রবে বণিত হইয়াছে । এইরূপ বহু কবি 
বিভিন্ন বংসরের দামোদরের বগ্তার কাহিনী আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। ১৮২৩ 
খুষ্টাব্জে রচিত নফরচন্দ্র দাসের দামোদরের বন্যা বর্ণনা তন্মধো অন্যতম | 
বরিশাল__কীত্তিপাশার জমিদার বাবু রাজকুমার সেনকে ত্রাহার দেওয়ান 
কিশোর মহলানবিশ ষড়যন্ত্র করিয়া বিষপান করাইয়া মারিয়া ফোলেন। একট 
শোচনীয় কাহিনীটি অবলম্বনে ছড়া রচিত হইয়াছিল এবং পূর্ধব-বঙ্গের 
অনেক স্থানের বৃদ্ধগণ এখন& উহা শাবৃন্তি করিয়া থাকেন। ওয়ারেন 
হেষ্ংসএর আমলে রাজপুত বাশ্রীয় ঈতিহাসবিখ্যাত দেবীসিত উত্তর-বঙ্গে ইষ্ট 
ইপ্ডিয়া কোম্পানীর রাজম্ব সংগ্রহের ভার প্রাপ্ত হইয়া কিরূপ ভ্যাচার 
করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনাও একটি ছড়াতে আছে। যথা,-_ 

দেবীসিংহ্ের উৎপীড়ন ( খুঃ ১৮শ শতাব্দী ) 

“কোম্পানীর আমলেতে রাজা দেবীসিং। 

সে সময়েতে মুলুকেতে হৈল বার টিং ॥ 

যেমন যে দেবতার মুরতি গঠন । 

তেমনি হইল তার ভূষণ বাহন ॥ 

রাজার পাপেতে হৈল মুলুকে আকাল । 

শিওরে রাখিয়। টাকা গৃহী মারা গেল ॥ 

কত যে খাজনা পাইবে তার লেখা নাই। 

যত পাবে তত নেয় আরো বলে চাই ॥ 

দেও দেও চাই চাই এই মাত্র বোল। 


মাইরের চোটেতে উঠে ক্রন্দনের রোল ॥ 
--দেবীসি'হের উৎপীড়ন। 


বিবিধ লাহিতা 


(ঘ) দার্শনিক সাহিত্য 

(১) মায়াতিমির-চন্দ্রিকা- এই গ্রন্থের প্রণেতা রামগতি সেন 
(খুঃ ১৮শ শতাব্দী )। এই গ্রন্থ সন্বান্ধে অবৈষ্ণব সাহিতা আলোচনা প্রসঙ্গে 
পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । গ্রন্থধানিতে যোগশাস্থের কথা রূপকের ভঙ্গীতে 
লিপিবন্ধ হইয়াছে । ইত্া সংস্কৃত *প্রবোধচন্দ্রোদয়” নাটকের অস্তকরণে রচিত । 

(২) যোগ-সার- গ্রন্থখানি বাঙ্গালা ভাষায় যোগশান্থের সার-সন্কলন ৷ 
ইহার লেখক স্বীয় নামের স্থানে গুণরান্ত খান লিখিয়াছেন; ইনি মালাধর বস্তু 
নহেন। গ্রন্থকার শচীপতি মজুমদার নামক এক ধনী বাক্তির আদেশে 
“যোগ-সার” গ্রন্থধানি প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের সনয় জ্ঞান! নাই, 

(৩) হাড়মালা-_ ইহাও যোগশানা সম্বন্ধীয় গ্রন্থ: গ্রগ্তকারেক নাম « 
সময় জ্ঞানিতে পারা যায় নাই । 

(৪) জ্ঞানপ্রদীপ-জ্ঞানপ্রদাপে যোগশান্ের বাধা আছে এব' 
শিবকে যোগশান্্েব দেবতা হিসাবে স্বীকার করা হইয়াছে অথচ এইই গ্রন্থের 
প্রণেতা একজন মুসলনান | ঠাহার নাম সৈয়দ স্লভান । কলি সৈয়দ শুলতান 
মুসলমান ফকির সাহ হোসেনের শিহ্য ছিলেন । 

(৫) তন্ুসাধন।_ যোগশাস্্ সম্বন্ধীয় অপর গ্রন্থ । ইহার€ রচনাকারী 
হিন্তুশান্ত্রে গভীর বিশ্বাসী জনৈক অক্জাতনামা মুসলমান গ্রন্থথালিত কচনা- 
নৈপুণোর পরিচয় পাগয়া যায়। 

(৬) জ্ঞানচৌতিশা- যোগশাস্ছেব বাখ্যাপুণ এই গ্রন্থধানির প্রণোষ্ঠার 
নাম সৈয়দ সুলতান । মুসলমান কবি হইয়া তিনি শিব « শরির প্রতি যথেষ্ঠ 
ভক্তি দেখাইয়াছেন । এই গ্রন্থখানি রচনার তারিখ ১৭৮ « খ্ষ্টাব। । 

মুন্সী আব্দল করিম সাহিতাপরিষং-পত্রিপ! মারফং হে প্রাচীন বাঙ্গালা 
সাহিতোর পুধির তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন ঠাহাতে যোগশাঙ্ সম্বন্ধীয় 
অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঙ্গালা পুধির নাম আছে । পুধিগুলিব সময় খ: ১৭শ 
শতাব্দীর মধাভাগ হইাতে খঃ ১৯শ শতাব্ণীর মধাভাগ পযাঙ্। 


(৬) মুসলমান রচিত সাহিত্য 


প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর মধাযুগে মুসলমানগণও অনেক গ্রন্থ রচনা 
করিয়া এই সাহ্নিতাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন । উর্দ, ও ফাশী ভাষা মিশ্রিত 


0১) বুঙ্গী আবগুল করিষ সংগ্রহীত এষং কলিকাতা বঙ্গীয় লাহিম্াপরিষং কড়ীক প্রকাশিত খুসলমান 


কি ও গ্রস্থকারগশের পরিচয় জবা । যোহাশ্মধ আসরাফ ছোসেন সাহিতায়া করুক রচিত স্লিলেটের মাগছী 
সাহিত ও তাহার প্রতাষ” নামক প্রবন্ধ ' জট সাভিতাপরিধং পহিকা, শাহ, ১০৭* বা) ধঙলা। 


৫৯২ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 

নাঙ্গালায় মুসলমান লেখকগণ যে সব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাদের সংখ্যাও 
অনেক। এই বাঙ্গালাকে “মুসলমানি বাঙ্গালা” বলে এবং বর্তমানে তাঙ্ঠা 
মামাদের আলোচা নহে। খাটি বাঙ্গালায় তাহারা যে সব গ্রন্থ রচনা, 
করিয়াছিলেন তাহার কিছু পরিচয় নিয়ে দিতেছি | এই গ্রস্থকারগণের মধো 
অনেকেই স্বরমা উপত্যকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিবাসী । অধাযুগে 
হিন্ু-মুসলমানে সপ্ঠাবহেতু অনেক মুসলমান কবি রাধা-কষ্ণ বিষয়ক পদ পর্যন্ত 
রচনা করিয়াছিলেন। বৈষব সাহিতা আলোচনা প্রসঙ্গে তাহার কিছু পরিচয় 
দিয়াছি। আনেক মুসলমান কবি সংস্কৃত শান্তেও স্থপণ্ডিত ছিলেন । কবি 
মআলোয়াল তাহার অন্যতম প্রধান উদাহ্রণ। সম্ভবতঃ অনেক মুসলমান 
কবির পূর্বপুরুষ হিন্দু ভিলেন বলিয়াও এইবূপ হিন্দু সংস্কৃতি ও ভাবপূর্ণ বচনা 
সম্ভব হইয়াছিল 


রূপকথা ও গীতিকথা 

পুথি লেখক 
১। চন্দ্রাবলীর পুথি মুন্সী মহাম্মদ আবেদ 
২। মধুমালার কেচ্ছা খোন্দকার জাবেদ আলি 
৩। মালঞ্চ কন্ার কেচ্ছা মুন্সী আয়জদ্দিন 
৪। জরান্ুরার পুথি মুন্সী এনাতুল্লা সবকাব 
৫। সতী বিবির কেচ্ছা মুন্সী আয়জদ্দিন 
৬। মালতিকুশ্বমমালা মহাম্মাদ মুন্সী 
৭। কাঞ্চনমালার কেচ্ছা! মুন্সী মহাম্মাদ 


৮। সখীসোণা মহম্মদ কোরবান আলি 
৯। যামিনী ভান মহাম্মদ ধাতের মরনুম 
১*। ইন্দ্রসভা মুন্সী আমানত মরহুম 
১১। শীত-বসম্তের পুথি মুন্সী গোলাম কাদের 
১১। সাপের মন্ত্র মীর খোররম আলী 
১৩। ভেলুয়ানুম্দরী হামিছুলা 

১৭। জামিল দিলারাম আপ্তাবুদ্দিন 





ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মুসলমান কবিগণ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে হিন্দু-মুলমান 
সন্্রীতিম্চক নিম্নরূপ মন্তবা করিয়াছেন। 





(১) বন্তাং) ও মাহি) (৬৪ লং দীনেশ তজ সেন), প্‌ ৭*। 


- বিবিধ সাত ৫৯৩ 


“বছ প্রাচীন ফারশাঁতে বিরচিত একখানি বিভাসুন্দর আমরা দেখিয়াছি, 
উহা ভারতচন্দ্রের বিদ্যানুন্দরের অনেক পূর্বে প্রমীত হইয়াছিল। ভারতচশ্রের 
বিষান্ন্দরের উর্দ. ভাষায় বিরচিত অন্থুবাদের বিষয় অনেকেই জানেন। 
মুসলমান ও হিন্দু দীর্ঘকাল একত্র বাস-নিবন্ধন পরস্পরের প্রতি অনেকট। 
সহানুভৃতিপরায়ণ হইয়াছিলেন। ক্ষেমানন্দ রচিত মনসার ভাসানে দুষ্ট 
হয়, লখীন্দরের লোহার বাসরে হিন্ুস্থানী রক্ষাকবচ ও সম্মান নতরপৃভ 
সামগ্রীর সঙ্গে একখানি কোরাণও রাখা হইয়াছিল। রামেশ্বরের সতানারায়ণ, 
মুসলমান ফকির স্াজিয়া ধশ্মের ছবক্‌ শিখাইয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্বে উল্লেখ 
করিয়াছি। মিরজাফরের মৃত্যুকালে ঠাহার পাপ মোচনের জন্য কিরীটেশ্বরীর 
পাদোদক পান করিতে দেওয়া হইয়াছিল, ইহা ইতিহাসের কথ।। হিন্তুগণ 
যেরূপ পীরের সিন্নী দিতেন, মুসলমানগণও সেইরূপ মন্দিরে ভোগ দিতেন। 
উত্তরপশ্চিমে হিন্দুগণ এখনও মহরম উংসব করিয়া থাকেন। অদ্ধশতাকী হল, 
ত্রিপুরায় মুজা হুসেন আলি নানক জ্রনৈক মুসলমান জমিদার নিজ বাড়ীতে 
কালীপৃজ করিতেন এবং ঢাকায় গরিব ভুসেন চৌধুরী সাহেব বিস্তর টাকা 
ব্যয় করিয়া শীতল! দেবীর পুজার অনুষ্ঠান করিতেন, আমরা এরূপ শুনিয়াছি। 
মুসলমানগণের “গোণী”, “চাদ” প্রভৃতি হিন্দু নাম ও হিন্দুদিগের মুসলমানী 
নাম অনেকস্থলে এখনও গৃহীত হইয়া থাকে । কিন্ত চট্টগ্রামে এই তুই জাতি 
সামাজিক আচার-বাবহারে যতদুর সন্গিহিত হইয়াছিলেন, অন্বাত্র সেইরূপ 
দৃষ্টান্ত বিরল। চট্টগ্রামের কবি হামিপল্লার ভেঙুয়া সুন্দরীর কাবো বণিত 
আছে, লক্ষপতি সদাগর পুত্রকামনায় ব্রাঙ্মণনণ্ডলীকে তাহ্বান করিলে, 
তাহারা কোরাণ দেখিয়া অন্কপাত করিতে আরম্ভ করিলেন ও সদাগরের পুত্র 
বাণিজ্য যাইবার পূর্বে “বেদ প্রায়” পিতৃবাকা মাশ্থা করিয়া “আল্লার নাম” 
লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন । ১৫০ বংসরের প্রাচীন কবি মস্তাবুদ্দিন 
ভাহার “জামিল দিলারাম” কাবো নায়িকা দিলারামকে পাতালে প্রেরণ 
করিয়া সপ্তখধষির নিকট বর প্রার্থনা করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন ও তাহার 
রূপবর্ণন। প্রসঙ্গে “লক্ষণের চন্দ্রকলা”, “রামচন্দ্র সীত।”, “বিষ্ভাধরী চিত্ররেখা” 
ও বিক্রমাদিত্যের “ভানুমতীর” সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন; হিন্দু ও মুসলমানগণ 
এইভাবে ক্রমে ক্রমে পরম্পরের ভাব মায়ন্ত করিয়া লইয়াছিল, ন্থৃতরাং 
বিদ্ানুন্দর কাব্যে যে অলক্ষিতভাবে মুসলমানী নক্লার প্রতিচ্ছায়া পড়িবে 
তাহাতে বিচিত্র কি। এই সময় নায়ক-নায়িকার বিলাসকলাপূর্ণ প্রেমের 
গল্প উর্দু ও ফার্শী বহুবিধ পুস্তকে বদিত হঝইয়াছিল ; এই সব পু্তকে প্রায় 
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প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্োর ইতিহাস 


দেখ! যায়, নায়কগণ নায়িকাদের পটে লিখিত মৃষ্ঠি দেখিয়াই পাগল হইয়া 
মনবসকধানে বহিগর্ত হইয়াছেন, তাজি ঘোড়া সমার্ঢ স্বন্দরকে নায়িকার খোজে 
যাতে দেখিয়া আমাদের সেই সব নায়কের কথাঈ মনে পড়িয়াছে।” 


_বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ৪৯১ _৪৯২ (৬ সং)। 


মুসলমান সাহ্িত্যিকগণ যোগশাস্্ব সম্বস্থীয় কতিপয় গ্রন্থও রচন! 
করিয়াছিলেন, ইহা ইতিপৃর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। মুসলমান .লেখকগণ 
রচিত ভাপর কতিপয় গ্রন্থের নামও নিয়ে দেওয়া গেল। 
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রে 


৭ 
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১১। 


১৩। 


১৪ 
১৫। 


যামিনী-বহাল-করিমূল্লা (নিবাস সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম জেলা, 
১৭৮” খুষ্টাব্দ। এই গ্রন্থে মুসলমান নায়িকার শিন ঠাকুরের 


প্রতি ভক্তি প্রদর্শন আছে ।) 


ঈমাম যাত্রার পুথি (£)- মুসলমান গ্রন্থকার সরস্বতী বন্দনা 
করিয়াছেন। 
রাধা-কুষ্ণ পদাবলী -করমালী 
রাগমালা-.1)-( সংস্কৃত সঙ্গীত শান্ছের বাঙ্গালা অন্রবাদ। 
রাগরাগিণী সম্বন্ধে অনেক কথা আছে ।) 
তলনামা_-(1)- সঙ্গীত শাঙ্্সন্বনথীয়গ্রন্থ। প্রসিদ্ধ বহু হিন্দু ও 
মুসলমান সঙ্গীতবিদের নাম ও গান ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। 
স্থ্টি-পন্তন_-(?)--ভারতীয় সঙ্গীত-শাস্তরের গ্রন্থ । 
ধানমালা - অলিরাভ ( সঙ্গীত-শাস্থ সম্বন্ধে রচিত ) 
রাগ-তালের পুধি--জীবন আলি ও রামতন্থ আচাধা (সংগ্রসথগ্রস্থ)। 
রাগ-তাল-চম্পা গাজী 
পদ-সংগ্রহ__সঙ্গীত সন্বন্ধীয় সংগ্রহ-গ্রন্থ । লালবেগ রচিত গানের 
সংখা! বেশী। 
জুবিয়া -(1)--সঙ্গীত-সংগ্রহ গ্রস্থ। মুসলমান সমাজে বিবাহ্ছের 
গানসমূহ। 

গল্পগ্রন্থ 
লোর চন্্রানী_ দৌলত কাজী ( অসম্পূর্ণ গ্রন্থ_কবি আলোয়াল 
সম্পূর্ণ করেন। ) 
সপ্তপয়কর-কবি আলোয়াল 
রঙ্গমালা-_কবির মহম্মদ 
রিজোয়া সাহা-সমসের আলী 


বিবিধ সাহিতা 
১৬। ভাব-লাভ--সামন্ুদ্দিন সিদ্দিক 
১৭। ইউন্ুফ-জেলেখা-_ফাশী গল্পেব অন্রবাদ। 


৫১৫ 


অন্ুবাদক--আব ল 
হাকিম। - 

১৮। লায়লী-মজন্র__প্রসিদ্ধ ফাশশ গল্পের অগুবাদ। অন্রবাদক-- দৌলত 
উজির বাহরাম। 


১৯। যামিন-জেলাল _প্রেম-কাহিনী । রচনা--মহম্মদ আকবর । 
২০। চৈতন্ত-সিলাল-_প্রেম-কাহিনী । রচনা মহম্মদ আকবর। 


(5) সহজিয়া-সাহিত্য 


সহজিয়া মতাবলম্বী বৈষ্ণবগণ তাহাদের বিশেষ নত প্রচার করিবার 

জন্য কতিপয় গ্রন্থ রচন1 করিয়াছিলেন । সহক্তিয়া বৈষবগণের মতেব মূলে 
রাগানুগা প্রেম রহিয়াছে । পরকীয়াতৰ এই রাগান্তগা প্রেমের উপর 
(রশীল । চশ্ডীদাস, গ্রীচৈতম্যমহা প্রত, রূপ, সনাতন, স্বরূপদাচমাদর প্রমুখ 
বৈষ্ণবপ্রধানগণ এই বিশেষ মত প্রচার করিয়া সহজিয়া! মত প্রতিচায় প্রতাক্ষ 
বা পরোক্ষ সাহাযা করিয়াছিলেন । এই মতবাদ প্রচারে সহজিয়াগণ বিশেষ 
অর্থবোধক কতকগুলি শব্দ ও রহস্থাময় ভাষা অবলম্বন কবাতে ইহাদের ভাষা 
সাধারণের পক্ষে অতান্থ দ্র্বেবাধা হইয়া পন্ডিয়াছিল। নাথপন্থী সাহিতো 
এই ভাষার তুলনা পাওয়া যায়। সহঙিয়াদের সহজ মত বড়ই কঠিন 
পন্থা নির্দেশ করিয়াছিল। যৌন-শ্বদ্ধের উপর নির্ভরশীল এক্ট মত উচ্চ 
আধ্যান্মিক সাধনা এবং নিয়স্তরেব বাঁভংস ক্রিয়াকাণ্ড এতভুতয়েরই জন্মদাতা । 
তান্ত্রিক মতের সহিত সহজিয়া মতের বিশেষ সাদশ্বা আছে । বৌছ। & হিন্দু 
এই উভয় সমাজে সহজিয়া সম্প্রদায় ছিল। অনুসন্ধান করিলে বৈদিক 
যুগেরও পূর্ব হইতে পৃথিবীর নানাস্থাঢ্ন এই নতাবলম্বীগণের সন্ধান মিলিতে 
পারে। বৌদ্ধ সহজিয়াগণ হইতে বৈষঃব সহজিয়াগণের টঙ্চুব কপ্রনা সম্ভবতঃ 
ঠিক নহে। উভয় সম্প্রদায়ের স্বতন্থভাবে উদ্চুব হওয়া অসম্ভব নহে । সহজিয়া 
সাহিত্যে গ্ ও পদ্ঠ উভয় প্রকার রচনার সন্ধান পাওয়া যায়, তবে পঞ্ছে 
রচনাই বেশী। প্রাচীন গ্যসাহিতোর নিদর্শন হিসাবে সহজিয়া গদ্ভসাহিতোর 
মূল্য আছে। উহা! পরবর্তী এক অধ্যায়ে গগ্ধসাহিতা আলোচনা প্রসঙ্গে 
দেখান যাইবে । এই গগ্যসাহিভো সহজিয়া মতও বেশ শুম্পষ্ট বদিত 
. আছে। তাহাতে একটি বিষয় উল্লেখযোগা- উহা সহজিয়া মাত বেদ- 
বিরোধী । সম্ভবতঃ খুঃ ১৭শ শতাকীতে কোন অজ্ঞাতনামা সহজিয়ার 


১ প্রাচী বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


*জ্ঞানাদি সাধনা” নামে প্ঠে রচিত একটি পুথিতে সহজিয়া মত প্রচারিত 
হইয়াছিল। এই গ্রন্থে বেদ-বিরোধী মত এইরূপে প্রকাশ কর! হইয়াছে 
যথা, 

“অতএব বুঝিলাম অদ্যজাত বালকের এ চতুর্দশ কর্ণের শ্রীগুরুস্থানে 
শিক্ষা নাই। পরে জন্বদীপাদির অনিতাদেশের লোক সেই নিত্যদেশের 
নিতাকর্্দাদি পাসরণ করাইয়া পরে অনিতা জন্বদ্বীপের অনিত্য আহার 
আদি করাইয়া পরে অনিত্য লোকের অনিতা ব্যবহারাদি শিক্ষা করাইয়া 
পরে অনিত্য বেদাদি শাস্ত্র শিক্ষা করাএন।” গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
“পরকীয়া” মতের প্রাধান্যজ্ঞাপক কতিপয় প্রাচীন দলিলও (খুঃ ১৮শ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগ ) প্রাচীন গগ্ভের নিদর্শন এবং “পরকীয়া” মত-সংস্থপক 
হিসাবে মূল্যবান । 


১। নরেশ্বর দাসের চম্পক-কলিকা। 


নরেশ্বর দাস সম্ভবতঃ খুঃ ১৮শ শতাব্দীর মধাভাগে বর্ধমান ছিলেন। 
প্রাপ্ত পুধির তারিধ ১৭৭৬ খষ্টাব 
স্্রীূপ কর্তৃক শ্রীদনাতনকে সহজতব্ব বিষয়ে প্রশ্থ । 


“গোবদ্ধনে প্রণাম করি বসিলা দুই ভাই । 
সেই স্থানে জিজ্ঞাসিল! শ্রীবপ গোসাঞ্ি ॥ 
শুন শুন মহাশয় করি নিবেদন । 
কহত নিত্যের কথা করিএ শ্রবণ ॥ 
কেমতে বা নিত্য রহ কাহার উপর । 
কাহা হৈতে উদ্ভব হয় কহুত সকল ॥ 
কোন বর্ণ হএ সেই কিসের গঠন। 
চক্দ্র-স্র্যা-গতি তথা নাহি কি কারণ ॥ 
পবনের গতি নাই মনের গোচর। 
কোন রূপে পাই তাহা কহ নরেশ্বর ॥ 
আর এক নিবেদন শুন স্থুবচন। 
তবে বীজ কয় কোষ কিসের পতন ॥ 
শ্ীমন্দির কিসে হইল নিরমাণ। 
শুনিতে চাহিএ কিছু ইহার সন্ধান ॥ 
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কোন থাকিঞা হইল তাহার নিশ্মাণ। 

কতখানি দীর্ঘপ্রস্থ কহত প্রমাণ ॥ 

কাহা হৈতে জীব আইাসে কার গতাগতি। 

সেজন কে হয় কোথা কহ তারস্থিতি ॥ 

কিশোর কিশোরী আদি অষ্টু সপ্রজন। 

কোথা হৈতে উদ্ভব হয় কহত কারণ । 

এ সকল উদচ্চব যাহা হৈতে হয়। 

কিবা নাম তাহার কহত মহাশয় ॥ 

কোন মৃত্তি ধরিএ্া আছিল কোন স্থানে । 

কৃপা করি কহ বল শুনিএ শ্রবাণ ॥” 
_চম্পককলিকা, নাপশ্বব দাস। 


৫৭ 


২। অকিঞ্চন দাসের বিবর্ত-বিলাস 


কবি অকিঞ্চন দাসের পল্বর্ভ-বিলাস” সহজিয়া মতের বিশেষ চালখ- 
যোগ্য গ্রন্থ । এই কবির অপব রচনা “ভক্তিরসাহ্থিক)” নানক বৈষার গ্রন্থ । 
অকিঞ্চন দাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জ্ঞানা যায় না। মনে হয় অকিঞ্চন 
দাস নিজ পরিচয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজের জনৈক শিষ্য বলিয়া প্রচার 
করিয়াছেন । ইহা মানিয়া লইলে, তাহাকে খু; ১৮শ শতাবকীর বাঙ্ছি 
(ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ) মনে না করিয়া খুঃ ১৭শ শতাকীর বাতি 
বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অকিঞ্চন দাস কৃষ্ণদাস কনিরাজ সম্থন্ছে 
লিখিয়াছেন__ 
“জয় জয় কবিরাক্ত ঠাকুর গৌসাই 
মোর বাঞ্ধা পুরাইতে তোনা বিনে নাই ॥ 
এষ্ট গ্রন্থে কর গোসাঞ্জি কপাবলোকনে। 
রূপাশ্রয় বিনে যেন কেহ নাতি জানে ॥ 
বস্তনিষ্া বিনে যেন কেহ বুঝে নাই। 
কৃপা এই গ্রন্থে করহ গোসাগ্ি ৪ ইত্যাদি । 
_নিবর্ত-বিলাস, অকিঞ্চন দাস। 


অকিঞ্চন দাস শুধু কৃষ্দাপ কবিরাজের প্রতিই ভক্তি ও 
আনুগত্য জানান নাইঈ। তিনি স্্রীকপ গোম্বনী, শ্রীরঘুনাথ (দাস?) 


৫৯৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


গোস্বানী এবং বংশীবদন ঠাকুরের প্রতিও যথেষ্ট ভক্তি দেখাইয়াছেন। 
বথা,-- 
(ক) শ্ত্ীরূপ রঘুনাথ রসিক পদে আশ । 
অকিঞ্চন দাসে কহে বিবর্ত-বিলাস ॥” 
_ বিবর্ত-বিলাস, অকিঞ্চন দাস। 
(ধ) “ঠাকুর শ্রীরামের কনিষ্ঠ সহোদর | 
প্রিয় শিষ্ব মাতা বিক্রিয়া ঈশ্বরীর ॥ 
ঠাকুর সে বংশীবদন তার নাম। 
রূপাশ্রয় ধন্ম যেত করিল বর্ণন ॥ 
বন্পদ কৈল ঠেহ অনির্ববচনীয়ে। 
বলরাম চন্দ্র বৈসে যাহার হাদয়ে ॥ 
হেন বংশীর পাদপদ্মে মোর হউক আশ । 
জন্মে জম্মে তার ধশ্মে করিয়া বিশ্বাস ॥” 
ও _ বিবর্ত-বিলাস, অকিঞ্চন দাস। 
অকিঞিন দাসের উল্লিখিত উক্তিসমূহ হইতে অন্মমান হয় যে কবি 
ধন্দাবনের প্রসিদ্ধ ছয় জন গোস্বামীর সমসাময়িক ছিলেন। অকিঞ্চন দাস পরকীয়া 
মতে বিশ্বাসী ও ঘোর সহগ্চিয়া ছিলেন মনে হয়। ইহার ফলে ভিনি গোগীভাবে 
ভজনার আদর্শ প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাহার মতের সমর্থনে কবি বৃন্দাবনের 
বৈষ্ণব প্রধানগণের প্রত্যোকের সহিত এক একটি নারীর উল্লেখ করিয়াছেন। 
এইট নারী ব “মঞ্জরী” সহজিয়া সাধনার প্রধান অঙ্গ । বৈষ্ণবাগ্রগণাগণের বিশুদ্ধ 
চরিত্রে কলহ্ুম্পর্শের তয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ “কর্তাভজ্ঞাপ্দলের কোন ভগ্ 
ও বিদ্রোহী বাক্তির ইহা কুকীপ্তি বলিয়া মনে করেন। সহজিয়া মতের গ্রন্থসমূহে 
অপকৃষ্ট তান্ত্রিক মতের অন্তরূপ অনেক জঘন্থা ও বীভংস ক্রিয়াকাণ্ডের উল্লেখ 
আছে। “বিবর্ত-বিলাস” এই শ্রেণীর গ্রন্থ বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। কুষ্ণদাস 
বিরচিত “পাষণড-দলন”, রামচন্দ্র কবিরাজ রচিত “স্মরণ-দর্পণ” এবং সর্বাপেক্ষা 
বিশ্ময়ের বিষয় “চৈতম্য-ভাগধতপ্কার বৃন্দাবন দাসের “গোপীকা-মোহন” কাব্য 
এই শ্রেনীর উল্লেধযোগা গ্রস্থ। যাহ! হউক অকিঞ্চন দাসের নিয়লিখিত রচনা 
অতাস্ত কৌতৃহলোদ্দীপক। 
নায়িকা ( মঞ্জরী ) বিবরণ। 
পশ্রীরপ করিল! সাধন মিরার.সহিতে ৷ 
ভট্ট রদুনাথ কৈলা কর্ণবাই সাথে ॥ 
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লক্ষ্মীহীরা সনে করিল! গৌসাই সনাতন । 
মহামন্ত্র প্রেমে সেবা সদ! আচরণ ॥ 
গোসাঞ্চি লোকনাথ চগ্ডালিনী-কন্তা সঙ্গে । 
দোহজন অনুরাগ প্রেমের তরে ॥ 
গোয়ালিনী পিঙ্গলা সে রজ্ঞাদবী সম। 
গোসাঞ্জি কুষ্জদাস সদাই আচবণ ॥ 
শ্যামা নাপিছ্িনীর সাক্গ শ্রাজীন গৌসাই । 
পরম সে ভাব কৈলা যাব সীমা নাট ॥ 
রঘুনাথ গোস্বামী গারিতি উল্লাসে । 
মিরাবাই সঙ্গে তেহ রাধাকুগ বাসে॥ 
গৌবপ্রিয়া-সঙ্গে গোপাল ভটু গোসাঠ। 
করয়ে সাধন মন্তা কিছু নাই ॥ 
রায় রামানন্দ যে দদবকগ্ঠা-সঙ্গে । (.দবকগ্ঠা অথাহ পরপা্সী) 
আরবোপেতে স্কিঠি তেহ কিয়ার তরঙ্গে ॥ ইঠাদি। 


_ বিবন্ত-পিলাস, অবিপনী দাস। 


“বিবর্ধ-বিলাসে” সহজিয়া মতের নমুনা এইকপ 


(ক) 


(খ) 


বাহা পরকীয়া এবে শুন €হে মন। 
অগ্রি-কুণ্ড নিনে নহে দক্ষ মবিন ॥ 
প্রকৃতির সঙ্গে সেই অগ্রিকুণ্ত আছে । 
অতএব গোম্বামীর! তাহা যজিয়াছে ॥ 
এবে কহি শুন সেই নাঘিকার মন । 
সামর্থা রতির যেই হয় মহাজন ॥ 
গোস্বামীরা পরকীয়া বিচার করিয়া 
গ্রহণ করিল শুদ্ধ নায়িকা বাছিয়া ॥ 
সে সব নায়িকাঁপদে মার ননঙ্থার | 
ইথে কিছু অপরাধ না লবে আনার ৪” 
_বিবঞ্-বিলাস, অকিঞ্চন দাস। 


“ছুই দেবকন্যা হয় পরম সুন্দরী । 
নৃভাগীতে সুনিপুণা বয়সে কিশোরী ॥ 


ক রান বাখানা সাহিত্োর ইতিহাস 


তাহা ছুই লয়ে রয় নিভৃত উদ্যানে । 
কোন্‌ জন জানে ক্ষুদ্র কাহা তার মনে ॥ 
রাগানুগা মার্গে জানি রায়ের ভজন |” ইত্যাদি। 
( চৈ: চরিতামবত হইতে উদ্ধ,ত ) 
ধক চা ক 
“এসব নাহি ক্াগণ পরম সুন্দরী । 
আকার স্বভাবে যেন ব্রজদেবী-নাপী ॥” 
_বিবর্ত-বিলাস, অকিঞ্চন দাস। 
(গ) “রূপের আশ্রয় হয়ে ভজে বহুজনে । 
আমারে বুঝা ও আশ্রয় হই! কেমনে ॥ 
অপ্রাকৃত রূপ সে প্রাকৃত কতু নয়। 
প্রাকৃত শরীর-বূপ কেমনে মিলয় ॥ 
ধান মন্ত্রেতে নাই কেমনে মিলে তারে। 
যদি অন্নরাগ হয় গুরু অনুসারে ॥ 
তবে যে কহিয়ে কিছু রূপের মহিমা । 
আশ্রয়-তব-সিদ্ধ হয় করিলাম সীমা ॥ 
আশ্রয়-তত্ব-সিদ্ধি অতি দুর্লভ হয়। 
স্থানে স্থানে মহাজনে এই কথা কয় ॥ 
রূপের আশ্রয় হয়ে ভজে বংশীদাসে। 
রসিকের কৃপা না হলে রূপ পাবে কিসে ॥ 
নতুবা হারাবে ভাই আপনার ধন। 
মহৎ-কুপা বিনে নহে ছে আচরণ ॥ 
বেদ-শান্্র পুরাণেতে স্ত্রী-সঙ্গ বারণ । 
কেমনে বা বারণ ইসা বুঝি বিবরণ ॥ 
বৈরাগোর ধণ্ম যায় সত্রী-সঙ্গ করিতে । 
গোল্বামীরা বারণ করিয়াছে বহু গ্রন্থে ॥” 
_বিবর্ক বিলাস, অকিঞ্চন দাস। 


৩। রাধাবল্পভ দাসের সহজ-তত্ব 


সহজিয়া কবি রাধাবল্পভ দাস সম্বন্ধে সবিশেষ কিছু অবগত হওয়া 
যায় নাই। প্রাপ্ত পুথির ভারিখ ১২৩* বাং সাল (১৮২২ খৃষ্টাবড ) স্থৃতরাং 
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লা 
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করা যাইডে পারে এবং তাহার রচিত “সহজ-তব” সম্ভবত: এই সময়ে রচিত 
হইয়াছিল। গ্রন্থখানির ভাষা বেশ রহস্তপূর্ণ। এই রহন্ত বা প্রছেলিক। 
ভেদ করা সাধারণ পাঠকের পক্ষে অতি কঠিন। “সহভ-তব” গ্রন্থ গল্ভ ও পঞ্চ 
উভয় প্রকার রীতিতেই রচিত। প্রাচীন গঞ্চের নমুনা এই গ্রন্থের অপর 
বৈশিষ্ট্য। গছ সরল হইলেও অর্থভেদ করা দুরূহ । যথা,__ 


শ্রীবন্দাবন-পরিচয়। 

“ভ্রীবন্দাবন কারে বলি। বুন্দাবন তিন মন প্রকার হন। কিকি। 
নব-বন্দাবন এক 1১। মন-বুন্দাবন 1১। নিতা-বন্দাবন |৩। কেমন স্থানে নব 
বৃন্দাবন । লীলা-বুন্দাবন কারে বলি। ইহ্াব অধিকারী গোলকনাথে বলি। 
পূর্ণ যড়েশ্বধ্য ভগবান নিত্য-বন্দাবন কারে বলি। নিতা-স্থান কোথা। 
ব্রহ্মা বিষণ অগোচর। নিতা রাধাকৃষ্ণ বিরাভ্মান। রাধাকুণ্ড শ্বানকুণ্ড মধুর। 
ইহাকে নিত্য-বুন্দাবন বলি। মন-বপ্দাবন কারে বলি। সাধকের মন কু্ণ- 
ভক্তি। ছুএ একতা প্রীতি হইয়া সাধন করে। সেই মন-বন্দাবন বলি। 
ইর্ঠীর অধিকারী ভক্ত । সেখানে এখানে । একই রূপ হয়। প্রব্ধ দেঙেতে 
কায়িক বাচিক মানসিক কারে বলি। কায়াটি কায়মনোবাকো । বাচিক 
অমুক ঠাকুরে শিক্ষা । মানসিক নিতাসিদ্ধা। মুকুন্দাবন্ঠের আশ্রয়। অনুক 
মঞ্জরী। সিদ্ধ দেহেতে কায়িক বাচিক মানসিক কারে বলি। কায়াটি শ্রারূপ 
মঞ্জরীগত। বাচিক অনঞ্জরী। উচ্চারণ হাকাহাকি। মানসিক নীতি 
নবকিশোর | এবং কষ্ঃপ্রাপ্থি আদি সম্থ্োগ করে। এব প্রব্ধ দেহেতে 
গরুসঙ্গে সম্বন্ধ কি। সেব্য সেবক আপনাকে দাস অভিমান, শ্রাকুষ সঙ্গে 
সম্বন্ধ কি। প্রাণপতি। বৈষ্ব-সঙ্গে সম্বন্ধ কি। প্রেমের খর সধদ্ধ। 
দৃষ্টান্ত রাধাকৃষণের ভাব। আপনি এমনি ভার করিবে বৈষব সঙ্গে । এবং 
সাধক দেহেতে গুরুকে শিক্ষার্ডর মংূপা। ইচ্ছার সঙ্গে সম্বন্ধ কি। বন্ধৃতা 
সম্বন্ধ । ভাব কি। পরকীয়া ভাব! সিচ্ধ দেহে গুরুকে হন। জ্রীব্প 
মঞ্জরী। ইহার সঙ্গে সম্বন্ধ কি। প্রেম-সধী। শ্রীমতীর সঙ্গে সন্ধ কি। 
প্রাণ-প্যারী । কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ কি। প্রাণ-নাথ। ইতি প্রবর্ত-লক্ষপ ॥” 

_সহজ-তন্ব, রাধাবল্লভ দাস। 
কবি রাধাবল্লভ দাস জীবদেহে পদ্ুসমূতের কল্পনা করিয়া ইহার নিয়কূপ 
গৃঢ তাৎপধ্য ব্যাখা! করিয়াছেন । যথা, 
প“পাদপদু উরুপদ্ম নাভিপদ্দ হ্ৃদিপণ্ু ঘুট কঠি শুন। 
হস্তপদ্ম মুখপদ্ম কি, বিবরণ ॥ 
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হ্ষপনস ব্রন্ম কোপনে তার অম্ুবাদ নেত্রপন্থ। 
শরীর মধ্যে সহত্র পদ্ম দেখহ বিচারি ॥ 

ব্রহ্ম কোপনে পরম আত্মার স্থান রত্ব-পালস্কে শয়ন। 
ছুই শত পদ্ম পালস্কোপরি স্থান ॥ 

চারি খোরায়ে একশত পদ্ম মস্তক শিয়রে এক শত। 
হাদিনাঝে পদ্মিনী বাস। 

তার পালস্ছে ছুই পদ্ম শয়ন বিলাস ॥ 

তাহার ছুই পদ্ম পালক্কে বিশ্রাম। 

ছই নেত্রে দুইশত পদে রাধারুফের বিশ্রাম ॥ 

বামে রাধা ডাহিনে কৃষ্ণ দেখহ রসিকজন। 

ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড ভিতরে নাই নাহিক দুইজন ॥ 

ছু নেত্রে বিরাজমান রাধাকুও শ্তামকুণ্ড দুই নেত্রে হয়। 


সজল নয়নদ্বারে ভাবে প্রেমে আম্বাদয় ॥” 
-পহজ-তত্ব, রাধাবল্পভ দাস। 


() চৈতন্য দাসের রসভক্তি-চন্দ্রিক। 
(বা আশ্রয়-নির্ণয় ) 
সহজিয়া কবি চৈতন্থদাস খুঃ ১৮শ শতাব্দীর ব্যক্তি বলিয়া গৃহীত 
হইয়াছেন। ইহা ঠিক হইলে ইনি স্ুপ্রসিদ্ধ প্রীচৈতগ্ঘপার্ধদ বংশীবদনের 
(খঃ ১৫শ-১৬শ শতাব্দী ) জোস্ঠপুত্র চৈতম্যদাস ( পদকর্তা ) নহেন। সহজিয়া 
চৈতল্তদাল কত গ্রন্থের নাম “রসতক্তি-চক্দ্িকা* বা “আশ্রয়-নির্ণয়”। এইট 
কবি সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জান! নাই। 
আশ্রয় কথন। 
“আশ্রয় পঞ্চপ্রকার। কি কি পঞ্চপ্রকার। নাম আশ্রয় ১, শাস্ত 
মাঙ্খয় ২, ভাব আহ্রয় ৩, প্রেমাশ্রয় ৪, রসাশ্রয় ৫--এই পঞ্চপ্রকার।” 
“তথাহি চক্দ্রিকায়াং।”__ 
“আঙ্রয়ের কখ! কিছু করি নিবেদন। 
এমন আশ্রয় হয় শুন সুভাজন ॥ 
এইত আশ্রয় হয় পঞ্চপ্রকার। 
ক্রমে ক্রমে কহি এবে কৃরিয়। বিস্তার ॥ 
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এই পঞ্চ মত আশ্রয় নির্ণয় । 

প্রবর্ত সাধকসিন্ধ তথি সঙ্গে হয়॥ 
প্রবর্তের নামাশ্রয় শান্তাশ্রয় হয়। 
সাধকের ভাবাশ্রয় জানিহ নিশ্চয় ॥ 
সিদ্ধের প্রেমাশ্রয় রসাশ্রয় আর। 
সাশ্রয় নির্ণয় এই ত পঞ্চপ্রকার ॥ 
প্রবর্তের আশ্রয় হয় শ্রীগ্ুরু-চরণ। 
আলম্বন সাধু-সঙ্গ জানিহ কারণ ॥ 
উদ্দীপন হয় হরিনাম সন্কীর্তন । 
এইত কহিল কিছু প্রবর্ত-লক্ষণ ॥ 
সাধকের আশ্রয় হয় সধীর চরণ। 
সেবা পরিচর্যা তার হয় আলম্বন ॥ 
উদ্দীপন হয় হরিনাম সঙ্ীত্ন। 
সিদ্ধদেহ চিন্তা করে স্মরণ মনন" ইত্যাদি। 


__ রসভক্তি-চন্দ্রিকা, চৈতন্না দাস। 


এই গ্রন্থে গঞ্েও কিছু সহজমত প্রচার করা হইয়াছে । যথা, 

দশ দশা। 

“এই দশ দশা ভ্রীমতীর কি করে হয়। পূর্র্রাগ ঠৈতে এই দশ দশা। 
মাথুরের দশ দশ1। পূর্ববরাগ লালসা হইতে দশ দশা । সাধকের তিন দশা। 
অস্তর্ঘশা । অর্দব্যগ্রদশা। কেবল ব্যগ্রদশা | ক্রিয়া কি?” 

“অন্তর্দশায় করে রাধাকৃষ্ণ দরশন । 
অর্ধব্যগ্রদশায় করে প্রলাপ বর্ণন ॥ 
অন্তর্দশায় কিছু ঘোর বাগ্রজ্ঞান। 
সেই দশা হৈতে উক্ত অন্ধব্যগ্রনাম ॥ 
ব্যগ্রদশায় করে হরিসন্তীর্তন। 

এই তিন দশ কৃষ্ণের পঞ্চগুগ 8” 


“শবকগুণ ১। গন্ধগুণ ২। রসঞ্চণ ৩। রুপগুণ দ। স্পর্শগুপ ৫। 
বর্তে কোথা! শব্দগুণ কর্ণে। গন্ধগুণ নাসিকাতে । বুূপগ্চণ নেত্রে। রসগুণ 
অধরে। স্পর্শগুণ অঙ্গে । বাপ পঞ্চপ্রকার। মদন মাদন শোহপ স্বস্তন 
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মোহন। বর্তে কোথা। মদম বর্তে দক্ষিণ চক্ষুর দক্ষিণ কোণে। মাদন বর্থে বাম 
চক্ষুর বাম কোণে। শোষণ কটাক্ষে |” ইত্যাদি। 
-__রসভক্তি-চক্দ্রিকা, চৈতন্যদাস। 


(৫) যুগলকিশোর দাসের প্রেম-বিলাস 


“প্রেম-বিলাপ” নামে হুইখানি গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে । ইহাদের 
প্রথমখানি প্রসিদ্ধ নিতানন্দ দাস বিরচিত বৈষন চরিতাখ্যান, অপরটি কৰি 
যুগলকিশোর দান রচিত সহজিয়া সাহিতা। যুগলকিশোর দাস সম্ভবতঃ 
খু: ১৮শ শতাকীর কোন সহজিয়া কবি। তাহার পরিচয় অক্াত্ত। প্রাপ্ত 
পুথিখানি দেখিয়া মনে হয় তিনি খু: ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে ইহা রচনা 
করিয়াছিপেন। তিনি নিজের এক “মঞ্জরী”্র নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার 
নাম শ্রীশ্সেহ। 

সঙ্কজিয়া মত ও আত্ম-তত ব্যাধা। | 
“এই যে সহজ-বস্ত সহজ তার গতি । 
সতত আছএ সেই তিন দ্বারে স্থিতি ॥ 
বহিঃপ্রবেশ আর গতায়াত-দ্বারে। 
নারী-পুরুষরূপে সতত বিহরে ॥ 
এথে কাম কামিনীর যদি হয় সঙ্গ । 
নিজ-মুখ-বাঞ্জা দেহে হয় এই অঙ্গ ॥ 
ইহাতে রময়ে যদি বীজাঙ্কুর কাম। 
তাহাতে বাঢ়য়ে বৃক্ষ হয় বলবান ॥ 
তৃতীয় শাখায় বৃক্ষ হয় প্রফুল্লিত। 
পল্লব যষ্ঠম তাথে হয় সুনিশ্চিত ॥ 
দ্বিতীয় পল্পব-মধ্যে পুষ্প নিকশয় । 
পঞ্চদশ অক্ষর নামে মধু তাথে হয়॥ 
ছুধে আর সুখ ছুই তাথে ফলাফল । 
বুঝিবে রসিকভক্ত অন্তের বিরল ॥ 
সেই ফল-ভক্ষণেতে দগ্ধ হয় দেহ। 
তাথে বোধ নাহি হয় মত্ত রহে সেহ ॥ 
ইশা বিমশ! ছুই ফলে হয় রস। 
সেই রস পান করি জীব হয় বশ ॥ 
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এই রসের সেই ধাতু সেই পাক হয়। 
পুনঃ পুনঃ যাতায়াত ভ্রমণ করয় ॥ 
ইরু-কৃপা হৈলে তবে হয় দিবাজ্ঞান । 
কৃষ্দাস হৈলে তার হয় পরিত্রাণ ॥ 
মায়া পিশাচী তার পলাইবে দৃরে। 
শুদ্ধন্বৰ ভক্তি তাব হয় দিগোচবে ॥ 
সেই বস্ত অভাবেতে গন্ধ হয় দেহ।' 
তাতে বোধ হৈলে বুঝি গুরু-অমুগ্রহ ॥ 
কোন্‌ অবলম্থে ভীব জন্মে সার নবে। 
কোন্‌ অবলম্থে জীব নানা যোনি [ফিবে॥ 
কোন্‌ অবলঙ্বে জীব দুখ শোক ভোগে । 
কোন্‌ অবলম্থে দেহ মৃত্রা কোন্‌ রোগে ॥ 
এই উপদেশ যদি গুরু-স্থানে পাই । 
নিতান্ত জানিহ তাবে সংসার এডাই ॥ 
যুগলকিশোর দাস ভাবএ অস্তারে। 

কি বেচিব কি কিনিব অর্থ নাহি ঘরে ॥ 
শ্লীম্সেহ-মঞ্জরীর পাদপদু করি ধ্যান। 
সংক্ষেপে কহিল আত্ম-তাস্থের বিধান ॥” 


ভদ্র 


_ প্রেম-বিলাস, যুগলকিশোর দাস। 


(৬ রাধারস কারিকা 


“রাধারস-কারিকার” রচনাকারী কে তাহা জালা নাই । এইট খণ্ডিত 
পুথির যে সামান্য অংশ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কোন নাম পাওয়া না গোলেও 
মনে হয় এই গ্রন্থখানিরও প্রণেতা যুগলকিশোর দাস এব রচনার কাল 


খুঃ ১৮শ শতাব্দী । 


সাধাতাব। 
“তবে বন্দো বৈষ্ণব রসিক যার ভিয়া। 


বিকাটস্থ কিন মোরে পদরেণু দিয়া ॥ 
স্্রীৰপ-সনাতন গৌলাই-চরণ করি মাশ। 
রাধারস-কারিকা ইবে করিয়ে প্রকাশ ॥ 


০ 


প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


যাহা হইতে কৃষ্ণাশ্রয় ভগবান্‌ হয়। 

সেই বন্ত সাধে ভক্ত জানিবে নিশ্চয় ॥ 
রাধাভজে রাধা কৃষ্ণময় পায়্যা। 
জ্ঞানকাণ্ড জপ তপ দূরে তেআগিয়া ॥ 
কায়মনোবাক্যে নিষ্ঠা হয় কফগুণে 
তবে কেন নাহি পায় ব্রজে সিদ্ধজনে ॥ 
রাধাকষ্জ প্রাপ্তি নহে অন্থুগত বিনে । 
মন্ত্রে ষৈছে প্রাপ্তি হয় শাস্ত্রের প্রমাণে ॥ 
কিবা ভজে কিবা যজে সিদ্ধি কিবা হয়। 
সাধক সাধিকা কিবা করিয়া নিশ্চয় ॥ 
তবে সাধাভাব সাধন নিশ্চয়। 

তার অন্ভুগতে কার্ধ্য যেই জন! কয় ॥ 
কৃষ্ণদাস হইয়। কিন্ত আশা যদি করে। 
সাধ্য করি কৃষ্ণ পায় কোন অনুসারে ॥৮ 


(*) সহজউপাসনা-তত্ত 


এইগ্রন্থখানির প্রণেতার নাম অজ্ঞাত। সাধকের মনকে সাংসারিক 
বাসনা-কামনা হইতে ক্রমে উদ্ধে স্থাপিত করিয়া নির্মল করিতে হইবে। 
এই কথাটি বৃঝাইতে সহজিয়া কবি সাধারণ ইক্ষুরসকে নিম্ল করিয়া সীতামিশ্রি 
তৈয়ার করার পন্থার সহিত প্রকৃত সহজিয়ার মনের ক্রমিক উন্নতির তুলনা 
করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে সীতামিশ্রি তৈয়ারির প্রণালীও ইহাতে জান! যায়। 
গরন্থখানি সম্ভবতঃ খুঃ ১৮শ শতাব্দীর রচনা । 


সহজ-সাধনের ক্রমিক স্তর । 

( সীতামিশ্রি প্রস্তুতের সহিত তুলন! ) 
“দেখ যেন ইক্ষুরস দ্রব্যের সমান । 
অনলের জোগে দেখ হয় বর্ণ আন ॥ 
দেখ জেন ইক্ষুদণ্ড নিম্পীড়ন করি। 
অগ্লী আবর্তন করে অতি যত্ব করি॥ 
অনলের জোগেতে বিরাগ যে উঠয়। 


বিরাগ নির্শাল হাএ রজগুড় হয় ॥ 


বিবিধ সাহিত্য 


সেই গুড় মোদকেতে পুন লৈয়া জায়। 
গাজ জোগ দিয়া পুন বিকার ঘুচায় ॥ 
গাঞ্জ জোগ শ্াঙ্গ হৈলে ভুরা তার নাম। 
ুধধযাগ্্রীতে পুনরোপী করএ যুখান ॥ 
অনলে চাপায় পুন দিএ ছুপ্ধ ভোগ। 
নির্মলত! হয় তার জায় গাদ রোগ ॥ 
যুক্রবর্ণ হয় রস নাম তার চিনী। 
তত্তপর তিআনেতে ওলালাগুখানি ॥ 
পুন দুগ্ধ জোগ দিএ তাহার ভিয়ান। 
অখণ্ড লড্ড,কা হয় মিশ্রী তার নাম ॥ 
তারপর ছঞ্ধ জোগে ভিয়ান করয়। 
সীতামিশ্্রী নাম তার নিধিবদ্ধুত1 হয়। 
অখণ্ড মধুর রস সীতামিশ্রী নাম। 
হেমবর্ণ বরিষন হয় অবিরাম ॥” 

সহজ উপাসনা-তক।১ 


৬৭ 


উল্লিখিত সহজিয়া গ্রন্থসমূহ ভিন্ন সারও বহু সহজিয়া পুধি রহিয়াছে । 
তন্মধ্যে বস্ব-তব, অমৃতরত্বাবলী (মুকুন্দদাস ), অম্বতরসাবলী ( অজ্জাত লেখক 
কৃষ্ণদাস রচিত আশ্রয় নির্ণয় ( পুথি ১০৯৮ বা; সন), ত্রিগ্চণাম্মিকা ( পুথি 
১১১২ বাং সন), দেহকড়চ। ( সাহিতা পত্রিকা, ১ম সখা, ১৩০৭ বাং সন ), 
দেহভেদতব্নিবূপণ দ্বাদশ পাটনির্ণয় ( নীলাচল দাস), প্রকাশ্য-নিরয় ( পুথি 
১১৫৮ বাং সন ) ও সাধন-কথ প্রভৃতি উল্লেখযোগা )। 
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পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় 
জনসাহিত্য 


(১) গান ও কথকতা (২) গীতিকা 
(১) গান 


(ক) নানাবিষয়ক গান (পারমাধিক ও অন্যান্য গান) - 
(খ) কবি-গান ( শান্ত ও বৈষ্ণব ) 

(গ) যাত্রা! গান 

(ঘ) কীর্তন-গান 

(ড) কথকতা * 

(5) উদ্ভট কবিতা 


প্রাচীন বাঙ্গাল। সাহিত্যে বাঙ্গালী জনসাধারণের দান সামান্য নহে । 
এই জনসাধারণের অনেকেই বাঙ্গালী হিন্দু সমাজের নিয়ন্তরের অশিক্ষিত ব| 
অদ্ধশিক্ষিত বাক্তি। মুসলমান সমাজের দানও ঈহ্ভার অস্তহ্ক্তি। কতিপয় হিন্দু 
নারীর সাহিত্যিক দানও বিশেষ উল্লেখযে।গা। এই সাহিতা প্রধানত: গান। এই 
গানগুলি বিষয়বস্ত হিসাবে প্রধানত; তিন ভাগ করা চলে। যথা, নানাবিষয়ক 
গান, শাক্তগান ও বৈষ্ণব গীতি। গান ভিন্ন আর এক শ্রেণীর সাহিতাও ইহার 
অন্তর্গত। ইহ! “গীতিকা” সাহিতা। “গীতিকা” সাহিতা গীভ হইলেও সরল 
অর্থে “গীত” বা “গান” বলিতে যাহা বুঝ! যায় তাহা হইতে বিভিন্ন ও বৈশিষ্টা- 
পূর্ণ। এক হিসাবে মঙ্গলকাবা, শিবায়ন ও বৈষবপদাবলী প্রমুখ প্রায় সমস্ত 
প্রাচীন সাহিত্য গীত হইত। অথচ এই সকল সাহিতা সাধারণ গান হইতে 
যেরূপ বিভিন্ন, “গীতিকা” সাহিতাও তদ্রপ বিভিন্ন। “গীতিকা” সাহিত্যের 
বৈশিষ্ট্য পরে আলোচনা করা যাইবে। নানাবিষয়ক গান সাধারণত: 
পারমাধিক ও মান্ুষী প্রেম বা ভালবাসা বিষয়ে রচিত হইত। শান্ত ও বৈফব 
গান গাছিবার জন্ত কবিগান, যাত্রাগাঁন ও কীর্বনগানের দল গঠিত হইয়াছিল। 
বাঙ্গালার মধামুগের প্রাচীন গানগুলির মধো ধন্মের প্রভাব বিশেষভাবে 
' রহিয়াছে । এই গানগুলি তাস্ত্রিক দেহতৰ এবং বৈদান্তিক মায়াবাদের অপূর্ব - 
সংমিশ্রণ । এই দেশে হিন্দুধর্ট্বের বিভিন্ন শাখা সংস্কৃত পুরাপাদি দ্বারা যথেট 


টা | চা 


রি হইয়াছিল। হিন্দৃশাস্ত্রের মূল কথাগুলল সাধারণত্তঃ “কথক” নামক 
একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ব্যাধ্যা ও প্রচার সাহাযো উচ্চ-নীচ নিক্ববশেষে সকলকে 
প্রভাবিত করিয়াছিলেন । এইরূপে উচ্চ শ্রেণীর সহিত নিষ়শ্রেণীর নিরক্ষর স্ত্রী 
পুরুষও রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের সমস্ত কাহিনী হাদয়ঙ্জম করিবার 
স্বযোগ পাইত। মঙ্গল-কাবাসমূহ্ের বিষয়বস্তু, ব্রতকথা এবং পীচালী গানের 
ভিতর দিয়া সর্বশ্রেণীর লোকই ধশ্মবিষয়ক নানা কাহিনী ভানিবার সুযোগ 
লাভ করিত। ইহার ফলে তাহাদের সামাঙ্িক ও বাক্চিগত নৈতিক মানদণ্ড 
নিদ্ধারিত হইত এবং জীবনের আদর্শ স্থিবীকৃত হইত । উল্লিখিত নানাভাবে 
হিন্দুশাস্ত্র প্রচারের ফলে ধশ্মজনিভ শিক্ষা হইতে হিন্ুসমাজের কেহই বঞ্চিত 
হষ্টত না। এই সার্বজনীন শিক্ষাৰ ফলে ব্রাহ্মণ হইতে মুচি পধাস্ত সমাজের 
সর্বস্তরের লোকের মধো যে জাগরণ দেখা গিয়াভিল তাহারই সুফল “গান” ও 
“গীতিকা” সাহিতা। এই সাহিতোর বচনাকারীর মধ্যে ব্রাঙ্মণাদি উচ্চবণের 
বাক্তিও যেমন আছে মুচির ন্বায় নিম্ন্রুণীর কবিণ্ তেমনই আছে। এষ্ট 
সাহিতা স্থজনে পুকষ ৪ আচ্ছ, স্টীলোক€ আছে। এই সাহিতা সার্বজনীন- 
গুণসম্পন্ন, অনাডন্বব ও সরল মনের অভিবাক | ইহাতে তক্তের প্রাণের কথা 
ভাব-মধুর সহজ ভাষায় বণিত হইয়াছে । এই সাহিত্য আন্তরিকতাপুণ ও 
সব্বশ্রেণীর লোকের মানন্দদায়ক । 
এই গানগ্লির একটি প্রধান ভাগ পকবি-গান। সাধারণের আনন্দ- 
দায়ক “পাচালী” গানের পর কবি-গানের উদ্ভুব হয়। “কবি-গানপ প্রচলন 
হইলে “্পাচালী” গানের রূপ পরিবর্ধন হইয়া *যাত্রাগান” প্রচলিত হয়। 
“ভাসান-যাত্রা”্‌, দকুষণ-যাত্রা” ( সাধাবণ কথায় *কালীয়-দমন" যাত্রা), “চণ্তী- 
যাত্রা”, “রাম-যাত্রা” প্রতি *যাত্রাগানপগ্চলি বিষয়বস্থব ভেদে বিভিন্ন নামে 
কথিত হইতে থাকে । “কবি-গানেশ প্রধান গায়ক অথাৎ “কবি” মুখে সুখে 
গানের আসরে ছড়া বাধিতে অভাস্থ ছিল । পৌরাণিক নানা কৃট-প্র্ম 
উত্থাপন করিয়া ভুইদলের প্রধান বাক্তিছয় বা “কবিপদ্ধয়ে তর্ক-বিতর্ক এবং 
দপূর্বব-পক্ষ” ও “উত্র-পক্ষণ হইয়া একে অপরকে পরাজিত করিবার 
চেষ্টা বড়ই উপভোগা হইত । এই উপলক্ষে একে মপরকে উতর-ভাষায় 
গালাগালি পধ্যন্ত করিত । উভয়-দলেই সঙ্গীতকারী দল স্বীয় দালের কবিকে 
গান গাহিয়া সাহাযা করিত। এই কবি-গান, অন্যান্ঠট গান ও শীতিকা- 
সাহিত্যের কাল সাধারণতঃ শব: ১৭-১৯শ শতাব্দী । বহুসংখাক প্রাচীন গানের 
মধ্যে মাত্র সামান্ত কয়েকটি গান নিয়ে উদাহরপন্থরূপ প্রাদন্ত ছুটল । 
0). 5. 101--৭৭ 


৬১, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহার্স 
(ক) নানাবিষয়ক গান (পারমার্থিক ও জন্তান্ত গান), 
(১) আনন্দময়ী 


বিখ্যাত বিছুধী নারী আনন্দময়ীর কথা পূর্বে এক অধ্যায়ে আলোচিত 
হইয়াছে। ইনি বিক্রমপুরের জয়নারায়ণ সেনের রতুপুত্রী এবং উভয়ে 
মিলিয়া ১৭০১ খৃষ্টাব্দে “হরিলীলা” নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের প্রণেতা । আনন্দময়ী 
রচিত একটি গীতের কিছু অংশ নিয়ে উদ্ধত হইল। 


উমার বিবাহ । 

ঞ চি চর 
“আলতার চিক পদে চাদের বাজার। 
হেরে স্রনারীগণ কত বারে বার ॥ 
মালা গলে করি উমা খেলিয়াছে ফুলে । 
সেউতী মল্লিকা যুখি চম্পক বকুলে ॥ 


ঞ্ ক ক 
পাণিগ্রহণের পর কর একাইল। 


অশোকের কিশলয়ে কমল জড়িল ॥ 
দুর্গা বলি জয়কার দিয় সবে নিল। 
উঠিয়া বশিষ্ঠ শুভরষ্টি করাইল ॥ 
লাজ হোম পরে ধূম নয়নে পশিল। 
নীলোৎপল দল ছাড়ি রক্তোংপল হইল ॥ 
সিন্ুরের কৌটা দিল রজত থুইতে। 
হাতে করি উম নেয় বাসর-গৃহেতে ॥ 
শুভক্ষণে হরগৌরীর মিলন হইল । 
আনন্দে আনন্দময়ী রচনা! করিল |” 
-উমার বিবাহ (গান ), আনন্দময়ী। 


(১) গঙ্গামণি দেবী 
বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ জয়নারায়ণ সেনের ভগ্নী। ইনি অনেক সঙ্গীত 
রচন। করিয়াছিলেন এবং সুন্দর হস্তাক্ষরে “হরি-লীলা” গ্রন্থ নকল করিয়াছিলেন। 
এই মহিলা কবির সময় খুঃ ১৮শ শতাবীর শেষার্ধ। সম্ভবতঃ এই পরিবারতুক্ক 
১। পারমাথিক ও অস্তান্ঠ গানগ্ুলির হধো খেউর, ভাটয়ালি, জারি, বাউল, ধাঙালী (কৃ ও শু), 


বাহন, গভীর, ফৃমু্ই ও সারি প্রস্থৃতি নানাজাতীর গানগুলি (লোকসঙ্লীত) এখনও বাঙ্গালার জনসাধারণের ফধ্যে 
বিশেষ প্রচলিত রহিয়াছে 


জনসাহিত্য ১১ 
যজ্েশ্বরী নামে মহিলা-কবি অনেকগুলি “কবি-গান* (খুং ১৯শ শতাবীর 
প্রথম ভাগ ) রচন1 করিয়াছিলেন । 

| সীতার বিবাহ। 
“জনক-নন্দিনী সীতে হরিষে সাজায় রানী । 
শিরে শোভে সীখিপাত হীরা মণি চুনি ॥ 
নাসার আগ্রেতে মতি নিশ্বাধর পরি। 
তরুণ নক্ষব্রভাতি জিনি কপ হেবি॥ 
মুকৃতা দশন হেরি লাঞ্জে লুকাইল। 
করীন্দ্রের কুম্তমাঝে মজ্জিয়! রহিল | 
গলে দিল থরে থবে মৃকুতার নালা । 
রবিব কিরণে যেন ক্বলিচ্ছ মেখলা ॥ 
কেয়ুব কন্কণ দিল আব বাঙ্বদ্ধ। 
দেখিয়া বূপেক ছটা আব লাগে ধন্দ ॥ 
বিচিত্র ফলীত শঙ্গ কূল পরিচিত । 
দিল পঞ্চ কঙ্কণ পৌছি বেষ্টিত ॥ 
মনের মত আভবণ পবাইয়া শেষে। 
রঘুনাথ বরিতে যান মনের হরিষে ॥” 

. সীহার বিবাহ (গান), গঙ্গামণি দেবী । 


(৩ কর্তীভজা। লালশশী 
লালশশীর কাল খু: ১৮শ শতাব্দী । ভাহার বচলা সাধকের প্রাণের কথা, 
কিন্ত নিগৃঢ় অর্থবোধ কঠিন । লালশশীর গানগলিতে সহজ-মা তর ঙ্গিত আছে । 
(ক) “মাতঙ্গ কত রঙ্গ বিহৃঙ্গ তরঙ্গ দেখি । 
রঙ্গে তঙ্গে এই যে ভাঙ্গা ডিঙ্গে তরঙ্গে ডাবে আটকী ॥ 
এই যে সহজ তরা গো যারা ওর) যদি চায়, 
ছে? দিয়ে ওষ্টেতে ধরিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়, 
দৈবি ঘটে যদি উঠে ঢেউ, 
এই তরঙ্গে ভাঙ্গিবে ডিঙগে বাঁচব তবে কেউ, 
লালশনী বলে তরীতে বসিলে কার না বোলে 
তারি কলটা হলো ৪” 
--শ্ানঃ লালশশী। 


৬১২ 


প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


(খ) “যারা সহজ দেশের মানুষকে দেখতে করে আশা । 
সেই বাসনা ভিন্ন উপাসনা করে না চায় না রতি মাষা ॥ 
ু্বজদ্ম স্বকর্্ম-সংস্জা, 
যা হয়েছে হচ্ছে ইচ্ছে যুগে যুগে ভোগে সেই মজা, 

যারা মনের সাধে ভুগৃতে ভুগতে করে তার সাধন। 
সহজ লোককে দেখাচ্ছে কে কিম্বা নিদর্শন 
সেটা কে জেনেছে কে শুনেছে এসে কার ভাগো 


সদয় এসে হবে ॥৮ 
গান, লালশনী। 


(৪) গোপাল উড়ে 


গোপাল উড়্ের জন্মভূমি উড়িয়া দেশস্থ যাজপুর। ইনি “বিদ্যা-স্ুন্দর” 
যাত্রা পরিচালনায় খাতি আর্জন করিয়াছিলেন । ইনি শুধু যাত্রীওয়ালা ছিলেন 
না। উহার রচিত “বিগ্যা-সুন্দর” যাত্রার গানগুলি অশ্লীলরুচিতুষ্ট হঈালেও 
এক সময়ে সারা বাঙ্গালায় লোকের বিশেষ পরিচিত ছিল। এই কবির জন্মকাল 
১৭৯৭ €?) খৃষ্টা। ইনি ভারতচন্দরীয় যুগের এক উজ্জল তৃষ্ান্ত। 


(ক) 


(খ) 


ঝি'ঝিট আড়খেমটা 
“কে করেছে এমন সর্বনাশ, 
হলো অরাজকে বাস। 
জাটকুড়ীর ছেলেদের জ্বালায়, 
হ্বলি বারো মাস॥ 
ডাল ভেঙ্গেছে ফুল তুলেছে, 
পাতা-ছি'ড়ে ডাটা-সার করেছে, 
পাপড়িগুলো মুচড়ে দেছে, 
যার যে অভিলাষ ॥” 
-বিষ্তা-সুন্দর, গোপাল উড়ে। 

আড়খেমটা । 

“এস যাছু আমার বাড়ী, 
তোমায় দিব ভালবাসা । 
যে আশায় এসেছ যাছু পূর্ণ হবে মন-আশা ॥ 


জনসাহিতা ৬১৩ 


আমার নাম হীরে মালিনী, 
কড়ে রা'ডী নাইকো স্বামী, 
ভালবাসেন রাজনন্দিনী, 
করি রাভ-নহলে যা €য়া-আসা।" 
_বিদ্বা-সুন্তব, ঠোপাল উত্ড। 
(গ) “হায়রে দশা কি তামাসা বাসার জম্বা ভাবছ কোনে। 
হাদকমাূল দিও বাসা হাশা করে কতই জনে। 
শুন নাগব তোমায় বলি, নিত নিহা কুমুম ভুলি । 
সঙ্গে সঙ্গে ফিবে অলি, এই সুখে থাকি বঙ্ধমানে 0 


- বাসদ, গোপাল ডে । 


(৫) কাঙ্গাল হরিনাথ 
“নাশের দোলাতে উঠ, কেতে বটে, শ্ুশান ঘাটে যাচ্ছ উল, 
সঙ্গে সব কাঠের ভবা, লাউবতপা, জা ঠ বেহাবাব কাত ৮৮। 
ছেলে কাদে বাবা বলে, 

তুমি কণতনা কথা, নাইক বাধা, কিসের জন্বা এমন হালে? 

ঘুরে যে দিল্লী লা্তোন, ঢাকাব সহব, টাকা মোহব এনেছিলে, 

খেলে না পয়সা সিকি, কপ্না দেশি, ভার কি লিড সাঙ্গ নিলে ॥ 

গান, কাঙ্গাল হরিনাপ। 


৬) ক্লবকরমণী কাবেল-কামিনা 


“আফস্মানে উঠেছে শ্বামার গায়ের আলো ফুটে । 
তাই দেখ তে সঙ সাবের কালে লোক এল দ্টে, 
বেটির বেগার বেডাই খেটে ॥ 
কত সকল কন বশ্যি শ্যামা-মায়ের পায়। 
ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠিয়ে কালা 
কালের ঢেউ দেখায়! 
-স্্রীকবি কাবেল-কামিনী (১৯শ শতাক্দীর £থমভাগ, 
বঙ্গীয় সাহিতা-পরিষং পত্রিকা, সন ১৩১২, ১য় সখা! 
দ্রষ্টবা।) 


৬১৪ 


প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 
(৭) পাগল৷ কানাই 


এই কবির সময় ১৯শ শতাব্দীর মধাভাগ, স্বৃুতরাং আমাদের 
আালোচা সময়ের মধো পড়ে না। তবুও এই কবির একটি গান নিয়ে প্রদত্ত 
হইল | এই কবির বাড়ী যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার অধীন বেড়বাড়ী 
গ্রামে ছিল। ( ব', সা. প.-পত্রিকা, সন ১৩১১, ১য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য )। 


হিন্দু-মুদলমান। 
“এক বাপের ছুই বেটা ভাজ! মরা কেহ নয়। 
সকলেরই এক রক্ত এক ঘরে আশ্রয় 
এক মায়ের ঘুধ খেয়ে এক দরিয়ায় যায় ॥ 
কারো গায়ে শালের কোর্তা কারো গায়ে ছিট, 

দুঈ ভাইরে দেখতে ফিট, 
কেনল জবানিতে ছোট বড, কেবা বাচাল চেনা যায় ॥ 
কেউ বলে তুর্গা হরি,_কেউ বলে বিশমোল্লা আখেরি, 
পানি খোতে যায় এক দরিয়ায়। 
মালা পৈতে একজন ধরে, কেহ বা ন্মন্নত করে, 
তবে ভাই-ভাইতে মারামারি করে 
যাচ্ছিস্‌ কেন সব গোল্লায়॥” 
_হিন্দুঃ্মুসলমান, পাগলা কানাই । 


(৮) অজ্ঞাত পলীকৰি 


(১) “মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে, আমি আর বাইতে পাবি না। 


(২) 


জনম ভরে বালাম তবীরে, তবী ভাইটায় সোয়ায় উজঞায় না ॥ 
নায়ের ড়া ভাঙ্গা, ছাগঞ্নর লড়ারে, আমি আর বাইতে পারি না ॥” 


-পল্লীসঙ্গীত, পূর্ববঙ্গ । 
বধু তোমায় করবো রাজ্জা বসে তরুতলে। 
চক্ষের জলে ধুয়ে পা মুভাব আচলে। 
বনফুলের মালা গেঁথে দেবো তোমার গলে ॥ 
সিংহাসনে বসাইতে, দিব এই হাদয় পেতে, 
গীরিতি পরম মধু দিব তোমায় খেতে; * *« ৯ 
বিচ্ছেদেরে বেধে এনে ফেলবো পায়ের তলে। 


মালঞ্চ আর পুষ্প এসে ফুটবে কেওয়ার ডালে ॥” 
_অজ্ঞাত। 


(৩) 


(ও) 


(৫) 


জনমাতিতা 


১৫ 
এবার এলো মাঘ মাস তাতে বড়ো শুযো। 
ঘরের কোণে বসে দেখি আকাশের গায় কুয়ো ॥ 
এবার এলো মাঘ মাস তাত বড় শীত । 
স্য্য মামা পৃবের চালে উঠলে গাবো গীত ॥ 
আজলা-ভরা রাঙ্গান্তবা সাদ? ভাটির ফুল। 
শিশির--ভেজ। দৃবেবা গুলো মুক্তোব সমভুল ॥ 
ভাঙ্গা কুলোয় বাসি ছাই নিয়ে বসে আছি 
ঝোপের আড়ে ডাকলে পাখী বোদ পুষ্টায়ে বাচি॥ 
আয়লো! দিদি দেখবি যদি উষাবানীব বিয়ে। 
ফুলের মালা গলায় পরে ঘোনট। মাপায় দিয়ে ॥ 
আমরা তো বন্ত কবি পৃব-ছুযারি বামে আচল গায়। 
দোহাই তোমার সযাগাকৃব বাঙ্গা বব দি আমায় ॥ 
শীতের দাপে পবাণ কাপে নডতছ মাথার টুল। 
মা বাপের গোলা ভরবে ধানের ফুটবে গল ॥ 
সভা । 
তামাক খেয়ে গেলে মানে কবিরাজ কাত দুঃখ মানে এ লিল 
এষে চাদের পাশে ভাবা হাসে ইতুলপাত সকাল ॥ 
মরা গাঙ্গে কূমীন ভাসে শুকাথ দির ফুল। 
এই ভবা কালে হলান বাড়ী কবিবাজ যৌবানে ফুটল ফুল ॥ 
দরদী নিগম কথা শুনি নে হেলাঘ 
আমি অচল পয়সা হলান ভাবের লাজ্ঞাবে, 
তোরা বুঝ লি নে দেখব বেলা যান ॥ 


রখ 


- আজ্ঞা । 
“যাও যাগ গিকি ভানিচত গৌরী, 
উমা কেমন রায়েছে | 
আমি শুনেছি শ্রবণে, নারদ-বচালে, 
মামা বলে উমা £কোন্দোছে ॥ 
ভাঙ্গেতে ভাঙ্গ পীরিতি বড়, 
ত্রিভুবনের ভাঙ্গ, কারেছে জড় 
তাঙ্গ খেয়ে ভোলা হয়ে দিগন্থর' 
উমারে কত কি কয়েছে ॥ 


টন . শ্াচীন বাগান! সািতোর ইতিহাস 


উমার বসন ভূষণ, যত আভরণ, 
তাও বেচে ভাঙ্গ, খেয়েছে ॥” 
_শিব-তুর্গার প্রাচীন গান। 
(৬) “গিরি গৌরী আমার এসেছিল । 
সেযে স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করিয়ে, 
চৈতম্থারূপিণী কোথায় লুকাল ॥ 
দেখা দিয়ে কেন এত দয়া তার, 
মায়ের প্রতি মায়া নাহি মহামায়ার, 
আবার ভাবি গিরি কি দোষ অভয়ার, 
পাষাণের মেয়ে পাষাণী হোল ॥” 
-শিব-দুর্গার প্রাচীন গান। 
ভক্তিভাব শান্ত ও বৈষ্ণর উভয়েরই সমান প্রিয়। প্রাচীন বাঙ্গালা 
গানগুপিব মধো শাক্তগান ভক্তি ৪ ভাবমাধুধোর দিক দিয়া বাঙ্গালী 
জাতির 'অমূা সম্পদ। শতাধিক প্রাচীন ৪ আধুনিক বাঙ্গালী কবি 
ও ভক্ত শান্তুগান রচনা করিয়া বাঙ্গালা সাহিতাকে সমৃদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। ভক্কের প্রাণের আকুলতা এই সমস্ত শাক্তগানগচলিতে গ্রকাশিত 
শর্-উপাসক তক্ত এই গানগুলির ভিতর দিয়া ভগবানের মাতৃত্ব কল্পনা 
করিয়াছেন এবং নিজেকে মায়ের কোলের সন্তান হিসাবে কল্পনা করিয়া 
কতই না অভিমান « আব্দার করিয়াছেন! ভক্ত-ভগবানের এই সম্বন্ধ 
যেমন স্বাভাবিক তেমন মধূর। মাধুধারসপ্রিয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদর্শ 
হইতে এই ভক্কি-আকুলচিন্ত শাক্তগণের আদর্শের কত প্রভেদ! একদিকে 
আদর্শগত বিভিন্নতা হেতু উভয় সম্প্রদায় যেবপ আপোষে বিবাদ করিয়াছেন, 
আবার তেমনই উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের মিলনের জন্বাও হস্ত প্রসারিত 
করিয়াছেন। রামপ্রসাদ ও আঙ্ঞু গোসাইর ছড়ায় কথা কাটাকাটি প্রথমটির 
ৃষ্টানতস্থল এবং শ্রীকৃষ্ণের কালীমৃ্তি ধারণ, বৃন্দাবনে কাত্যায়নী-পৃক্ঞা, বৈষ্ণব- 
পদাবলীর স্যায় শাক্তপদাবলী রচনা ও শ্রীকফ্ণের গোষ্ঠ-যাত্রার ম্যায় দেবী-গোষ্ঠ 
প্রতি দ্বিতীয়টির উদ্াহরণ। বৈষণব-পদাবলীর ম্যায় শাক্ত-পদাবলীও ভক্কের 
বিভিন্ন মনোভাবের পরিচায়ক। শাক্তগান রচকগণই এই শ্রেণীর পদকর্তা 
বলা যায়। 
মুমলমান সম্প্রদায়ের ভিত্রও বৈধব ও শাক্ত উভয় প্রকার অনেক 
পদরচনাকারীরই সন্ধান পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে এই স্থানে কবি 


আলোয়াল+, ত্রিপুরা-বরদাধাতের জমিদার ছসেন আলী এবং সৈয়দ জাফর খা 
নামক এক বাক্তির উল্লেখ করিতেছি । 
(১) আলোয়াল 
“ননদিনী রসবিনোদিনী ও ভাব কুবোল সহিভাম নাকি । প্রু। 
ঘরের ঘরণী, জগতমোহিনী, প্রত্াষে যমুনায় গেলি। 
বেলা অবাশষ, নিশি পরবেশ, কিসে বিলম্ব কবিলি ॥ 
প্রত্বাষে বেহানে, কমল দেখিয়া, পুষ্প তুলিবারে গেলুম । 
বেলা উদনে, কমল নুদনে, ভ্রমর দ শনে মৈলুম ॥ 
কমল কণ্টকে, বিষম সঙ্কটে, কের কন্কণ গেল । 
কঙ্কণ হেরিতে। ডুব দিতে দিতি, দিন অবশেষ ভেল ॥ 
সিথের সিন্দর, নয়নের কাজল, সব ভাসি গেল জলে। 
হের দেখ মোর, আঙ্গ জর ক্র, দারুণ পঞ্ছের নালে॥ 
কুলের কামিনী, ফুলেব নিছনি, কুল নাই সীনা। 
আরতি মাগনে, আলোয়াল ভণে, জগংমোহিনী বাসা ॥” 
-আআলোয়াল ( বৈঝবপদ )। 
(১) মৃজ। হুসেন আলা 
(বাড়া ত্রিপুবা_খুং ১৯শ শতাব্দী ) 


গান । 
“যারে শমন এবার ফিরি! 


এসো না নোব আঙ্গিনাতে দোহাই লাগে জ্রিপুরারি। 
যদি কব ভোর-জ্বরি, সামনে আছে জজ-কাছারি, 
আইনের সত বসিদ দিব, জামিন দিব ভ্রিপুরাপি। 
আসি ভোমাব কি ধার পাবি, 

শ্যামা মায়ের খাসভালুকে বসত করি । 

বলে মজা ভসেন আলী, যা করেন নম! জয়কালী, 


পুণের ঘরে শূন্য দিয়ে পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি।” 
_ শাক্তপদ, মুক্তা ভূসেন আলী । 


এষ্ট স্থানে মসংখা শাক্তগান বা পদের মধ সানাল্ কয়েকটি পদের 
নমুনা দেওয়া গেল ।২ যথা, 
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৬১৮ 


প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


(১) মহারাজ ককচন্্র 


অতি ছুরারাধ্যা তার! ব্রিগুণা রজ্জুরূপিনী । 
নাসরে নিশ্বাস পাশ, বন্ধনে রয়েছে প্রাণী ॥ 
চমকিত কি কৃহক, অজিত এ তিন লোক, 
অহংবাদী জ্ৰানী দেখে তমোরজোতে ব্যাপিনী। 
বৈষবী মায়াতে মোহ, সটৈতন্য নহে কেহ, 
শস্কর প্রভৃতি পল্মুযোনী ॥ 
দিয়া সভা দ্ধানান্ববোধ, কর হর্গে ছুর্গতি রোধ, 
এবার জনমের শোধ, মা বলে ডাকি জননী ॥” 
_কৃষচন্দ্র রায় (মহারাজ )। 


(২) দেওয়ান নন্দকুমার 
“কবে সমাধি হবে শ্বামা-চরণে | 
অং তব দূরে যাবে স'সার-বাসনা সনে ॥ 
উপেক্ষিয়ে মহধ, তাজি চতুফ্বিংশ তব, 
সর্বততাতীত তত্ব, দেখি আপনে আপনে । 
জ্ঞান-তব ক্রিয়া-তবে, পরমাত্বা আত্ম-তবে, 
তর হবে পর-তৰে, কুণডলিনী জাগরণে ॥ 
শীতল হবে প্রাণ, অপানে পাট প্রাণ, 
সমান, উদ্ান, ব্যান একা হবে সংঘমনে। 
কেবল প্রপঞ্চ পঞ্চ, ভূত পঞ্চময় তত্ব, 
পঞ্চে পঞ্ছেল্লিয় পঞ্চ, বঞ্চন। করি কেমনে ॥ 
করি শিবা শিবযোগ, বিনাশিবে ভবরোগন 
দূরে যাবে অন্য ক্ষোভ, ক্ষরিত নুধার সনে । 
মূলাধারে বরালনে, বড়দল লফষে জীবনে, 
মশিপুরে ছুতাশনে, মিলাউবে সমীরণে ॥ 
কহে ভরীনন্দকুমর, ক্ষমা দে হেরি নিস্তার, 
পার হবে ব্রহ্ষদ্ার, শক্তি আরাধনে ॥* 
দেওয়ান নন্দকুমার রায় ( মতাস্তরে 
মঙ্থারাজা নন্দকুমার )। 
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(৩) রামকুষ্ রায় 

“মন যদি মোর ভুলে, 
তবে বালির শযায় কালীর নাম দিও কর্ণমূলে। 
এ দেহ আপনার নয় রিপু-সঙ্গে চলে, 
আন্রে ভোলা জপের মালা, ভাসি গঞ্জাঞলে। 
ভয় পেয়ে রামকুঞ্ণ ভোলা প্রতি বলে, 
আমার ইষ্ট প্রতি দষ্টি ধাটো, কি আছে কপালে ।” 

_ নাটোরের মহারাক্তা রামকৃষ্ণ রায় (রাণী ভবানীর পুজ্ঞ)। 


(৪) ভারতচজ্র 


“কে জানিবে তাবা-নাম-মহিমা গো । 

ভীম ভ'জে নাম ভীম গো ॥ 

আগমে নিগমে, পুরাণ নিয়াম, শিব দিতে নারে সীমা গো । 

ধশ্ম অর্থ কাম, মোক্ষধাম নাম শিবের সেই সে অণিমা গো ॥ 

নিলে তারা-নাম,তরে পরিণাম, নাশে কির কালিমা গো । 

ভারভ কাতর, কহে নিরস্তুর, কি কর কপাবক্রিমা গো ॥ 
"__ভরতচন্দ্র রায়। 


(৫) শিবচন্দ্র রায় 


“নীলবরনী, নবীনা রমণী, 
নাগিনী জড়িত জটা। বিভৃষণী । 
নীল সলিনী, জিনি ভ্রিনয়নী, 
নিরখিলাম নিশানাথ-নিভাননী ॥ 
নিরমল নিশাকর কপালিনী, 
নিরুপমা ভালে পঞ্চরেধা শ্রেণী, 
নৃকর চারুকর স্রশোভিনী, 
জোজবসনী। করাজবদনী ॥ 
নিতম্বে বেছিত শার্দ,ল-ছাল, 
নীলপন্্র করে করি করবাল, 
নৃমুণ্ড খর্পর অপর দ্বিকর, 
লন্বোদরী লম্থোদর-প্রসবিনী ॥ 


ও 
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নিপতিত পতি শব-কূপে পায়, 
নিগমে ইহার নিগৃঢ় না পায়, 
নিস্তার পাইতে শিবের উপায়, 
নিত্যা সিদ্ধা তারা নগেম্দ্রনন্দিনী ॥” 
_মঙ্কারাজা। শিবচন্দ্র রায় ( নদীয়। )। 


(৬ মহারাজ। হরেন্দ্রনারায়ণ রায় 
“ভুবন তূলালে রে কার কামিনী এ রমণী । 
বামার করে করাল শোভিছে ভাল 
করবাল যেন দানিনী ॥ 
সভভল ভলদ শোণিন অঙ্কে, 
নাচে ব্রিভঙ্গে তাল বিভঙ্গ বে। 
মায়ের শিরে শিশু শশী ফোড়শী বপসী 
শশীমুখি কাশীবাসিনী ॥ 
অট্ু অট্র অট্ুহাসিছে রে, 
নাশিছে দম্ভ মাভৈ ভাষিছে রে, 
শ্রীহরেম্র কতিছে, দি প্রকাশিছে 
এ তব রূপ ভব-জনন" |” 
- মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ রায় (কুচবিষ্ার )। 


(৭) রামনিধি গুপ্ত 


“শিরি, কি অচল হলে আনিতে উমাবে, 

না হেরি ভনয়া-মুখ হৃদয় বিদারে |» 

স্বরাপ্িত হ গিরি, তোমার করেতে ধরি, 

স্টমা "৪ মা' বলে দেখ ডাকিছে আমারে ॥৮ 

_রামনিধি গুপ্ত ( নিধুবাবু )। 
(৮) দাশরথি রায় 

“বমিলেন মা হ্েমবরণী, হেরস্থে লয়ে কোলে। 
হেরি গণেশ-জননী-রূপ, রাণী ভাসেন নয়ন-জলে ॥ 
ব্র্মাদি বালক যার, গিরি-বালিকা সেই তারা। 
পদতলে বালক ভাব, বালক চচ্ছধরা, 
বালক ভাদু জিনি তন্ন বালক কোলে দোলে ॥ 
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রাপী মনে ভাবেন-__উমারে দেখি, কি উমার কুমারে দেখি, 
কোন্রূপে সপিয়ে রাখি নয়ন-যুগলে ! 

দাশরথি কহিছে, রাণী, ঘুই তুলা দরশন, 

হের ব্রহ্মময়ী আর এ ব্রদ্ষবপ গল্জানন, 

ব্রহ্ম কোলে ত্রন্ষ-ছেলে বসেছে মা বালে ৮ 


দাশরথি বায়। 


(৯) শম্তুচন্দ্র রায় । কুমার ) 


“মন, তুমি এ কালো মেয়ে কোন্‌ সাধনায় পেলে বল। 
কালো রূপের আভা দেখে, নয়ন মন সব ভুলে গেল। 
ছিল বামা কাব ঘরে, কেমন করে আনলি তারে, 
কালো নয, পুণিমার শশী দয় মাঝে করে আলো। 
অরুণ যেমন প্রভাতকালে, চেমনি মায়ের চবণ-হলে, 
দ্বিজ্ত শল্গুচন্দ্র বাল, € পদ ভবা দিল সানডে ভাল ॥” 


--শষ্টচন্দ্র রায় ( নদীয়া )। 


(১০) দেওয়ান রঘুনাথ রায় 


দেওয়ান রঘুনাথ বায় বর্ধমান জেলার অন্থর্গত চুপি গ্রামে ১৭৫০ খষ্টা্দে 
জন্মগ্রহণ করেন। ভিনি বর্ধমানের মহারাজার দেওয়ান ছিলেন । জ্তার 
পিভৃপিতামহও এই কাযা করিছেন। রঘুনাথ লায়ের পিতার নাম, দেওয়ান 
ব্রক্তকিশোর। রঘুনাথ সংস্কতে ৪ ফারসীতে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন । ১৮৩৬ 
খৃষ্টাবে। ভাহার মৃতু হয়। দে€য়ান রঘুনাথ আনেকঞচলি ধশ্ম-সঙ্গীত রচনা 
করিয়া গিয়াছেন। ষ্টাহার একটি গান নিয়ে দেওয়া গেল । 


'তারা, কহ রূপ জান ধরাতে । 

জননী গো জ্বালামুখী গিরি-তিতে ॥ 
লোমকুপে ধবাধর, চৈমবতী পরাংপর, 
অন্র বিনাশ কর মা আখির নিমিষে । 
তুমি রাধা ভুমি কষ, মহামায়া মহাবিষু, 
তুমি গো মা রামরূপিশী, ভুমি অসিতে ৪” 


_ দেওয়ান রঘুনাথ রায়। 


্ 
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(১১) কমলাকান্ত ভটাচার্ধ্য 
কবি কমলাকাস্ত বন্ধমানের মহারাজা তেজশ্চন্দ্ের গুরু ছিলেন। কবির 
জন্মকাল খু: ১৮শ শতাব্দীর শেষার্ধ এবং বাড়ী কোটালহাট গ্রাম (ব্ধামান)। 
তাহার গৃর্ধ নিবাস অস্থিকানগর | 
“যখন যেমন রূপে রাখিবে আমারে । 
সকলি সফল যদি না ভুলি তোমারে ॥ 
জনম, করম, দুঃখ, সুখ করি মানি। 
যদি নিরখি, অন্তরে শ্যামা জলদ-বরণী ॥ 
বিডতিভূষণ, কি রতন মণিকাঞ্চন, 
তরুতলে বাস, কি রাজসিংহাসন, 
কমলাকান্ত উভয় সম সাধন জননী, 
নিবস যদি হাদয় মন্দিরে গো মা॥” 
_ কমলাকান্ত ভট্রাচার্ধা। 


(১২) রামদুলাল নন্দী 
রামছুলাল নন্দী ১৭৮৫ খ্রষ্টাবে ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত কালিকচ্ছ গ্রামে 
জন্সগ্রহণ করেন। ইনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও ফারসী তিন ভাষাতেই স্থপগ্ডিত 
ছিলেন। ইনি প্রথমে নোয়াখালির কালেক্টরের সেরেস্তাদার হইলেও 
উত্তরকালে ত্রিপুরার মহারাজার দেওয়ান ও মন্ত্রী হ্য়াছিলেন। দেওয়ান 
রামছুলালের মৃতুুকাল ১৮৫১ খৃষ্টাক। 
“ওগো জেনেছি, জেনেছি, তারা, 
তুমি জান মা ভোজের বাজি। 
যে তোমায় যেমনি ভাবে, 
তাতে তুমি মা হও রাজী ॥ 
মগে বলে ফরা, তারা, লর্ড বলে ফিরিঙ্গী যারা, 
খোদা বলে ডাকে তোমায়, 
মোগল, পাঠান, সৈয়দ, কাজী । 
শাক্তে তোমায় বলে শক্কি, 
শিব তুমি শৈবের উক্তি, 
সৌর বলে হূর্ধয ভূমি, বৈরারী কয় রাধিকাজী। 
গাণপত্য বলে গণেশ, বক্ষ বলে তুমি ধনেশ। 
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শিল্পী বলে বিশ্বকন্মা, বদর বলে নায়ের মাঝি ॥ 
জ্রীরামহুলালে বলে, বাজি নয় এ জেন ফলে, 

এক ত্র্ষ দ্বিধা ভেবে, 
মন আমার হয়েছে পাজি ॥” 
_ দেওয়ান রামলাল নন্দী । 
(১৩) মহারাজ। নন্দকুমার 
“ভুবন ভুলাইলি মা, হরমোহিনী । 
মূলাধারে মহোতৎপলে, বিনাবাদ্াবিনোদিনী ॥ 
শরীর শারীরযন্ত্ে, মুযুয়াদি ত্রয় তঙ্ত্ে। 
গুণভেদ মহামন্ত্রে, তিন গ্রাম _ সঞ্চারিণী ॥ 
আধারে ভৈরবাকার, ষড়দলে শ্রীরাগ আর। 
মণিপুরেতে মহলার, বসন্তে হৃং-প্রকাশিনী ॥ 
বিশুদ্ধ হিল্লোল স্বরে, কর্ণাটক আজ্ঞা সুরে, 
তান লয় মান সুরে, ভ্রিসপ্র স্বরভেদিনী ॥ 
মহামায়া মোহ-পাশে, বন্ধ কর অনায়াসে । 
তন্ৃলয়ে তবাকাশে স্থির আছে সৌদামিনী ॥ 
শ্রীনন্দকূমারে কয়, তব না নিশ্চয় হয়, 
তব তব গুরণত্রয় কাকীমুখ-আচ্চাদিনী ॥” 
_নন্দকুমার রায় মহারাজা, মতাস্তরে দেওয়ান ) 
(১৪) দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ 
"কোলে আয় মা ভবদারা নয়ন-ভারা, £ 
নাই মা আমার নয়নের তারা । 
যারা তার! চায়, আমার মত হয়কি তারা? 
বিধাতারেইআরাধিব মা, তোর মা আর না হইব, 
এবার মেয়ে হয়ে দেখাইব, মায়ের মায়া কেমন ধারা ॥ 
--দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ । 
(১৫) রামপ্রসাদ সেন* 
শাক কবি রামপ্রসাদ সেন ও ঠাহার রচনা সম্বন্ধে পূর্ব এক অধ্যায়ে 
সবিস্তারে আলোচনা করা গিয়াছে । শাক্ত ধশ্ম-সঙ্গীত রচনাকারীগণের মধ্যে 





৬ সিষ্টার' নিষেছিতা। ততকচিত "011 ১৩ 1100১" গ্রন্থে ( পৃষ্টা ৪৮ ) সাধক কবি রামগ্রসাদ 
সেবের উদ্ছদিত প্রশংন। করিয়াছেন । 


৬২৪ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


রামপ্রসাদ সেনের স্থান সর্বরবোচ্চে। খুঃ ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতচন্দ্রের 
যুগে এবং ঠাহারও পূর্বে “বিষ্তানুন্দর” রচনা করিয়া নবন্ধীপের রাজা কৃফচন্দরে 
রাজসভার যে কুরুচির পরিচয় তিনি দিয়াছিলেন তাহার সহিত সাধক 
ও ক্ালীভক্ত রামপ্রসাদের কোনই মিল নাই । একই ব্যক্তির এইরূপ সম্পূর্ণ 
বিভিল্নভাব ও রুচির পরিচয় পাঠককে বিস্মিত করে। অ্ুস্তবতঃ “বিদ্যা সুন্দর” 
উহার প্রথম জীবনের লেখ! । পরিণত বয়সে মা কালীর পরমভক্ত ও প্রিয় 
সম্ভান যে কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহার কিছু পরিচয় আমরা 
কাহার রচিত কালী-সঙ্গীতের ভিতর দিয়া দেখিতে পাই। কবি ও সাধক 
রামপ্রসাদ ভাবে বিভোর হইয়া মাতার কাছে শিশু যেমন অভিমান ও আবার 
করে মকালীর কাছে তেমনই আবার করিয়াছেন। আরাধা! দেবী ও 
আরাধনাকারা ভক্ত তখন যেন বড়ই নিকটবন্তী হইয়া গিয়াছেন। ভাবে 
বিভোর ভক্ত শেষে বাহিক মৃণ্তির পৃজা পরাস্ত তুচ্ছজ্জান করিয়া আরাধ্যা দেবীনে 
স্বীয় মনোমন্দিরে স্থাপন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ সাধক কবি 
রামপ্রসাদ রচিত কতিপয় সঙ্গীত নিয়ে দেওয়া! গেল। রামপ্রসাদের গানগুলি 
একবিশেষ সরে গীত হইয়া থাকে | এই নৃতন সবরের নাম “রামপ্রসাদী স্বর” । 
উমা-বিষয়ক আগমনী গানের প্রথম প্রবর্তকই বোধ হয় রামপ্রসাদ। 
(ক) “মন তোর এত ভাবনা কেনে? 

একবার কালী বলে বস্রে ধানে ॥ 

জাকজমকে কল্পে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে। 

তুই লুকিয়ে তারে করবি পূজা, ভান্বে নারে জগল্জনে ॥ 

ধাতু, পাষাণ, মাটীর মৃদ্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে । 

তুমি মনোময় প্রতিমা গড়ি, বসাও হৃদি পল্সাসনে ॥ 

আলাচাল আর পাকা কল, কাজ ক্ষিরে তোব আয়োজনে । 

তুমি ভক্তিনুধা খাইয়ে তারে, তৃপ্তি কর আপন মনে ॥ 

ঝাড়, লন, বাতি দিয়ে কা কিরে তোর মালোদানে। 

ভুমি মনোময় মাণিকা জ্যেলে, দাও না জলুক নিশিদিনে ॥ 

মেধ, ছাগল, মহিষাদি কাজ কিরে তোর বলিদানে। 

ভুমি “জয় কালী", 'জয় কালী" বলে বলি দেও বড়রিপুগণে ॥' 

প্রসাঞ্গ বলে, ঢাক চোল কাজ কিরে তোর সেবাজনে। ॥ 

তুমি 'জয় কালী' বলি দেও করতালি, মন রাখি সার প্্রীচরণে ॥” 

পান, রামপ্রলাঞথ সেন। 
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(খ, “মা মা বলে আর ডাক্ব না। 

ম! দিয়েছ, দিতেছ কতই যাতনা ॥ 

আমি ছিলাম গৃহবাসী, বানালি সঙ্লাসী, 

আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী ॥ 

না ভয় দ্বারে দ্বারে যাব, ভিক্ষা মেগে খাব, 

মা মলে কি তার ছেলে বাচে না॥ 

রামপ্রসাদ ছিল গো মায়ের পুজ। 

মা হয়ে হলি গো -ছলেরই শক্র ॥ 

মা বর্ধমানে। এ ছুখ সম্ভানে, 

মা থেকে তাবকি কল বলনা ॥” 

_গান, রামপ্রসাদ সেন । 

(গ) “মা আমায় ঘুরাবে কত, 

কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত। 

ভবের গাছে বেধে দিয়ে মা, পাক দিতেছ অবিরত 

ভুমি কি দোষে করিলে আমায়, ছটা কলুর অনুগত ॥ 

মাশব্দ মমতাযুত। কাদলে কোলে করে স্তত। 

দেখি ব্রন্মাণ্ডেরই এই রীতি মা, আমি কি ছাড়া জগত? 

ভু দুর্গ। তুর্গ। বালে, ভবে গেল পাপা কত। 

একবার খুলে দে না চোখের ঠুলি, দেখি শ্রীপদ মনের মত ॥ 

কুপুত্র অনেক হয় মা, কুমাতা নয় কখনতো | 

রামপ্রসাদের এক আশা মা, অস্তে থাকি পদানত |” 

_ গান, রানপ্রসাদ সেন। 

(ঘ) “আনায় দেও মা তবিলদারী, 
আমি নিমক্হারাম নই শন্করী। 
পদ-রত্ত-ভাগার সবাই লুটে, ইহা! আমি সষ্টতে নারি। 
ভাড়ার জিশ্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা! ত্রিপুরারি 
শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা, তবু জিপ্মা রাখ তারি ॥ 
অন্ধ অঙ্গ জায়গির__মাগো, তবু শিবের মানে ভারি । 
আমি বিনা মাইনার চাকর, কেবল চরণ-ধূলার অধিকারী ॥ 
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি। 
যদি আমার বাপের ধার! ধর, তবে তো মা পেতে পারি ॥ 
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৬২৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


প্রসাদ বলে, অমন বাপের বালাই লয়ে আমি মরি। 
ও পদের মত পদ পাইতো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি ॥৮ 


গান, রামপ্রসাদ সেন। 
(১৬) আু গৌসাই 
ইনি রামপ্রসাদের সমপাময়িক এবং ধর্মবিযয়ক কবিতা রচনায় রাম- 
প্রসাদের প্রতিদ্বদ্বী ছিলেন । বৈষ্ণব আজু (অযোধ্যানাথ ) গোসাই শাক 
রামপ্রসাদকে বলিতেছেন ; 
“এই সংসার রসের কুঠি। 
ওরে খাই দাই আর মজা লুটি॥ 
যার যেমন মন তার তেমনি মন করবে পরিপাটা। 
ওহে সেন অগ্পঙ্ঞান বুঝ কেবল মোটামুটি ॥ 
ওরে শিবের ভাবে ভাব না কেন শ্যামা মায়ের চরণ ছুটি । 
ওরে ভাই বন্ধু দারা স্বৃত গীড়ি পেতে দেয় ছুধের বাটা ॥ 
জনক রাজা ধষি ছিল কিছুতে ছিল না ক্রুটা। 
শেষে এদিক €দিক ছুদিক রেখে 
খেতে পেত ছধের বাটী ॥ 
মঙ্তামায়ায় বিশ্ব ছাওয়। ভাবছ মায়ায় বেড়ি কাঁটি। 
তবে অভেদ যেন শ্বামের পদ শ্যামা মায়ের চরণ ছুটি ।” 
- আজ গৌসাই। 
জন-সাহিত্তা মধাধূগ অতিক্রম করিয়া আধুনিক যুগের খু: ১৯শ শতাব্দীর 
প্রথমাঞ্ধ পধান্ত্র লোকরঞ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। রামপ্রসাদ ধন্মসঙ্গীত 
রচনায় এইই শ্রেণীর কবিগণের শীধস্কান অধিকার করিয়াছিলেন। কবি 
রামপ্রসাদ খুঃ ১৮শ শতাবীর বাক্ি। এই যুগের আর একজন কবি একই 
যুগে ধর্মসঙ্গীত রচনায় কৃতিষ্ব দেখাইলেও তাহার সর্বাপেক্ষা সমাদর অন্যরূপ 
কবিতা রচনায়। তিনি ধর্মসঙ্গীত অপেক্ষা পাখিব প্রেম বর্ণনায় যেরূপ কৃতিত্ব 
দেখাইয়াছিলেন তাহার তুলনা নাঈট। এতকাল শুধু রাধা-কৃষ। সম্বন্ধে 
প্রেম-শীতি রচনার রীতি ছিল। অবশ্ট কোন কোন কবি সাধারণ প্রেম-গীতিও 
কিছু পরিমাণে রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই জাতীয় গীতি রচনায় 
রামনিধি গুপ্ত সকলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। মধ্া-বুগ বাঙ্গালা-সাহিত্যে 
ধর্্-কখা অবলম্বনে রচনার যুগ । খৃঃ ১৯শ্ শভাকীতে এই রীতির যে পরিবর্তন 
হইয়াছিল খু: ১৮শ শতা্জীর শেষার্দে রামনিবি গুপ্ত, তাহার প্রথম নৃচনা 
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টন অবস্থা “গীতিকা” সাহিত্য সম্বপ্ধে এই কথা প্রযোন্া নহে। 
রামনিধি গুপ্ত যে পথে চলিয়া যশ অঞ্জন করিয়াছিলেন সেই পথ অনুসরণ 
করিয়া আরও ছুইজন কবি প্রচুর খাতি অর্জন করিয়াছিলেন । তাহাদের 
একজন দাশরখি রায় এবং অপরন্তন উশ্বর্চন্দ্র গুপু । জরন-সাহিতোর দাবী 
খুঃ ১৯শ শতাব্দীর প্রথমাদ্ধ পর্যাস্ত থাকিলে এই শেষোক্ত তইজন কবি খুঃ ১৯শ 
শতাব্দীতে আবির্ভত হইয়াছিলেন বলিয়া মআমবা প্রাচীন সাহিতা আলোচনায় 
ইহাদের সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিতে বিরত রহিলাম । 


(১) রামনিধি গুপ্ত 


কবি রামনিধি গুপ্ব (১৭৩৮-১৮১৫ খুঃ) সাধারণতঃ নিধুবাবু নামে 
পরিচিত | তিনি খুঃ ১৮শ শতাকীর মধাভাগে পলাশীর যুদ্ধের পৃর্বেধ পাওয়ার 
নিকটস্থ ঠাপাতলা (চাঞ্পাতলা ) গ্রামে জন্ুগ্রঙহণ করেন । নিধুবাবুর পিতা! 
কবিরাজ ছিলেন এবং কবির জন্মে পব কলিকাতা কুমারটলিতে আসিয়া বাস 
করিতে থাকেন । কবি বামনিধি ফারসী ৪ বাঙ্গালা ভালভাবে শিক্ষা 
করিয়াছিলেন । তিনি ইঈংবেজ্সী ভাষাও কিছুটা শ্িখিয়াছিলেন। খষ্টান 
মিশনারীদের সাহচর্যো সাতার ই'বেভী ভাষায় যতকিধ্ি জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। 
কবি ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কশ্ম করিতেন । কবি রামনিধির সঙ্গীত 
বিদ্যায় অসীম অন্ভরাগ ছিল। মাত্র কুদি বংসর বয়সে রামনিধি ছাপরা (লিহ্ার) 
জেলার কালেক্টরী কাভারিতে বদলী হন । তথায় তিনি বিখাত মুসলমান 
গায়কগণের সংশ্রবে আসেন এবং উহাদের সঙ্গীত-রীতি অভাস করেন । এষ 
মুসলমান গায়কগণের মূধো সারি মিঞা নামক জনৈক গায়ক নিধুবাবুর উপর 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন | এই সারি মিপ্া “টগ্লাপ জাতীয় গীত 
গাহিতেন । নিধৃবাবু ভার অভ্করণে বাঙ্গালা গানে সর্বপ্রথম এই “টগ্সাগ 
আমদানী করেন। ইহা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের গ্থায় বাঙ্গলাতে বিশেষ 
লোকরগুন করিয়াছিল । কবি রামনিধি গুপু পরিণত বয়সে 1৮৭ বৎসর বয়সে) 
লোকান্তর গমন করেন। 
- নিধুবাবুর গান গুলি” 'সঙ্গী তল্মগণের অতান্ত গ্রীতিকর বলিয়া আলোচনার 
বিষয় হস্য়া পড়িয়াছিল। টগ্লা” নামক নৃতন শ্রেণীর গানের আবির্ভাবই 
ইহার কারণ। এই আলোচনা অবশ্য সাধারণের বোধগম্য হওয়ার কথা 





৫১) ধান লাহিড়ী সাহীত বিববানর খান জবা । এই সপ্রেহ পূর্ণ সহ । পনির নাইনে 
বিষুধাধুর অনেক গান হহিয়াছে। 


২৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


নহে। গানগুলি ধর্সঙ্গীত না হওয়াতে, সাধারণের পক্ষে ইহাদের প্রত 
মূল্য নির্ধারণও প্রথমে হইতৈ পারে নাই। জনসাধারণের রুচিতে 
পরবর্ভ কবি দাশরথির ধর্ম্মকথাপূর্ণ পাঁচালী যত উপভোগ্য হইয়াছে, নিধুবাবুর 
টগ্লা তত উপভোগা নাও হইতে পারে। কিন্তু, তবুও বলা যায় ক্রমে তাহারা 
নিধুবাবুর টগ্লারও রস গ্রহণে সমর্থ হঈয়াছিল। একদিকে দেশে ধর্শাসঙ্গীতের 
বালা, অপরদিকে ভারতচঞ্রের আদর্শে রচিত সাহিতোর ছুনাঁতি। নিধুবাব 
এই ছুঈএর মধো এক মধ্যপন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন । তিনি যেমন টগ্া 
গানে রাধাকৃঞণ-প্রেমতত্ব বুঝাতে চেষ্টা করেন নাই) তেমনই তিনি বিদ্ধা- 
শ্বন্দর কাহিনীর ম্যায় ভারতচন্ত্রীয় যুগের কামকলুষত্ঠা পূর্ণ রচনা হইতেও দূরে 
সরিয়া গিয়াছিলেন। তিনি তাহার পাথিব প্রেম বুঝাইতে গিয়া অনেক 
উচ্চাঙ্গের কথাই বলিয়া গিয়াছেন। তাহার রচনায় অতি সহজ ভাষায় অত্যাস্থ 
নির্দল মনোভাবের প্রকাশ রহিয়াছে । মানুষের হৃদয়ে নিংস্বার্থ ও কামগন্ধহীন 
প্রেমের স্থান কত উচ্চে এবং ইহার অন্ুষ্ঠৃতি কত সূক্ষ্ম তাহা নিধুবাবুর গানগুলি 
পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায়। 
নিধুবাবুর গান । 
(ক) “ভবে প্রেমেকি স্তখ হত। 
আমি যারে ভালবাসি সে যদি ভালবাসিত ॥ 
কিংশুক শোভিত গ্রাণে, কেতকী কণ্টক-হীনে, 
ফুল ফুটিত চন্দনে, ইক্ষা্তে ফল ফলিস্ড ॥ 
প্রেম-সাগরের জল, তবে হইত শীতল, 
বিচ্ছেদ বাড়বানল যদি তাহে না থাকিত ॥” 
_গান, রামনিধি গুপ্ত। 
(ধ) “যার মন তার কাছে লোকে বলে নিলে নিলে । 
দেখা চলে ভিজ্ঞাসিব সে নিলে কি আমায় দিলে।. 
দৈব-যোগে একদিন হয়েছিল দরশন 
না হতে প্রেম-মিলন লোকে কলঙ্ক রটালে॥” 
গান, রামনিধি গুপ্থ। 
(গ) “তারে ভূলিব কেমনে । 
প্রাণ সপিয়াছ্ছি যারে আপন জেনে ॥ 
আরকিসেরপভূলি প্রেম-তুলি করে তুলি 
ছদয়ে রেখেছি লিখে অতি যতনে ॥ 


জনসাছিতা ভিহউ 


সবাই বলে আমারে : সে তুলেছে ভূল তারে 
সেদিন ভূলিব ভারে যে দিনে লবে শমনে ॥” 
-গ্াান, রামনিধি গুপ্র। 
€ঘ) ' “সে কি আমার অযতনের ধন। 
মন প্রাণ স্বশীতল করে যেই ভন । 
তবেষে অপ্রিয় বলি যখন জ্বালাতে জ্বলি 
নতুবা তার সকলি প্রেমের কারণ ॥” 
-- গান, রামনিধি গুপ্ু। 
(উড) “কত ভালবাসি ভারে সই কেমান বুঝাব। 
দরশনে পুলকিত মম অঙ্গ সব ॥ 
যতক্ষণ নাতি দেখি রোদন কবয়ে আখি, 
দেখিলে কি নিধি পাই কোথায় রাখিব ॥” 
_গান, রামনিধি গপ্ু। 
(চ “ভালবাসিবে বলে ভালবাসানে 
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানিনে। 
বিধুমুখে মধুর হাসি, দেখডে বড় ভালবাসি, 
তাই দেখে যেতে আসি, দেখা দিতে আসিনে ॥” 
_গান, রামনিধি গুপ্ত । 


(১) দ্রাশরথি রায় 


কবি দাশরধি রায় ১৮০৬ খুষ্টাবে বদ্ধমান জেলার অস্তর্গত বীদমুড়া 
গ্রামে জন্মগ্রহণ কারেন। দাশরথি রায়ের পিতার নাম দেবীপ্রলাদ রায়। 
পিতার অবস্থা স্বচ্ছল না থাকাতে দাশরথি বালো পিলা গ্রামে মাতৃলালয়ে 
মানুষ হইয়াছিলেন। পরে তিনি এই গ্রামেই বসতি করেন। যৌবনে 
দাশরথি বা “দাশ” রায় একটি নীলকুঠিতে সামান্য বেতনে কর্মগ্রহণ করেন 
এবং এই সময়ে “অক্ষয় পানি” বা “আকা বাই” নামক একটি নীচজাতীয়া 
স্ীলোকের প্রেমে পতিত হুন। দাশরথি ব্রাহ্গপকুলে জনুগ্রহপ করিয়া এষ্ট 
স্বীলোকটির প্রেমে পড়াতে যথেষ্ট নিন্দার ভাজন হুন। আঁকা বাইএর 
একটি কবির দল ছিল। কবি দাশ তাহাতে গান বাধিয়া দিতেন । অবশেহে 
মাতা ও আম্মীয়ন্বজনের অন্ররোধে তিনি এই রমনী ও তাহার কবির দল 
পরিত্যাগ করিয়া 'কাছার স্বিখ্যান্ পাঁচালী রচনায় মনোনিবেশ করেন। 


৬৩5 | প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


কবি দাশ লালা বিষয়ে পাচালী রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে “কৃফ-লীলা” 
বিষয়ক পাঁচালী প্রধান। দাশ রায়ের পাঁচাঙগী এক সময়ে বাঙ্গালা দোশে 
এক্স প্রান্ত হইতে অন্য প্রাস্ত পর্যাস্ত গীত হইত । তাহার “কৃষ্চ-লীলা” বিষয়ক 
পাচালী মনোরম হইলেও অন্ত বিষয়ক কতকগুলি পীচালীতে স্ুরুচির পরিচয় 
পাওয়া যায় না। উহা ভারহচন্দ্রীয় যুগের প্রতিধ্বনি মাত্র । দাণু রায় খুব 
অন্প্রাস ও তৃঙলনার ভক্ত ছিলেন। ইহ] ছাড়া যখন, তিনি বক্তবা বিষয়ের 
তুলনা আরম্ভ করিতেন তখন তাঙ্চা অল্প কথায় শেষ করিতে পারিতেন না; 
অথচ শ্রোতবর্গ ইহা অপছন্দ করা দূরে থাকুক বরং দাশুকবিকে ইহা বলিবার 
সময় উৎসাহিত করিতেন । দাশুকবির ভাষ! স্থানে স্থানে অশ্লীল হইলেও 
যেমন স্বচ্ছ তেমনই স্মন্দর অর্থপূর্ণ ছিল । এই অশ্লীলতা! তৎকালীন রুচিসম্মাত 
ছিল। এন স্থানে তাহার রচনার সামাম্বা উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে । 


কষখ-লীলার আধাত্সিক বাখা!। 
(ক) “হাদি-বন্দাবনে বাস যদি কর কমলাপন্চি। 
ওচে ভক্ত-প্রিয় আমার ভক্তি হবে রাধা-সতী ॥ 
মুকি-কামনা আমারি, হবে বৃন্দে গোপনারী, 
দেহ হবে নন্দের পুবী, শপে হবে মা যাশামতী ॥ 
আমায় ধর ধর জনার্দিন, পাপভার-গো বন্ধন, 
কামাদি ছয় কংস-চরে ধংস কর সম্প্রতি ॥ 
বাজায়ে কপা-বীশরী, মন-ধেঘ্নকে বশ করি, 
তি ছদি-গোর্চে পূরাও ইষ্ট এই মিনতি ॥ 
আমার প্রেমরূপ যমুনা-কৃলে, আশা-বংশীবট-মূলে, 
সদয়ভাবে ম্বদাস ভেবে সতত কর বসতি ॥ 
যদি বল রাখাল: প্রেমে, বন্দী আছি ব্রজ-ধামে, 
জ্ঞানস্কীন রাখাল তোমার দাস হবে হে দাশরথি |” 
_কুঞ্জ-লীলা, দাশরধি রায়। 
নলিনী-অ্রমর-কথা । 
(খ) "ছন্থ করি মধূকর করে তীর্ঘ-যাত্রা। 
কুষুদী-সামোদ করি নলিনীকে কয় বার্তা ॥ 
বলে প্রেম করি তোর মৃখের দশা দেখ তে পানে এজপ্য। 
নিত্যি অপকীতি তোদের বৃত্তি বাহিরে কণ্্দ॥ 


জনসাহিত্য ৬৩১ 
আমরা ত প্রেম করে থাকি এমন নয় যে সতী । 
এমনি ধারা করেছি বশ তার তফাৎ নাই একরতি ॥ 


আমি মান করিলে আমার বধুর কাছে সে আধার দেখে স্মৃষটি। 
আমি নয়ন ফিরালে তার নয়নে বহে বুষটি॥ 


কমলিনী বলে সখি যে ছংখে প্রাণ জ্বলে । 
অধম-সঙ্গেতে থাকিতে হৈলে অধশ্মের ফল ফলে ॥ 
আমি চণ্ডালেরে করেছিলাম চশ্তী-পৃজায় ভন্তি। 
রামছাগলকে দিয়াছিলাম রামশাল-চালের পা ॥ 
মুচীকে করে পুরোহিত করেছি সাবিত্রীর ব্রত । 
ঠাকুরের জিনিষ ঠাকুবকে না দিয়ে কুকুরকে দিয়েছি ঘুত ॥ 
গজ-মুত্ত' গেথে দিলাম বানর-পশুর গলে। 

বোবাকে বল্লাম হরিবল, সে কেমন করেই বা বলে॥ 
জানি বেটা জন্ম-০শুড়া, দিলে কিছু শিক্ষা) পড়া, লাগে যদি কাষে। 
তাও কখন লাগে কাযে ॥ 

দগ্ডড়ের হাতে কি তবল] বাজে। 

রামশিক্ষে যে বাজায় তার হাতে কি বাশী সাজে ॥ 
যেমন শুকশারী আর শালিকে, চাকবে আর মালিকে। 
ডোঙ্গা আর শুলুকে, একখানি গা আর যুলুকে ॥ 
পাতালে আর গোলোকে, উমটমী আব ঢোলোকে। 
সালিম আর সালুধে, শাধে আর শামুকে ॥ 

আফিঙ্গ আর তাযুকে ॥ 

মালজদি আর খামারে, কলু আর কামারে। 

শেয়াকুল আর জামিরে, দরিদ্র আর আমীরে ॥ 

বেঙ্গে আর কুমীরে, গণ্ডারে আর শৃকরে। 

চণ্ডালে মার ঠাকুরে, আগডে আর পুকুরে ॥ 

সিংহ আর কুকুরে, কমল-লোচন আর দর্দ,রে। 
বঙ্গবান্‌ আর মাতুরে, বোকা আর চতুরে ॥ 

দেওয়ান আর মেথরে, রাজবৈদ্ঞ আর হাতুড়ে। 

ধন্বস্তরি আর ভৃডুড়ে, সক্ষম আর ভাতুড়ে ॥ 


৮০২ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


ময়ূর আর বাছুড়ে, ভ্রমর আর পাছড়ে। 
আমন আর ভাছুরে ॥” ৃ 
_-নলিনী-ভ্রমর-কথা, দাশরধি রায়। 


(গ) কবি দাশরথি কর্তৃক তাহার মৃত্যুর কিছু পূর্বে রচিত বলিয়া 
কথিত গানটি বড়ই মর্ধম্পর্শী। কবি তাহার সহোদর ভ্রাতা তিন্নু বা 
তিনকন্ডিকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন, 


“তোরা ফিরে যা ভাই তিনুরে, 
আমি যাব না, যেতে পারব না, 
ভবে এসেছি একা, আমার একা যেতে হবে রে। 
আমার যত কিছু টাকা-কড়ি, 
ঘর দরজা, বাগান বাড়ী, 
সকল ধনের অধিকারী, তিনকড়ি ভাই তুমি রে। 
হয়ে বিচক্ষণ, ক'রো রে রক্ষণ, 
ঘরে র'ল বিধবা রমণী, তারে অন্ন দিওরে। 
তোমর! সবে ভাব একা, 
আমি কিন্তু নইরে একা, 
বসে আছি আমি মায়ের কোলেরে ॥” 
--শেষ গান, দাশরথি রায়। 


দাশরথি রায় পৌরাণিক নানাবিষয়ে অন্ততঃ পঞ্চাশধানা গ্রন্থ লিখিয়া 
রাখিয়। গিয়াছেন।১ তিনি অন্যান ৫০ হাজার ছত্র রচনা করিয়াছিলেন । 
দাশু রায় শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় প্রকার গানই রচন। করিয়াছিলেন। তবে, 
তাঙ্থার শান্ত মতের দিকে ঝোক তাহার মৃত্যুর পূর্বে রচিত গান এবং 
নিষ্বোদ্ধ,ত তীব্র বৈঞণব-নিন্দাস্চক গানটিতে বুঝিতে পারা যায়। যথা, 
“গৌরাং ঠাকুরের ভণ্ড চেংড়া, যত অকাল কুম্মাণ্ড নেড়া, 
কি আপদ করেছেন স্থষ্টি হরি। 
বলে গৌর ডাক রসনা, গৌরমন্ত্রে উপাসনা, 
নিতাই বলে নৃত্য করে, ধূলায় গড়াগড়ি ॥ 
গৌর বলে আনন্দে মেতে, একজ ভোজন ছত্রিশ জেতে, 
বাগদী কোটাল ধোপা! কলুতে একত্র সমস্ত । 





(১) ব্জখাসী আফিস কর্তৃক প্রকাশিত বাশি ছাযের পরস্থাধজী আতা । 


জনসাহিতা ৬ 


বিষপত্র জবার ফুল, দেখতে নারেন চক্ষের শুল, 
কালী নাম শুস্লে কাণে হস্ত ॥ 


ঞঁ নক ঞ ৬ 
কিব! ভক্তি, কি তপস্বী, জপের মালা দেবদাসী, 
ভজন কৃঠরি আইরি কাঠের বেড়া । 


গোসাঞ্জিকে পাচসিকে দিয়ে, ছেলে শুদ্ধ করেন বিয়ে, 
জাত্যাংশে কুলীন বড় নেড়া ॥ 
ভজ হরি শ্রীনিবাস, বিষ্ভাপতি নিতাই দাস, 
শাস্থ ইহাদের অগোচর নাই কিছু। 
এক একজন কিবা বিষ্ভাবন্ত, করেন কি সিদ্ধান্ত, 
বদরিকাকে ব্যাখ্যা করেন কচু ॥” 
_পীচালী, দাশরথি রায় । 
তবে এই কথাও বলিতে পারা যায় যেদাশু রায়ের শ্লেষ অনেক সময়ে 
লোকের প্রাণে আঘাত দিত। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে এই গানটির 
ভিতর দিয়া তিনি বৈষুব সমাজের ছুনশতিব প্রতিই কষাঘাত করিয়াছিলেন : 
প্রকৃত বৈষ্ণব ধন্মের স্িত ভাশার কোন বিবাদ ছিল না। “দি বুন্দাবনে 
বাস কর যদি কমলা-পতি" শীধক ততরচিত রাধাকৃষণ বিষয়ক গানটির ভাব 
কত গভীর! 


(৩) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 

কবি ঈশ্বরগুপ্ত ১৮১১ খুষ্টাব্দে ২৭ পরগণ। জেলার অস্তর্গত কাচড়াপাড়ায় 
জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতার নাম হরিমোহন গুপ্ু। হরিমোহন গুপ্তের 
অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। কবির দশ বংসর বয়সে তাহার মাতৃবিয়োগ হলে 
উাহার পিতা পুনরায় বিবাহ করেন। কবি ঈশ্বরচন্ত্র ইহাতে ক্রুদ্ধ হয়া 
বিমাতাকে নাকি ইষ্টকখণ্ড ছু'ডিয়া মারিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রকে তাহার 
পনর বংসর বয়সে ঠাহার পিতা বিবাহ দেন । এইট মেয়েটি বাশে উচ্চ হটলেও 
দেখিতে সুন্দরী ছিল না। কবি ঠাহার মাতৃবিয়োগে, বিমাতার আগমনে 
এবং সর্বোপরি কুরূপা' স্ত্রী প্রপ্থি হইয়া সংসারের উপর একেবারে চটিয়া 
শিয়াছিলেন। তাহার বিদ্রপাস্বক রচনা ইহ্ারই ফল। কবির স্কুলে 
লেখাপড়াও ভাল হয় নাই। এত বাধাবিপত্তি সত্বেও কবিত্বগুণে ঈশ্বর গুপ্ত 
মধ্যযুগের অবসানে ও আধুনিক বাঙ্গাল সাছিতোর উদ্ভবের সময় উভয় যুগের 
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৩৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


সংযোগসাধন করিয়াছিলেন। : তিনি আধুনিক যুগের প্রথম দিকে আবিভতি 
হলেও মধাযুগের সাহিত্যিক সমস্ত নিদর্শন তাহার সাহিতো পাওয়া যায়। 
কবির প্রতিভা ইংরেজী প্রভাববন্ছিত ও অনগ্যসাধারণ ছিল। পরবৰী 
কালে তদীয় বন্ধু যোগেম্দ্রমোহন ঠাকুরের চেষ্টায় কবি উত্তমরূপ শিক্ষা লাভ 
করেন এবং এই ধনী বন্ধুর অর্থসাহাযো “সংবাদ প্রভাকর” নামক সাপ্তাহিক 
সংবাদপত্র প্রকাশিত করেন (১৮৩০ খুষ্টা )। এই কাগজের অসামান্ত 
খাতি ছিল। বঙ্ষিনচন্দ্র ও দীনবন্ধু মিত্র প্রথম জীবনে এই কাগজেই 
প্রবন্ধ দিতেন এব" “গুপু কবি” উঠা প্রকাশিত ও পুরস্কৃত করিয়া এই 
যুবকগণকে উংসাহিত করিতেন। “সংবাদ প্রভাকর” ভিন্ন ঈশ্বর গুপ্ত বা 
“গুপ্ত কবি” “স'বাদ রষ্টাবগী” সম্পাদনা করিতেন। তিনি “বোধেন্দু বিকাশ" 
নাম দিয়া সংঙ্গৃত “প্রবোধ চন্দ্োদয়” নাটকের অনুবাদ করিয়াছিলেন । 
তিনি সান্কৃত “ভাগবতের”"ও বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় ৫০,০০০ 
হাজার পয়ার রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৫৮ খুষ্টাকে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্বের 
মা হয়। বিজ্রপাস্থক রচনার জম্বা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্র বিশেষ খাতি অর্জন 
করিয়াছিলেন। বাঙ্গ কবিতায় তিনি অনেক সময় অশ্লীলতার প্রশ্রয় 
দিয়ািলেন। কবির প্রতিদ্ন্ী গৌরীশঙ্কর ভট্টাচাধা বা “গুড়গুড়ে” 
ভট্রাচাধোর সহিভ কবির এই জাতীয় কবিতার লড়াই তংসম্পাদিত “স:বাদ 
প্রভাকর” এবং গৌরিশস্কর ভট্টাচাা সম্পাদিত “রসরাজ” কাগজে মুদ্রিত 
হঈত। এই জাতীয় বচনা উন্ভয় কবিকেই নিন্দার করিয়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র 
শুধু এট জাতীয় রচনাই করেন নাই । ষ্ঠাহার ধন্মভাবপূর্ণ কবিতাগুলিও 
সংখায় অম্পছিল না। কবি মতি সাধারণ বিষয়বস্তুর উপরও স্ন্দর কবিত্ব 
ারোপ করিতে পারিতেন | তিনি স্বীয় সমাজের স্বীও পুরুষ উভয়েরই 
নানা অনাচারের নুন্দর আলেখা রাখিয়া গিয়াছেন। সাহার রচন। স্বভাবিকত্বের 
গুপণমণ্ডিত এবং অমান্চিত হইলেও উংরেজী প্রভাব বঞ্চিত খাটা দেশী 
রচনা । যথা,- 
(ক) “সাবকাশ নাই মাত্র £লোচুল বাধে। 

ডাল ঝোল মাছ ভাত রাশিরাশিরাধে॥ 

কত থাকে তার কাচা, কত তার পুড়ে। 

মাধে রাধে পরমার নলেনের গুড়ে । 

বধূর রন্ধনে যদি হায় তাহা একে । 

শাশুড়ী ননদ কত কথা বেঁকে বেঁকে ॥ 


জনসাহিতা তব 
হালে বউ কি করিলি দেখে মন চটে। 
এই রাক্না। শিখেছিস মায়ের নিকটে ॥ 
বধূর মধুর খনি মুখ শতদল । 
সলিলে ভাঙিয়া যায় চক্ষু ডল ছল ॥ 
আহা তার হাহাকার বুঝিবার নয়। 
ফুটিতে না পারে কিছ্বু মনে মনে রয় ॥া 
_ নববধূ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ু । 
(খ) বিধবা-বিবাহ 
“সকলেই এইবপ বলাবলে করে, 
ডুড়ির কল্যাণে যেন বুড়ি নাহি চারে ॥ 
শরীর পড়েছে ঝুলে, চুলগুলি পাকা। 
কে ধরাবে মাছ তারে, কে পরাবে শাখা | 
_বিধবা-বিবাহ, ঈশ্বরচন্দ্র পু । 
কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপু ভারতচন্দ্রের যুগের শেষ কবি । গুপু কবি কবিতা 
রচনায় ভাবতচান্দের পথ অনুসরণ করিয়াছিলেন।  পরবন্ধীকালে কবিবর 
হেমচন্দ্র বাঙ্গ কবিতা রচনায় গুপু কবির চিহ্চিত পথেই চলিয়ান্িজেন। 
কবিভা রচনায় ঈশ্বর গাপুব খাতি থাকিলে ভাঙার গছারচনা তত প্রশংসনীয় 
ছিল না। তাহ্াব রচিন গছোর গুরুভার ভাষা পাঠকের গীডাদায়ক ছিল 
বলিলে অন্যায় হয় না। 


(1) কবিগান* 
(১) শান্ত কবিওয়ালাগণ 


শ্লামাবিষয়ক সঙ্গীত রচনায় লামপ্রসাদের ভুলনা নাই । ঠাহার পরে 
ধাহারা এই শ্রেণীর সঙ্গীত রচনা করিয়া যশম্থী হঠয়াছেন ঠাহাদের মধো 
অনেক কবিওয়ালা৪ রহিয়াছেন। নানা শ্রেণীর গানের মধো “কবিগান” এক 
সময়ে খুব জনপ্রিয় ছিল। এখনও পল্লী অপ্ণলে ইহা গীত হষ্টয়। থাকে। 
সময়ের দিক দিয়া “পাচালী” বা মঙ্গল” গানের পরষ্ট কবিগান € বীর্কনগানের 
নাম করা যাইতে পারে । কীর্বনগানের প্রায় সমকালে আগত কবিগানের 


৬ জনসাহিত্য (লোকলাহিতা ) এবং উদার হিশেহ অংশ কহিগাদ সধথন্জে 11151079০01 17881) 
10161819075 10 075 190 তেগা01৮ (1800--1825271)-78- 1010৩), হঙ্গলাহিতা পরি (২7 খ, 
হবীবেশচন্তর দেন), হক্গভাষা ও সাহিভা (দীনেশচন্্র সেল), 1115101) 01 13508511 1.208 028 & 15106781016 
(10. 0. 5৩5 ) প্রস্থৃতি প্রস্থ অব্য । 


বিষয়-বন্থ পৌরাণিক এবং এই জাতীয় গায়কগণের মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয়. 
প্রকার কাহিনীই তুলা আদরণীয় ছিল। কিন্তু কীর্ভনগানের উন্ভব প্রধানত: 
বৈধব সমাজে হইয়াছিল বলিয়া *রাধাকৃষ্ণ-লীলা” ও “চৈতন্ত-লীলা” বর্ণনাই 
এই জাতীয় গানের উপাদান জোগাইয়াছিল। শাক্তগণের মধ্যে যে কীর্বন- 
গান ছিল তাহা বৈষবগণের অন্থুকরণে এবং এই জাতীয় গান তেমন খ্যাতি 
অঞ্জনও করিতে পারে নাই। শক্ত কবিওয়ালার সংখ্যা অল্প ছিল না। 
তম্মধো মাত্র কতিপয় প্রসিদ্ধ কবিওয়ালার নাম নিয়ে উল্লিখিত হইল। 


কবিওয়াল! রাম বস 


কবিয়াল রামবন্্র জন্মভূমি কলিকাতার নিকটস্থ ও গঙ্গার পশ্চিম তীরে 
অবস্থিত সালিখা গ্রামে ছিল। কবির কাল ১৭৮৬-১৮১৮ খষ্টা । কথিত আছে 
উনি বালাকাল হইতেই কবিতা রচনা ভ্যান করিয়াছিলেন | রাম বস্তুর সময়ে 
যে সমস্ত কবিওয়ালা বিশেষ যশ অঞ্জন করিয়াছিলেন তম্মধো ভবানী বেণে, 
নীলু ঠাকুর ও মোহন সরকার প্রধান। রাম বন্্ ভবানী বেণের নিকট সর্ধ্বাপেক্ষা 
অধিক উংসাছ পাইয়াছিলেন। মাত্র বার বংসর বয়সে কবি রাম বস্থু ভবানী 
বণিকের দলে গান বীধিয়া দিতেন। ক্রমে নীলুঠাকুর ও মোহন সরকারের 
দলেও কবি-রচিত গান গীত হত । রাম বস শাক্ত ও বৈষ্ণব উভয় প্রকার 
গানই রচনা করিয়াছিলেন। তাহার রচিত উমা-সঙ্গীতগুলি ও বৈষ্ব 
সঙ্গীতগুলি উভয়ই প্রশংসার যোগা। 
রাম বন রচিত উমা-সঙ্গীতগুলিতে অনেক ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর ঘরের 
দারিপ্রোর অকত্রিম ও স্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে । ইহা ছাড়া এইট গানগুলিতে 
কল্সান্গেছের ন্ুন্দর অভিবাক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা, 
“তুমি যে কোয়েছ আমায় গিরিরাজ, কতদিন কত কথা। 
সে কখা আছে শেল সম হৃদয়ে গাথা। 
আমার লম্বোদর নাকি, উদরের জ্বালায় কেঁদে কেদে বেড়াতো। 
হ্থোয়ে অতি ক্ষুধাতিক, সোণার কান্তিক, 
ধূলায় পোড়ে লুটাতো। ॥” গান, রাম বনু । 


এপ্টুনি ফিরিকি 


কবিওয়ালা এপ্ট.নি ফিরিঙ্গি জাতিতে পর্ত,গিজ ছিলেন। ইহার সময় 
খু; ১৮শ-১৯শ শতাকী। কোন একটি ব্রাহ্মণ রমণীর প্রতি প্রেমাসক্ত হইয়া 


নসাহিতা ভগ 


এপ্ট,নি হিন্দুধর্ম ও সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং হিন্দু সামান্ধিক জাচায়- 
বাবার অভ্যাস করেন। হিন্দুর পৃজা-পার্কণে এস্ট,নি ফিরিজি সাগরে 
যোগদান করিতেন । এমন কি হিন্দুশাস্ত্র অধায়ন করিয়া তিমি একটি কবির 
দল পধ্যন্ত বাধিয়াছিলেন। হুগলী-গরিটার নিকটে এপ্ট,নি ফিরিঙ্গির ভগ্ন বাগান- 
বাটি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা বভ্বাজ্ঞারে স্ত্রীর অনুরোধে 
এপ্টনি ফিরিঙ্গি যে কালীমৃত্তি প্রতিষ্ঠা করেন উচ্না অদ্তাপি রহিয়াছে। ঠাকুর 
সিংহ ও রাম বন্থুর সহিত কবিগানে তাহার প্রতিতন্বিত চলিত। এই 
“কবিশ্গণের প্রপ্্োত্বর ছলে গালাগালির নমুনা এইটরূপ-_ 
ঠাকুর সিংহ_্বলহে এপ্ট,নি আমি একটি কথা জানতে চাই । 
এসে এদেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুত্তি নাট ॥” 
ইহার উত্তর এন্ট,নি ঠাকুর সিতকে *শ্টালক” সম্বোধন করিয়া নিম্নরূপ 
উত্তর দিয়াছিলেন। যথা-_ 
এন্ট,নি-_“এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি । 
হয়ে ঠাকুব সিংহের বাপের জামাই, কুত্তি টুপি ছেড়েছি ॥” 
রাম বস আপ্ট,নিকে নিয়বূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন । যথা, 
“সাহেব মিথো তুই কষ্ণপদে মাথা মুড়ালি। 
ও তোর পাদরী সাহেব শুন্তে পেলে, গালে দেবে চণকালী ॥” 
এপ্ট,নির উত্তর-_ 
দথ্ুষ্টে আর কুষ্টে কিছু ভিন্ন নাইরে ভাই । 
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে, এপ কথা শুনি নাই ॥ 
আমার খোদ] যে তিন্দুর হরি সে, 
এ গ্যাখ শ্যাম দাড়িয়ে আছে, 
আমার মানবজনম সফল হবে যদি রাঙ্গা চরণ পাই ॥” 
নিয়োদ্ধত দই ছত্ে এন্ট,নি ফিরিঙ্গির ধশ্ম সম্বন্ধে উদার মনোভাবের 
পরিচয় পাওয়া যায় £ 
“আমি ভঙ্তন সাধন জ্ঞানি না মানিজে ত ফিরিঙ্গি। 
যদি দয়া করে কৃপা কর হে শিবে মাহী ॥”--এন্ট,নি ফিরিজি । 


ঠাকুর সিংহ 


ঠাকুর সিংহ খুঃ ১৮শ-১৯শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ শাক্ত কবিওয়ালা। এই 
কবি এপ্ট,নি ফিরিঙ্গির পূর্বতপক্ষ হিসাবে প্রায়ষ্ট কবিওয়ালার আসরে ঠাঙ্াফে 


৬৩৮ প্রাচীন বাক্ষাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


জব করিতে প্রয়াস পাটতেন। এই কবিওয়ালার কথা এ্ট,নি ফিরিক্গির 
প্রসঙ্গে উল্লিখিত হঈয়াছে । ভবানী বেণে, নীলু ঠাকুর ও মোহন সরকারের 
নামও পুর্বেষ্ট উল্লেখ করা গিয়াছে । 


, (২) বৈষ্ণব কবিওয়ালাগণ 


রঘুনাথ দাস (রঘু মুচি) 
কবিওয়ালা রঘুনাথ জাতিতে মুচি এবং কলিকাতার সম্মৃখস্য গঙ্গা নদীর 
পশ্চিম তীরে সালকিয়। নামক স্যানে তাহার বাড়ী ছিল। তাহার সময় 
খু; ১৭শ শতাব্দীর মধাভাগ। কাহারও কাহারও মতে রঘুলাথ দাস মুচি 
ছিলেন না, জাতিতে কায়স্য ছিলেন । 
মহড়া । 
“কদস্বতলে কে গো বংশী বাজায় । 
এতদিন আমি যমুনা-জালে 
আমি এমন মোহন মূরতি কখন 
দেখিনি এসে তেখায় ॥ 
চিতেন। 
অঙ্গ অগুরু-চন্দন-চ্চিত বনমালা গল্লায়। 
গুপ্ত বকুলের মালে বাধিয়াছে চাড়া 
মরা গুগরে তায় ॥ 
অন্তরা । 
সষ্ট সঙ্ঞল নব জলদ-বরণ ধরি নটবর-বেশ। 
চরণ উপরে থুয়েছে চরণ এই কি রসিক-শেষ ॥ 
চিতেন। 
চন্দ্র চমকে চলিতে চরণ-- 
নখরের ছটায় আমার হেন লয় মন। 
জীবন যৌবন স'পিব ও রাঙ্গা পায় ॥ -গান, রঘু মুচি 


রাহ্‌ ও নৃসিংহ 
এই কবিওয়ালা৷ সহোদর ভ্রাতৃদ্ধয় রঘুনাথ দাসের (রঘু মুচির) 
সমসাময়িক ছিলেন ( খুঃ ১৭শ শতাকী ) এবং ইহাদের নিবাস ছিল চন্দনগরের 
নিকটন্থ গোল্দলপাড়া গ্রামে । ইচ্ধাদের রচিত *সখীসংবাদ* গানের প্রসিদ্ধি 
আছে। 


জনসাহিতা সি 


“কই সখি কিছু প্রেমেরি কথা। 
ঘুচাও আমার মনের ব্যথা ॥ 
করিলে শ্রবণ, হয় দিবা জ্ঞান, 
হেন প্রেম ধন উপজে কোথা ॥ 

* আমি এসেছি বিবাগে, মনের বিরাগে, 
গীরিতি প্রয়াগে মুড়াব মাথা ॥ 
আমি র:সকের স্থান, পেয়েছি সন্ধান, 
তুমি নাকি জান প্রেম-বারতা ॥ 
কাপটা তেজিয়ে, কহ বিবরিয়ে, 
ইহার লাগিয়ে এসেছি হেথা ॥ 
হায় কোন্‌ প্রেম লাগি, প্রহ্লাদ বৈরাগী, 
মহাদেব যোগী কেমন প্রেমে ॥ 
কি প্রেম-কারণে, ভগীরথ-ন্নে, 
ভাগীরথী আনে ভারভভমে ॥ 
কোন্‌ প্রেমে হরি, বাধে ব্রজনারা, 
গেল নধুপুরী করে অনাথা ॥ 
কোন্‌ প্রেমফলে, কালিন্দার কূলে, 
কষ্-পদ পেলে মাধবী লতা 7” 


গান, রাম্্-নসিংহ 


গৌঁজলা গুই 


গৌজলা গু'ইও রঘুনাথ দাসের সমসাময়িক কবিওয়ালা ছিলেন । একট 
কবি রচিত অনেকগুলি গানের মধ্ধো একটি গান এইবপ £ 


“এস এস ঠাদবদনি | 
এ রসে নীরস কারো না ধনি ॥ 
তোমাতে আমাতে একই অঙ্গ, 
ভূমি কমলিনী আমি সে ভঙ্গ ॥ 
অন্ুমানে বুঝি আমি সে ভূজঙ্গ, 
তূমি আমার তায় রতনমণি ॥” 
পু গান, গৌজলা গুই। 


৯০ প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস 


কেপ! যুচি 
কবিওয়ালা কেষ্টা মুচি রঘু মুচির ( রঘুনাথ দাসের ) সময় বর্তমান ছিলেন । 


“হরি কে বুঝে তোমার এ লীলে। 

ভাল প্রেম করিলে ॥ 
হয়ে ভূপতি কুবুজ! যুবতী পাইয়ে শ্রীপতি 
শ্রীমতি রাধারে রহিলে তুলে ॥ 

চিস্ত! নাই চিন্তামণির বিরহ 

ঘুচিল এত দিনের পর। 

অন্তর জুড়াও গো কিশোরি 

হেরে অন্তরে বাকা বংশীধর ॥ 

যে শ্টাম-বিরহেতে ছিলে কাতরা নিরন্তর । 
সেই চিকণ কাল হুাদে উদয় হল 

এখন সুশীতল করগে! অন্তর ॥ 

যদ্দি অস্ত্রে অকম্মাৎ উদয় হল রাধানাথ 
আছে এর চেয়ে বল কি আর মুমঙ্গল। 
বুঝি নিলো রাধে তোমার অন্তরের কৃষ্-বিরহ-অনল ॥” 


_ গান, কেষ্টা মুচি । 


নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী 


এই কবিওয়ালার মিষ্বি গান রচনায় প্রসিদ্ধি ছিল। কবিওয়ালা 
নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী কাল ১৭৫১-১৮২১ খ্রষ্টাক। 


“বধুর বাশী বাজে বিপিনে । 
স্লামের বাধী বুঝি বাজে বিপিনে ॥ 
নছে কেন অঙ্গ অবশ হইল, ধা বরহিল শ্রবণে। 
বৃক্ষডালে বসি, পক্ষী অগণিত, জড়বং কোন কারণে ॥ 
হমুনার জলে, বহিছে তরঙ্গ, তরু হেলে বিনে পবনে। 
একি একি সখি, একি গো! নিরখি, 

দেখ দেখি সব গোধনে ৪* ইত্যাদি। 


--গান, নিত্যানন্দ দাস বৈরাসী। 


জনসাহিতা ৬৪১ 
হরু ঠাকুর (হরেক দীর্ঘাড়ি ) 
এই কবিওয়ালার ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার অন্তর্গত লিমুলিয়ায় জন্ম 
হয়। ইহার মৃত্যু সময় ১৮১৩ খষ্টা। হরু ঠাকুরের রচনা মধুর এবং বিরছ- 
বর্ণনায় তাহার কৃতিত্ব অসাধারণ ছিল। যথা__ 
- মহড়া । 
“ইহাই কি তোমারি মনে খিল হরি 
ব্রজ্জ-কুল-নারী বধিলে। 
বল নাকি বাদ সাধিলে। 
নবীন পীরিত না হইতে নাথ 
অন্কুরে আঘাত করিলে ॥ 
চিতেন। 
একি অকম্মাৎ বজে বন্ঞাঘাত 
কে আনিল রথ গোকুলে। 
অক্রুর-সহিতে তুমি কেন রথে 
বুঝি মথুরাতে চলিলে ॥ 
অস্থরা। 
শ্যাম ভেবে দেখ মনে তোনারি কারণে 
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী । 
নাহি অন্য ভাব শুনতে মাধব 
তোমারি প্রেমের পিয়াসী ॥” 
- গান, হরু ঠাকুর। 


ভোল। ময়র। 
ভোলা ময়রা হরু ঠাকুরের চেলা ছিল। তাহার বাড়ী কলিকাতা 
স্টামবাজার ছিল। প্রতিপক্চ কবি একবার “ভোলা” শিবের নাম বলিয়া 
তাহাকে রহম্ত করাতে ভোলা নিয়রূপ উত্তর দিয়াছিল : 
“আমি সে ভোলানাথ নষ্ট, মামি মে ভোলানাথ নট । 
আমি ময়রা ভোলা, হরুর চেলা, শ্ামবাজারে রই ॥ 
আমি যদি সে ভোলানাথ হট, 
তোরা সবাই বিশ্বদলে আমায় পূজলি কই ॥” ইত্যাদি। 
গান, ভোলা ময়রা । 
0. 7. 101--৮১ 


৬৪২ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


রাম বহু 
কলিকাতার নিকটবর্তী সালকিয়ার কবিওয়ালা রাম বস্থর কথা 
( ১৭৮৬ ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ) ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে । রাম বন্থুর শাক্ত 
ও বৈষ্ণব উভয় প্রকার গানই সর্ধবজনবিদিত। এইট কবির রচিত শাক গানের 
উদাহরণ দেওয়া গিয়াছে । ঠাহার রচিত বৈষণবগানগুলিও বড়ই মধুর। 
তিনি “বিরহ ও “মানের” গানে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাস্টয়াছেন। কবি রচিত 
ছুষ্টটি বৈষধবগান এইরূপ 
(ক) “গাড়াও দাড়াও প্রাণনাথ বদন ঢেকে যেও না। 
তোমায় ভাপবাসি তাই, চোখের দেখা দেখতে চা, 
কিছুকাল থাক থাক বোলে_ধরে রাখব না। 
শুধু দেখা দিল [তামার নান যাবে না 
ভুমি যাতে ভাল থাক সেই ভাল, 
গেলো গেলে! বিচ্ছেদে প্রাণ আমারি গেল-_ 
তোমার পরের প্রতি নির, আমি & ভাবি নে পর, 
ভূমি চক্ষু মদে আমায় তুঃখ দিও না॥ 
দৈব-যোগে যদি প্রাণনাথ হলো এপথে আগমন, 
কও কথা একবার ক কথা তোল ও বিধুবদন,_ 
পিরীত ভেঙ্গেছে ভেঙ্গেছে তায় লক্ষা কি, 
এমন তো প্রেম ভাঙ্গাভাঙ্গি অনেকের দেখি,__ 
আমার কপালে নাইট শ্বখ, বিধাতা হলো বিমুখ, 
আমি সাগর স্বেচেও মাণিক পেলাম না &” 
গান, রাম বনু 
(খ) “কেন আজ কেন্দে গল বংশীধারী। 
বুঝি অভি পরায়, বধু ফিরে যায়, 
সাধের কালা্ঠাদকে কি বলেছে ব্রজকিশোরী ॥ 
রাধা-কুজে স্বারী হয়েছিল গোপিকায়। 
শ্বামের দশ! দেখে এলেম রাই স্ধাই গো তোমায় ॥ 
মণিঙ্থারা ফলীপ্রায় মাধব তোমার । 
প্রিয়া দাসী বলে বদন তুলে চালে না একবার ॥ 
সীমুখে শ্বীরাধা নাম গলে লীতবাস, 
দেখে মুখ ফাটে বুক আ মরি মরি ॥” _ গান, রাম বস্ু। 


কনসাহিতা ৬৪৩ 


রামরূপ ঠাকুর 


পূর্বব-বঙ্গের কবিওয়ালাগণের মধো রামরূপ ঠাকুরের নাম (খু: ১৮শ-১৯শ 
শতাব্দী ?) বিশেষ ম্মরণযোগা | এক্ট কবি রচিত “সখী-সংবাদশ গানের 
প্রসিদ্ধি আছে । যথা _ 


চিতান 

“শ্যাম আসার আশা পেয়ে, সধীগণ সঙ্গে নিয়ে, বিনোদিনী । 
যেমন চাতকিনী পিপাসায়, তধিত ভল-আশায়, কু সাজায় তেয়ি কমলিনী॥ 
তুলে জাতি যুখি কুট্রাজ বেলী, গন্ধরাজ্ড ফুল কৃষ্ণকেলী, নবকলি 

অঞ্ষবিকশিত, যাতে বনমালী হরধিত। 
সাজ্ঞাল রই ফলের বাসর, আস্বে সালে রসিক নাগর, আসাতে হয় 

যামিনী ভোর, হিতে হল বিপরীত ॥ 

ফুলের শযা সব বিফল হুল. অসময়ে চিকণ কালা বাশী বাডায়। 

রঙ্গদেবী তায় বারণ করে দ্বারে গিয়ে। 


ধুয়া 
ফিরে যাও হে নাগর, প্যা্গী বিচ্ছেদে হায়ে কাতর, আছে ঘুমাইয়ে। 
ফিরে যাগ শ্যাম তোমার সম্মান নিয়ে। 
পরব চিতেন 

ছিলে কাল নিশীধে যাব বাসার, নধূ চারে কেন নিরাশ করে, 

নিশি-শেষে এলে রসময়। 

বধু প্রেমের অমন ধণ্ম নয়। 
তুমি জান্তে পার সব প্রতাক্ষে, তুই প্রেমেতে যে জন দীক্ষেঃ 
এক নিশিতে প্রেমের পক্ষে, তই এর মন কি রক্ষা হয়। 
প্াারী ভাগের প্রেম করাবে না, রাগেতে প্রাপ রাখবে না, এখন মরতে চায় 
যমুনায় প্রবেশিয়ে ৪৮ ৰ 
- গান, রামরূপ ঠাকুর । 


যজেশ্বরী (স্ত্রী-কবি) 


উনবিংশ শতাকীর হইলেও স্ত্রী-কবি বলিয়া বজ্েশ্বরীর লাম এট ম্বানে উল্লেখ 
করিতেছি । একট স্ত্রী-কবির পরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা নাউ । সম্ভবতঃ 


৬৪৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


ইনি বিক্রমপুরের কবি জয়নারায়ণ সেনের পরিবারভূক্ত মহিল! ছিলেন। পূর্বেও 
হজ্জেশ্বরীর নাম উল্লিখিত হয়াছে। 


“অনেক দিনের পরে সখা তোমারে 
দেখতে পেলাম চোখেতে । 

ভাল বল দেখি তোমার সখার সংবাদ 
ভাল তে! আছেন প্রাণেতে ॥ 

ভাল সবখে থাকুন তিনি তাতে ক্ষতি নাই, 

আমায় ফেলে গেলেন কেন শাখের করাতে ॥ 
বলো বলো প্রাপনাথেরে_ 

বিচ্ছেদ্কে ভার ডেকে নে যেভে। 

যদি থাকে ধার, না হয় শুধ গাসবো ভার, 

কেন তসিল করে পোড়া মসিল বরাতে । 

আমার হলো উতদোর বোঝা বুধোর ঘারেতে ॥ 

তিনি প্রাণ লয়ে তে হলেন স্বতস্তুর, 

মদন তা বুঝে না, বলে শুনে না, 

মামার ঠাই চাহে রাজকব। 

দেখি পাপ-দেোশের পাপ-বিচার, 

দোহাই আর দিব কার, 

সদা প্রাণ বধে কোকিল কুত-স্বরেতে 1” 


গান, যক্গ্েশ্বরী | 


কোন সময়ে বাঙ্গালা দেশে কবিওয়ালার সংখা অগণিত ছিল। 
ই্চাঙ্গের নাম সংগ্রন্থ ও রচন। উদ্ধার করিতে পারিলে মধাযুগের বাঙ্গালা 
সান্ধিতা সমৃদ্ধ হ্টত। বন সংখাক কবিওয়ালার মধো উদাহরণস্বরূপ অতি 
অল্লি কয়েকজনের নাম ও রচনার নমুনা এই স্থানে প্রদত্ত হঈল। ইহাদের ছাড়া 
বিশিষ্ট কবিওয়ালাগণের মধ্যে লালু নন্দলাল, নীলমণি পাটুনি, কৃ্মোহন 
ভট্টাচাধা, সাতুরায়, গদাধর মুখোপাধায়, জয়নারায়ণ বন্দোপাধায়, ঠাকুরদাস 
চক্রবন্তী, রাজকিশোর বন্দোপাধায়, গোরক্ষনাথ, নসাই ঠাকুর, গৌর 
কবিরাজ, মধু্ৃদন কিন্তু প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। এট কবিগণের 
মধ্যে গদাধর মুখোপাধ্যায় এবং ক্ধমোছন ভট্টাচাধা বিংশ শতাব্দীর কবি। 


জনসাহিতা ৯৪৫ 


শাক ও" বৈধব নিধিবশেষে এই স্থানে আরও কতিপয় কবিওয়ালার নাম 
দেওয়া গেল। বথা, রামপ্রসাদ, উদয় দাস, পরাণ দাস, কাশীনাথ পাটুনি, 
চিন্তা ময়রা, বলরাম কাপালী, গোবিন্দ আরজবেরী, উদ্ধব দাস, পরাণ সিংহ, 
গৌর কবিরাজ ও কাশীচন্দ্র গুহ প্রভৃতি । 


(গ। যাক্জাগান 


বিষয়বন্ত্রভেদে যাত্রাগান নানারূপ ছিল। যথা, কু্জ-যাত্রা, রাম-যাত্রা, 
চণ্তী-যাত্রা, ( মনসার ) ভাসান-যাত্রা ও বিষ্তা-স্ন্দর যাত্রা । স্্ীকফ-যাত্রাকে 
“কালিয়-দমন” যাত্রাও বলিত। অবশ্য “কালীয়-দমন” ভিন্ন কষ্ণ-লীলার নান। 
বিষয়ই ইহার অন্তর্গত ছিল। যাত্রাগান গাহিবার প্রথমে গৌর-চশ্দিকা পাঠের 
নিয়ম থাকাতে মনে হয় যাত্রাগান মহাপ্রত্বর পরবনী। অক্রর-সংবাদ 


সধাসংবাদ ও নিমাই-সন্নাস কালিয়-দমনের শ্যায় কুঙ্ণ-যাত্রার প্রিয় 
বিষয় ভিল। 


যাত্রাওয়ালাদিগের মধো কুষ যাত্রার নিয্লিখিত অধিকারীগণ প্রসিক্ি 
অর্জন করিয়াছিলেন | যথা,__ 


(১) পরমানন্দ অধিকারী 

(১) শ্রীদাম-স্রবল অধিকারী 

(৬) লোচন অধিকারী 

(৪. গোবিন্দ অধিকারী 

(৫) লীতাম্বর অধিকারী 

(৬) কালাচাদ.( পাল ) অধিকারী 
(৭) কুষ্চকমল গোস্বামী 


এইট বাক্তিগণের মধো লোচন অধিকারীর অক্রুর-সংবাদ ও নিমাই-সন্যাস 
গানের করুণরসে দর্শকগণ বিমুগ্ধ হইত । পরমানন্দ অধিকারীর বাড়ী বীরড়ম, 
গোবিন্দ অধিকারীর বাড়ী কঞ্জনগর (জাহাঙ্গীর পাড়া), পীতান্বর অধিকারীর 
বাড়ী কাটোয়া এবং কালার্টাদ পালের বাণ্চী বিক্রমপুর (ঢাকা) ছিল। 
গোবিন্দ অধিকারী এক সমরে কৃষ্ণধাত্রা গাহিয়া প্রচুর যশ অর্জন করিয়াছিলেন । 
কষফ-যাত্রা রচনাকারীগণের মধো সর্বাপেক্ষা অধিক খ্যাতিলাভ যিনি 
করিয়াছিলেন তাহার নাম কৃষ্চকমল গোম্বামী । এই্ন্ানে গোবিন্দ অধিকারীর 
ও কুঞকমল গোন্মামীর রচনার কিছু নমুনা দেওয়া বাউতেছে। 


৪৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোয় ইতিহাস 
গোবিন্দ জধিকারী 


গোবিন্দ অধিকারী (জন্ম ১৭৯৭ খুষ্টা ) কষ্টযাতার পদ রচনা 
করিতেন এবং শুনা যায় স্বয়' স্বপরিচালিত যাত্রার দলে দূতিও সাজিতেন। 
ষ্টান্থার রচিত একটি পদ এই্টরূপ-_ 
" মনোহর সাহী । 
“যার বরণ কাল, ন্বতাব কুটিল, 
অন্তর কি কাল তার। 
কাল ভালবেসে ভাল 
বল কোন কালে হয়েছে কার॥ 
না বুঝিয়ে ভজে কাল, ছুঃখে মজে গেল কাল, 
কাল ভালবেসে হল মাসর কাল গোপিকার ॥ 
এক কালে কথা বলি, ছিল বামন মহাছলী, 
ভারে ভালবেসে বলি উপকারে অপকার ॥ 
ভুঙ্জিয়া বলির বলি, ব্রিপাদ-ভূমি ছলে ছলি, 
হরিয়ে বলির বলি পাভালে দিলে আগার ॥ 
রামচন্ত্র ছিল কাল, শৃর্পনখা বেসে ভাল, 
সঙ্গি-আশে পাশে গেল তারে কল্লে কদাকার ॥ 
ছিল সীতা মহাসতী, নির্দোষে কল্লে অসতী, 
পঞ্চমাসর গ$বতী বনে কল্পে পরিহার ॥” 


গান, গোবিন্দ অধিকারী । 


কুষ্ণকমল গোস্বামী 


কৃষ্ণ-যাত্রার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগা কবি কককমল গোস্বামী । মহা প্রত্র 
শ্রিষ়্ পারদ বৈদ্য কুলোস্কুব সদাশিব কবিরাজ কৃষ্চকমল গোস্বামীর পূর্বপুরুষ । 
সাহার পিতামহের নাম রামচন্দ্র ও পিতার নাম মুরলীধর গোম্বামী। তাহাদের 
আদিনিবাস মুখসাগর ও পরে বোধখানা (যশোহর)। এই বংশের এক শাখা 
ভাজনঘাট (নদীয়া) নামক গ্রামে বাস করিতে থাকে । কৃফকমল ভাজনঘাটের 
অধিবাসী ছিলেন । নিতানন্দ প্রভুর জামাতা মাধবাচাধ্ধা সদাশিব কবিরাজের 
পুত্র পুরুযোত্তমের শিল্ু ছিলেন, সুতুরাং পুরুষোত্বমের সম্ত্ান-সস্ততিবর্গ নিত্যানন্দ 
প্রতুর দৌহিত্রবংশের গুরুবংশ। কুঞ্ককমলের মাতার নাম যমুনা দেবী। কবির 
বয়স ঘখন মাত সাত বৎসর সুরলীধর সেষ্ট সময় শুধু পুত্রসহ বৃন্দাবন গমন করিয়া 


জনসাহিতা ৬৪৭ 


ছয় বংসর থাকেশ। বৃন্দাবনে থাকিতে বালক কৃঞ্ককমলের হরিভক্তির 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। এই স্থানে তিনি বাকরণ পাঠেও মনোনিবেশ করেন। 
কষ্ণকমল পরে নবদ্বীপের এক টোলে পাঠসমাপন করেন । পাঠসমাপন করিয়া 
তিনি তাহার প্রথম গ্রন্থ “নিমাই সন্গাস” যাত্রার পালা রচনা করেন। কাঁচিশ 
বংসর বয়সে কৃষ্ণকমল ভৃগলীর অন্তত সোমড়া বাকিপুরে ন্বর্ণময়ী দেবীকে 
বিবাহ করেন । ইহার পর তাহার ধনী শিষা রামকিশোরসহ ঢাকায় আগমন 
উল্লেখযোগা । ঢাকাতে তখন অনেক প্রসিদ্ধ যাত্রার দল পরস্পরের সহিত 
প্রতিযোগিতা করিত । এই স্থানে কৃঞ্চকমল ঠাহার “্বপ্ন-বিলাস' গ্রন্থ প্রকাশ 
করিয়া সকলকে বিস্মিত করেন। তৎপরে ক্রমে কবির “রাই-উল্মাদিনী*, 
“বিচিত্রবিলাসপ, “ভরত-মিলনপ, “নন্দ-হবণ", *শ্ুবল-সংবাদ” প্রভৃতি নানা 
পালা প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থগুলির মধো দন্বপ্র-বিলাস", “বিচিত্র-বিলাস” ও 
*রাই-উন্মাদিনীগ্র ধাতি সববাপেক্ষা অধিক দ্ভিল। পূর্বব-বঙ্গের সুদূর পল্লী 
অঞ্চলে এখনও কুষ্চকমলের গান একবারে অপরিচিত নতে। ইউরোপ 
মহাদেশেও কবির উক্ক গ্রন্থন্রয় পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। 
কষ্চকমলকে ঢাকার অধিবাসিগণ "বড গৌসা” বলিয়া জানিতেন। কেহ কেহ 
্াহাকে “পণ্ডিত গৌসাই"ও বলিতেন | শেষজীবন কবি ঢাকাতে অতিবাহিত 
করিলেও ১৮৮৮ খষ্টাবে চু'চুড়ার নিকটে গঙ্গাতীরে তিনি দেহৃত্যাগ করেন। 
মৃহ্াকালে ভাহার বয়স ৭৭ বংসর হইয়াছিল। তাহার তুই পুত্র ছিল, তন্মধ্যে 
জোরষ্ট সতাগোপাল ৪ কনিচ নিভাগোপাল। বৃদ্ধ কবির জীবদ্দশাতে্ট জোষ্ঠ 
পুত্রের মৃত্তা হয়। ১) 

কবি কুষ্ণকমল ঠাতার গ্রন্থ গুলিতে “রাধা-কৃষ্ণ” লীলা বপনা করিতে গিয়া 
শ্ীচৈতন্ঠের কথাই পরোক্ষে কহিয়াছেন । “রাই-উন্মাদিনী” গ্রন্থে ইহা অতি 
স্পষ্টভাবে প্রদশিত হইঈয়াছে। চৈত্ম্য-চরিতামৃতে বপিত চৈতন্চ-লীলার 
ব্যাখ্যার আদর্শ ই কবি গ্রহণ করিয়াছিলেন । মহাপ্রভুর আদর্শে কবি কঝ্$কমল 
তাহার রাধা-চরিক্র অন্কিত করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। বিরহিনী রাধাকে 
অস্কিত করিতে যাইয়া তিনি যেন প্রেমোল্মত চৈতন্য প্রকৃকেই চিত্রিত করিয়া 
ফেলিয়াছেন । কবি যাত্রার পালা রচনা করিতে গিয়া পদাবলীর রচনাকারী 





(১) কবি কৃফফহলের পৌত ( দিতাগ্রোপাল গোস্বামীর পু ) কাষিনীকুষার খ্রোন্থানী “কুফকল-্স্থাবলী” 
মাধ দিশা কবির রচজাসহৃহের এক নৃতজ সংশ্ষরণ প্ররলাশ করেন] 2200172] 7158820706 (21510) 5894) 
ও নাছিক্া (পৌষ, ১৩০১ সন) পত্রিকার ভাঃ হীজেশচনা সেন জিখিত ভৃককষল। গোব্খামী সন্বন্ধে প্রবন্তব এফং 
ভছ্র্টিত “যদ ভাহা ও লাহিত্য" উস্টদ্য। 


৬৪৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাল 


কবিগণের সমপর্ধযায়স্কত হ্টয়াছেন। ইচ্থা ককমলের পক্ষে কম গৌরবের 
কথা নহে । কবিস্ত্ীরাধিকার দিব্যোশ্বাদ বর্ণনা করিতে করিতে এক স্থানে 
রচিত “প্রেম করে রাখালের সনে, ফিরতে হবে বনে বনে, তূজঙ্গ কণ্টক 
পঞ্ঘ মাঝে _ সখি, আমায় যেতে যে হবে গো-রাই বলে বাজিলে বীশী।”__ 
ইত্যাদি কতিপয় ছত্র ব্রজবুলিতে রচিত গোবিন্দদাসের পদের চমংকার 
বঙ্গাগ্নবাদ। 

কৃষকমলের ভাষা নানারূপ বৈশিষ্টাবাঞ্জক । তাহাতে ভাবের গভীরতাও 
+ যেমন অধিক আবার একই শব্ের বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ তেমনই লক্ষণীয়। 
এট শব্দগুলির অধিকাংশই চলতি ভাষায় সর্বদ] বাবহ্গাত হষ্টয়া থাকে | যেমন, 
যশোদা বালক কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলিতেছেন, "নাই অবসর, কোথা পাব 
সর, সর সর বলি ফেলিলাম ঠেলে।”_ স্বপ্র-বিলাস। ডাঃ দীনেশচন্ত্র 
সেন মন্ত্রবা করিয়াছেন, “খাটী দেশী শকের এই বিভিয্ন অর্থ-বৈভবের সন্ধান 
পাইয়া অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী কবিরা মাতিয়া যান। নৃত্তন 
কোন সম্পদ পান্টলে তাহাতে একটু বাড়াবাডি অন্থাভাবিক নহে । যাত্রা 
ও কবির নেতাগণ এই ক্ষেত্রে অনেকটা বাড়াবাড়ি করিয়া গিয়াছেন। 
দাশরথি রায়, গোবিন্দ অধিকারী প্রন্ৃতি কবিদের রচনায় যমক অলঙ্কারের 
এই ভাবের বাহুলা দুষ্ট হয়। কিন্তু কঞ্চকমালের খাটা বাঙ্গালা ভাষার সম্পদের 
প্রতি অস্তদর্টি অনেক বেশী ছিল এবং তিনি এ সম্বন্ধে মিতবায়িতার পরিচয় 
দিয়াছেন, - কোন কোন স্থলে যে একটু বাড়াবাড়ি না হইয়াছে তাহা নহে: 
ভিনি শুধু নাম শব্গুলির দ্বারা যমক অলঙ্তারের স্ষ্টি করেন নাই, াহার 
পদে বিভক্কি ও শব্াংশ দ্বারা শত শত স্থানে ধমক মলঙ্কারের সি হইয়াছে। 
এট সৃষ্টিতে বাক্ষালা ভাষার মজ্জাগত শক্তি বিশেষরপে প্রদর্শিত হইয়াছে । 
অনেক স্থলে উচ্চারণ একট্ট---অথচ শকগুলি ভিন্ন, যখা-যদি না পাই 
কিশোরীরে, কাজ কি শরীরে”-পদে পিকশোরীরে' ও “কি শরীরে? উচ্চারণ 
একই- উভয়ে ভিগ্নার্থবাচক ।”_-উত্যাদি ( বঙ্গভাষা ও সাহ্িতা, ৬ষ্ঠ সং, 
পৃঃ ৫৬ )। ডাঃ সেন আরও বলিয়াছেন,_“কৃফককমল অগাধ সংস্কৃত শাস্ত্রের 
পাণ্ডিতা লষ্টয়া খাট বাঙ্গালা ভাষার যূলগত প্রকৃতির যে পরিচয় 
পাইয়াছিলেন, ভাহা আশ্চধা। ভাবরাজ্জোর খুটিনাটি বিভক্তি ও প্রত্যয়াস্ত 
শকের প্রতি তান্থার অন্ভুত অন্তর্দটি ছিল।” (ব; ভাঃ ও সান, ৬ষ্ সং পৃঃ ৫৬০)। 
বাঙ্গাল! খাটী শকগুলির নানারূপ অর্থে বাবহার প্রসঙ্গে বলা যায় কঃকমল 
ইচ্ছার প্রেথম পথপ্রদর্শক নছেন। ইচ্ছার প্রথম আবিষ্কার কবিগুণাকর 
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ভারতচজ্জ করিয়াছিলেন । বখা,_"আট পণে জধসের আনিয়াছি চিনি। 
অন্ত লোকে তূরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি ॥” (ভারতচজ্রের বিস্ঞা-হুম্দর )। 
কবিগুরু রবীঙ্্রনাথ কবিওয়ালা ও যাত্রাওয়ালাগণের দ্বারা ঘমক অলগ্কারের 
অভাধিক ব্যবহার বা অপব্যবস্থার পছন্দ করেন নাট । 
যুগল-মিলনে গৌররূপের পূর্বাভাস । 
(ক) “আজ কেন অঙ্গ গৌর হুলরে, ভাবি ভাই । 

এখন ত আমার গৌর হবার সময় হয় নাই ॥ 

সদাশিব ত অদ্বৈত হয় নাই__(এখনে। যে)_ 

দাদা বলাই যে এখনও হয় নাট নিতাই । 

পিতা নন্দ হয় নাই মি পুরম্দর, 

মা যশোদা হয় নাক শচী-কলেবর, 

নবদ্বীপ নাম, নিরপম ধাম. 

সুরধুনী তীরে হুল না গোচর, 

ত্রক্ষা ত হল না, ব্রঙ্ম-হরিদাস, 

নারদ এখনো হয় নাই জ্রীবাস, 

ব্র্লীলার অবকাশ হয় নাই, _ (এখনো যে) 

তবে, কি ভাবে এভাব দেখিবারে পা ॥ 

তাহলে ললিতা হটত স্বরূপ, 

বিশাখা হষ্টত রামানন্দ-রূপ, 

সথাসধী সবে, আননিদ্তিভাবে, 

হ'ত কিনা ভবে মহান্ত-ম্বজপ; 

আর এক মনে হল যে সন্দেহ, 

রাধার আমার কেন রাজ ভিন্ন দেহ । 

তুষ্ট দেহ এক দেহ হয় নাই, (এখনো যে)- 

আমি তা বিনে গৌর কর হব নাই ॥” 

-কৃষ্ককমল গোস্বামী । 


(খ) দ্িব্যোক্মাদ 
রাশিনী-টোরি, তাল মধ্যমান । 
“তাই বলি ভাইরে স্থবল, তৃই ত কানাই পেয়েছিলি। 


না বুঝে তার চতুরালী, হারাধন পেয়ে হারালি 
0. ৮, 101--৮২ 
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হখন শ্যাম-নৃধাকরে, নয়ন ধরেছিল করে, 
তখনি তার কর ধরে মোদের কেন না৷ ডাকিলি। 
পুনঃ বদি কোন ক্ষণে, দেখ! দেয় কমলেক্ষণে, 
যতনে ক'রে রক্ষণে জানাবি ততক্ষণে ; 
" কেও ধরব তার কমল করে, 
কেও থাকৃব তার চরণ ধরে, 
তবে আর আমাদের ছেড়ে যেতে না'র্বে বনমালী ॥” 
৫ _দিবোম্মাদ, কৃ কমল গোন্বামী। 
“কৃষ-যাত্রা” ভিন্ন অল্যাগ্ঠ যাত্রাগানগুলিরও বহু প্রসিদ্ধ অধিকারীর 
সংবাদ পাওয়া যায়। এই অধিকারীগণের মধ্যে “রামযাত্্রাপ্য় প্রেম্ঠাদ 
অধিকারী, আনন্দ অধিকারী এবং জয়াদ অধিকারী যশন্বী হইয়াছিলেন। 
ক্কমল গোস্বামীও “ভরত-মিলন” রচনা করিয়াছিলেন । “চস্তীযাত্রাপ্য় বিশেষ 
খ্য'তি অর্জন করিয়াছিলেন ফরাসডাঙ্গার গুরুপ্রসাদ বল্লভ। মনসার “ভাসান- 
যাত্রা" পালায় বিশেষ প্রসিদ্ধ নাম হইতেছে বদ্ধমান নিবাসী লাউন্দেন বড়াল।১ 
বিস্তান্ুন্দর “যাত্রার” স্থুবিখ্যাত গোপাল উড়ের কথা উতপূর্কবে আলোচিত 
হইয়াছে । কুরুচিপূর্ণ থাকা গান রচনায় “বিদ্যানুন্দর” যাত্রাগানের অধিকারী 
গোপাল উড়ে নিদ্ধহত্ত ছিলেন। ভারতচন্দ্রের আদর্শে রচনা করিতে যাইয়া 
স্থানে স্থানে ইনি কুরুচিতে ভারতচন্দ্রকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন । তবে 
নভাগীতবন্থল যাত্রার আসরে তাহার চুট্‌কি গান ভাল ভমিত। ভারতচন্দ্রে 
মত কবিত্ব শক্তি না থাকিলেও ক্ষিপ্র গতিসংযুক্ত হইয়া চটুল রসিকতা প্রকাশ 
করিতে এবং তচ্জারা সাধারণের মনস্তবঘি করিতে গোপাল উড়ের তুলনা নাই । 
গোপাল উড়ের ছুই শিশ্ঠ গুরুর নাম অনেক পরিমাণে বজায় রাখিয়াছিলেন। 
ই্াদের একজনের নাম কৈলাস বারুই এবং অপরজন ম্যামলাল মুখোপাধ্ায়। 
গোপাল উড়ে রচিত বিভ্ঞানন্দরের গানের নমুনা এই অধ্যায়ের অন্যত্র দেওয়া 
গিয়াছে। তবু একটি গান এইন্থানে দেওয়া গেল। যথা, 
জলদ তেতালা। 
"মালিনী তোর রক্প দেখে অক্ষ ছলে যায়। 
মিছে কারা আর ফীদিস্নে, 
জালাস্‌-নে আমায় ॥ 
701 ভছতী (হাহ ১৮০৮) এব বাহ ও সাফা ( বীলেশ্জ সেব ) জট । লাবায়ণ বাতের 
উরস রক ালদহ দত সর অধিকারী ও হহেশ চতব্তী বখেট খ্যাতি অর্জায 
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মালিনী লো তোর জন্যে, 
পৃজ! হুযু না ফুল বিনে, 
উপবাসী রাজকন্তে, মরে পিপাসায় ॥* 
_বিধান্ন্দর যাত্রা, গোপাল উড়ে । 
(ঘ) কীর্তন গান 
কীর্তন গান বাঙ্গালায় বর পুরাতন । দেবতা বা মানুষের গুণাবলী 
গানের ভিতর দিয়া বর্ণনা করাকে বাপক অর্থে বীর্তন আধা দেওয়া যাইতে 
পারে। কি শৈবকি শাক্ু দেব-দেবীর গুণবীত্বন শিবায়ন ও মক্সল কাবোর 
মধা দিয়া প্রচুর করা হইয়াছে । মানুষের গুণ-কীর্তন উপলক্ষে মহ্ীপালের 
গান ( অধুনা লুণ্ত ), গোপীচন্দ্রের গান. গোরক্ষ-বিজয় প্রভৃতি উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। ভাট-ব্রাহ্মণগণের গানগুলিও বিশেষ বিশেষ বাক্তির গুপ- 
কীর্তন মাত্র। মধা-যুগ অতিক্রম করিয়া আরও পুরাতন সময়ের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিলে দেখা যাইবে চধাপদগ্চলিও এককুপ সাধূ-সন্লাসীর রচিত কীর্তন 
গান। এই সাধু-সর্লাসীগণের মধো শৈব ও বৌহ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের ব্ক্তিউ 
ছিলেন অথবা উভয মডের প্রকাশক ঠিসাবে এউগুলি বর্তমান ছিল, এক্টরূপ 
অনুমান করা অন্যায় নে । কুষ্জাচামা বা কাহুপাদ-এর দোহাগুলি এট সন্থন্ধে 
উল্লেখ করা যাইতেছে | কুষ্জাচাখা, লুইপাদ, কুকরিপাদ, ভূম্মক, বির্ণা, গণ্ডরী, 
ডোম্ি, মোহ্িন্তা, সরহ, ধৈঞ্চনা, শান্টি, ভাদে, তক, রান্ধ, ককষ্ধণ, জয়ানম্দ, 
চৈটেন, ধম্ম এবং শবব নামক সিদ্ধাচাধাগণ বৌদ্ধ সহজিয়া সঙ্লাসী ছিলেন বলিয়! 
ডাঃ হরপ্রসাদ শাস্্রী প্রমুখ অনেক বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত মনে করিয়াছেন এবং 
ইছাদের রচিত দোহা বা চধ্যাপদগুলি বাঙ্গালা দেশে প্রাচীনতম কীর্তন 
গান বলিয়া ভাহারা ধার্যা করিয়াছেন 1১ অবশ্য, এই সব সঙ্গাসীগণ সকলেট 
বৌদ্ধ দিলেন এইরূপ বিশ্বাস মামাদের নাই! উহাদের অনেককে আমরা শৈব 
সন্গাসী বলিতেই অভিলাধী। ইহা ছাড়া বৌদ্ধসহজ্িয়াগণের রচিত প্রার্চীন 
কীর্তন গানের কথাও কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। 
এত বাপক অর্থে কীর্বন গান না ধরিয়া আমরা সন্ধীর্ণ ও বিশেষ অর্থে 
বৈষব-সমাজে গৃহীত “কীর্তন” নামক এক প্রকার গানের কথাই একট স্থানে 
উল্লেখ করিব. চৈতন্ট-দেবের সময়ের অনেক পূর্বে রাজা লক্ষণ সেনের রাজ- 
সভায় জয়দেবের রচিত বৈষবপদ গীত হটাত । উহা খু: ১২শ শতাব্দীর কথা। 


৬২ প্রাচীন বাঙ্গালা সাঙ্থিত্যের ইতিহাস 
গিয়াছেন। এইট সমস্ত গান বৈফৰ কীর্তন গানের অন্তর্গত । রাধা-কফের 
লীলা-কীর্তনই এই লব পদরচনার উদ্দেশ্ঠ। এট সমস্তই মা প্রভুর অনেক পূর্ব 
সময়ের রচনা । অতঃপর খু: ১৬শ শতাবীতে মহাপ্রভুর অত্যদয়ে বৈফব-সমাজ 
ও ততসঙ্গে ভক্কিশান্্র বাঙ্গাল! দেশে নব জীবন লাভ করিল এবং প্রত্যক্ষে বা 
পরোক্ষে মহাপ্রভুর অলৌকিক জীবন-কথা ও ভাবাবেশ বৈষ্ঞব পদকর্তাগণের 
ঘ্চনায় বিষয় ছইল। রাধা-কুকের লীলা-কীর্থন উপলক্ষে গ্রীচৈতষ্টের গুণ- 
কীর্দ পদকর্তাগণের সে যুগের রীতি হয়া পড়িল। রাধা-কৃফের প্রেমলীল! 
বন্দাঘম ও মাথুর- লীলার মধা দিয়া ভক্ত বৈষবগণ প্রকাশ করিতে গোষ্ঠ, মান, 
মাথুর প্রভৃতি নানণ খণ্ডে এক্ট লীলাকে বিভক্ত করিয়াছিলেন। তাদুষায়ী 
অলঙ্কার শান্রসম্মত বৈফব-পদগুলি ভাগে ভাগে একত্রীভূত করিয়া যে গান 
গাছিবাক্স নিয়ম প্রবন্তিত হইয়াছিল তাহাই কীর্তন গান বা সংকীর্তন গান । 
ভীচৈতন্ত ব্বয়ং এট সংকীর্তনে যোগদান করিতেন এবং তীন্তার সময়ে স্্রীবাসের 
জঙ্গম সংকীর্তন গানের জঙ্ক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । একজন প্রধান গায়ক 
একটি দলের নেতা হিসাবে কীর্তন গান করিতেন এব' তাহাকে “কীর্তনীয়া” 
বলিত। খোলবাস্ত টহ্থার অপরিস্থাধা অঙ্গ ছিল। নুর সম্বন্ধে বলা যায়, উচ্থাতে 
সন্ত রীতির সঙ্গীতের সিত দেশী ( বাউল, ভাটিয়াল প্রভৃতি ) সঙ্গীতের 
সংঘোগেও নৃতন এক প্রকার শ্ররে এই কীর্ডন গান করিবার নিয়ম ছিল। 
১৭১৫ খুষ্টা্ে প্রেমদাস রচিত “চৈতন্ডচন্দ্োদয় কৌমুদী” গ্রন্থে লিখিত আছে 
যে উড়িস্কা-রাজ প্রতাপ রুদ্র মহাপ্রভুর দলের কীর্তন গান শ্রবণে বিশুদ্ধ হয়া 
মন্থাপ্রতৃর দলন্থ গোপীনাথ আচাধাকে এই গানের উত্তব সম্বন্ধে প্রশ্ম করিলে 
গোপীনাথ তাহাকে বলিয়াছিলেন যে কীর্তন গানের আষ্টা স্বয়ং প্রীচৈতন্যদেব । 
জামার এই স্থানে ষে আলোচনা করা গেল তাহাতে গোপীনাথের কথার 
সত্তা গ্রমাণিত হয় না। যা হউক উহ! ভক্তের উক্তি এবং সম্ভবত: মহাপ্রভু 
এই গালের উৎকধ বিধান করিয়াছিলেন ইহাই গোপীনাথের কথার মূল 
সাৎপর্ধা ছিল। 

চারি প্রকাক্স রীতিতে কীর্তন গান হইত । হথা, (১) গড়ানহাটী, 
(২) বেনেটী, (৩) মান্দারদী ও (৪) মনোহরসাহী। প্রথম তিন প্রকার রীতির 
কিয়ৎপরিঘাণ সংমিগ্রাণে মনোহৃরসাহ্থী কীর্তনের উদ্ভব হইয়াছিল। এই চারি 
প্রেমীয় কীর্তমেয নাম চারিটি স্থানকে লক্ষা করিতেছে। গড়ান-ছাট যালদছ্ জেলায়, 
প্নেখে্টী মেদিনীপুরে, মান্দার়ণ ( গড় মান্জারণ ) ছুগলী জেলায় এবং মনোহর- 
সাহী ( পরগণ। ) চব্বিশ পরগণা ভেলায় অবস্থিত । এই চারি স্থানের বৈধব 
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কীর্তনীয়াগণ স্থ স্ব স্থানের নামে পদ্ধতিগুলির সৃষ্টি ও নামকরণ করিয়াছেন । 
মনোহরসাহী সময়ের দিকে সর্বশেষে উদ্ভাবিত হইলেও এই রীতির কীর্তন 
সর্ক্যাপেক্ষ! জনপ্রিয় হইয়াছিল । মনোহরসাহ্থী গানের চারিটি স্থুবিখাত কেন্্র 
উল্লেখযোগ্য । যথা, কাজী! গ্রাম ( বনদ্ধমান ) তিওরা গ্রাম ( বদ্ধমান ), 
ময়নাভাল! প্রাম (বীরভূম ) এবং টেঞা গ্রাম (মুশিদাবাদ )। শুন] যায় 
তিওরা গ্রামের বৈষ্ণব কীর্তনীয়! গঙ্ষানারায়ণ চক্রবস্ত্ী (মন্থাপ্রনূর সমসাময়িক ) 
নানাপ্রকার ন্থরের অপূর্ধ সংমিশ্রণে মনোহরসাহী গানের স্বষ্টি করেন। 
পরবর্তীকালে মঙ্গল ঠাকুর নামে শ্রীচৈতগ্পাধদ গদাধরের জনৈক শিক উজার 
উন্নতিবিধান বা সংস্কার করেন । 

মনোহরসাহী কীর্তন-গায়কগণের মূধা কতিপয় বাক্তির নাম নিয়ে 
প্রদত্ত হইল।* এই কীর্তন-গায়কগণের কাল খু; ১৫শ শতাব্দী হইতে আধুনিক 


কাল পধাস্ত। 
১। গঙ্গানারায়ণ চক্রবন্তী_তিওরা ( বঞ্ধমান ) 
২। মঙ্গল ঠাকুর__ 1 


৩। চশ্শেখর ঠাকুর 

৪ | শ্যামানন্দ ঠাকুর 

৫। বদনর্টাদ ঠাকুর 

৬। পুলিনটাদ ঠাকুর 

শ। হরিলাল ঠাকুর 

৮। বংশীদাস ঠাকুর ) 

৯। নিমাই চক্রবন্বী_ পয়ার ( বীরভূম ) 
১*। হারাধন দাস 
১১। দীনদয়াল দাস 
১২। রামানন্দ মিত্র 
১৩। রমিকলাল মিত্র 
১৪। বনমালি ঠাকুর-__কাক্দা ( বদ্ধমান ) 

১৫। কৃষ্ণকান্ত দাস-__পাচথুপি (মুশিদাবাদ ) 

১৬। দামোদর কু্‌-_কান্দি (সুশিদাবাদ ) 

১৭। কুষ্ণহরি হাজরা (ছল (সুপিদাবাদ ) 

১৮। কৃষফদয়াল চন 
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প্রাচীন বাঙ্গালা লাহিত্যের ইতিহাস 


উঠান _সিঙরি(ু্িদাবাদ) 

মহানন্দ। মজুমদার 

স্বরপলাল ঠাকুর-_-সতি (মুরিদাবাদ ) 

বিশ্বরূপ গোস্বামী--সোনাইপুর ( মুশিদাবাদ ) 

গোপাল দাস-_বাটিপুর (মুর্শিদাবাদ । ইনি ব্রজবুলি মিজিত 
কীর্তনের পদগুলির ভন্দে বাঙ্গালা 
ব্যাখ্যার “আখরের” প্রবর্ধক । স্বৃতরাং 
ইনি “আখরিয়া” গোপাল নামে 
প্রসিদ্ধ হন।) 

গোপাল চক্রবন্তী_পরজ (মুশিদাবাদ ) 

গোণী বাবাজী-_কোট। (মুশিদাবাদ ) 

নিতাই দাস--ভাতিপাড়া (বীরড়ম ) 

নন্দদাস-__মারো (বীরভূম ) 

অনুরাগী দাস__দখিনখণ্ড (মুশিদাবাদ ) 

স্বজন মল্লিক _বীরনপুর ( মুশিদাবাদ ) 

কুষ্চকিশোর সরকার-_কেচোতলি (নদীয়া ) 

রসিক দাস ( অনুরাগী দাসের পুত্র )_দখিনখণ্ড ( মুশিদাবাদ ) 

পণ্ডিত অদ্বৈত দাস বাবাজী-কাশিমবাজার (মুশিদাবাদ ) 

শিব কীর্বনীয়া কুষ্টিয়া ( নদীয়া!) 

(ড) কথকতা 


পৌরাণিক কাহিনী বা “কথা” বলিয়! শাস্ত্রবাকা প্রচার করা এক শ্রেনীর 
লোকের কাধা বলিয়া এই দেশে গপা হইয়া থাকে । ধাহ্ারা এই জাতীয় 
“কথা” বা গল্প বলিয়া জীবিকা অঞ্জন করিয়া থাকেন তাহাদিগকে “কথক” 
বলে। পৌরাণিক গল্পগুলির মধো রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী ও ভাগবতের 


গল্পই প্রধান। 


কখকঠাকুর গল্প বলিবার সময় শান্তর গৃঢ মর্্মও বাখ্যা করিয়া ' 


থাকেন। প্রাচীনকালে কথকতা খুবই জনপ্রিয় ছিল। কথকতা কত পুরাতন 
তাস! বলা কঠিন। তবে উত্না যে বন্ধ পূর্বের কোন বিশ্ব যুগের ইঙ্গিত করে 
ভা! বাল্পীকির রামায়ণ ( অযোধা-কাণ্ড) পাঠে বুঝিতে পারা যায়। যাহা 
ছউক, যাক্জালার কখকগণের মধ্যে অনেকেউ পণ্ডিত, সক ও ন্ৃবক্তা হিসাবে 
হশব্বী হইয়া গিয়া্ছেন। গল্প বলিতে বলিতে মধ্যে মধ্যে গান করিয়া কথখক- 
ঠাকুর বক্তব্য বিষয় ভক্তিভাবপূর্ণ ও সুম্পষ্ট করিয়া তোলেন। কথকতার গল্ভ 
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ভাষা প্রচুর সংস্কৃত শব্দপৃর্ণ হইলেও ইহা এমনভাবে প্রথিত থাকে যে শুনিতে 
বেশ মিষ্ট হয় এবং অভ্যাস বশত: নিরক্ষর শ্রোতাও মোটামুটি ভাবটি বুঝিতে 
কষ্ট বোধ করে না। কথকগণ নগর, গ্রাম, দিবা, রাজি, নারদ, বিষ, লক্খমী, 
কালী প্রভৃতি নান! বিষয়ের ও নানা দেব-দেবীর বর্ণনা অভি ন্ুম্দরভাবে দিয়া 
থাকেন এবং এইজন্য পৃর্বরচিত বর্ণনাত্মক বিষয়গুলি অভ্যাস করেন । অন্যান 
বিষয়ের ম্যায় কথকতাও শিক্ষা করিতে হয় এবং পৌরাণিক কাহিনী বলিবার 
একটি বিশেষ ভঙ্গী বা রীতি আয়ন করিতে হয়। 

কথকতাতে অন্ধকার রাত্রির বর্ণনার একটি উদাহরণ নিয়ে দেওয়া 
যাইতেছে ।__ 

(ক) “ঘোরা যামিনী, নিবিড় গাঢ় তমস্থিনী, শান্তা নলিনী 
কুমুদগন্ধামোদিনী, পৃর্থীঝিল্িরবোন্মাদিনী, বিহগরবক্ষণবিধ্বংসিনী, নক্ষত্রনিকর- 
জালমালবাপ্তা যামিনী, সভয়চকিতনয়না কামিনী মনোনায়ক নিকটাভিসারিকা 
নায়িকাগণ ক্ষণ ক্ষণ দিগ্ত্রান্তাদি জন্য স্থগিত চকিত গতি কষ্টেম্ষ্টে গমন 
করিতেছেন । ব্যাস্ত, ভলুক ভয়ানক জন্তসমৃহ ভোজনাছ্যথে গমন করিতেছে । 
প্রতি যামে যামে জাগ্রতভট ঘোর কঠোর চীতকারধ্বনি প্রবোধিত কাস্তাকান্ত 
প্রবেশিত হাদয় সম্কোচিত ভঙ্গবিভঙ্গদ্ধারা গাঢালিঙ্গনে মনোহরণপূর্বধক 
পুননিপ্রাবিষ্ট হইতেছেন।” 
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মেঘাচ্ছন্ন দিনের বর্ণন1। 
(খ) “পূর্ববদিগস্তর দেদীপামান, শক্রুধন্রশোভিত নভোমগ্ুল, 
কাদদ্বিনী সৌদামিনী চঞ্চল, তদর্শনো েজিতা স্বঃক রণ 
মন্তকরিবরারোহপণকূতদেবেন্্র নিজায়ুধবঙ্জনিক্ষেপশব্দিত 
ইরস্মদশ্খলিত পতিতকণা সমুদ্র গঞ্জিত বন্মপতন 
ভয়ানক ধ্বনি প্রতিধ্বনিশ্রবণ সভয়চকিত নয়নোদছেজিত 
পাস্থজন পক্ষিগণগণিত প্রমাদ সঙ্কটত্রানিত এককালীন 
কুন্ত কুহ্থ কলরব করিতেছে ।” 
--কথকতাতে মেঘাচ্ছন্প দিলের বর্ণনা | (11151075 ০1 
9350£915181067 & 1440710505০, পৃঃ ৬৭) 
কথকঠাকুরদের মধ্যে কোন সময়ে রক্ষুনাখ শিরোমণি ও রামধন 
শিরোমশির খুব প্রসিদ্ধি ছিল । রামধন শিরোমণি খুঃ ১৮শ শখান্দীর শেষভাগে 


৬৫৬ প্রান বাগান লাহিত্্ ইতিহাস 


জীবিত ছিলেন। তিনি কথকতা দ্বার! ঝোত্রর্গকে তক্তিভাবে বিশুদ্ধ করিতেন। 
আবালবন্ধবনিতাকে তাহার কথকতা ছার! ভুল্যরপে হাসাইতে কীঙগাইতে 
পারিতেন। এমনই তাহার অন্তত ক্ষমতা ছিল। . তাহার এক প্রতিহন্বী কথক 
ছিলেন। তাহার নাম কফমোহন শিরোমণি । কফমোহুন ২৪ পরগণা জেলার 
অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এই সময়ের আর একজন 
কথকের নাম আ্ীধর পাঠক । - ইনি কথকতা প্রসঙ্গে অনেকগুলি গান রচনা 
করিয়াছিলেন। | 
(5) উদ্তই কবিতা 
কতকট! হেয়ালীর মত একজাতীয় কবিতা জনসাধায়ণের এক সময়ে 
খুব প্রিয় ছিল। এই ববিতাগুলিকে “উদ্ভট” ফ্কবিতা বলিত। নদীয়ার 
মন্থারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রাজসভা অনেক জ্ঞানী ও. গ্রপী বাক্তি অলম্বত 
করিয়াডিলেন। সাধারণ ভাড়ামোতে বিখ্যাত, গোপাল ভাড় হঈটতে আর্ত 
করিয়া কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ও কবিবর 'ভারতচন্্র পর্যযস্ত অনেক রসিক ও 
কবি, মহারাজা কৃষ্চলের অনুগ্রহ ও উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন । এই 
গুঁপবান বাক্তিগণের অগ্যতম কষ্ণকান্ত ভাছুড়ী ছিলেন। তাহার উপাধি 
ছিল “রস-সাগর”। ইনি “উদ্ভট” কবিতা রচনায় অভান্ত ছিলেন। এইরূপ 
এক জাতীয় কবিতার নিয়ম ছিল ষে, কেহ কবিতার শেষচরণ বলিয়া পূর্বব-পক্ষ 
হুইন্েন এবং প্রতিপক্ষকে অবশিষ্ট চরণগুলি তখনই মুখে মুখে কবিতা রচনা 
করিয়া পূরণ করিতে হইত। কবিতার যে চরণ উল্লেখ করিয়া প্রশ্ন করা 
হইত তাহার জ্রল অর্থ থাকিত না, কততকট। হেয়ালী বা প্রহেলিকার মত 
শুনাইত। এইট জ্বাভীয় কবিতা রটনা করিতে পাদপূরণকারীর তীক্ষু বুদ্ধির 
পরিচয় পাওয়া যাইত। মন্থারাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রায়শঃই রস-সাগরকে এই 
প্রকার প্রশ্থ কিতেন এবং রস-সাগর সমস্তা সমাধান করিয়া উত্তর দিতেন। 
এই স্থানে কৃষণচঙ্তের প্রশ্ের উত্তরে রস-সাগর রচিত কতিপয় উত্তট কবিতার 
উদ্দাহরণ দেওয়া যাইতেছে । 
১। ক্বড় হুঃখে সখ ? 
“চক্রবাক চক্রবাকী এক(ই) পিজ্ঞরে। 
নিশিতে নিষাদ আনি রাখিলেক ঘরে ॥ 
চখা কহে চথী প্রিয়ে এ বড় কৌতুক. . 
বিধি ছ'তে ব্যাধ ভাল বড় ছংখে মুখ ।” 
-রসযাগর। 


জনলাহিতা ভ€গ 


২। “গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহ্টের শরীর 1” 
“কৃষ্ণের নগর কৃষ্ণনগর বান্ছির । 

বার।ই যারী মা ফেটে হয়েছেন চৌচীর ॥ 
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ি হইল ঘাহির। 


গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর 1” 
| সবরস-লাগর। 
৩। “কাঠ পাথরে প্রভেদ কি?” 


“তোমার চাল না চুলো, ঢেকি না কুলো, 
'পরের বাড়ী হবিত্তি। 

আমি দীন ছুঃখী, নাই লক্ষ্মী, 
কতকগুলি কুপুষ্যি ॥ 

আমার কাঠের না, দিলে পা, 
না" হবে মোর মুনিষ্থি। 

আমি ঘ্বাটে থাকি, বুদ্ধি রাখি, 
কাঠ পাথরে শ্রভেদ কি? 


(২) গ্রীতিকা -সাৰিত্য 


গীতিকা-সাহিহা বঙ্গ-সাহিতো এক বিশেষ ভাবের ইঙ্গিত করিতেছে। 
এতকাল আমরা যে প্রেম-গীতি শুনিয়াছি তাতা আধাত্মিক ভাব-সম্পদপূর্ণ। 
বিষ্তা-সুন্দরের কাহিনীর ম্যায় কোন কাহিনী কদাচিং সেই নিয়ম ভঙ্গ 
করিয়াছে । গীতিকা-সাহিতো আমরা যে প্রেম-কাহিনীর বর্ণনা পার্ট উহা 
রাধা-কুষের প্রেমলীলা নহে । ইহা নিক পাধিব প্রেমের কাহিনী । 
সাধারণ নর-নারীর উচ্চস্তরের প্রেন-বর্ণনা শীতিকা সাহিভোর উদ্ষেশ্তট এবং 
এই প্রেমের পরিণতি যে নিদারুণ ভঃখে পর্যাবসিত হয় তাহাও গঞ্পগুলির 
প্রতিপাস্ত বিষয়। ছড়া বা গানের ভিতর দিয়া একটি সম্পূর্ণাঙ্গ প্রেম কাহিনীর 
যে চিত্র এই গীতিকাঞগ্চলির মধো দেওয়া হইয়াছে তাহাতে ইংরেজি সাহিত্যের 
“ব্যালাড”এর সহিত ইহার বেশ সাদশ্য রহিয়াছে । তবে এই প্রেম সম্থান্ত ও 
ক্ষমভাশালী পরিবারসমূহের মধ্যে নিবদ্ধ থাকিয়। ছঃসাহসিক কাধ্যপূর্ণ 
(৪4%500012 ) যুজ্ধ-িগ্রহ বা দেশের এতিছাসিক ঘটনার সংশ্রব পাশ্চাত্য 
ব্যালাড.লাহিত্যের প্রাণবন্ত | এই দেশের গীতিকা-সাহিত্যে এই আদর্শের 
আত্যন্ড অভাব। 

০.৮. 101--৮৩ 


-রপ-সাগর । 


৮৫৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


এই শ্রেণীর সাহিত্য সম্বন্ধে ময়মনসিংহ জেলার আইথর গ্রামনিবাসী 
(পোঃ কেন্দুয়া ) ৩চশ্ত্রকুমার দে মহাশয় প্রথম মুধীসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন এবং ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই জাতীয় সাহিত্যের 
উদ্ধারকল্পে বন্ধপরিকর হন। তিনি চন্দ্রকুমার বাবুর সাহায্যে কতকগুলি 
পললীগাথ! উদ্ধার করেন। অতঃপর কলিকাতা বিশ্ববিগ্ঠালয় ও বাঙ্গালা 
গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি ও সরামুভৃতি এইদিকে আকৃষ্ট করিয়া ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন 
'ঠাহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্থিনী ভাষায় স্বদেশে ও বিদেশে এই শ্রেণীর বাঙ্গালা 
সাহিতোর গুণবাধা। ও প্রচার করেন। তিনি অক্রাস্থ পরিশ্রমে অনেকগুলি 
পালাগান প্রথমে ময়মনসি'হ ও পরে বাঙ্গালার অন্যান্থা জেলা হইতে 
সংগ্রাহকগণ সাহাযো উদ্ধার করেন। ইহার ফপে ঠিনি কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালয় 
হইতে অনেকগুলি পালাগান “ময়মনসিহ গীতিকা” ও “পূর্ববঙ্গ গীতিক1” নামে 
ইংরেজী অগ্্বাদসহ্ কতিপয় খণ্ডে প্রকাশ করিতে সমর্থ হন। এই দুক্ষর কাধ্য 
অনেকাংশে সমাধা করিয়া ভিনি দেশবাসীর ধশ্যাবাদের পাত্র হইলেও সাহিতা 
হিসাবে ইনার স্বপক্ষে ৪ বিপক্ষে নানারূপ যুক্তি-তর্ক কালক্রমে মস্তাকোন্তলন 
করে। তাহার অতাধিক উচ্চুসিত প্রশংসা ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর কথা 
একদিকে এবং বিরুদ্ধ সমালোচকেব বিভিন্ন খুটিনাটি বিষয়ে তীব্র সমালোচন! 
অগ্দিকে বিবেচনা করিয়া আমাদের অভিমত এই স্থানে সতর্কভাবে উদ্ধত 
করিতে প্রয়াস পাইব। পালাগানগুলি সঙ্গীতকারক দলবিশেষ পল্লীতে 
পল্লীতে গাহিয়া বেড়াইত ৷ অবশ্বা প্রধান গায়ক একজন থাকিত। লোক- 
মুখে রচিত চল্তি, বিশ্মত ৪ অর্ধবিশ্বত গানগুলি শ্রুত হইয়া পরে সংগৃহীত ও 
লিখিত হইয়াছে এবং ডাঃ সেন উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন। 

এই জাতীয় গানের গণ প্রচুর রহিয়াছে, তন্মাধা কতক ভাষাগত এবং 
কতক ভাবগত। 

এইট পালাগান বা সীতিকাগুলির মধো মহুয়া, মলুয়া, কন্ধ ও লীলা, 
আধাবধূ, রানী কমলা, চচ্ছাবতী, ঈশা খা, ক্সামরায়, মুররেহা, মাণিকতারা 
প্রস্কৃতি গান বিশেষ উল্লেখযোগা। যে ঘটনাঞ্জলি সম্পর্কে এই গানগুলি 
রচিত হইয়াছে তাহার কিয়দংশ পারিবারিক বা এঁতিষ্ঠাসিক সত্য ঘটনা । 
পরিচিত ঘটনা অবলম্বনে ইহা রচিত বলিয়া এইগুলিকে কাল্পনিক বলিবার 
অবকাশ নাই । রাণী কমলা, কন্ক ও লীলা, চন্দ্রাবতী, ঈশা খা গ্রভৃতি এই 
জপীর জজ্তরতি। সয়া ও মলুয়ার ম্যায় গল্পগুলিও সম্পূর্ণ কাল্পনিক কিনা 
বলা যায় না। এইগুলিও হয়ত স্থানীয় কোন সত্য ঘটনা অবলম্বনে পল্লীকবি 


জনসাহিত্য কউ 


কর্তৃক রচিত হইয়াছে। এই জাতীয় পালাগানগুলিকেও নিছক কাল্পনিক 
বঙ্সিবার কোন হেতু দেখা যায় না। 
এই অমার্জিত পল্লী-গাথাগুলির ভাষায় স্তানীয় শক প্রচুর বাবহু'ত 
হইয়াছে । ইহ? ছাড়া বর্ণনাভঙ্গীও অনাড়গ্বর এব পল্লীর প্রভাবধুক্ । শ্রতরাং 
বিশেষ করিয়া ভাষার দিকে সংস্কতের প্রভাব ইহাতে অল্র এবং সংস্কত জলঙ্কার 
শাস্ত্রের নিগড় হইতে ইহ1 অনেকাংশে মুক্ত । এই গানাগ্জলি কবিস্কে ভরপুর 
এবং ইহাতে বর্ণনাঞ্চলি ভীবস্। সহজ দুই একটি কথায় উহাতে নায়ক- 
নায়িকার মনোভাব বা অশ্বাজ্ঞাতীয় বর্ণনা যতটা পরিস্ুট হইয়াছে এব পাঠকের 
বা শ্রোতার চিত্ত হরণ করিয়াছে রাশি রাশি সাস্তৃত অলঙ্কার শাসু হইতে উপমা 
ও ভুলন1 সাহাযো তাতটা ফল পায়া যাইত না। এষ্টরূপ বত স্থানের মধো 
নিয়ে তই একটি স্থান হইতে উদাহরণ দেওয়া যাইাতোছে। 
(১) “সাপের মাথায় যেমন থাইকা জলে মশি। 
যে দেখে পাগল হয় সাদার নন্দিনী 0 --অন্্রয়া। 
(২) “ডুবিল আসমানের তারা চান্দে নাযায় দেখা। 
স্থনালী চাশীর বাইত আবে পাডল ঢাকা ॥” _ মন্তুয়া। 
(5) “মামার বন্ধু চান্দ শ্ররুজ্ঞ কাঞ্ধা সোনা জালে। 
তাহার কাছে সুজন বাদ্যা জোনি যেমন জলে ॥ 
সোণার তকুয়া বন্ধ একবার পেখ। 
আমার চক্ষু ভুমি নিয়া নয়ন ভইরা দেখ ॥” -* অভয় । 
(5) “কাল না ডাঙ্গর আখি লঙ্বা মাথার চুল। 
বিধি আইজ সিলা্ঠল মধু ভরা ফুল)” - অভয় । 
1৫) পকুডায় ডাকে ঘন ঘন আবাঢ মাস মাসে। 
জসিনে পড়িল ভায়া মেঘ আসনানে ভাসে ॥ 
গুরু গুরু দেওয়ায় ডাকে জিক্ছি ঠাডা পড়ে। 
অভাগী জননী দেখ ঘরে পুইরা মরে ॥ শামলুয়া। 
(৬) দশ্ুনরে পিতলের কলসী কইয়া বুঝাই তয়ে। 
ডাক দিয়া জাগাও তুমি ভিন পুরুষেরে ॥ 
এত বলি কলসী কন্যা ভলেতে ভরিল। 
ভল ভরণের শবে বিনোদ জাশিয়া উঠিল ৪” _মলুয়া। 
(৭) “মেঘ আরা আবাঢের রউদ গায়ে বড় জবালা। 
ছান করিতে জলের ঘাটে যায় যে একেলা ৪” _মলুয়া। 


১ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


(৮) “পৃবেতে উঠিল বড় গর্জিয়! উঠে দেওয়া 

এট সাগরের কূল নাই ঘাটে নাই খেওয়া ॥ 

ডুবুক ডুবুক ডুবুক নাও আর বা কতদূর । 

ডুষ্টবা দেখি কত দূরে আছে পাতালপুর ॥ 

পৃবেতে গঞ্জিল দেওয়া ছুটল বিষম বাও। 

কই বা গেল সুন্দর কন্যা মনপবনের নাও ॥” _মলুয়া। 
(৯) “দেখিতে সুন্দর নাগর চান্দের সমান। 

ঢেউয়ের উপরে ভাসে পুন্ন,মাসীর চান ॥ 

আখিতে পলক নাহি মুখে নাই সে বাণী। 


পারেতে খাড়াউয়া দেখে উমেদা কামিনী ॥” - চন্দ্রাবতী । 
(১*) “শাউনিয়া ধারা শিরে বজ ধরি মাথে। 
বউ কথা কও বলি কান্দে পথে পথে ॥” _ কন্ক ও লীলা । 


ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের প্রশংসা? কিছু অতাধিক হওয়াতেই যত গোলযোগ 
উপস্থিত হইয়াছে। প্রথম কথ! সময় সম্থন্ধে। ডাঃ সেন মনে করেন কোন 
কোন পল্লী-সীতি খুব প্রাচীন। উহা এত প্রাচীন যে চশ্তীদাসের সময়ের বলা 
যাষ্টতে পারে। কোন কোন পল্লী-গাথাকে তিনি মহাপ্রতুর সমসাময়িক 
মনে করেন । চণ্তীদাসের পদে আছে “জিহ্বার সহিত দন্তের পীরিতি, সময় 
পাউলে কাটে” এবং “ধোপার পাটে” আছে “জিহ্বার সঙ্গেতে দাতের গীরিতি 
আর ছলাতে কার্টে।” লোচন দাসের পদে আছে “ফুল নও যে কেশের 
করি বেশ” আর মহুয়াতে আছে “ফুল যদি হৈতারে বন্ধু ফুলহৈতা তুমি । 
কেশেতে ছাপাইয়া রাখতাম ঝাইরা বানতাম বেশী” এইরূপ লানাম্্ানে 
বৈষ্ণব পদাবলীর সহিত পল্লী-গাথাসমূহের সাদৃশ্য রহিয়াছে । ইহা ছাড়া 
“কদ্ধ ও লীলা"গল্পের কন্ত মহ্থাপ্রস্তর সমসাময়িক এবং সম্ভবত: বাঙ্গালা-সাহিত্যে 
আদি বিস্া-ম্বদ্দর কাহিনীর অন্যতম রচনাকারী। দ্বিতীয় কথা, ডাঃ দীনেশচন্দ্র 
দেন ইচ্ছাও মনে করেন যে এক্ট পল্লী-গীতিকাগুলি বৈধব সাহিত্য দ্বারা আদৌ 
প্রভাবিত নহে। সুতরাং ঠাহার মতে উক্ত সাদৃশ্য হইতে কি মনে করা 
যাষ্টতে পারে? বৈষ্ণব সাহিতাই হয় পালাগানগুলির কাছে উল্লিখিভ 
উক্রিগুলির কাছে খদী, নতুবা উভয় সাহিত্োর মূল উৎস অস্ত কোন স্থানে 
রছিাছে। আমাদের কিন্তু ধারণা হইয়াছে হই একটি পাল! গান ১৬শ।১৭শ 





(১) হান্তাহা ও লাহিতা এবং হযরহমসিংহ ঈতিক। ও পূর্বাহঙ্গ ীতিক। জষ্বা। হত্রাচত “প্রাচীন বাঙ্গাল 
সাহিডোর কথা", "পূরং-হহ ইকো”, পান ( শারহীরা। সখা, ১৩৪ ) আষইা। 


বনসাহিতা ৬৬১ 


শতাব্দীর হইলেও অধিকাংশ পালাগানই ১৮শ1১৯শ শতভাকীতে রচিও 
হইয়াছিল এবং বৈষুব সাহিতো পালাগানের প্রভাব না পড়িয়া চৈতগ্চ- 
পরবর্ধী হিসাবে পালাগানের উপরই বৈষ্ঞব প্রভাব কিছুটা পড়িয়ান্ধে এবং 
সেইজন্ত উভয় শ্রেণীর সাহিতো উক্কির সাদশ্য পাওয়া যাইতেছে উহা ছাড়া 
সাধারণ প্রবাদ বাকাও উভয় সাহিতো গৃহীত হইয়া থাকিবে। ডাঃ সেনের 
আমলে তাহার দষ্টির অন্তরালে সাগৃহীভ পালাগানে অনেক পরিমাণে 
ভেজাল চলিয়াছিল বলিয়া! এক শ্রেনীক সমালাচক পালাগানগুলি সম্থদ্ধে 
বিরুদ্ধ মন্তব্য করিয়া থাকেন। এবং এই সন্দেহ সবটাই অমূলক না হইতেও 
পারে। ডাঃ সেনের প্রশংসা কিছুটা মারা ছ্বাডাইয়া যাওয়াতে এক খেেমীর 
সমালোচকের মনে সন্দেহের উত্দ্েক কারে ইহা ছাডা, ইহা উুলিলে চলিবে না 
যেমফংম্বল হইতে বেতনাভোগী সাগ্রাহকগণ গানঞ্চপি সাগ্রহ কবিয়া হাতে 
লিখিয়া ডাঃ সেনকে পাঠাইতেন | অবশ্বা চাতাদের পরিশ্রম অস্ীকার করা 
যায় না। তবু. আমরা বলিব খাটি পালাগানগুলিব সাহিতিক সৌন্দধা 
৪ অপূর্ব কবি সম্বন্ধে যেকপ শ্ন্দব ভাষায় ডাঃ সেন অভস্্র প্রশংসা 
করিযাছেন ভাহা গ্াযাই হইয়াছে । এই জাতীয় সাহিতা খুব পুরাতন 
হইলেই গুণ অধিক হইলে এই বিশ্বাস আমাদের নাই । সাহঠিতিক সৌন্দ্যা 
সময়ের প্রাচীনন্ব বা নবীনতর আনপক্ষ: রাখে না। ভাশীয় কথা, ডাঃ দীনেশচন্দ্র 
সেনের গীতিকাষ্চলির সাহিঠাক সমালোচনা খুবই তাল, অপর জাতীয় 
সমালোচনা তত ভাল নহে এব পন্ীশীতিকার নারী-চরির সম্বন্ধে যে সমস্ত 
মন্তবা তিনি করিয়াছেন, তঃখের বিষয় তংসণন্ধে ঠাহার সহিত আমরা মোটেই 
একমত নহি । বাঙ্গালার রঙগণশীল হিন্দু সমাজকে কটাক্ষ করিয়। এই নারীগণের 
চরিত্রের মহিমা প্রতিষ্ঠার হেতু খুর্ভিয়া পাওয়া ভঙ্গ । বরাবর স্বাদেশে 
এবং এই দেশে প্রেমের যে ধারা এতাদেশীয় বৈষার 2 অবৈষব সাহিতো এবং 
বৈদেশিক সাহিতো দেখিতে পাগয়া যায়, এই প্রেমলীলা তাহা হততে পৃথক 
নহ্বে। সব সমাজেই এইরূপ ঘটনা ঘটে এব' সব সমাজেরই নিয়ম যুবক- 
যুবতীর প্রেম লঙ্ঘন করিয়া থাকে । ইহাতে তবে নৃতনহ কোথায়? এক 
স্বানে অবশ্য নৃতনন্ধ আছে। ইহ একদেশদশশি প্রেম । নাবী সবষ্ট ত্যাগ 
করিতেছে আর পুকব চরিব্রগত দৌর্বলা দেখাইতেছে। বাঙ্গালী নারীর 
সহিফণুতার ইহা চরন পরীক্ষা হলেও পুরুষচরিত্রের পক্ষে উহ] শোভন নহে । 
স্বতরাং পল্লীগীতিকার নারীচরিত্র খুব প্রশংসাযোগ্য হলেও এই জাতীয় 
নারীর জন্ত গৌরব বোধ অপেক্ষা ছুঃখই অধিক হয়। যাহা হষ্টক নানাদিক 


রং . প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


বিচার করিয়া আমরা সামাজিক ও এঁতিহাসিক নানা সংবাদ বন করিবার 
জন্য, বর্ণনার উতকর্ধতার জন্য, অনেক ক্ষেত্রে এক তরফা। হইলেও প্রেমের 
নিকট নারীর আয্মবলিদানের জন্য, ভাষা! ও কবিত্বের সৌন্দর্যের জন্ব 
এবং ধর্মকাহিনীর পথে না গিয়া নর-নারীর পাধিব প্রেম বর্ণনার জন্য 
আমরা এই পল্লীগীতিকাগচলির প্রশংসাই করিব। সংক্ষেপে 'এই পধাস্তুই 
বল! গেল। * 

কথাসাহ্ছিতা (বতকথা, রূপকথা, বাঙ্ষকথা ও গীতিকথা ) এইট 
জনসাহিতোর মধো পড়িল প্রাচীনন্বের দিক দিয়া উহা আদি যুগের 
অনূর্গত করা গিয়াছে। ইহা ছাড়া মঙ্গলকাবোর ন্যায়। সাহিতোর 
মূল হিসাবে এই জনসাহিভা ম্বতম্থভাবে উল্লেখ করাই সঙ্গত মনে 
হুয়াছে। 


ষটত্রিংশ অধায় 
প্রাচীন গণ্য সাহ্ত্যি 


প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতা প্রায় সবটাই পন্ধো রচিত। তবে উহ্থাতে 
গগ্যের ভাগ যে একেবারেই নাই তাহাও বলা যায় না। আদি যুগের 
শূন্ধ-পুরাণেও কিছু কিছু গছ্যের নিদর্শন রহিয়াছে । ইহাই সম্ভবত: বাঙ্গালা 
গছ্যের প্রাচীনতন নিদর্শন । প্রাচীন যুগের গদ্ধা লিখিবার হেড় ও প্রকৃতি 
আলোচনা করিলে দেখা যায় প্রধানত: বক্কবা বিষয় শ্রম্পষ্ট ও সহজ করিবার 
জন্য প্রথমে পন্যের সহিত কিছু গছা্ মিশিত থাকিত। এই গন্াকিও ছন্দের 
অস্থর্গত কল্পনা করিয়া “গছ্ধা ছন্দ” কথার বাবহার ছিল। কথকতার শ্বায় 
নানারূপ প্রাচীন কথাসাহিতভোও পর্তুবা বিষয় মনোরম ও সহজাবাধা করিবার 
জন্য পছ্যের সহিত গছ্যের প্রচলন ছিল । কথকভা ছাড়া এই শ্রেণীর গে ভাষা 
যথাসম্ভব সরল করা হইত কিন্তু সাধারণতঃ পশ্মবিষয়ক সাহিতো, যথা শন 
পুরংণে ও সক্ভিয়া সাহিতো, ভাষা সরল হইলে ইহাদের ভিতরকার বিশেষার্থ- 
বাঞজক গৃঢ় ও বহস্তানয় ভাপ বুষ্বা শত্রু ছিল: প্রাচীন কালে প্রথম যুগের গদ্ছে 
সংস্কৃত শব্দের অভাব এবং প্রাকৃত শরকের বালা লক্ষা করা যাইতে পারে। 
মানুষ সাধারণ কথাবাঠা বলিতে আথব চিঠিপত্র লিখিতে অবশ্বা প্ঠ বাবহ্ার 
করেনা। এই দিক দ্যা পছ্ সাহিতা গছ সাহিতো রূপাস্থরিত হইবার পথ 
পাইয়াছিল। বাঙ্গালা গন্যেণ প্রথন যুগে কথিত ও লিখিত ভাবার প্রভেদও বেশী 
ছিল না। দ্বিতীয় যুগে, মুসলমানি আমলে একদিকে বাঙ্গালা গছ্ধা সাহিত্যে সাক্কত 
এবং অপরদিকে আরনী € ফারসী ।ংকালীন বাজভাষা। প্রবেশ লাভ করিল। 
রাজকাযো দলিলাদি সম্পাদনে সস্তুত ও খাটি বাঙ্গালা শকের সহিত প্রচুর 
পরিমাণে উদ্দ, ভাষার অপূর্ব সংনিশ্রন ঘটল । ঠারতচন্দ্ তে! আরবী ৪ ফারসী 
ভাবার সংমিশ্রনে নৃন বাঙ্গালা সাহিচা স্ট্টি করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এইট 
জাতীয় ভাষা নুসলমানি বাঙ্গাল! নামে পরিচিত হইয়া মুসলমান সাহিতিকগণ 
দ্বারা পদ্যে ও গছ্ে বুল পরিমাণে রচিত হইয়াছিল। অপরদিকে পৈষবগণ 
প্রধানত: পদ্ঘে ব্রজবুলির আামদানি করিয়াছিলেন । হিন্দু সাস্কৃতির দিক দিয়া 
বলা যায় হিন্দু রাঞ্সভায় রাজকাধো বহুল পরিমাণে সমাসবন্ধ সংস্কত শব্দ 
ব্যবহৃত হইত | গণ্ে শাস্ত্র বুঝাইাত যাইয়া “কথকপ্গণও প্রচুর সংস্কৃত শব্দের 
ব্যবহার করিতেন । ক্রমে সাধারণ চিঠি লেখার আদর্শ পধ্যস্ত সমাসবন্ধ সংস্কৃত 


৬৬৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


শব্দবহুল হইয়াছিল। নুতরাং প্রথম যুগের সরল বাঙ্গালা গদ্ভ দ্বিতীয় যুগে 
বিশেষভাবে রূপ পরিবর্তন করিল। গগ্ভ সাহিত্যে নানারূপ বিবরণ ও ইতিহাস 
যাহা রচিত হইয়াছিল তাহাতে ভাষায় সংমিশ্রণ থাকিলেও সরল করিবার 
দিকে লক্ষা ছিল। গগ্ভ সাঠিতোর তৃতীয় যুগে, ( আধুনিক যুগে) খুঃ ১৯শ 
শতাব্দীর প্রথম ভাগে, শ্রীরামপুর মিশনারীগণের এবং তন্মধ্যে ফোর্টউইলিয়ম 
কলেজের বাঙ্গালা বিভাগের কর্থা রেভারেওড উইলিয়ম কেরির প্রচেষ্টায় এবং 
উৎসাহে দেশীয় পণ্ডিত ও ইউরোপীয়ানগণ দ্বারা কথ্য ভাষায় সাহিত্য. রচনা 
রীতিমত ভাবে আরস্ত হয়। এই কলেজের বাহিরেও কতিপয় লেখক গঞ্চে 
কথিতভাষ! বাবহ্থার করিয়া এই শ্রেণীর সাহঠিতোর আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন 
খুঃ ১৯শ শভাবীতে রাজনৈতিকও অন্যান্য কারণে ইউরোপীয় নানা ভাষার শব্দ 
মধো বিশেষ করিয়া পর্ঠ,গীজ, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষার অনেক শব এবং কিয়ং 
পরিমাণে রচনারীতি বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ লাভ করে। এই সময়ে সহজ 
বাঙ্গালার মধো সংস্কৃতির আদর্শ রাজা রামমোহন রায় প্রচলন করিতে চেষ্টা 
পান। উ্টহ্ার কিয়ংকাল পরে বাঙ্গালা ভাষার ভিতরে সংস্কৃতের আদর্শ 
বিশেষরূপে গৃহীত হয় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ঠাসাগর মহাশয়ের নেতৃষ্কে বাঙ্গালা 
ভাষায় সংস্কৃত বাকরণ ও সংস্কৃত ভাষার আদর্শ সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ লাভ করে। 
হবার পরে পুনরায় দেশী ( তন্তব) ও সাঙ্কৃত ( তৎসম । শব্দ যোগে বাঙ্গালা 
সাহিতা রচিত হইতে থাকে এবং বঙ্কিমচন্দ্র । খুঃ ১৯শ শতাবকীর মধাভাগ ) 
ইহার প্রথম পথ-প্রদর্শক হান । ইতিপৃর্ব ইহা “গুরু-চণ্ডাল” নামক সাহিত্যিক 
দোষন্ধাপ গণা হইত। আধুনিক গন্ভ সাহিতোর চতুর্থ যুগ স্ব সংস্কৃত শব্দের 
সহিত বেশীর ভাগ কথাভাবা মিশ্রিত হইয়া “চলতি” ভাষার হ্টি হইয়াছে 
এবং প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথের আদর্শে ইহা সাহিতো বিশেষ স্থান লাভ 
করিয়ান্ধে। তবে বাঙ্গালা সাহিতো লঘু ও গুরু বিষয়ের ভেদে এবং বিষয়বস্তর 
ভারতমান্ুসারে দেশী ও সংঙ্কৃত রীহির ব্যবহার এখন৪ চলিতেছে । প্রাচীন 
বাঙ্গালার গন্ভে ছেদ চিহ্ন বা যতি চিহ্কের বড় অভাব ছিল । পদ্ছের শ্যায় শুধু এক 
দাড়ি ও ছুই দাড়ি দ্বার! পূর্ণ ছেদ বুঝান হটত। কোন কোন রচনায় বিরাম-চিহ্ন 








(১ মাঙ্গাল! তাহার ও অক্ষরে এট দেশে সর্যপ্রথম মৃ্িত গ্রন্থ হালছেচের বাঙ্গালা যাকরণ। উয়াহপুয়ের 
হিশনানীগণ কর্বীক প্রস্থখানি ১৭২ খঃ বে ছগলীত়ে বুদ্রিত হয়। ইারও আনেক পূর্বে ১২৪৩ খু অঙ্গে 
লিসধৰে ( পঞুগাল) পার্জ এসাম্পসর একখান বাঙ্গালা বাকযণ এবং ব্ীপ্থ সং্ান্থ ও কখোপকখন সপলিত 
রথ ( ধাছুধাহ ) বানাল! শক্ষলি রোষার ক্ষয়ে পরিহিত করিও! হুজিত হয়। প্রস্থগুজি প্রাচীন বানালা 
গত়েরও মিশন | 11811061 07 /550070908105 1678717 হোমাতাহা (চি, এ 2155 ৪ তি 
০৯৬1৫৩10 & ৪১ তি, 8০) এবং 0181১ 1থজ) বিওচ) 0518011050১ (৩৫. ১১ 3. বৈ. 561) হয । 


প্রাচীন গল্ভ সাহিত্য ৬৬৫ 


ঘন বন থাকিলেও অধিকাংশ রচনায় উহ্থা বহু দূরবস্তী খাকিত। পাঠ করিবার 
সময় অর্থ বুঝিয়া বিরাম চিহুগুলির অভাব অন্থমান করিয়। লইতে ছ্টত এবং 
তদনুঘায়ী পাঠ করিতে হইভ। এখনকার ন্ায় নানাকপ বিরাম-চিক্কের পুর্বে 
বাবার ছিল না। প্রাচীন কালের বিভিন্ন গপ্ঠ-রচনার আঙরশগুলি নিয়ে 
দেওয়া গেল। সময়ের দিক দিয়া খু: ১১শ শতাৰী হইতে খু: ১৮শ শতাবী 
প্াস্ত এবং উনবিংশ শতাব্দীর কিয়ংকাল পান্থ ইহ প্রদশিত হুল । 
১। শুন্য-পুরাণ (.) 
(খু: ১১শ শতাব্দী 1) 
(ক) “হে মধুসূদন বার ভাই বার আদিত্ব হাত পাতি লেহ, সেবকের 
অর্থপুপ্নপানি সেবক হণ স্থুখি ধমাং কলসি গুরুপণ্ডিত দেউলা দানপতি 
মাংন্থর ভোক্তা মামনি সন্নাসী গতি জ্ঞাইতি গাএন বাএন ত্বআরি ভুমারপাল 


ভাপ্তারি ভাণ্ডার-পাল রাজপুত “কোমি কোটাঙ পাব সুখ মুকৃতি এহি, দেউলে 


পড়িল জম-জঅকার 1” 
শন্য-পুরাণ, রামাইট পণ্ডিত। 


(খ) “পশ্চিম দুয়ারে কে পণ্ডিত সেভাই জে চারিসএ গতি আনি 
লেখা। চল্্ কোটাল জে জে বন্তুয়া ঘটদাসী ছুত নাহি ডবায় তুঙ্গাক 
দখিআ। চিত্রঞ্চপ্ন পাজি পরিমাণ করে” 

-শৃন্-পুরাণ, রামাইট পণ্ডিত। 


২। চৈত্যরূপ প্রাপ্তি 
( খুঃ ১৯শ-১৫শ শতাব্দী) 
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থধানি প্রসিছ্ধ চত্তীদাস রচি বলিয়া কথিত । ইহ্ভাতে 
তাস্কিক উপাসনার নানারূপ সাক্ষেতিক চিক্চ বিবৃত হইয়াছে । যথা, 
“চৈতারূপের রা চ অধরূপ লাড়ি। রা অক্ষরে রাগ লাডি। চ অক্ষরে 
চেতন লাডি। রএতৈ চ নিশিল। রাএতে বসিল। ইহা এক অঙ্গালাডি॥” 


-চৈত্যবপ প্রাপ্তি, চণ্তীদাস। 
(৩। কারিক।' 


(খু: ১৬শ শতাব্দী) 


রূপগোম্বামী রচিত একখানি ক্ষুদ্র গঞ্ভগ্রন্থ। এই গ্রন্থের ভাষা 
বেশ সরল । 
(0১) রামাই পঞ্চিতের সময় নিষা মতে আছে। উনি খু ১১শ শল্তাকীর বাড়ি হটলে উহার রচনার 
কিছু পরিষাণে পরবর্তী হস্তক্ষেপের চি আছে বলিতে হইবে । 
(২) বাক্য, ১২৮১ সন, গুহ লাখা। হষ্থৰ:। 


0. ৮. 101--৮৪ 





৬৯৮ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


“প্ত্রীরাধাবিনোদ জয়। অথ বন্ত নির্ণয় । প্রথম শ্রীকফের গণ নিয়! 
শবদগণ গন্ধগুণ রূপগুণ রসঞ্চণ স্পর্শগুণ এই পাচগণ। এই পঞ্চগুণ শ্ীনতী 
রাধিকাতেও বসে। শব্দগুণ কর্ণে গন্ধগুণ নাসাতে রূপঞ্জণ নেত্রে রস 
অধরে ৪স্পর্শগুণ অঙ্গে । এই পঞ্চগুণে পূর্বরাগের উদয়। পূর্ধবরাগের মূল 
তই । হঠাং শ্রবণ ও অকম্মাং শ্রবণ |” ইত্যাদি । 

__কারিকা', শ্রীরূপ গোস্বামী । 
(8) রাগময়ীকণ। 
( খুঃ ১৬শ শতাব্দী ) 


এইট গ্রন্থধানি কুষ্দাস কবিরাজ বিরচিত। ইহা পদ্থাগ্রন্থ হইলে€ 
ভিনি স্থানে স্থানে সবের অর্থ পরিষ্কার করিতে গগ্ বাবহার করিয়াছেন। 

“রূপ তিন তিন । কিকিরূপ-শ্যাম১ শ্বেড১ গৌরও ধান কুষ্ধবর্ণ। 
কু্ণ ভ্ীটর পঞ্চ নান। গুণ তিন মত হয় কি কি গুণ। ব্রজলীলা, 
দবারকালীলা১ গৌবলালাত। দশা তিন কিকি দশা ।” হইীতাদি। 

-রাগময়ীকণা, কষ্ণদাস কবিরা: 
(৫) দেস্কড়চ। 

এই সহগ্জিয়া গ্রন্থের প্রণেতার নাম জানা নাই । বঙ্গায় সাহিতা- 
পরিষং পত্রিকায় (১৩০৭ সাল, এম সংখা) পুধিখানি মুদ্রিত হইয়াছে: 
ইহার ভাষা খুব সরল ৫ সহডে বোধগনা । 

*ভুমি কি আমি জীব। আমি তটস্থ জীব। থাকেন কোথা। 
ভাণ্ডে। ভাগ কিরূপে হইল। তব্বন্্ হইতে । তববস্থ কিকি। পঞ্চ 
আয্।। একাদশিদ্দছ। ছয়রিপু ইচ্ছা এই সকল য়েকযোগে ভাণ্ড হইল । 
পর" আম্মা :ককে। পরথিবী। আপ। তেজ: । বাউ। আকাশ। একাদশিল্ছ 
কেকে। কম্ম ইন্ত্র পাচ। জ্ঞানীন্্র পাচ। আবরণ এক ॥” 


(৬) ভাষা-পরিচ্ছেদ 

এষ্ট গ্রন্থধানি সংস্কৃত “ভাষা-পরিচ্ছেদ” গ্রন্থের বাঙ্গালায় অন্রবাদ। 
গ্রন্থকর্ণা সম্বন্ধে কিছু জানা নাই। 

“গোতম মুনিকে শিত্সকলে িজ্ঞাসা করিলেন আমাদিগের মুক্তি কি 
প্রকারে হয়। তাহা কৃপা করিয়া বলহ। তাহাতে গোতম উত্তর করিতেছেন । 
তাবং পদাথ জ্ানিলে মুক্তি হয়। তাহাতে শিল্পের সকলে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, পদার্থ কতো। তাহাতে গোতম কহিতেছেন। পদার্থ সপ্তপ্রকার। 


_ দেহকডচ1। 


প্রাচীন গন্ছ সাহিতা ৬৭ 


দ্রবা গুণ কণ্ম সামান্ত বিশেষ সমবায় অভাব। তাহাব মাধা জ্রবা নয় 
প্রকার।” ইত্যাদি। -ভাহা-পরিচ্ঞ্দ। 
(৭) রূমন্দাৰনলীলা 

দেড়শত বৎসরের একধানি খণ্ডিত প্রপি। ইহার লেখাকর কোন 
পরিচয় জানা যায় নাই । এই পুরধিধানিতে তাষাল নমুনা নিয়ক্প_ 

“তাহার উত্তরে এক পোয়া পথ চবন পাভাডি পবধাযাডব উপারে 
কষ্ণচন্দ্রের চরণচিহন ধেম্ত বাসের এবং উটেব এবা ছেলির এব মতিতশের এবং 
মার আর অনেকের পদচিহ্ন আছেন, যে দিবস মু লইয়া সেই পবষাতে 
গিয়াছিলেন সে দিবস মুরলির গানে যমুনা উ্ভান বহিয়াছিচলন এবা পাষাণ 
গলিয়াছিলেন সেই দিবস এই সকল পদ্চিচ্ত হইয়াহিলেন | গয়াতত গোবজ্ধানে 
এব' কামাবনে এবং চরণ পাহাক্ডতে এই চারিস্কানে চিত এক সমল ইহাতে 
কিছু তরতম নাঞ্জী। চরণ পাহাড়িব উন্তাবে বডবেস শাতি ভাতার উত্তরে 
ছাটবেস শাহি তাহাতে লক্ষ্মী-নাবায়ণেক এক বা আছ্ছেল, হাহার 
পূর্ব-দক্ষিণে সেরগড। -. গোগীনাথভীর হবার দর্পিণ পশ্চিন নিধুবন 
চতুর্দিকে পাকা প্রাচীর পূর্বব পশ্চিমা বন পশ্চিমদিগের দবহয়াজা কৃগ্ছে 
ভিতর জাইতে বামদিগে এক অট্যালিকা আহি গোপনীয় স্থান অতি কোমল 
নানান পুষ্প বিকশিত কোকীলাদি নানান পক্ষী নানান মত ধ্বনি বরবিতেছেন, 
বনের সৌন্দধা কে বর্ন করিবেক | ইতাছি। বুন্দাবনশীলা । 

বিশ্ময়ের বিষয় লেখক বুন্দাবানের প্রতি সম্মান € ভক্তি দেখাইতে গিয়া 
অতান্ত অদ্ুতভাবে অচেতন পদার্থে সম্মানাথক ক্রিয়ার প্রষোগ করিয়াছেন। 
ভবে রচনা খুব প্রাঞ্জল সন্দহ নাই । 


(৮) রন্দাবন-পরিক্রম। 


( খুঃ ১৮ শতাবক্াা । 


প্রাপ্ধু পুধিখানির তারিখ ১১১০৮ সাল। উন্তার ভাষা আনকটা 
ববুন্নাবন-লীলার” ভাষার শ্কায় সহডবোধা অথচ ইহাতে এবুন্দাবন-লীলার" 
স্তায় সম্মানার্থক ক্রিয়ার বানলা নাই; পুথিখানির একটি নিশেষন্ধ এই যে 
সুদীর্ঘ বর্ণনার মধ্যে বিরাম চিন্কের একাম্থ অভাব । লেখক অজ্ঞাত । 

“দক্ষিণে হরিছুমার বৈরাগ-গঙ্গা তাহার দক্ষিণ গোরূওকুণ্ড তাহার 
পশ্চিম ব্রক্ষকুণ্ড তাহার দক্ষিণ সূর্ধাকৃণ্ড তাহার দক্ষিণ গ্রাম-মধো জীকফের 
রত্বসিংহাসন হিন্দোলা। অক্ষয় বট ৮৪ খাস্বা এক ঘেরার মধ্যে আর ব্যাসদেবের 


সহ স্থির লিখন আছে পাষাণে তাছার নিকট জ্রীগোপীনাথ জীএর সেবা তাহার 
মধো দক্ষিণ গ্রাম*ধ্যে গোবিন্দ জীএর সেবা জীমন্দিরে একদিকে শ্রীবন্দাদেবী 
আর একদিকে মহাপ্রত নিত্যানন্দ রাস-মধ্যে বৃন্দাবনচন্দ্র ঠাকুর বিরাজমান 
তাঙ্ছার সৌভাগ্য বাক্য-_-অগোচর প্রীবৃষভানুপুরের বায়ব্য কোণে পাহাড়ের 
উপর.....পেছলা খেলা তাহাতে যাবকের চিহ্ন আছে তাহার: পূর্বব এক 
ক্রোশ বূষতামুপুরের ঈশান কোণে প্রেম-সরোবর তাহার চৌদিগে কেলিকদস্থের 
বন তাহার উত্তর এক ক্রোশ সঙ্কেতের স্থান শ্রীমন্দির আছে তাহার উত্তর 
এক ক্রোশ নন্দগ্রাম নন্দগ্রামের দক্ষিণ যশোদাকৃণ্ড নিকট দধিমস্বনের হাড়ী 
আডে তাহার পর পর্বতের উপর শ্রীনন্দ-. ...বাসী সেবা স্ত্রীকৃ্ণ শ্রীবলরাম 
শ্ীমন্দির দক্ষিণ দুয়ারি শ্রীনন্দজী ডাহিনে বলরাম তার ডাহিনে শ্রীকৃষ্ণজীএব 
ডাহিনে তাহার মাতা শ্্রীযশোদা এই মন্দিরের পশ্চিমে পাবন-সরোবর তাহার 
অগ্রিকোণে শ্রীদনাতন গোস্বামীর ভজন-কুঠরী নন্দগ্রামের পূর্ব অগ্ধ ক্রোশ 
কদস্বধ্ডি তাহাতে কেলিকদস্থের গাছ অনেক আছে তাহার পূর্ব অন্ধ ক্রোশ 
তুড়িবন তাহাতে ঠাকুর টু্ি দিয় সঙ্কেত করিয়াছিলেন ( ইত্যাদি )1”১ 
-বুন্দাবন পরিক্রমা 
(৯) সহজিয়। গ্রন্থসমূহ 

বৈষ্ণব সহজিয়া মতের গ্রন্তগচলিতে কিছু কিছু গগ্ভ রচনার উদাহবণ 
পাওয়া যায়। আমরা জ্জানাদি-সাধনা, দেহকড়চা, রসভক্তি-চন্দ্রিকা বা আশ্রয় 
নির্ণয় ( চৈতশ্বদাসকূত ) ও সহজ-তব (রাধাবল্লভ দাস কৃত) হইতে কতিপয় 
ছত্র উদাহরণস্বরূপ উদ্ধ'ত করিয়া দেখাইয়াছি। উহা ছাড়া ত্রিগুণাত্তিকা, 
দেহভেদতত্ব নিরূপণ, দ্বাদশপাট নির্ণয়, প্রকাশ্য নির্ণয়, সাধন-কথা প্রভৃতি 
সহজিয়া গ্রন্থেও প্রচুর গছ সাহিতোর পরিচয় আছে। এই পুথিগুলির 
অধিকাংশক্ট খু; ১৮শ শতাব্দীতে রচিত। সহজ-তত হইতে এই স্থানে কতিপয় 
ছত্র দেওয়া গেল। 

সহজ-তব (খুঃ ১৮শ শতাব্দী) “ঈশ্বরের শক্তি । সত্বরভত্তমং। তিনে 
এক হয়া থাকে। মান্রষের আচার বাবহার ছাড়িলে ঈশ্বর-ছাড়া হয়। 
তবে ঈশ্বর মানুষের আশ্রয় কয়। ঈশ্বর সে মানুষের বশ । ইহা কেছো 
নাট জানে। মানুষ ঈশ্বর-তন্ু জানে সর্বজনে | মানুষ ঈশ্বর-ছাড়া হয় 
কিরূপে কহ যেশুন। তাহার প্রমাণ গোগীজন যান তৈল হরিদ্রা মাখিয়া 
হযুনাতে সান করে যেন। গোপী আর সখী যেন তাতে অল্পের মলা যায় 


(১) ধিশ্ুচিছিত স্বাসগুলি অন্ষর বুঝা হায় না। 


চীন গন্ধ সাহিত্য ৬৬৪ 


ক্ষয়। তেমতি সে গভাগতি হুইয়। থাকে। সদাই প্রকট সে। কেছ নাই 
দেখে ।” -সহজ-তত্ব, রাধাহল্লত জাস। 


(১১) দেবডামর তন্ত্র 


তম্ত্রসাহিতোও কিছু গছ্ের নিদর্শন আছে। দেবডামর তন্ত্র নামে 
একখানি প্রাচীন তস্ত্রে নিয়লিখিতরূপ গঠ্ঠের পরিচয় পাওয়া যায়। রচনাকারী 
অজ্ঞাত। 

“গৌসাই চেল' সহত্র কামিনী ডোমা চাডাল পাট মু্ট অকাটন বিষ 
হাতে এ গুয়া পান খাইয়া ।” - বেঙ্গল গভণমেপ্টের পুথি । 


(১১) কুলজী-পটী-ব্যাখ্যা 
( খুঃ ১৮শ শতভাকীতে পুনলিখিত ) 


এই কুলজী গ্রন্থে সভ গছোর নমুনা রহিয়াছে । উহ্কার ছত্রগুলি দীথ 
নহে এবং পুর্ণ ছেদচিঙ্গ দাড়িরও অভাব নাট । তবে কুলজী শাস্বের 
বিশেষার্থবোধক শব্দগুলি সাধারণ পাঠকের বোধগমা হওয়া সম্ভবপর নহ্থে। 
প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় কুলজ্গণ কোন সময়ে সমাজে অপ্রতিহত ক্ষমতা ও 
যথেক্ষাচার চালাইতেন।' 

“কিছুকাল আন্ছে অবসাদে প্ী। মুকুন্দ ভাগুড়ীতে জন্মিল দপনারায়ণী। 
সে দর্পনারায়ী কিমং। মুকুন্দ ভানুচীর পুর গোলীনাথ স্্রিকাস্থ হ্ীককঃ। 
সেই প্রীকৃ্ণ ভাদুডী বিবাহ করেন রানা হরিনারায়ণ ছোট ঠাকুরের কন্যা 
কুলজ্ঞরা গেলেন শ্রীকৃষ্ণ ভাতুডীর সঙ্গে দেখা করিতে । স্্ীকফণ ভাতড়ী 
কুলচ্ছদিগের সহিত সাক্ষাং করিলেন না।  কুলজ্ঞদিগের জপ্টিল উত্মা। 
কুলজ্ঞরা কহিলেন যে হায় কুলীন হয়ে কুলঙ্দের উপর এত মহস্কার। দেখ 
দেখি প্রীকুষ্ণ ভাছুড়ীর কি দোষ আছে । কুলঙ্ঞরা বিবেচনা কারে দেখিলেন 
যে রাজা হরিনারায়ণ ছোট ঠাকুর সেই হরিনারায়ণ ছোট ঠাকুরের জাতি 
দপনারায়ণ ঠাকুর। সেই দপনারায়ণ ঠাকুরের পোত্তাখানায় সাতকৈড়ি 
নামে ব্রহ্ষহত্যা হয়। সেই দপনারায়ণ ঠাকুরের কণ্ঠা দেন তুর্লভ মৈজে। 
সেই হর্লভ মৈত্রের বাড়ী শরীক ভাছড়ী ভায়রা সম্বন্ধে যাতায়াত করেন। 
অতএব ভোজন করিয়া থাকিবেন । কুলচ্ররা শ্রীকৃষ্ণ ভাছুড়ীকে দর্পনারায়ণী 
দিয়। আত্তাড়িলেন। আস্তাড়ে গেলেন সুকুন্দ ভাছুড়ীর নিকট । কহিলেন 
যে হেসুকুন্দ ভাছুড়ী তোমার পুত্র প্্রীকঞ্ণ ভাছড়ী। সেই জীকফণ তাছড়ীতে 


৬৭, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


জন্গিয়াছে দপনারায়পী। তুমি যদি পুত্র সম্বরণ ,কর তোমাকেও দর্পনারায়ণী 
দিয়। আন্তাড়িব। মার পুত্র যদি উপেক্ষা কর তবে তুমি যে আউটুষ গাঞ্চির 
প্রধান সেই আাউটুষ গাঞ্চির প্রধান থাকিবে। মুকুন্দ ভাছুড়ী পুত্র উপেক্ষা 
না কারে পুত্র সম্রণ ক'রে করণ কারণ করিলেন। মুকুন্দে অনস্তে করণ, 
মুকুন্দে ফ্রবে করণ, অনস্থ লাহিড়ী আর মুকুন্দ সাম্যালে করণ। মুকুন্দ 
মুকুন্দ অনন্ত ঞুব এই চারি মুখা ধারায় তর্লত মৈত্র। কুলজ্ঞরা পাচ কর্তাকেই 
দর্পনারায়ণী দিয়ে আন্তাড়িলেন।” ইতাদি। -পটা-বাখা। 


(১২) স্বৃতিগ্র্থ, 


কতিপয় স্মৃতি গ্রন্থ বাঙ্গালা গন ও পদ্যে রচিত হষ্টয়াছিল। রাধাবল্লীভ 
শশ্মা বিরচিত “সপিগাদি-বিচার" নামক প্যগ্রন্থের কথা ঈতিপৃেবে উল্লেখ 
করিয়ছি। গছো রচিত ভুইখানি স্মৃতিগ্রশ্তের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে । 
ইহাদের একখানির নাম “ম্বতিককপদ্রম” | এই গ্রন্থধানি মহামহোপাধ্যায় 
ডাঃ হরপ্রলাদ শান্ী কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে । অপর গ্রন্থখানির সংবাদ 
ময়মনসি'হ সেরপুরের মহামহ্তোপাধ্ায় ৬চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় দিয়া 
গিয়াছেন। খোজ করিলে এইরূপ আরও গগ্ঠ স্মৃতিগ্রস্থের পরিচয় পণওয়া 
যাইতে পারে। “বাবস্থাতব নামক (কোন অচ্গাত বাকি কর্তৃক রচিত ) 
প্রাপ্ত প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থধানিও গছ্যে রচিত । 


(১৩) প্রাচীন পত্রাবলী 


(ক) কুচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণ ১৫৫৫ খরষ্টাব্ধে আহোমরাজ 
চুকাম্ফা স্বর্গদেবকে নিয়লিখিত পত্রধানি লিখিয়াছিলেন। রাজকীয় পত্রের 
নিয়মানুযায়ী ইহার প্রথমাংশ সমাসবন্ধ সংস্কৃত শব্দপূর্ণ। 

“স্বস্তি সকল-দিগ্দস্তি-কর্ণভালাক্ষাল-সমীরণ প্রচলিত-হিমকর-হার-হাস- 
কাশ-কৈলাল-প্রান্থর-যশোরাশি-বিরাজিত-ত্রিপিষ্টপ ত্রিদশতরঙ্গিনী সলিল- 
নিশ্বল-পবিত্র-কলেবর ভীষণ-প্রচণ্ড-ধীর-ধৈধা-মধাদা-পারাবার সকল-দিক্‌- 
কামিনী-গীয়মান-গুণসম্তান শ্রী ্রন্যর্গনারায়ণ মহারাজ-প্রতাপেষু। 

লেখনং কাধাঞ্চ। এথা আমার কুশল । তোমার কুশল নিরন্তুরে বাঙ্া 
করি। অখন তোমার আমার সম্তোষ-সম্পাদক পত্রাপত্রি গভায়াত হইলে 





(১) ব্তাধা ও লাহিয) ( ৮ সং, ্বীনেশচ্ দেন), পৃঃ ৫৬৮ আস্টবা। 


প্রাচীন গন্ধ সাহিভা ৬১ 


উভয়ান্গুকূল প্রীতির বীন্ধ ন্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্তবো দে 
বন্ধতাক পাই পুম্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্মোগত আছি। 
তোমারে এগোট কর্তবা উচিত হয়, না কব তাক আপনে জান। অধিক কি 
লেখিম। সভ্যানন্দ কন্মী রামেশ্বর শশ্মা কালকেতু ও ধরমা সর্দার উদ্তশু 
চাউলিয়া শ্যামরাই ইমাবাক পাঠাইতেছি। তামরা মুখে সকল সমাচার 
বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা । 

অপর উকিল সঙ্গে ঘুডি ১ ধন্ত ১ চেক্র মংস ১ জোর নালচ ১ জকাই ১ 
সারি ৫ খান এই সকল দিয়া গৈছে । আব সমাচার বদি কহি পাঠাইবেক। 
তোষাব অর্থে সন্দেশ সোমচেং ১ ছিউ ও ঘাগরি ১০ কুষ্ণচামর ১০ শুর্-চামর 
১০। ইতি শক ১৭৭৭ মাস আঘাঢ |”, 


(খ) মহ্তারান্ত নন্দকুমার খুঃ ১৮শ শহাকীর মধাভাগে (১4৫৬ খষ্টাকে ) 
ঠাহার কনিষ্ঠ হাতা রাধাকুষ্ণ বায় এবং দীননাথ সামস্ত্রভীউন নিকট তুষ্টখানি 
পত্র লিখিয়াছিলেন। হাহার একখানি নিয়দপ ছিল । বলা বালা ভাষা 
উদ্দ, মিশ্রিত হইদুলও সহজে বোধগমা । 

“অতএব এ সময়ে তুমি কমর বাধিয়া আমার উদ্ধার করিতে পার, 
তবেই যে হউক, নচেৎ আমার নাম লোপ হইল, ইহ মক্ররর, মক্রবর 
জানিবা। নাগাদি ৩বা ভাদ্র তথাকার রোয়দাদ সমেত নঙ্ভমদারের লিখন 
সম্ধলিত মন্বধা কাসেদ এখ! পৌছে তাহা করিবা, এ বিষয়ে এক পা লক্ষ 
হইতে অধিক জানিবা "২ 


_মহ্বারাজ নন্দকুমারের পঞ্জ। 


(গ) ১৬৭০ খুষ্টাকে ত্রিপুরার মহারাজ্ঞা গোবিন্দ মাণিক্র একটি 
তামশাসনে এইরূপ লেখা দু হয়। যথা, 

“৭ স্বস্তি শ্রীশ্রাযৃত গোবিন্দ মাণিকারদদেব বিষম সমরবিজই নহামহ্বোদয়ি 
রাজনামদেশোহয়? স্ীকারকোনবর্গে বিরাজতে হনতে রাজধানী তন্তিনাপুর 
সরকার উদয়পুর পরগণে মেছেরকুল মৌজে যোলনল অজ হামিলা ১% আঠার 
কাণি ভুমি শ্্ীনরসিংহ শশ্মারে ব্রক্ষউন্তর দিলাম, এহার পাঠা পঞ্গচক ভেট বেগার 
ইত্যাদি মানা শ্রখে ভোগ কারাক । ইতি সন ১০৭৭--১৯ কাতিক।” 

_ মহারাজ গোবিন্দমাপিকা প্রদত্ত তাত্রশাসন। 





0 “আসাহবন্তিণ (৯৭৭ে জুন, ১৯০১ সন) আস্টীবা। 
(২) বা 0ান1 ১15৮ ১21770 (১৫100600)61), 6892) 10106 0১৮ [লিখিত এত 


৬৭২ প্রাচীন বাঙাল! লাহিত্যের ইতিহাস 


(ঘ) খু; ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙ্গালার নবাব সিরাজুদ্দৌলা 
নিয়লিখিত পত্রথানি ড্রেক সাহ্কেবকে লিখিয়াছিলেন। নিয়প্রদত্ত ছত্রগুলি 
রাজীবলোচনকূত অনুবাদ । 

“ভাট সাহেবের পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম । আপনি 
অনেক অনেক শাস্ত্রমত লিখিয়াছেন এবং পূর্বে যেমন যেমন হইয়াছে তাহাও 
লিখিয়াছেন, এ কলি প্রমাণ বটে কিন্তু সর্বত্রই রাজাদিগের এই পণ যে 
শরপাগত ত্যাগ করেন না, তাঙ্কার কারণ এট রাজা যদি শরণাগত ত্যাগ করেন 
তবে গার রাজ্যের বাহুলা হয় না, এবং পরাক্রমেরও ক্রটি হয়। আপনি রাজ। 
নছেন, মহাজন, কেবল বাপার বাণিজা করিবেন, ইহাতে রাজার ন্যায় ব্যবহার 
কেন? অতএব বদি রাজবল্পভ ও কৃষ্ণদাসকে শী এখানে পাঠান তবে 
ভালই নডুবা আপনকার্‌ স্কিত যুদ্ধ করিব। আপনি যুদ্ধসজ্জা করিবেন, কিন্ত 
হদি যুদ্ধ না করেন তবে পূর্বের যে নিয়মিত রাজকর আছে এইক্ষণ তাতাই 
দিবেন, আমি আপন চাকরেরদিগকে আজ্ঞ। করিয়া দিলাম এবং শ্রীযুক্ত 
কোম্পানির নামে যে ক্রয়বিক্রয় হইবেক তাহার নিয়ম থাকিবেক, কিন্তু আর 
আর সাছ্েব লোকেরা বাণিজা ' করিতেছেন ঠাহারদিগের স্থানে অধিক 
রাজকর লব মতএব ম্রাপনি বিৰেচক, সংপরামশ কবিয়া পত্রের উত্তর 
লিখিবেন।” 

--নবাব সিরাক্তা্দৌলার পত্র। 


(ড) প্র লেখা, বিশেষতঃ স্বামী ও স্ত্রীর মধো পত্রবিনিময়ের আদর্শ, 
মধাযুগের শেষভাগে প্রচলিত শিশুপাঠা পুস্তক শিশুবোধকে প্রাপ্ত হওয়া 
গিয়াছে । শিশুপাঠা গ্রন্থে এইরূপ পাত্রের আদর্শ দেওয়া হষ্টয়াছে ইহা অতান্থা 
বিশ্বয়ের বিষয়। স্বামী-স্ত্রীর লিপিরচনার সমাসযুক্ত সংস্কৃত শব্দাড়শ্বরপূর্ণ ও 
অন্তপ্রালবন্ছল গা আদশ এইরূপ ছিল । যথা. 


স্ত্রীর পত্র 
শিরোনামা -"এহছিক পারত্রিক ভবার্ণব নাবিক 
জীধুক্ত প্রাণেশ্বর মধ্যম ভট্রাচাধা মহাশয় পদপল্লবাস্রয়প্রদানেষু 1” 
প্জ্রীচরণ সরসী দিবানিশি সাধন প্রয়াসী দাসী শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেবী 
প্রধম্য প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদনঞ্চাদৌ মহাশয়ের প্রীপদসরোরুহ স্মরণমাত্র 
অত্র শুভস্থিশ্বেষ। পরং লগ্নে পাদক্ষেপ করিয়াছে, সে কাল হরণ করিয়া দ্বিতীয় 


প্রাচীন গন্ড সাহিত্য ৬৭৩ 


কালের কালপ্রাপ্ত হইয়াছে, অভএব পরকালে কালরূপকে কিছুকাল সান্ধন। 
করা ছুইকার্ছলির সুখকর বিবেচনা করিবেন ।...অতএব জাগ্রত নিজিতার 
স্কায় সংযোগ সম্কলন পরিত্যাগপূর্বক শ্রীচবণযুগলে স্যানং প্রদধানং কর 


নিবেদনমিভি _ শরিউবোধক। 
স্বামীর উর 


“শ্রিবোনামা- প্রাণাধিকা ম্বধ্ম প্রতিপালিকা শ্রীনতী মালতীমঞ্জরী দেবী 
ৰ সাবিস্ত্রীধশ্মাপ্রিতেষু।” 
“পরম প্রণয়ার্ব গভীব নীবহীবনিবসিত কলেবরাঙ্গসশ্মিলিত নিতম্ব 
প্রণয়াশ্রিত শ্রীমনঙ্গমোহন দেবশম্মণ: সটিছ ঘটিত বাঞ্ছিতাম্তযকরণে 
বিজ্ধাপনাঞ্চাদৌ শ্ত্রীমতীব শ্রীকররূুনলান্থিত কমলপত্রী পঠিতমাজ্ঞ অজ 
শুভস্বিবেশধ । বভাদবসাবধি প্রভাবিধি নিববণি প্রয়াস প্রবাস নিবাস তাহাতে 
কশ্মফাস বাতিরিক্ত উন্বক্রাম্থঃকবণে কালযাপন করিতিতদ্ধি | আতএব মন নয়ন 
প্রার্থনা করে যে সর্বদা একহাপূর্বক অপুর স্ধোচ্ছন মুখারবিন্ন যাযোগা 
মধুকরের ম্যায় মধুনাসাদি আশাদি পরিপূর্ণ হয়। প্রয়াস মীমাসা প্রণেতা 
শ্প্ীঈশ্ববেচ্ছ। শীভান্তে নিতান্ত সযোগপূববক কালযাপন ক্ঠবা, বান্ডোপাঞ্জন 
তদর্থে তংসগ্বন্ধীয় কক তূখিভা £ভাদশ উপাজ্ঞনে পয়োজন নাই স্থির 
সিদ্ধান্ত করিয়াছি । জ্ঞাপনামিভি 1 - শিশুাবোপক। 


(১, আদালতের আরজির দৃরীস্ত 
(ক) (১৬৮৮-১৬৮৯ খুষ্টাক ) 

“৬ শাক 

সন ১০৯৬। 
মহামহিন দেওয়ানি আদালাছের প্রাযৃত সাহেব বরাবারষু 
আরকি শ্রীরানকাম্থ চন্দ্র সাং বিফুপুব- 

আসামী গ্রীসদারান নহান্থ চকলা তথা সা" ইন্দাষ মকদ্দনা উত্কার স্তানে 

আমার এক কিতা তমন্্র দিয়া টঁ ৫**২ পাচ শত টাকা আব চটা 
বাবুদ ৫০২ পঞ্চাশ তঙ্কা একুনে ৫৫০৯ পাচশত পঞ্চাশ তস্কা! সররত্ি করি দেয় 
না একারণে নালিশ সাহ্কেব ধশ্ম-অবতার হক আদালত করিয়া আসামী 
আদালতকে হৃকুম করিয়া আমার টাকা দেলাইয়! দিয়াতে ভকুন হইবেক 
আমি গরীব সাহেব ধশ্ম-অবতার আামার পানে নেকনজর করিয়া! দেলাইয়] 
দিআইবেন এই আরজ নিবেদন করিলাম-_সন ১০৯৬ সালে তাং ১১শে 
আষাঢ় ।”- আদালতের আরজি। 


(0. 0. 101৮8 


৬৭৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 
(খ) “৬ক্রীত্রীহরি 


সন ১০৯৭ 
মহামহিম ফৌজদার আদালতের শ্্ীযূত সাহেব বরাবরেষু 
চাকালাই বিষুপুর সাং বাণপুর শ্রীরামকাস্ত ঠাকুর 

আরড্ঞ নিবেদন আমার এই সাকিমের শ্রীমাণিক রায় স্থানে আমার মূল 
১০২ দশ তঙ্ক! পানা ছিল তাহাতে আমি আসামী মজুকুরে স্থানে টাকা চাইতে 
গেয়াছিলাম তাহাতে আমাকে টাকা দিলাক না আমাকে ছুই চারি বদ জবান 
গালি দিলাক এবং আমাকে মারিতে উদ্ধত হইল এ কারণ নালিশ আসামী 
ম্ুককুরকে হুজুর তলপ করিয়া হক ইনসাব করিতে আজ্ঞা হএ আমি গবিব 
প্রজা সাতেৰ ধন্ম- অবতার আমা বারে যেমত ভুকুম হএ একদ্থে আরজ নিবেদন 
লিখিয়৷ দিলাম ইতি ৭ সেবন ।”--আদালতের আরজি। 

আদালতের আবন্তি ৫ দলিলাদি সম্পাদনে আরবী, ফারসী, উদ্ধ, 
প্রন্থতি শব্দের সহিত সনদ শবের স মিশ্রণে এক অন্কুত গগা-ভাষাব সি 
হইয়াছিল। টাক। ধণ-গ্রহণের দলিলে সংস্কৃত এই কয়টি কথাব প্রচলন 
চলিয়া! আসিতেছে । যথা, কিন্ত কজ্জ পত্রমিদ কাধাধণগে লিখিত; প্রী” ইহ 
দ্বারা মুখবর্ধ করিতে হয়। 

(গ) গুইখাশি প্রাচীন দলিলে (ভয়পাত্র ) “পবকীয়া” মত প্রতিচিত 
হইতে দেখা যায়। ইহা আদালতের মিশ্রিত ভাষা বাব হইয়াছে । 
ইহাদের একখানি । তাবিখ ১৭১৭ খুষ্টান্দ বা ১১০৫ সাল) এইরূপ । যথা... 

“রা শ্রাহরি 
শশ্রামদনগোপাল ভাউ 
শ্বশ্রাগোবিন্দ ভীউ 
শী শ্রাগোপীনাথ ভীউ 
শ্রীশ্বীমচ্চৈতন্থা মহা প্রত 
শ্রী্গদানন্দ দেবশম্মণ শ্রীরাসাননদ দেবশম্মণ 
শ্রীমদনমোহন দেবশশ্মণ শ্রীমুরলীধর দেবশশ্মণ 
শ্রীসাহ্তেব পঞ্চানন্দ দেবশন্মণ  খ্্রীহ্গদয়ানন্দ দেবশশ্মণ 
প্র্সন্ত্ানবগে্ষু-_ শ্বীবল্লভীকাস্ত দেবশশ্মণ 
স্বধ্মামিত হ্ীল শ্রীরাধামোহন ঠাকুর বরাবরেষু-_ 
লিখিত শ্ীজগদানন্দ দেবশশ্মণ সাং শুপুর তস্ত পর ্ত্রীরাসানন্দ 
দেবশশ্মণ সাং লোভা ভঙ্য পর ই্রনদনমোহন দেবশর্্ণ সাং নুপুর তস্য পর 


প্রাচীন গন্ধ সাহিতা রর 


প্রমূুরলীধর দেবশশ্মণ সাং শ্রীপাট খড়দ্হ তশ্যা পর শ্রীবল্লভীকাস্বী দেবশশ্মণ 
সাং বীরচন্দ্রপুর তস্য পর শ্ীসাহেব পঞ্চানন্দ দেবশন্মণ সাং গএষপুর তস্থা পর 
শ্রহ্ধদয়ানন্দ দেবশন্মণ সাং কানাইডাঙ্ষা -- 


প্রভৃসস্ততিবগেঁষু _ 

ইন্তাফা পত্রমিদং কাগাপগাগে আমলা আমার সহিত হাই, শবকীয় 
ধন্মব পর আখেজ করিয়া ৬রন্দাবন হইত কীয় ধন্ম স স্থাপন করিতে 
গীৌড়মগুলে জয়নগর হইতে শ্রামৃহ -সন্থায় ভাষলি ই অহালাজার নিকট হইতে 
দ্িপ্বি্ঞয় বিচার করিলেন শ্রীৃহ কুল্দদের শটাগাযা € পাঠমাহ মনসবদার 
সমেত গৌডমগুলে আসিয়াছিলেন এব আমরা সরে থাকিয়া শ্রধন্থ উপরি 
বাহাল করিতে পারিলাম নাই সিঙ্গীম্থ বিচার কপিলাম এবং দিখিজয় বিচার 
করিলেন এবং শ্রীনবদ্ধীপেব সভপিষ্িত হা বাশীর সভাপতি এব 
সোণারগ্রান বিক্রমপুতবণ সনাপরিতি এব চহকলের সভাপতি এলা ধন্ম- 
অধিকারী ও নৈরাগী প নৈষর ধালুহ্ানা একর হইয়া আনহ ভাগবত শাছে 
এব. শ্ীনং মহাপ্রউণ নত এব শান মধান গোস্থামাদিগেক তকিশাক্ লইয়া 
শ্রীপব স্বামীর টীকা € হোষণী ল্ঘঘা গ্রাম শুটাচাযা অক্ষকুদের সহিত এব 
আমরা থাকিয়া ছযমাসাবপি বিচাব হইল 21 হট্টাচাযা লিচারে পবাকঠিত 
হইয়। স্বকীয় ধন্ম স স্থাপন করিত পারিলেন নাহ পরকীয় সন্থাপন করিতে 
জয়পর লিখিয়। দিলেন আমবাএ দিলান সে পর পুণরায় পাঠ়াহলাম শ্রান্পাবনে 
জয়নগরে ভোমাব সিদ্ধাম্থপূ্লক বিচাল গোছমহলে পাইলেন, অঙএব 
গোডমগ্ডলে পবকায় ধন্ম স স্থাপন হহল পপকীযর় পশ্ম-আপিকাকা হামাকে করিয়া 
পাঠাইলেন এব শ্রীশআ্রবৃন্দাবন হতে শ্িগোপা চঠামাকে আহল আমরা 
পরাভূত হইয়া বাঙ্গালা উদ্চিষ্যা & সোরে বেহ্াব এঠ পঞ্চ পরিবারে বেদাক্তা 
শ্্রীমদ জীব গোস্বামী ও শ্রামৃত নরহবি সরকার ঠাকুর £ শ্রযত ঠাকুর মহাশয় 
শ্বমূত আচাধা ঠাকুব € শ্রীযু্ শ্যানানন্প গোর্রানী এইট পা পরিবারের উপর 
বিলাত সম্বন্ধে ইস্তাফা দিলান পুনরায় কাল € বিলাত সন্থন্ধে অধিকার 
করি তবে গ্রাশ্রীগতে বহিভূতি এব শ্রীশ্রতসরকারে গুগাগার এহদথে 
তোমারদিগের পরিবারের উপর বেদাত্তা ইস্তফা পত্র লিখিয়া দিলাম উঠি সন 
১১৩৭ সাল নি বাং সা সন ১১৩৮ সাল মাহ বৈশাখ । 


স্লীকফদের শর্গণ 
সাং জয়নগর” (ইত্যাদি ) 


৬ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


দ্বিতীয় দলিলধানির তারিখ ১৭৩২ খৃষ্টাব্দ (১২২৫ বাং) 
বার প্রারস্থ ছত্রগুলি এইরূপ । 

“লিখিতং শ্রীরাসানন্দ দেবস্ত তথা শ্ত্রীরাঘবেন্্র দেবস্থ তথা প্রীপঞ্চানন্ছ 
দেবস্ত তথ। স্্রীশায্বারাম দেবস্ শ্রীবল্পভীকাস্ত দেবস্ত তথা শ্রীমদনমোহন দেব 
শ্বীনধদয়ানন্দ দেবস্ট ও গয়রহ ইস্তফা পত্রমিদং কাধাঞ্চাগে সন ১১২৫ সাল 
আমরা শ্রীশ্রী গিয়। সভা্ট জয়সিংহ মহারাজা মহাশয় শ্তীন্রী৬ তিনলঙ্গ 
বত্রিশ হাজার ভাগবত শাস্বগ্রন্থ করিয়াছিলেন তাহার ১ একলক্ষ গ্রন্থ 
যমুনায় সমর্পণ করিয়াছিলেন বাকী একলক্ষ গ্রশ্থ শ্রীন্রী৬ পদ্মাসনে গচগিনে 
গাড়া ছিল বাকী একলক্ষ বত্রিশ হাঙ্তার গ্রন্থ শ্রী গাদিতে আছিল তাহার 
গাদিয়ান একমং স্ত্রী মাছিলা তাহার পর মেলেচ্ছের কালে গাদী মেলে 
্রীমন্দিরে দখল করিয়াছিল মেলেচ্েরা শ্রীমন্দির দখল করিয়াছিল মেলেচ্ছেল 
ভয়ে ্ীশ্রীতজয়নগর গেলেন পান্মাসন খুিয়া সেই একলক্ষ গ্রন্থ আনিয়' 
শ্ীমহারাজা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আনিয়া এবং পঞ্চ দেবালয়ের গোস্ারী 


আসিয়া সেই সকল গ্রন্থ বিচার করিয়া স্বকীয় ধশ্ম প্রধান করিয়াছিল ।” 
ঈত্যাদি। 


(১৫) জয়নাথ ঘোষের রাজোপাধ্যান 


কুচবিহার রাজবংশের ইতিহাস সঙ্কলনকারী ভয়নাথ ঘোষ কুচবিহ্াবের 
রাজমুন্পী এবং বঙ্গজ কায়ন্থ ছিলেন। এইট গ্রন্থ রচনার কাল খু ১৮শ শতাক"ব 
মধাভাগ। এইট গ্রন্থে সংস্কৃত সমাসবনূল পদের প্রাচুষা এবং সহজ বাঙ্গালা 
উভয়েরই নিদর্শন রহিয়াছে । যথা, 

“শ্ীত্ীগুরুদেব-চরণারবিন্দ-ছম্ছ মকরন। অজ্ঞানতিমিরান্ধ জনসমূ্ের 
জ্ঞানাঞ্জন গায় সহত্রদল কমল কণিকান্তবে নিরস্ত্র চিন্তা করিয়া তস্ চরণ- 
প্রান্তে কোটি কোটি প্রণামপূর্ধক ধরণিধরেন্দ্র-তনয়া অধিল ব্রক্ষাণ্ড স্টি- 
কারিপী ত্রিগুণাত্মিকা সহিত শ্রীপ্রীমাশুতভোষ দীন দয়াময় সদাশিব চরণারবিন্দ- 
ছন্দে প্রণামান্ত্রর শ্রীমপ্লারায়ণপরায়ণ সাক্ষাৎ প্রতাক্ষ দেবত। ভূদেৰ ব্রাহ্মণ 
সকলের চরণ-প্রান্তরে প্রণতিপূর্বক বন্তর প্রণাম করিয়া জীত্রীসদাশিব-বংশ- 
সম্ভব বি্বারস্য দেশাধিপতি শ্্রীশ্রীমহারাজাধিরাজ হরেন্দ্নারায়ণ তৃপ বাছুর 
মহাশয় সদাশয় দান মান গুণ ধান ধারণ কুলশ্ীল বলবীধ্য শৌধ্য গাল্তীধা 
বর্ম ধর্ম কর্ম অস্থ্ শস্্র নীতি চরিত্র নিতাস্ত্ শান্ত দাস্ত বিদ্ভা বিনয় বিচার 
রাজলক্ষণ রাজ-বাবহার শরপাগতজন-প্রতিপালনাদি বিষয়ে এবং রৃপ- 


প্রাচীন গন লাহিতা টু 


লাবপ্যাদিতে যিনি তুলনারহিত রিপুকুল-বনপন্ধে প্রচণ্ড মার্তও ক্জায় ভাছার 
পূর্বপুরুষের বিবরণ । 
ধু ক গু ঙ 


শ্রীত্বীমহারাজা ভূপ বাহাছবের বালাকাল অভীত হইয়া কিশোরকাল 
হই নাই পার্শী বাঙ্গলাতে স্বচ্ছন্দ আর ধোশখত অক্ষর হইল সকলেই দেখিয়া 
বাখা! করেন বরং পাশীতে এমত খোষনবিস লিখক সঙ্গিকট নাহি চিত্রেতে 
অদ্বিতীয় লোক সকলের এবং পশ্ুপক্ষী বৃক্ষ লতা পুষ্প তৎস্বরূপ চিত্র করিতেন 
অশ্বারোহণে ও গজ-চালানে অদ্বিতীয় তীরন্দাজ ও গোলেন্দাভিতে উপমা- 
রহিত অন্য অন্য শিল্পকম্ম যাহা দষ্টি হয় তাহা তৎকালীন শিক্ষা করেন গান 
বাছ্চ সকলি অভাস করিলেন এব' ভাল মান ও রাগরাগিষী এমত বুঝিতে 
লাগিলেন যে উত্তম উত্তম গায়ক সকল সশস্কিত হইয়া তারে গান করেন 
গুণবোদ্ধা গুণগ্রাহী গুণ-সমুদ্র হইলেন দেবতা ব্রাহ্মীণের প্রতি তক্কি' অতিশয় 


হইল দয়াল মিই্-ভাষক সকল লোকে দে খয়া চকু সফল জান করে। ইাতাছদি। 
-াজোপাখান, জয়নাখথ ঘোষ। 


(১৬) কামিনীকুমার 


“কামিনীকুমারা নামক গলেব বচনাকারী কালীকুষা দাস। এই গ্র্থ 
বধচনার কাল খু ১৮শ শতাবার শেষভাগ। সাহিজো সহভ্ড করাতাযার প্রায়োগ 
কালীকুষ্ণদাসই প্রথম করেন ; তবে ঠাহ্ার রুচির প্রশাসা করা যায় না । উহ 
ভারতচন্দ্রীয় যুগেব কুরুচির নিদশন । সহন্ড অথচ প্রাণবস্থ কথানডাষায় রচলার 
ইনি প্রথম পথপ্রদর্শক । ভাহার পরে ইতাব আদশে ক্রমশঃ প্রমথ শশ্মার “নব- 
বাবু-বিলাস (১৮১৩ খষ্টাক্ধ ), *নব-বিবি-বিলাস”, “আলালের ঘরের দুলাল” 
( টেকটাদ ঠাকুর বা পারী্ঠাদ নিত্ধ ) এব “কাতোম পাচার নক্পা” ( কালী প্রসঙ্গ 
সি) রচিত হয়। এই জাতীয় হাক্ক! « বাক্পৃর্ণ রচনা সাধারণত: “ভতোমী 
ভাষা” নামে বিখাত । অথচ তহার প্রথম প্রবর্তক কালী প্রসঙ্প সিংহ নেন, 
কালীকফ দাস। কিন্ত এই জাতীয় বাঙ্গ রচনার সর্বাপেক্ষা উৎকষ্ট গ্রন্থ প্রমথ 
শশ্মার “নব-বাবু-বিলাস” | কালীকঞ্ণ দাস “কামিনীকুমার” রচনার রীতিকে 
“গছ্ভভন্দ” নাম দিয়াছেন । এই গ্রন্থ হতে কিয়দ:শ নিয়ে উদ্ধত করা গেল। 

রামবল্পভের তামাক সাজা। 

“গন্যছন্দ ॥ সদাগর অতি কাতরে একটরূপ পুনঃ পুনঃ শপথ করাতে 
সুন্দরী ঈষৎ হান্যপৃর্ধক সোনাকে সম্বোধন করিয়া কছিলেক। ওহে 
চোপদার একট চোর এতাদুশ কটু দিব্য বারম্বার করিছে ও নিতান্ত শরণাগত 


৮৭৮ প্রাচীন বাক্ষাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


হয়া আশ্রয় যাচিঞা করিতেছে অতএব শরপাগতে নিগ্রহ করা উচিত নহে, 
বরঞ্চ নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দেওয়৷ বেদবিধিসম্মত বটে । আর বিশেষতঃ আপনার 
অধিক ভৃত্য সঙ্গেতে নাই, অতএব অন্থ কন্ম উহা হৈতে যত হউক আর না 
হউক কিন্তু এক মাধ ছিলিম তামাক চাহিলেও তে৷ সাঞ্জিয়া দিতে পারিবেক । 
তাহার আর কোন সন্দেহ নাই তবু যে অনেক উপকার । সোনা কহিলেক হা 
ক্ষতি নাই তবে থাকে থাক। কামিনী এইরূপ সোনার সহিত পরামর্শ করিয়া 
সদাগরকে কহিতেছে । শুন চোর তুমি মে অকন্ম করিয়াছ তাহার উপযুক্ত 
ফল তোমাকে দেওয়া উচিত কিন্তু তোমার নিতান্ত নূনাভা « বিনয়ে কাকতি 
মিনতি এব! কঠিন শপথে এযাত্রা ক্ষমা করিলান। এইক্ষণে সব্বদা আমার 
আজ্জাকাগী হইয়া! থাকিতে হইবেক। ৮; সদাগর এই কথা শুনিয়। মনে 
মনে বিবেচনা করিলেক যে রান বাচা গেল আর ভয় নাই পরে কৃতাগুলীপুবব ক 
কামিনীর সম্মূধে কহিতেছে..... আজি হৈতে কর্তা তুমি আমার ধরম বাপ 
হইলে যখন যে আচ করিবেন এই ফুঁতা কৃতসাধা প্রাণপাণে পালন করিব । 
কামিনী কহিলেক ওহে চোর তুমি আমার কি কন্ম করিবে কেবল ভ'কার কশ্ছে 
সর্বদা নিযুক্ থাকহ আর এক কথা তোমারে চোব চোর বলিয়া সববদা বা 
কাহাতক ডাকি আঞ্জি হৈতে তোমার নাম রাদবল্পভ রাখিলাম। সদাগব 
কহিলেক মে আগা মহাশয়, এইরূপ কথোপকথনাম্ছে ক্ষণেক বিলম্বে কামিনা 
কহিলেক এহে রামবল্পত একবার তামাক সাক্ত দেখি । রামবল্লশ যে আঙ্তা 
বলিয়া তংক্ষণাং তামাক সাজিয়া আলাপাল! আনিয়া ধরিয়া দিলেক। এই 
প্রকার রামবললত তামাকসাভা কন্মে নিযুক্ত হইলেন পরে ক্রমে ক্রমে তামাক 
সাজিতে সাঞজ্জিতে বামবশ্রাভির তামাক সাজায় এমত অভ্যাস হইল যে রামবত 
যগ্ঘপি ভোজনে কিন্বা শয়নে আছেন ও সেই সময়ে কামিনী যদি বলে ওহে 
রামবল্লভ কোথায় গেলে হে রামবল্পলাভের উত্তর আজ্ঞা তামাক সাজিতেছি ।” 
_কামিনীকুমার, কালীকৃষ্ণ দাস। 


(১৭) নব-বাবু-বিলাস 
প্রমথ শশ্মার এই গ্রন্থধানি ১৮২৩ খষ্টাকে শ্বতরাং খুঃ উনবিংশ শতাব্দীর 
রচনা হইলেও ভাব ও ভাষায় “কামিনীকুমার” শ্রেনীর গ্রন্থের পধ্যায়নুক্তু বলিয়। 
এষ্টন্থানে ইহার কতিপয় ছত্র উদ্ধত হইল। 
“অথ মুনসী বৃত্তান্ত ॥” 
(ধরের পো) “বন্ধ অন্থেষণ করিয়া যশোহর নিবাসী এক মুলসী 
সমভিবাহারে লইয়া আগমন করিলেন। কর্তা কহেন শুন মুনসী আমার 
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সম্তানদিগকে পারসী পড়াইবা এব' বহি্কণরে থাকিবা যে দিবস বাবুরা কোন- 
গ্বানে নিমন্ত্রণে যানারূঢ় হইয়া গমন করিবেন সঙ্গে যাবা মায় খোরাকি তিন 
তগ্কা পাইবা। ইহা শুনিয়া যশোহব নিবাসী মুনসী প্রস্থান করিলেন । ততপরে 
নাটুর ফরীদপুর ঢাকা ছিলহট কমিল্লা বডন বরিশাল ইত্যাদি দেশী মুনসী 
প্রায় মাসেক ছইমাস গমনাগনন করিলেন কর্তা তাহার দ্িগর জবাব দিলেন 
কহিলেন তোমাদিগের জবান দোকস্ত নুহ অর্থাং বাক পরিচ্ছাব নহে । কর্ঠাটার 
কাছে কি কেহ পারসী কথা বা হিন্দী কথা কহিযা খোসলাম পাইতে পারেন 
তিনি অনর্গল পারসী ও হিন্দী কহিতে পাবেন । অনন্তর চট্টগ্রাম নিবাসী 
শপৃবব মিষ্টভাষী এক উপযুক্ত মুনসী হাখা হইল হিনি বোট আপিসের 
নাঞ্জি ছিলেন এক সার্টিফিকেট দেখাইলেন । কম্তাব যেকপ বিগ হাহ পুরো 
লিখিয়াছি তাহাতেই স্ববিদিত আছেন করা মহাশয় হী ই বাজ লিখি 
সার্টিফিকেট পাঠ করিয়া বলিলেন হে অনেক দিবসাবদি এ বাকি মুনসীগিি 
কম্ম করিয়াছে ভাহাতিত লেখা আছে এ প্রমূক আমার কম হতে ছাছাহল। 
কা! জিজ্ঞাসা কবিলেন তুমি কতকাল এসাতেবের নিকট চাকব ছিলে । মুনসী 
কেন উহাতে লেখা! আছে আপনি দেখিবার চান হো দেখুন কর্তা কহিলেন 
হাহা আছে বটে কোন সাদতেবের কম করিতে | আঙজ্ছা করতা বালবৰ 
কোম্পানি । কোম্পাশিব মূনসী শুনিয়া মহাসন্গ॥ হইলেন । পরবে মাজি 
পৃর্বলিখিত বেতনে সেই সকল কণ্ম শ্বীকার করিলেন পরদিবস পাবুদিগের 
পাঠ আরম হইল অতি স্ুক্ম বুদ্ধি প্রমূক্ত তই বহসরেব মাধাহ প্রায় করিমা 
সমাপ্সি কবিলেন। গোলেতা বোস্তা আরম করিয়া ইারেডী পছিবাক নিমিঝ 
সানুবা স্বয়' চেষ্টক হইলেন । বযঃক্রম প্রায় তেল চৌদ্দ বংসবর হইয়াছে হাবাজর 
কাহার নিকটে পড়িবেন ইহার চেষ্টায কখন আরাভুন পিংকুস ডিককস কালস 
ইতাদি সাবের ঈস্কুলে গমনাগমন করেন কিন্তু বাবুদিগের কেহ ভালদতে 
বুঝাতে পারেন না। ইহা শ্রনিয়া কতা কতিলেন তবে একজন সাহেন লোক 
বাটীতে চাকর রাখিতে হইল । পরবে ধরের পো অন্বেষণে চলিলেন |” 
_ৌডদেশ-চলিত সাধু ভাষায় নব-বাবু-পিলাস, প্রনথ শশ্মা। 


(১৮) ম্যানুয়েলের বাঙ্গাল। ব্যাকরণ 
খ: ১৮শ শতাব্পীর মধাভাগে (১৭৭৩ খর্টাব্ে ) পর্ধ গালের রাজণানী 
লিসবন নগর হতে পর্ত,গিজ ভাষায় একখানি ক্ষুদ্র বাঙ্গালা ব্যাকরণ 
প্রকাশিত হয়) এই গ্রন্থখানিতে বাঙ্গালা হইতে পর্ত,পিজ ও পর্য,গিজ 


৬৮০ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


হইতে বাঙ্গাল৷ শবসমূহের প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। বাঙ্গাল! শবগুলি 
রোমক অক্ষরে লিখিত আছে । এই গ্রন্থের রচনাকারীর নাম ম্যান্ুয়েল-ডা- 
আসাম্পসী (7150051 ৫এ /১5500070210 )1 ইনি সিন্‌ অগাষ্টিন (58101 
£880300 ) নামক পর্তুগিজ রোমান ক্যাথোর্লিক ধর্ম-সম্প্রদায়তুক্ত একজন 
ধর্ম-ঘাজক ছিলেন এবং পূর্বব-ভারত এই ধন্ম-সম্প্রদায়ের অন্ততম কর্ধ্-কেন্দ্ 
ছিল। যেবংসর এই ব্যাকরণধানি প্রকাশিত হয় সেই বংসরই পাদরী 
আপসাম্পর্সা কর্তক “ত্রান্ষণ রোমান ক্যাথোলিক সংরাদ” নামক রোমান 
ক্যাখোলিক মতবাদমূলক কথোপকথনের কৌতৃহলপ্রদ বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত 
সয়। এষ্ট গ্রস্থকারের রচনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয় হইতে ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন 
কর্তৃক ম্বতত্্ভাবে এবং অধ্যাপক স্নীতিকুমার চট্টোপাধায় ৪ অধাপক 
প্রিয়রঞ্জন সেন কর্তৃক যুগ্মসম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে । হালহেডের বাঙ্গালা 
বাাকরণ এইট দেশে বাঙ্গালা অক্ষরে প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা পুস্তক হলেও এখন 
দেখা যাইতেছে হালহেডের গ্রন্থ ১৭৭৮ খষ্টান্ডে মুদ্রিত হওয়াতে উক্ত পর্ত,গিজ 
পাদরীর ব্যাকরণধানি (১৭৩ খুষ্টা্দে মুদ্রিত) হালহেডের গ্রন্থের পৃবের 
রোমান অক্ষরে বিদেশে মুদ্রিত প্রথম বাঙ্গালা গ্রন্থ। 

প্রাচীন বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের গছযরচনা আলোচনা প্রসঙ্গে আধুনিক 
যুগের অন্বর্গত খু: ১৯শ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কতিপয় গ্রন্থের উল্লেখ 
অপরিহার্যা। এই যুগের প্রথম কতিপয় বংসরও গণ্ঠ সাহিত্য রচনা উপলক্ষে 
প্রাচীন যুগের অন্তর্গত করা সঙ্গত। কারণ তখনও প্রাচীন ধারাই অনুস্ত 
হ্টতেছিল এবং প্রাচীন গগ্ভের ধার! প্রাচীন যুগে যে সহজ্জ পথে চলিয়াছিল 
এষ প্রন্থসমূহে সেই ধারা বজায় রাখিয়া€ ক্রমশ: সংস্কৃত সাহিতোর ভাষা ও 
ভাবসম্পদের আদশে কতিপয় সাহিভাক ইহ! সংগঠনে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। 
রাজ রামমোহন রায়ের নাম এই সম্পর্কে প্রথম ম্মরণীয়। শ্রীরামপুর 
মিশনারী সম্প্রদায়ের নেতা রেভারেণ্ড কেরি কলিকাতা ফোর্ট উইলিয়ম 
কলেজের ( ১৮* থৃষ্টাবে স্থাপিত ) বাঙ্গালা বিভাগের অধ্যক্ষহিসাবে সহজ 
বাঙ্গাল! ও কথখাভাষা প্রচলনের পক্ষপাতী ছিলেন। অথচ তাহার অধীনস্থ 
কলেজের পণ্ডিতবর্গের অনুরাগ সংস্কতের প্রতিই অধিক ছিল এবং কেরির 
রচনার আদর্শে ও উৎসাছে ভাহারাও অবশেষে সহজ বাক্গালায় গ্রন্থ রচনা 
করিতে আরম্ভ করেন। যাহা হউক ১৯শ শতাব্দীর গভ্ভালোচনা আমাদের উদ্দেশ্ট 
না হইলেও প্রাচীন বাঙ্গাল! গন্ভের রচনা-রীতির পরবর্তী যুগে ক্রমশ: পরিবর্তন 
সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতে সামান্ত কয়েকটি উদানরণ পরে দেওয়া! গেল। 


প্রাচীন গদ্ঘ সাহিতা ২৯৮১ 


(১৯) পৌত্তলিক মত নিরসন' 


( বেদাস্ত-সাব) 


রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৭--১৮৩৩ ধু: ) বাঙ্গালা ভাষায় অনেক 
গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। নিয়ে ভাতার গন্ধ বচনার বীতি দেখাক্টবার 
উদ্দেশ্কে কতিপয় ছত্র উদ্ধত হইল 

দকেহো। কেহো এ শানে প্রবুন্তি হইবার উৎসাহের ভঙ্গ-নিমিত কছছেন 
যেবেদের বিবরণ ভাষায় ককাছে এবং শ্রনান্ধে পাপ আছে এব শ্রড্রের এ ভাষা 
শুনিলে পাতক হয়। ষ্টাহাদিগে। ভিডভাসা কহঠবা যে যখন ভাহারা শ্রুতি 
স্মতি জৈমিনিস্ূত্র গীতা পুরাণ ইতাদি শানু ছত্রাক পাঠ করান তখন ভাষাতে 
ভাহার বিবরণ করিয়া থাকেন কিনা আব ছাত্রেরা সেই বিবরণকে শুনেন 
কিনা আব মহাভারত যাহাতে পঞ্চম বেদ আর সাক্ষাৎ বেদার্থ কা যায় 
ভাহার শ্লোক সকল শুকরের নিকট পাঠ করেন কিনা এক হাহার অর্থ শৃড্রকে 
বুঝান কিনা শৃর্রেবাত সেই ই বেদার্থের অর্থ এব ইতিহাস পরস্পর 
আলাপেতে কহিয়া থাকেন কিনা আর আ্রাঙ্ছাদিতে শর নিকটে এ সকল 


উচ্চারণ কাবন কিনা”? 
_বেদান্ত-সার, পৌভুলিক মত নিরসন, 
বাড বামমোহন রায়। 


(২) কথোপকথন 


রেভ: উইলিয়ম কেরার রচনা বেশ সরল ছিল। তাহার রচিত 
“কথোপকথন” হইতে একটি বিষয় নিয়ে দেয়া গেল । কবীর “কথোপকথন” 
১৮০১ খ্ুষ্টান্দে রচিত হয়। 
“ঘটকালি'' 


“ঘটক মহাশয় আমার বড় পুত্রতির বিবাহ দিব আপনি একটি শ্বমান্তষের 
কন্তা স্থির করিয়া আম্রন শিক্তর দিবস গৌণ নাহয় বৈশাখে কিস্বা আহাছে 
হইতে চা । আমি বিবাহ দিয়া কাধান্থলে যাব এখল ন! হলে যে খরচ-পত্ঞ 
আনিয়াছি সে ফুরিয়ে যাবে। 


(১) ক্কাকা রাহমোহন রায়ের বাক্ষালণ গ্রধাবলী রাজনারাজণ হর সম্পাদিত), রাজ] রাহছোংন রায়ের 
বাজাজ! রচনা (পাণিনী কাধ্যালর এলাহাবাদ, প্রকাশিত) এব রাত! রাষযোগন রায়ের ইংডেজী রচম। ( হিকান্ত 
রা প্রকাশিত ) আষ্টব্য । ডাঃ বতীন্ররহিমল। চৌধুরী প্রকাশিত রাজ) জামঘোছুন রাগের রচনার ভালিক। জষ্টথ্য 
( প্রাঙাবাণী মন্দির )। 
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ফপহ প্রাচীন বাঙাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


ঘটক কছিলেন। ভাল মহাশয় তাহার ঠেকু কি! আপনকার পুত্রের 
সম্বন্ধ নিমিত্ত আমাকেও অনেকেই কহিয়াছে। আমি আপনাকার অপেক্ষায় 
আছি। হৃষ্ট তিনজাগার কন্যা উপস্থিত আছে যেখানে বলেন সেইখানে স্থির 
করিয়া আসি। কুলীন-গ্রামে হর-সথরি বন্ুর একটি কন্যা আছে সিটি উপযুক্ত । 
যেমন নাক মুখ চক্ষু তেমনি বর্ণ যেন ছুধে আলতায় গোলা আর কর্মে 
তেমনি। যদি বলের্ন তবে তাহার কাছে যাই। 
তিনি বলিলেন। ভাল। তাহারি কন্ঠার সহিত কর্তব্য বটে 
ভূমি যাও। দিবস ধার্য করিয়া আইস। আর কত পণ লাগিবে 
তাহা জানিয়া আইলে পত্রাদি করিয়া সামগ্রীর আয়োজন করা যায়।” 
ইত্যাদি। 
কথোপকথন, কেরী। 


(২১) প্রতাপাদিত্য-চরিত 


ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অন্যতম পণ্ডিত রামরাম বস্্ রচিত। রচন্া- 
কাল ১৮০০ খষ্টাক । 


“দৈবক্রমে দেখ এক দিবস মহারাজ! স্নান করিয়া সিংহ্নাসনের উপর 
গাত্র মোচন করিতেছিলেন। একটা চিল্প পক্ষি তিরেতে বিদ্ধিত হইয়া শূন্য 
হউতে মহারাজার সম্মুখে পড়িল অকম্মাং ইহাতে রাজা প্রথমত তটন্থ হইয়া 
চমকিং ছিলেন পশ্চাৎ জানিলেন তিরে বিদ্ধিত চিল্লু পক্ষি। লোকেরদিগকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন এ চিল্নকে কেটা তির মারিয়াছে। তাহারা তত্ব করিয়া 
কহিল মহারাক্কা কুমার বাহাদুর তির মারিয়াছেন এ চিল্লকে। তাহাকে 
সেইন্থানে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন পুজ তুমি এচিল্লকে তির মারিলা। 
স্বীকার করিলে রাজ্তা বসন্ত রায়কেও এখানে ডাকাঈয়া সে চিল্প দেখাইালেন 
এবং কহিলেন তোমার ত্রাতুদ্পুত্র ইহা মারিয়াছেন। - শ্রবণ করিয়া রাজা বসন্ত 
রায় কুমার বাছাছুরের মুখচম্বন করিয়া! পরমাদরে সম্মান করিলেন তাহাকে 
এবং ব্যাখ্যা করিয়া মহ্বারাজার নিকট নিবেদন করিলেন মহারাজ্জা কুমার বাহাছুর 
সর্ঘষ বিভাতেই নিপুণ ইহার তুল্য গুণজ্ঞ বালক আমি দেখি নাই । এ আশ্র্ঘয 
ক্ষমতাপন্প ই্ার অনেক দৈবশক্কি দেবতা ইহ্থাকে প্রসন্ন এই ২ মতে প্রশংসা 
করিতেছিলেন।« ইতাদি। 

-প্রভাপাদিত্য-চরিত, রামরাম বনু) 


প্রাচীন গস্ক সাহিভা ৯৯৮৩ 


(২২) িতোপছেশ 
গোলক শশ্মা অনূদিত ও ১৮*১ খষ্টাবে জীরামপুরে মুদ্রিত । 
“হিতোপদেশ। 
সংগ্রহ ভাষাতে । 
গোলকনাথ শশ্মা ক্রিয়তে। 
শ্রীরামপুরে দ্ধাপা হইল । ১৮০১ খুষ্টাব 
“সর্ধত্রে বিচিত্র কথা এবং নীতি বিদ্বাদায়িক যে কিমত তাহার বিশেষ 
কহি। পণ্ডিত যে বাক্তি সে বিছ্বার্থ কি মত চিন্তা করে তাহা শুন। 
অজরামরবত আর ধশ্মাচরণ কেমন যেমত যমেতে কেশাকষণ করিয়া থাকে 
ভাদশ। অপর বিদ্যাবস্ত সকল দড্রবোর মধো অভ্ভাব্ম কহিয়াছেন তাহার 
কাবণ এই অহরণীয় অমূলা অপূর্ণ অংশীর অধিকার নাহি ও চোরের অধিকার 
নাহি এবং দানোতিওঙ ক্ষয় নাতি এত এব বিছ্যারত মান সাঙ্ছা ভাতার শক্তি 
কি কি বিষ্যা বিনয়দাতা বিনয়পাত্রদাতা পাত্র ধনদাতা ধন ধশ্ম ও ম্ুখদাত। 
এ বিষয় কহিলে পুস্তক বালা হয় অতএব সংক্ষেপে কিছু কিনতু কহিব। 
সম্প্রতি মিত্রলান্ভ স্বলদভেদ বিগ্রহ সঙ্গি । এই চারি ভাগ।” 
_হিতোপদেশ, গোলকনাথ শশ্ম। 


(২৩। কিতোপদেশ 


মৃত্তাগ্রয় শশ্মী কর্কক নিফুশশ্যা রচিত সংস্কৃত হিতোপদেশ ও পঞ্চতন্ত্রের 
বাঙ্গালা অন্রবাদ । বচনার কাল ১৮০১ খুষ্টাক | প্রণেতা মড়ায় বিগ্যালস্কার ফোট 
উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ও “প্রাবোধ-চন্দ্িকার” প্রসিদ্ধ রচনাকারী ভিলেন। 
“মিত্রলাভ শ্র্দাদেদ বিগ্রহ সন্ধি। 
এতচ্চতুষ্টয়াবয়ব বিশিষ্ট হিতোপাদেশ । 
বিষুশন্ম কর্তৃক সাগৃহীত । 
বাঙ্গালা ভাষাতে । 
মন্তাঞ্য় শশ্মা ক্রিয়া | (১৮০১ খুষ্টাৰ। )” 
“হিতোপদেশ । সংগ্রহ ভাষাতে । 
পুস্তকারস্তে বিশ্প বিনাশের নিমিত্তে প্রথমত: প্রার্থনারপ মঙ্ষলাচরণ 
করিতেছেন । 
জাক্ুবীর ফেণপ রেখার ন্টায় চন্দুকল। ধাহার মস্তকে আছেন সে শিবের 
অনুগ্রহেতে সাধু লোকেরদিগের সাধ্যকণ্ম সিদ্ধ হউক । 


৬৮৪ গান বাছান রোহিতের ইতি 


ভ্রুত যে এই হিতোপদেশ ইনি সংস্কৃত বাকোতে পটুতা ও সর্বত্র বাকোর 
বৈচিত্রা ও নীতিবিষ্া দেন। প্রাজ্ঞ লোক অজর ও অমরের ন্যায় হইয়া বিদ্ধ 
ও অর্থচিস্তা করিবেক। ইত্যাদি।” 

“ভাগীরথী তীরে পাটলিপুত্র নামে নগর আছে সেখানে সকল রাজগুণ- 
যুক্ত সুদর্শন নাম রাজা ছিলেন সেই ভূপতি এক সময় কাহারও কর্তৃক পঠ্যমান 
প্লোকদয় শ্রবণ করিলেন তাহার অর্থ এই অনেক সন্দেহের নাশক এবং প্রত্াক্ষ 
বিষয়ের হ্ভাপক যে শাস্ত্র সে সকলের চক্ষু ইহ] যাহার নাই সে অন্ধ ।” ইত্যাদি: 

_হিতোপদেশ, মৃত্যুয় শশা । 
(২৪) কুষচন্দ্র-রচিত 

ফোর্ট উষ্টলিয়ম কলেজের অন্যতম পণ্ডিত রাজীবলোচন মুখোপাধায় 
১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ততরচিত “কষ্ণচন্দ্র-চরিত” মুদ্রিত করেন। এতিহাসিক 
উপাদান গ্রশ্থধানিতে প্রচুর আছে। নবান পিরাজুদেলার সময়ে নদীয়ার 
মহারাজ কষ্ণচান্্রর জীবন-কথ বর্ণনা গ্রন্থখানির বিষয়বন্থ । নিয়ে প্রসঙ্গ ক্রানে 
পলাশীর যুদ্ধের পর সিরাজুদেোলার করুণ-কাহিনী বণিত হইয়াছে । এই 
্রস্থধানির ভাষা উর্দ, প্রভাব শশ্ | 

“পরে নবাব শ্রাজেরদৌল। পলায়ন করিয়া যান। তিন দিবস অভুক্ত 
অতান্থ ক্ষুদিত নদীর তের নিকটে এক ফকিরের আলয় দেখিয়া নবাব 
কর্ণধারকে কহিলেন ফকীর স্থানে তুমি ফকীরকে বল কিঞ্চিত খাগ্য-সামগ্রী 
দেও একজন মন্তষ্যু বড় গীড়িত কিঞ্চিত আহার করিবেক। ফকীর এই বাকা 
শ্রবণ করিয়া নৌকার নিকটে আসিয়া দেখিল অত্রান্ত নবাব স্রাক্ডেরদৌল' 
বিষ॥ বদন| ফকীর সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছে বিবেচনা করিল নবাব 
পলায়ন করিয়। যায় ইহাকে আমি ধরিয়া দিব আমাকে পূর্বে যথেষ্ট নিগ্রহ 
করিয়াছিল তাহার শোধ লইব। ইভাই মনোমধো করিয়া করপুটে বলিল 
আহারের দ্রব্য আমি প্রস্তুত করি আপনারা সকলে ভোজন করিয়া প্রস্থান 
করুন। ফকীরের প্রিয়বাকো নবাব অতাস্ত তুষ্ট হইয়া ফকীরের বাটাতে 
গমন করিলেন। ফকীর খাস্ঠ-সামগ্রীর আয়োজন করিতে লাগিল এবং নিকটে 
নবাব মীরজাফরালি খানের চাকর ছিল তাহাকে স্বাদ দিল যে নবাব 
আজেরদৌলা পলায়ন করিয়া যায় তোমরা নবাবকে ধর। নবাব 
মীরজাকয়াজি খানের লোক এসম্বাদ পাব] মাত্র অনেক মনুত্য একত্র হুইয়া 
নবাৰ আজেরদৌলাকে ধরিয়া মুরসিদাবাদে আনিলেক .” 

--কুফচন্দ্র-চরিত) রাজীবলোচন যুখোপাধ্যায়। 


প্রাচীন গন্ত সাহ্ছিতা . ৬৮৫ 
(২৫) বগুড়া-বতান্ত 


খুঃ ১৯শ শতাব্বীর মধাভাগে বাঙ্গালা গদ্ধা-রচন! সান্কৃতজ্জ পণ্ডিতের 
হন্তেও কি রূপ পরিগ্রহথ করিল ভাঙা প্রদর্শন করিয়া ও আম্ুসঙ্িক ছুট একটি 
মস্তবা করিয়া বন্তমান অধায় শেষ করিব। আলোচা গ্রন্থটি কালীকমল 
সার্বভৌম রচিত “বগুড়া-বৃত্বান্ত । গ্রন্থধানির রচনা সরল ও একান্থ 
অনাড়ম্বর 1” 
“পীর খা নাজিবের বুন্তান ৮ 
“লীর খা নাজীর প্রথমতঃ জিলা নাটোরের মাজিষ্ট্রেট সাহেবের আরদালির 
বরকন্দাজ্ঞ ছিলেন। তৎপর এ ক্রেলার বালাগর্ের জমাদার, তহপর বগুড়ায় 
আসিয়া সদর থানার জ্রমাদাব হন। অনম্থর কোন কাধাগতিতক থানার দারোগা 
বিদায় লইলে এ দারোগাহিনি কম্ম একটান করেন তংপর এ জেলার 
এফীকজ্দারী মাদালাহর বালি নান্জিব তন। নাভির তইয়া ভিলার তাবাত 
লোকের প্রতি অতিশয় তাহাাচার করায় সমুদায়ের কোপশাজন হন। কিস্ক 
ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিহান্থ প্রিয়পাত হওয়ায় হঠাং কেহ কিছু করিতে পারে 
নাই । তৎপর আসঙ্জনা চৌধুণীর সহিত এই কুঠাতে কতকগুলিন কোধয়া 
খরিদের কারণ ভোক্ত খাতা ছিল, এ খাতায় যে সকল লোক দাদনের টাকা 
পাইত তাহাদিগের নাম থাকিত। ভঙ্গ উহাতে মিছামিছি কতকগুলিন 
লোকের নাম লেখা থাকিত । বংসর পংসর নিকাশের সনয় দুইলক্ষ আড়াউ- 
লক্ষ টাকা বিলাত বাকী দেখান বৃহতি। এ বাকীর টাকাটী দেওয়ান 
প্রস্তুতি কুহীর যাবতীয় কম্মকাবক অংশাম শী করিয়া ল্টত। বাস্তবিক বিলাত 
পড়িত না। এাবল সাহেব গোয়েশলা দ্বারা এই বিষয়ের মপ্ম জাত হইয়া 
কৃঠির কশ্মকারকদিগের নিকট ১০০০০, লক্ষ টাকা আদায় করেন। অঙ্ক 
সাহেবেরা প্রোক বিশ্বাসঘাতকভাব বিন্দুবিসর্গ টের পান নাই । শিবশন্কর 
দাস এমন কুহকভালে সাহেবদিগকে আবঙ্গ করিত যে, তাহা হষ্টতে 
সাহেবের কখন মুক্ত হইতে পারিতেন না। শিবশঙ্কর দাল একদিন পীর খা 
নাজিরের সহিত টক্রাটক্রি দেওয়ার জঙ্ক রেশমের কুঠির ১০০৭ হাজার 
তলবদারকে একবারে দেখিতে পারিত না। রেশম কুঠীর কারবার ফংকালে 
বগুড়ায় ছিল, তখন বগুড়া জেলা হইয়া এখন যেমন ভ্ঞাকনক হউয়ান্ছে, 
এই্ট প্রকার জাকজনক ছিল। তংকালে নানা প্রকার বিবাদ বিসগ্কাদ উপস্থিত 
হইলে আসল্ছন। চৌধুরী আর বগুড়াবাসী কতকগুলি নিম্পীড়িতা বারবশিতা 


৬ প্রান বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


পীর খার নামে কলিকাতায় গিয়া অভিযোগ করিলে পর, এ দূত নাজিরের 
অপরাধ সপ্রমাণ হওয়ার পর নাজির কর্মচযুত ও কারারুদ্ধ হন। এই স্তরে 
বগুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট মেঃ বেণডেল সাহেবও একবারে ডিস্মিস্‌ হন ।” 
_বগুড়া-বৃত্বাস্ত, কালীকমল সার্বভৌম । 
খুঃ উনবিংশ শতাবী বাঙ্গালা গদ্য-সাহিতো বিশেষ সমৃদ্ধ । তবে, আমরা 
এক্ট যুগের গগ্-সাহিত্যের কিছুভাগ এইস্থানে উদ্ধত করিলেও এই যুগের 
সাহিত্য আমাদের আলোচনার বিষয় নে । এই যুগের প্রথম দিকে 
“তোতা ইতিহাস,” “বত্রিশ সিংহাসন,” “পুরুষ-পরীক্ষার” অনুবাদ, মৃত্া্জয় 
বিষ্ঠালস্কারের “প্রবোধ-চন্দ্রিকা” এবং অপরাপর রচনা, “রাক্-বিবরণ” (১৮২৯ খু: 
_লেখক অজ্ঞাত) “রাসম্রন্দরীর জীবনী”(১৯শ শতাবী)“ভগবচ্চন্্র বিশারদের” 
সাধু ভাষায় বাকরণ সংগ্রহ (১৮৪০ খুঃ) “মহষি দেবেন্্রনাথের ভীবনী,” 
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্রের বিগ্ঠান্তন্দরের ভূমিকা & অন্বান্যা গদ্ঠ রচনা, অক্ষয়কুমার 
দত্তের বিবিধ গগ্ঠ রচনা (যথা “স্থীশিক্ষার প্রয়োজন” ও “চারুপাঠ” ) 
প্রভৃতি অনেক মূলাবান গ্রদ্থ রচিত হষ্য়াছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বস্কিমচ্ত 
ও রবীন্দ্রনাথের যুগের কথা বলা এই স্থলে নিপ্্রয়োজন | ইউরোপীল্সগণ এব' 
ত্রান্াদের মধো শ্রারামপুর-মিশনারী সম্প্রদায় বাঙ্গালা গছা রচনায় যথেষ্ট 
সাহায্য করিয়াছিলেন। তাহারা অনেক গগ্ঠগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। 
রেভঃ লং সাহেবের বাঙ্গালা সাহিতোর তালিকা দেখিলেই তাহাদের 
অপরিসীম দানের কথা উপলক্ষ হইবে। তবে ভাহাদের অনেকের লেখা 
যেমন ভাল আবার অনেকের রচনায় ইংরাজী ভাষার অন্বয় ও বাঙ্গাল। 
শব্গুলির অশোভন বাবহার দেখিতে পাওয়া যায়। গ্ত্রীরামপুর-মিশনারীদের 
ুত্াযস্্ে মুদ্রিত “সদ্গুণ ও বীর্যের ইতিহাস” (১৮১৯ খুঃ), সি,বি, লুইস কৃত 
“জন টমাসের জীবন-চরিত” (১৮৭৩ খবঃ), ফিলিক্স কেরীর “ইংলপ্ডের ইতিহাস” 
(১৮১৯ খু: ), স্ীরামপুরে মুড্রিত বাঙ্গালা বাকরণ (১৮৫৭ খু), মাসমমানের 
“ভারতবর্ষে ইংলতীয়েরদের রাজ-বিবরণ” (১৮৩১ খুঃ) প্রভৃতি গ্রন্থের যথেষ্ট 
প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না।১ 





9) ঘাঙজাল। সাফিতোর আহিবুগ ও ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গে "বক্ষদাহিত্য পরিচয়” (ীনেশচন্ সেন), শবরভাবা 
ও লাহিত্া' ( দীনেশচজ সেল), 00150) ০06 867851 15708908566 500. 11651076. (10.0 8৫9) 
১৪ ৮০০৬০ 851৩" (10. 0. 562, “বাঙাল! সাহিতো খত" ( হুকৃষার মেন) “বাংলা গন্ধের চারবুগ” 
( গলোরসাধদ ঘোষ) প্রতি গ্রন্থ ্টযা। 





পরিশিষ্ট 


বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিতা, সমাজ ও সংস্কৃতি, ছন্দ ও অলঙ্কার, 
বাঙ্গালার হিন্দুরাক্তা ও মুসলমান শাসনকর্তাগণের তালিকা, 
সংস্কত তম্থ ও পুবাণ এব! প্রাচীন গ্রন্থ-পঞ্জী। 


(ক) বাঙ্গাল ভাষা 


প্রাকৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষাব উদ্ভব হইয়াছে ইহা সর্রবাদীসম্মত | 
প্রাকত ভাষার আবার নানা শাখা ছিল, যথা, লাটা, শৌরসেনী, মাগধী, 
অদ্ধ-মাগধী প্রভৃতি । ইহাদিগের মরা বাঙ্গালা ভাষার উৎপতি মাগধী 
প্রাকৃত হইতে হইয়াছে । মাপধী প্রাকৃত « প্রাচান বাঙ্গালা ভাষার মধাবস্তী 
এক প্রকার ভাষা ছিল, ভাহা মাগধী অপন্রংশ ( অবহট্র) স্ুতরা' প্রাকৃত 
( মাগধী ) হইতে গৌপভাবে এবং অপত্রশ (মাগধী ) হইতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা জন্ম লাভ করে। বলা বালা, সব রকন প্রাকৃতের 
“অপন্রশগরূপ ছিল । বিভিন্ন ভারহীয় হাধার মধো বাঙ্গালার স্থান নিয়ের 
তালিকা তিনটি হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে ৯ 


1১) ইন্দো-ইরাণীয় 


। 


রি 1 1 
তরজাতীয( 1051)0 81০01) ) উ়্াপীজা তীয় (1171151) 81০00) ) ইদ্দোআধাজাতীয় বাতারমীর 
জাধা ভাহ। টব জার্ধা ভাষা আদা ভাষা (11,010 ০৫ 17১0০- 
1112 81০০) 
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| প্রাচীন বাঙ্জাল। সাহিতোর ঈতিহাস 








রঙ 
(২) ইন্োলা্যজাতীর ভাষা 
প্রাচীনতষ ভারতীয় আধা (ইন্মো রা ) ভাবা 
( বৈদিক কথাতাযা খঃ পু: ১৫১২০, শতাবী?) 
ভাব! বাবহারের শ্ব।ন _ পূর্ব-জাফগানিশ্বন(), কা শ্রির, পাঞ্জাব?) ও 
উত্তর-পশ্চিস গাঙ্গেয় মোয়া । 
1 
1 ] 
কথাভাব! (খু: পৃঃ ১১**-৭০৭ শতাব্দী) লিখিত বা সাহিত্যের ভাষা (প্াঙ্গণ* 
জাহা ব্যবছায়ের গ্বান-_গাঞ্জার, পাঞ্জাব সা্চিতা)_উত্তর প্রশ্চিম এবং মধ্য- 
ও উত্তর গাঙ্গের় উপত্যক। (1101,0 পচ্চিদ আধ্যাবর্তে প্রচলিত কথ্য- 
(27855 ৬৪115) ) তাহা হইতে জাচ। 
। 
সংস্কৃচ 
উদ্দীচা হটে আগত বাকরপণকার 
পাণিনীর ক'ল_খ: পু: ংম শতাব্দী, 
আনুষানিক | গ্াপা ! সং্ৃত এবং 
প্রাকতের সংমিপ্রণ )। 
| । । ] ] 
উদ্দীচা প্রশ্ীচা মধাদেশীয প্রাচা দাক্ষিণাহা 
(গাঞ্ধার বা কালাহার, পাঞ্তাধ (গুজরাটিও  (কুর-পাঞ্চাল, (মারা 
ও উত্তর-পশ্চিম নীমান্ব অঞ্চল দক্ষিণ-পশ্চি॥. মধ।-দেশীয় ও ও মহারাষ্ট্র 
এবং উত্তরাঞ্চলের ছিমাল তারতের অপর কতিপয় অপত্রংশ ।) 
পর্যাতের অধিবাসী খস ও দরগা তালা) উত্তয়-ারতীর _ 1 
জাতিহরের ভাহা। আধাজাতীর বগা পশ্চিম দোয়ার মাঠ কন প্রদেন। 
ভারচে উপনিবেশের মধাযুগে অঞ্চলের ভাষা।) (10701) 
রাজপুতানা অঞ্চলের ভাবাও 
এই গ্রেণীয় ভাবার যধে। গপ।। 
(৩) প্রাচ্য 
( কোশল প্রস্কৃতি পূর্ব দেশীর তাবা- বুদ্ধের ভাষা ) 
] 
। ] । 
জধ্ধ-হাগবী জশোক-প্রবহ়িত যাগধা 
] প্রাচাতাহা [ 
। 1 মাগী জপত্রংশ 
অর্ধ-হাগছী জৈন-জপজংশ 
অপজংশ 
! 
] ভোজপুরিযা ? ] 
পূর্ব-বেখীয় হিন্দী । 1 
( পরী) হি সৈথিলি | | 
( ভোজপুরিয়া, হগছি ও যৈথিলি উড়িরা । 
বিহারী ।) | 
। 
বাঙ্গাল অনহিটা 


€ কথান্ডাহানযৃহনহ ) 


পরিশিষ্ট চা 


(খ) প্রাচীন বাঙ্গাল। সাহিত্য 


প্রাচীন বাঙ্গাল। সাহিতো কতকগুলি শকের বাবন্কার দেখিয়া বুঝা হাষ 
উহা প্রাকৃতের কত নিকটবর্তী | প্রাকৃত ক্রিয়া ও বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের প্রভেদ 
বড় অল্প । প্রাকৃত “হোপ, “করইপ, “বোলই”, “পুছেশ প্রভৃতি শকের সঙ্কিত 
বাঙ্গালা “হয়”, “করে “বলে”, “পোছেশ প্রতি ক্রিয়াপদের সাদ ডুলনীয়। 
“ভনসিগ, “করসি” “খায়মি শকরোস্তি প্যাস্থি" প্রভৃতি প্রাকতের অন্থজপ 
শকের প্রাচূর্যা প্রাচীন বাঙ্গ/লা সাহিতো বিশেষভাবে রহিয়াছে । প্রাচীন বাঙ্গালা 
ম্তলিপিগুলিতে দেখা যায় শুধু “সা, 'ড & "ন' বাবঙ্কারের কোক অতান্ত 
বেশী। ইহাও প্রাকৃত ভাষার প্রভাবের ফল। পৈশাচী প্রাকতি নার বাবষ্ঠার 
.দখিতে পাওয়া যায়। কোন সময়ে বঙ্গভাষাকেতো “প্রাকৃত-ভাষাইশ বলিত। 

প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কতের প্রভার সম্বন্ধে বলা যায় যে উচ্না 
প্রথমদিকে খুব অধিক নহে; “করোমিশ শকটি ইহার অন্বাতম উদাতরণ। 
ূর্ব-বঙ্গে ব্যবহৃত “করম” শব্দ এই সান্কৃত তৎসম ক্রিয়াপদ “করোমিরট 
প্রকারভেদ । পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিভ "করিব ক্রিয়াপদ সাস্কত পকুর্বধ 
কথাটিরই বপাস্তুর মান্র। তবু বলা যায় বিশেষভাবে ক্রিয়া « বিভক্তি" 
সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষা প্রাকতেবই অধিক অনুসরণ করিয়াছে । প্রাকৃত 
ক্রিয়াপদের সহিত বাঙ্গালা ভাষায় একটি অতিরিক্ত এক" যোগ দেখা যায়। 
ইহা পরবন্তী যোজনা । প্রাকৃত "হট" িদউা প্রতি ক্রিয়া ইহার উদাহরণ । 
*হউ (সং ভব ), "দে (সংদদাতু) প্রভৃতি শক প্রথমে এই ভাবেক্ট 
বাবহৃত হইত | যথা “জয় ভয় জগল্লাথপুতর দ্বিজরাজ। জয় হউ তোর যত 
ভকত সমাজ" (চৈ,ভা-আদি ) পরবর্ীকালে “হট স্থলে হউক" এবং 
“দেউ" স্মলে “দেউক"' বাবন্ধত হ্যা মআাসিতেডে। শ্রীয়ারসন সাঙ্কেবের 
মতানুসারে এই অতিরিক্ত “ক"এর প্রয়োগ সাস্কৃত প্রভাবের ফল । ক্রিয়াপদ 
ছাড়া “কে” অর্থে কা বিভক্কি প্রয়োগ অনেক আছে | বখা 
“ভীম্মক মারিতে যায় দেন জগন্লাথ”--কবীন্দ্র। এখন& উত্তর-বঙ্গে, পাবনা 
জেলায় “তোমাক” (ভোমাকে ), “আমাক” (মামাকে ) প্রভৃত্তি শকের 
বন্তল প্রচলন আছে । (স')কিন্‌ এই “কণএর স্তায় সংস্কতের “হিপ, 





৬. বিধিধ গ্রস্থমঘো হক্সভাবা ও সাছিতা ( দীমেশচ সেব), 00111) ৫: 1১০৭৩/221 91113678511 
15518088৩08. 1. 075161)1), ছ্েশী দাফযাল। ( হেষচজা, ১১শ শন্তাকী ). বাঙ্গাল! লাভিত্য সালোডন। 
( অক্ষরকুষার ছিভাবিমোদ ). 1115091% ০186765]1 1-307056৮ (1) 0১132577051) এব প্রবক্ষসমত 
(রাষদাস সেন ) আইবা । পু 


0.6. 101--৮৭ 


নব প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


বাঙ্গালাতে “হ” রূপ প্রাপ্ত হ্টয়াছে, যথা জানীহি (সং) জানিহ (বাং )। 
পূর্বেবোল্লিখিত সংস্কৃত “ভিনপি”, “খায়সি”, “করোস্তি”, “কহসি”, পৰলম্কি” 
“যান্তি” (যায়স্তি) শবগুলিরও অবাধ প্রয়োগ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিতো 
(যথা_খনা ও ডাকের বচন, শৃন্যপুরাপ, কবীন্ত্রের মহাভারত, মালাধবের 
স্্রকফ্-বিজয় প্রস্ৃতি গ্রন্থে) প্রচুর রহিয়াছে । প্রাকডের “আদি” ও 
“তুঙ্গি” প্রাচীন বাঙ্গালায় যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়াছে ( শ্্রকৃফ্ণ-কীর্তন ও অপরাপর 
গ্রন্থ দষ্টবা )। প্রাকৃতের অনুরূপভাবে লিখিতে গিয়া পুথিগুলিতে শকের 
মধান্থানে “ম"র বাবহার রহিয়াছে, যথা--“শিআল” (প্রাকৃত ) শৃগাল 
(সংস্কৃত ) এবং শিয়াল (বাঙ্গাল! )। প্রাচীন বাঙ্গালার বানান “শিআল' 
রহিয়া গিয়াছে । প্রাচীন বাঙ্গালার সম্মানার্ক * আপনি” শব্দ যদৃচ্ছা বাবন্ধত 
হ্টত। যথা, “কেনে কেনে নেঙ্গা আইলেন কি কারণ” ( ময়নামতীর গানে 
রাজা গোবিন্দচন্দ্র কর্তৃক তদীয় অনুচর নেঙ্গ! সম্বন্ধে উক্তি)।. এইরূপ 
মাণিকচন্ত্র রাজার গানে “যাইস না ধন্দ্ী রাজা পরদেশক লাগিয়া” উদাতরণে 
তুচ্ার্থক "যাস" শবের সম্মানার্থক বাবহার হইয়াছে । “তুক্ষিসব" 
“আন্ষিসব” ববচনে ব্যবহার প্রাচীন বাঙ্গালার আর এক বৈশিষ্টা। 
প্রাচীনযুগে বাবস্থত অনেক বাঙ্গালা শব্দের অর্থবোধ কঠিন, কারণ ইহাদের 
কতকগুলি শব্দ লোপ পাইয়াছে নতুবা ইচ্নাদের অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 
এই প্রকার শবের অধিকাংশই হিন্দু-বৌদ্ধযুগের । নিয়ে এই জাতীয় অসংখা 
শকের মধো মাত্র কতিপয় দুবহ শব উদাহরণম্বরূপ দেওয়া গেল। এই 
উপলক্ষে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন রচিত 'বঙ্গভাষা সাহিতা” এবং [1507৮ ০1 
7367281115807808£৩ 510. 1[71618106 গ্রস্থদ্ধয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিতেছি। 


গ্রাচীনশৰ অর্থ গ্রন্থ 
(১) অকইবের পণ্ডিতের শম্ঠপুরাণ 
(২) আপাবন বিশেষরূপ পবিত্র এ 
(৩) আফুলা অপরিপক এঁ 
(৪) আমলো রসহীন এ 
(8) কামিল্তা কর্মকার এ 
(৬) ত্াউল তুল এ 
(৭) তেঠক। তরিভক্গ এ 
(৮) ত্রিরচ তরিমুখ এ 


পরিশি টি 


প্রাচীনশব্দ অর্থ গ্রন্থ 
(৯) ধুদ্ধকার শৃ্চকার শৃশ্যপুরাপ 
(১*) পাকানা জড়িত এ 
(১১) পাড়ন পাটাতন এ 
(১২) পাটসালে রাজসভায় এ 
(১৩) বেলাল বিহ এঁ 
(১৪) দেউল্লাযা পৃজাকারক এ 
(১৫) নিছনি বাড়িয়া ফেলা, বাল]ই, 

মন্দ প্রভৃতি অথঘ বাবহত এ 
(১৬) ভেক বেশ এঁ 
(১৭) সইতর সঙ্গের এ 
(১৮) অক উহাকে মাণিকচন্ছ্ রাজার গান 
( ময়নামতীর গান ) 

(১৯) অচুম্থিতের আশ্চযোর এ 
(৯০) অফিল্পা আফুলা রী 
(৯১) আউড়ে বক্রভাবে £ 
(১২) আইল পাতার এলোমেলো £ 
(১৩) আরিববল আয়ু ঠ 
(5৪) একতন যেকতন যেকোন প্রকারে এ 
(১৫) কাউশিবার তাগাদা করিতে এ 
(১৬) গাবুরালী যৌবন £ঁ 
(২৭) আধার খান্ধ (মনুষ্য ৪ পশ্রপক্ষীর) ডাকের বচন 
(৯৮) উকা উদ্কা, মশ।ল এ 
(১৯) গাতুর যুবক ( বলশালী ) এঁ 
(৩০) গোৌধল গোময় এ 
(৩১) চরিচর উপায় এ 
(৩২) বেআালি অনৈকা এঁ 
(৩৩) উলী কুশল খনার বচন 
(৩৪) কা! কাক “জী 


(৬৫) সেঁওয়ালী সন্ধ্যাকালীন মাণিকচশ্র রাজার গান 


৬৪২ 


প্রাচীন বাঙ্গালা মাহিতোর ইতিহাস 


প্রাচীন শব্দ 


(৩৬) 


(৩৭) 
(৩৮) 
(৩৯) 
(৪৭) 


(৪১) 
(৪১) 
(৪১) 
(88) 
(5৭) 
(৭৬) 


(৪৭) 


(৪৮) 
(৪৯) 
(৫০) 
(৫১) 
(৫১) 
(৫৩) 
(৫8) 
(৫৫) 
(৫৬) 
(৫৭) 
(৫৮) 
(৫৯) 
(৬) 
(৬১) 
(৬২) 
(৬২) 


সতী-মসতী 


বিমরিষ 
সন্তাবন! 
সম্ভ্রম 

অথাম্থর 


আগল 
উদ্াসিনী 
খিটে 
গোহারি 
টনক 
পাে 
স্বশ্রীত 
খাখার 
তিতা 
গারয়াল 
গোরবিৎ (গবিবাত) 
চবন,ট 
ভগন্ধর। 
মানস 
মচকা 
বোমাচুক 
ডা্টর 
লোহ 
সন্তোক 
ঘুয়ায় 
স্থসারিত 
পাড়িমু 
উপালেন্ক 


অর্থ প্রস্থ 
ভাল-মন্দ (স্ত্রীপুরু ূ 
নিবিবশেষে ব্যবহার ) মাপিকচন্ত্র রাজার গান 

ক্রুদ্ধ , কবিকম্কপ-চণ্তী 
সম্পত্তি এঁ 

ভয় (সহ্থর অর্থে বাবন্ত ) ত 

ঘখ-কষ্ট মনসা-মঙ্গল 

বিজয় %) 

দক্ষ ( অগ্রসর হওয়া অর্থ হয়) এ 

বন্ধু-বান্ধব হীন এ 

উত্ভোলন করা এ 

বিনীত প্রার্থনা এ 

বলশালী, শক্ত রবী 

চিন্মা করে এ 

ভাগাবান এ 

নিন্দা, অখ্যাত পদ্মাপুবাণ (নারায়ণ দেব, 
সিক্ত (তুলনীয় তিহিল ) এঁ 

আবরণ এ 
সম্মানিত এ 

ঠাট্। এ 

প্রতাখ্যান এঁ 

'মান্দাস' বা মণ এ 

চিরুণি £ 

ভাল এ 

ডাড়,ক। ( শরঙ্খল ) এ 

অশ্রু কলামায়ণ ( কৃ্তিবাস) 
অন্ধুগ্রহ-চিহ্ন এঁ 
উপঘুক্তরূপ ধারণা করে মহাভারত ( সঞ্জয়) 
সব্ধোত্ম এঁ 


ফেলিব মহাভারত ( কবীঙ্জা ও ভ্ীকরণ নন্দী ) 


উপরে এ 


পরিশিই ৯৩ 


প্রাচীন শক অথ গ্রন্থ 
(৬৪) আকুতে সাগ্রন্তে পদাবলী ( চশ্তীদাস) 
(৬৫) উতরোব ভীত &ঁ 
(৬৬) চেটোনেটে যুবতী সীগ্ষণ 8 
(৬৭) জ্োেহ এম্্্ু এ 
(৬৮) আউদর এলোমেলো, খালা চুল) শ্রকফবিজ় 
(মালাধ৭ বন) 
(১৯) আবর অপর রী 
(৭*) আবে হান এ 
(৭১) না চে পৃ 
(৭৯) তয়ু তোমার গী 
(৭5) পোকান পু 15) অথবা পু কাত?) ৭ 
(৭৭) ভসহিল সবাদ দিলি ণ 
(৭৫) রাকন্ডে শব ণ 
(9৬) বিহদাইল নিধি করিল 8 
(৭৭) বুড়া পুরাতন রী 
(৭৮) “সামাইল প্রাবশ করিল এ 
(৭৯) ছ্ছকর শকণ ণ 
(৮*। মক্নকে উচ্চন্ববে মি 


উল্লিখিত দুরূহ « অপ্রচলিত শকগ্ছলি য়ে সব পুথিতে পাপ তয় যায়, 
বলা বাহুলা, তাহা বিভিন্ন শতাবীর রচনা | এক হিসালে প্রাচীন বাঙ্গালা 
সাহিতোর কতিপয় বিশেষ উল্লেখযোগা গ্রান্থের রচনাকাল বুঝাষ্টবার স্মবিধার | 
জন্য মোটামুটিভাবে এইস্থানে একটি তালিকা দেওয়া গেল। বিভিন্ন ঝরেণী « 
শতাব্দীর প্রতি লক্ষা রাখিয়া তালিকাটি প্রদত্ত হইল |; বিভিন্ন শতাবীতে নানা 
শ্রেণীর সাহিতোর উদ্ভব € পরিপু্টি ইহাতে কাতকটা লক্ষা কর! যাইতে পারে। 

আদিষুগের সাহিতা। খঃ ৮ম-১*ম শঙাক্ীী। 
চধাপদ € দোহা, ডাকের বচন, খলার বচন, ব্রতকথা ইত্যাদি । 
খুঃ ১১শ-১২শ শতাকী । 
গোপীাদের গান, গোরক্ষ-বিজয়, শঙ্ত পুরাণ (201 


(১) হতপ্রশ্থীত 315015621 67841) 111ত111ত, ] 09৩, 5934, 0512585 0ত51৩* জটিবা । 


৬১৪ প্রাচীন বাঙ্ষালা সাহিতোর ইতিহাস 


মধ্যযুগের সাহিত্য ।. 
ধঃ ১৩শ শতাব্দী । 
লৌকিক সাহিত্য-_মনসা-মঙ্গল (কাণাহরি দত্ত), ১২শ-১৩শ শতাকী, 
পল্লাপুরাপ বা মনসা-মঙ্গল (নারায়ণ দেব), চত্তী-মঙ্গল (মাণিক দত্ত ) চণ্তী- 
মঙ্গল (দ্িজ জনার্দিন ), ধর্শমঙ্গল ( ময়ূর ভট্ )1। 


খুঃ ১৪শ শতাব্দী 
অন্ববাদ সাহিতা-_-মহাভারত ( সঞুয়) 


খুঃ ১৫শ শতাব্দী । 
লৌকিক সাহিতা-__মনসা-মঙ্গল ( বিজয় গুপ্ত ), ধশ্ম-মঙ্গল ( রূপরাম ), 
ধষ্ম-মঙ্গল ( গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায় )। 
অগ্নবাদ সাহিতা__মহাভারত ( কবীন্দ্র পরমেশ্বর ), মহাভারত (শ্রীকরণ 
নন্দী), মহ্কাভারত (দ্বিজ অভিরাম।। ভাগবত (শ্রীকষ্চ-বিজয়-_মালাধর বন্ত)। 
বৈষ্ণব সাহিতা --পদাবলী ( চণ্তীদাস ) ?। 


খুঃ ১৬শ শতাব্দী । 
লৌকিক সাহিতা__মনসা-মঙ্গল ( বংশীদাস )। চশ্ডীমঙ্গল ( মাধবাচাধা 1, 
চণ্তীমঙ্গল ( মুকুন্দরাম ), চণ্তীমঙ্গল (দ্বিজ হরিরাম) | ধঞ্ম-মঙ্গল (মাণিক 
গা্গ,লী)। 
অন্ববাদ সাহ্িতা--রামায়ণ ( কৃত্তিবাস, ১৫শ-১৬শ শতাকী ? 1, রামায়ণ 
(শঙ্কর কবিচন্দ্র ), রামায়ণ (ছ্িজ মধুক), রামায়ণ (ঘনশ্াম দাস)। মহাভারত 
(ঘনশ্টাম দাস), মহাভারত (নিত্যানন্দ ঘোষ ), মহাভারত ( কাশীরাম দাস), 
মহাভারত (রাজেন্দ্র দাস), মহাভারত (গঙ্গাদাস সেন), মহাভারত (চন্দন দাস 
মণ্ডল )। ভাগবত (মাধবাচাধ্য ), ভাগবত ( কবিচন্ত্র ?, ভাগবত (শ্যামাদাস ), 
ভাগবত ( রঘুনাথ ভট্টাচাধা ), ভাগবত ( রামকাস্ত ) ভাগবত (গৌরাঙ্গ দাস ), 
ভাগবত (নরহরি দাস)। 
বৈধব সাহিত্য চৈতন্য-ভাগবত (বুন্দাবন দাস), চৈতন্য-চরিতাযুত 
(কৃষদাস কবিরাজ ), চৈতন্ত-মজল ( লোচন দাস), চৈতদ্য-মঙ্গল ( জয়ানন্দ ), 
নিভ্যানন্দ-বংশমাল। (বৃন্দাবন দাস )। বৈষ্ণব পদাবলী ( গোবিন্দ দাস )। 
খঃ ১৭শ শতাব্দী । 
লৌকিক সাহিতা-মনসা-মঙ্গল ( কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ ), মনসা-মঙ্গল 
(জ্বগঞ্জীবন ঘোষাল ), মনসা-মঙ্গল (রামবিনোদ )। শিবায়ন (রামকৃক )। 


পরিশিষ্ট ৬৯৫ 


চত্ীমক্ষল ( কষ্ণকিশোর রায় )। ধন্ম-মক্ষল ( রামচন্্ বন্পোপাধ্যায় ), ধণ্র-মক্সল 
( বামনারায়ণ )। 

অনুবাদ সাহিতা_ রামায়ণ ( দ্ধিজ্র দয়াবাম ), রামায়ণ ( কষদাস পণ্ডিত )। 
মহাভারত (বিশারদ), মহাভারত (দ্বিজ শীলা), মন্তাভারত (বান্দর 
মাচাধ্য ), মহাভারত (নন্দরাম দাস), মহাভারত (সারল ), মঙ্কাভারত 
। কৃষ্ণানন্দ বন) মহাভারত ( দ্বৈপায়ন দাস), মহাভারত ( অনন্ত মিআ), 
মহাভারত (রামচন্দ্র ধান 1. মহাভারত ( অশ্বমেধ পবব- ছি কৃষরাম ), 
মহাভারত (ত্রিলোচন চক্রবন্বী), মহাভাবত (রামেশ্বর নন্দী )। ভাগবত 
( কবিশেখর ), ভাগবত ( দৈবকীনন্দন *. ভাগবত (হরিদাস), ভাগবত 
( অভিরাম দাস ), ভাগবত ( নরসিংহ দাস, ভাগবত ( অডাত দাস), ভাগবত 
( বাজারাম দন্ত ), ভাগবত ( দ্বিজ্ঞ পরশুরাম )। 

বৈষ্ণব সাহিতা-কণানন্দ (যছুনন্দন দ্রাস), প্রেমবিলাস ( নিত্যানন্দ 
দাস), পদাবলী (জ্কানদাস ),১ পদাবলী (গোবিন্দ দাস), পদাবলী 
। বলরাম দাস)। 

খুঃ ১৮শ শতাকী। 

লৌকিক সাহিতা-__-শিবায়ন (জীবন মৈত্রেয়), শিবায়ন (্ম্ধর তটাচাধা)। 
মনসা-মঙ্গল (ভিজ রসিক ), মনসা-মঙ্ষল (জীবন মৈত্রেয়)।' চ ত্রী-মঙ্গল ( ভবানী- 
শঙ্কর দাস), চণ্তী-মঙ্গল ভয়নারায়ণ সেন), কালিকা -মঙ্গল (দ্বিজ কালিদাস)। 
ধর্ম-মঙ্গল ( ঘনরাম চক্রবন্তী ), ধণ্ম-মঙ্গল ( সহদের চক্রবখ )। 

অনুবাদ সাহিতা-_ভাগবনত (শঙ্কর দাস), ভাগবত (জীবন চক্রবনা), 
হাগবত ( ভবানন্দ সেন ), ভাগবত ( উদ্ধবানন্দ )। রামায়ণ ( অন্কুঙ্তাচাধা বা 
নিতানন্দ ), রামায়ণ € দ্বি্ত লক্ষ্মণ ), বামায়ণ (কগতবাম )। মহাভারত (লক্বণ 
বন্দোপাধ্যায় )। 

বৈষব সাহিতা__-ভক্তি-বক্কাকব (নরহরি চক্রবন্তী), বশা-শিক্ষ। 
( পুরুষোত্তম ) 

মধ্যযুগের শেষভাগে ও কিয়ং পরিনাণে আধুনিক যুগের (খু: ১৯শ 
শতাব্দীর ) প্রথম অংশে নানা বিষয়ে অনেক বাঙ্গালা গ্রশ্ঠ রচিত ভটয়ান্িল। 
উদাহরণস্বরূপ “সারদা-মঙ্গল” (ছিজ দয়ারাম_খু: ১৭শ শতাকা ) “মচারাইর- 
পুরাণ” (গঙ্ষারাম ভাট _খুঃ ১৮শ শতাব্দী ) ও “রামায়ণ” ব। “রামরসায়ন” 


(১) জানধাস-_পুরাতম হতে সময় খু: ১৮শ এবং আধুনিক মতে খু: ১৭শ শতাকী। 
(২) গ্রোকিতয হাস-__পুয়াতন ষতে খ: ১৬শ শঙ্কাকী এবং আধুমিক য়ে কাল তং ১৭শ শান । 


৯১৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাতিত্যের ইতিহাস 


(রঘুনন্দন গোস্বামী _খু; ১৯শ শতব্দীর প্রথম পাদ ) গ্রস্থৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগা। 
এট সময়ে শুধু লৌকিক, মন্ুবাদ ও বৈষব সাহিতোর গ্রস্থসমূহের ধর্্মবিষয়ক ব' 
সম্প্রদায়গত মাদর্শ মতিক্রম করিয়া বন গ্রন্থ রচিত হষটয়াছিল। এই গ্রন্থগুলি 
প্রধানত; সংস্কৃত কাবা, স্মৃতি ও দর্শন প্রন্তৃতি গ্রন্থের ভাবান্তবীদ। এতট্টিয় 
সাধারণ লোকশিক্ষার উপযোগী গ্রস্থরচনার যে ভূমি খ: ১৮শ শতাব্দীতে প্রস্তত 
হইতেছিল, খু; ১৯শ শতাবীর প্রথমাদ্ধে তাহ] ফলপ্রস্থ হয় এবং তাহাতে 
ংরেজ মিশনারি সম্প্রদায়ের দান অল্প নহে । “জনসাহিতা" নামক এক 
শ্রেণীর সাহিতাও খু: ১৮শ শতাব্দীতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং শাক্ত 
ও বৈষব উভয় সম্প্রদায় পৌরাণিক শাস্বগ্রস্থাদির সাহাযো নানাবিধ 
পাচালী, ছা, গান, গীতিকা প্রভৃতির মধা দিয়া এই জাতীয় সাহিতোব 
প্রচার করে। তবে, জনসাহিতা প্রাণবন্ত শান্্াতির্ত এক প্রকার 
সামা ও বিশ্বমানবতার দৃষ্টিভঙ্গীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। হিন্দু দর্শন: 
শাস্মের উদার মতবাদ সাধারণ শ্রেণীর লোকের মনে জীবন ও জগং সম্বন্ধে 
এক বিশেষ ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিল এৰং পল্লীগীতিও ছড়ার মধো 
তাহা শ্রাত্ম প্রকাশ করিয়াছিল । যদিও নানা শ্রেণীর গ্রস্থান্তবাদ ও নানা জাতীয় 
গানের ও গীতিকার নাম উপরের তালিকায় দেওয়া হল না তবুও এই শ্রেণীব 
জাতীয় সাহিতোর মুলা অপরিসীম। শুধু আভাসে প্রাচীন সাহিতোর ধাবা 
বুঝাতে মাত্র তিন শ্রেণীর কতিপয় গ্রন্থের নামোলেখ এই স্থলে করা গেল, 
ন্বৃতরাং উপরে উদ্ধত গ্রন্থগ্ুলির তালিকার মাধা এই ভিন শ্রেণীর অনেক 
মূলাবান গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা গেল না। 


(গ) প্রাচীন বাঙ্গালার সমাজ ও সংস্কৃতি 


প্রাচীন বাঙ্গাল। সাহিতা যে বাঙ্গালী-সমাজে রচিত তইয়াছিল সেই 
প্রাচীন সমাজ ও বর্তমান সমাজ এক নহে । উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থকাও 
অনেক। সাহ্িভা সমাজের চিন্তাধারাকেই প্রতিফলিত করে। কোন এক 
মুগের বিশেষ সাজের রীতিনীতি, আদর্শ, চিন্তাধারা ও জীবন-যাত্রা প্রণালী 
মর্থাং এক কথায় সংস্কৃতি, সেট যুগের সাহ্ছিতো অনেকটা নিদর্শন রাখিয়া 
যায়। াধুনিক রুচি ও অভিজ্ঞতার মাপ-কাঠিদ্বার প্রাচীনকে বিচার কর! 
চলে না। মুতরাং প্রাচীন সাহ্থিতা আলোচন! কালে প্রাচীন সামাজিক আদর্শ 


ও সংস্কৃতি বুঝ! একাস্তর আবশ্তক। এই স্থানে এতত্পলক্ষে কিঞ্িং আলোচন। 
কর! যাইতেছে 


পরিশিষ্ট ৬১৯৭ 


প্রাচীন বাঙ্গালার সমাজ স্ববৃহৎ মানব-গোষ্টীর কতিপয় শাখার সংমিঞাণে 
গঠিত । স্থতরাং ইহাদের প্রতোক শাখার বৈশিষ্ট্য প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজ 
অন্প-বিস্তর বহন করিয়াছে । আবার ধণ্ম প্রতোক জ্ঞাতির আদর্শ ও রুচিকে 
বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত করে। ইহার ফলও শ্বদুরপ্রলারী হইয়া থাকে । 
প্রাচীন সাহিত্যের সাক্ষা এই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিভরযোগা । জাতি ও সান্কৃতির 
বৈশিষ্ট্য সাহিত্যকে যুগে যুগে নবরূপ দ্লান করে এবং ধশ্ম সংস্কৃতির একটি 
প্রধান অঙ্গম্বরূপ হইয়া সাহিতাকে প্রভাবিত করে। প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্য 
স্থুলভাবে দেখিতে গেলে খু: ৮ম হইতে ১৮শ শতাকীর অর্থাং এক ক্কাজার 
বংসরের সাহিতা। অধিকাংশ প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ ধুঃ ১৫শ হইতে খু: ১৮শ 
শতাব্দীর মধ্যে অর্থাৎ মুসলমান অধিকার কালে রচিত হইলেও একট গ্রন্থসমুহ 
বিশেষভাবে ততপূর্ক্বের “হিন্দু অথবা সঙ্কীর্ণাথে “হিন্দু-বৌদ্ধ” যুগকে নিক্ছেশ 
করে। আমরা বহু বিষয়ের মধো কতিপয় বিষয় নির্বাচন করিয়া! এষ্ট বিশ্মত 
হিন্্রদিগকে বিশেষভাবে বুঝিতে চেষ্টা পাইব। এই স্তানে উল্লিখিত 
বিষয়বস্বসমূহ আলোচনাকালে আনাদিগনক মানবগোক্ীর বিভিন্ন শাখা বলিতে 
অষ্ত্রিক, আল্পাইন ( পামিবীয়ান ), মাঙ্গোলীয়, দ্রাবিড় ৪ আধাজাভিসম 
বুঝিতে হইবে | ধন্ম সম্বন্ধে বিস্তাবিত বুঝিতে হইলে প্রধানত: তান্ত্রিক ধশ্ম, 
হিন্দু ধ্ম ও বৌদ্ধধশ্ম বুঝিতে হইবে । ইসলান ধন্্ ইহাদের অনেক পরবন্ী। 
কালক্রমে তান্ত্রিক মতেব আদর ও হিন্টু « বৌদ্ধধন্ম করুক পুহীত হউলে মাত 
ছিন্দু ও বৌদ্ধ এই ছুই সম্প্রদায়ই রহিয়া গেল । ক্রমে পৌরাশিক আদশ 
হিন্দুধশ্নে প্রবিষ্ট হইলে ইহা তই ভাগে বিভক্ত হইয়া পৌরাণিক হিন্দু « 
তাস্থ্িক হিন্্র এই উভয়েব প্রতিদন্ছিতাব ক্ষেতে পরিণত হয়। পৌরালিক মতের 
পঞ্চ শাখা ( যথা, শৈব, শ্বাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর « গাণপতা ) বলিতে যাচা বুঝায় 
বাঙ্গালায় তাহার প্রথম তিনটি গৃহীত হওয়ায় নানা পৃথক প্রতিদ্ম্থী দলের 
উদ্ভব হইয়াছিল । ইহাদের মধ তাস্থিক মতাবলম্বী শা এবাং পৌরাশিক 
মতাবলম্বী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিবাদ স্মরণীয়। অথচ এইট বৈষব সম্প্রদায়ও 
আংশিকভাবে তান্ত্রিক মত পরবর্তী কালে গ্রহণ করিয়াছিল। সহজিয়া মত 
ইহারই অন্ততম ফল। শাক্তগণ জ্ঞান ও বৈষণবগণ ভক্িপথের পপ্রাধাঞ্গ 
দিয়াছিল। মোটামুটি ই স্মরণ রাখিয়া বর্তমানে আলোচনা! কর। যাবে । 

প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজের প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাপদগ্চলিতে 
দেখিতে পাওয়া যায়। খু; ৮ম শতাব্দীতে শৈব-বৌদ্ধ সঙ্গযাসী সম্প্রদায়ের 
প্রাধান্ত এবং গৃহী সমান্তের উপর ঠাঙ্াদের অসামান্ত প্রভাব উল্লেখযোগা। 
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কিছু পরের যুগে নাথ-পন্থী সাহিত্য একই কথা প্রমাণ করে। এই সন্গ্যাীগণৎ 
শৈব সম্প্রদায়তৃক্ত। এই সঙ্স্যালীগণের মধ্যে একটি বিশেষ সংখ্যা পামিরীয 
ও মঙ্গোলীয় হইতে পারে, কারণ ইহাদের এঁতিহ্থ প্রধানত: হিমালয় 
প্রদেশকে নির্দেশ করে। 

ধর্টের দিকে মায়াবাদ যে যুগে ভারতবর্ষে প্রীধান্ত বিস্তার করিয়াছিল 
এবং তান্ত্রিকতার গুস্তব ক্রমে তাহাতে সংমিশ্রিত হইয়াছিল সেই খুঃ ৮ম 
শতাব্দী বাঙ্গালী সমাজে বিশেষ স্মরণীয়। এইট যুগে শন্করাচাধ্য বৌদ্ধমত 
নিরসনে ব্স্ত ছিলেন। অপর পক্ষে সন্ন্যাসাশ্রম লোকচক্ষে সন্তরম পাইতেছিল। 
একদিকে পৌরাণিক হিন্বুধ্ম ও অপরদিকে বাঙ্গালার পালরাজগণ সমধিত 
মহ্বাযানী বৌদ্ধধর্ম উভয়ই খুং ৮/৯ম শতাব্দীতে এই স্লাসাশ্রম সমর্থন করিয়। 
তান্ত্রিক মতের সহিত ইহার সংমিশ্রণে সাহাধা করিয়াছিল। অথচ বৌদ্ধধশু 
ও হিন্দুধর্ম অবলম্বনকারী জনসমাজ সব সময়ে ভারতবর্ষে খুব মিলনের ভাব€ 
দেখায় না । বাঙ্গালায় অবশ্য বৌদ্ধজনগণের অস্তিত্ব খুব বেশী দেখা যায় না। 
অন্ততঃ সাহিত্যে ইহার প্রমাণ অল্প। ধশ্মঠাকুর প্রচ্চর বুদ্ধ নাও হইতে পারেন 
এবং পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব সোজান্জি বিষুর অন্যতম অবতাররূপেও কল্পিত 
হষ্য়্াছেন। তিব্বতের মহাযানী বৌদ্ধধর্মের ভিতর যে তান্ত্রিকতা মিশ্রিত 
হইয়াছিল তাহার সহিত বাঙ্গালার তাস্ত্রিকতা মিশ্রিত হিন্দু ও বৌদ্ধধশ্ম 
তুলনীয়।১ বৌদ্ধধর্মের ভিতর ক্রমে তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব ধর্মের ভক্তিভাব 
কিরূপে মিশ্রিত হইল তাহাও আলোচনার যোগ্য ।* “শহ্কর-বিজয়” নামক 
সংস্কৃত গ্রন্থে বৌদ্ধ-দমন সম্বন্ধে লিখিত আছে যে রাজা নুধস্বা-_“ছুষ্টমতাবলম্থিনং 
বৌদ্ধান্‌ জৈনান্‌ অসংখাতান্‌ রাজমুখ্যাননেনকা বিষ্তাপ্রসঙ্গভেদৈনিজিতা তেদাং 
শীরাণি পরশুভিশ্ছিবা বন্ধু উছৃখলেধু নিক্ষিপ্য কঠভ্রমণৈচর্ণীকৃতা চৈবং ছুষ্ট- 
মতধ্যংসামচরণ নিওয়েবস্ততে 1” অপরপক্ষে সাহসরামেব প্রস্তর-লিপিতে সম্রাট 
অশোক কর্তৃক ত্রাহ্মপগণের প্রতি অত্যাচারের বর্ণনা আছে। *শৃন্পুরাণ” 
অন্তর্গত “'নিরঞ্জনের-রুত্মা” একই কথার আভাষ দেয়। অথচ অধিকাংশ সময় 
উভয় সমাজ পরম্পর সন্তাবেই বসবাস করিত (যথা নেপালের “গুভাজু” ও 
“দেভাজু্গণ ) তাহাও মানিয়া লইবার যথেষ্ট কারণ জাছে। প্রাচীন বাঙ্গালার 
বন্ধ লৌকিক দেব-দেবী কালক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের কুক্ষিগত হইয়া পড়িয়া- 
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ও (৫) হৃত-য ( হীবেশচজ সেন )। হবামুশের থাজ্াল! সাছিতোর হক্ষলকা বাসমুছে ভাগ্রিকতায় বছু উদ্ধাহরশ 
আছ বেলা ও রজাহতীর কখা উষাহণন্বরপ বজ যাইতে পারে। 


পরিশিষ্ট ৬৯৯ 


ছিল। ভবে এই দেব-দেবীগণ আধ্যেতর পামিরীয়, অপ্রিক ও মঙ্গোলীয় প্রত্ৃতি 
জাতিগণ কর্তৃক এতদ্দেশে প্রথম আনিত হইয়া জনসাধারণ কর্তৃক ফোন হৃদূর 
অভীতকালে সম্ভবত: ব্যাপকভাবে পৃজিত হইতেন। এই রুপান্তর প্রধানত: 
পৌরাণিক হিন্দুধর্মের দিকেই অত্যধিক। বৈদ্গিক যুগের বনু ধারণাও নানা 
রূপান্তরের মধ্য দিয়া হিন্দু, বৌদ্ধ ও লৌকিক দেব-দেবী পৃজকগণ কর্তৃক গৃশ্থীত 
হইয়াছিল। “ম্ষ্টি-তব” ইহার অন্যতম উদ্দাহরণ। শৃশ্ত-পুরাশের সম্িতব 
মাণিক দত্তের চণ্তীর স্থষ্টিভব ও মুকুন্দ্রাম বণিভ পৌরাণিক সষ্টিভন্বের মূল 
বিষয়বন্থ খক্বেদের স্থষ্টিতবের অতি নিকটবন্বশ। পৌরাণিক ধন্-সম্প্রদায় গুলির 
মধো শাক্ত-বৈষবের ত্বন্থ যথেষ্ট কৌতুক শি করে। চিরঞ্ীব শপ্মার 
(খুঃ ১৫শ শতাব্দী?) “বিদ্যোম্মদ-ভরক্িমীপ্তে বিভিন্ন ধশ্মমাতাবলম্বীগণের 
বাদান্ববাদের একটি সুন্দর আলেখা রহিয়াছে । খু: ১৮শ শতাকীতে শৈব, শাক 
ও বৈষ্ণবগণের ত্বন্দের বর্ণনা উপলক্ষে রামপ্রসাদ হার রচিত “বিজ্কানুম্দরে 
বৈষ্ুবগণের প্রতি যে কটাক্ষ করিয়াছেন তাহা এইরূপ | যথা__ 

“খাসা চীরা বহিধাস রাঙ্গা চীরা মাথে। 

চিকণ গুধুড়ী গায় বাকা কোংকা হাতে ॥ 

পৃষ্ঠ দেশে গ্রন্থ ঝোলে ধান সাত আট । 

ভেকালোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট ॥ 

এক একজনার মধো ধুমডী ছটি টি । 

তুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটি ॥* ইতাদি। 
ইহার উত্তরে পরবন্তী এক করি লিখিয়াছেন। যথা, 

“দিন দুপুরে সন্লাসীদল এসে জুটিল। 

“হুর হর এই 'রবেতে সে ঘর পুরিল ॥ 

গুরু তাদের দীর্াকৃতি নাম “অহংকার ।” 

বিভৃতি ভূষিত অঙ্গ মাথায় জটাভার ॥ 

পদ্মের পর্লাশ নয়ন দুটি আরক্ত নেশায় । 

ঢালে, সাজে সাজে ঢালে, সদাই গাক্তা খায়॥' উত্যাদি। 
রামপ্রসাদের “কালীকীর্তনে” কালী ঠাকুরাপী নৃত্য তে। করিয়াছেনই, উহ 
ছাড়া "রাম-লীলা” এবং “গোষ্ঠ” উৎসবেও যোগদান করিয়াছেন। ইহাতে বৈধব 
আজু গোসাঞ্ঞ শাক্ত রামপ্রসাদকে বিদ্রপ করিয়া বলিয়াছেন; 

“না জানে পরমতব কাঠালের আনসব্, 
মেয়ে হয়ে থে কি চরায় রে। 
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তা যদি হত, যশোদ! বাইত, 
গোপালে কি পাঠায় রে ॥” 


শাক-বৈষাবের দ্বান্বের আনেক পুর্বে ধৃঃ ১১শ শতাব্দীতে (1) রামাই পণ্ডিতের 
“ধশ্ম-পৃজা-পন্ধতিতে গ্রহাচা্যা ও ধন্ম-পৃজকগণের বিবাদের অনুরূপ পরিচয় 
পাওয়। যায়। তাম্থিকত সম্ভবতঃ এই বিবাদ-পরায়ণ ধণ্ম-সম্প্রদায় লি 
মধ্যে শান্তি-স্থাপনে সাহাযা করিয়াছিল। মনসা-মঙ্গল, চত্তী-মঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল, 
ময়নামতীর ও মাণিকচন্দ্র রাজার গান, গোরক্ষ-বিজয় প্রভৃতি শৈব ও শান্ত 
গ্রন্থ সমূহে তাস্ত্িকতার ফলে অন্ুত শক্তিলাভ,১ স্বীয়দেহ খণ্-বিধণ্ড করিয়া 
উপান্য দেব-দেবীর পৃজ। প্রভৃতি কৃচ্ছ-সাধনের অনেক উদাহরণ রহিয়াছে। 
অপরপক্ষে নারীঘটিত সাধনায় তাস্থ্িকমত গ্রহণ করিয়া, নিয়স্তরের শৈব 
ও শাক্তগণের ন্যায়, বৈষ্ণবগণও অনেক বিভৎস ক্রিয়াকাণ্ড করিয়া যৌন-চর্চচাব 
সাহায্য করিয়াছে এবং “সহজিয়া” নামক এক বৈষব সম্প্রদায় ইহার 
অতাধিক চচ্চার ফলে যথেষ্ট নিন্দা অঞ্ঞন করিয়াছে । এই বিষয়ে দুষ্ট মঙ 
নাই। বৌদ্ধ সহজিয়াগণের নামও এতৎ সম্পর্কে উল্লেখযোগা । 

গৃহের মেরুদগ্ু গৃতিনী। ইহা সর্বদা স্বীকাধা। এমতাবস্থায় প্রাচীন 
বাঙ্গালীর গৃহাভাস্তররে নারীগণের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা জানিতে পারিলে 
তৎকালীন বাঙ্গালী গৃহস্থের সমাজের অনেকখানি পরিচয় পাওয়া যায়। 
দেখা যায় অন্তত: খঃ ৮ম শতাব্দী হইতে খু; ১১শ শতাব্দী পধাস্থ তাহাবা 
যেরূপ স্বাধীনতা, শ্রিক্ষা ও মধাদালাভ করিয়াছিল ক্রমে তাহার অবনতি 
ঘটে। অবশ্য গৃহাভান্তরে নারীর মধ্যাদা বরাবরই অনেকাংশে অবাহ 
আছে, শুধু স্বাধীন গতিবিধি ও মতবাদ ক্ষু্ন হইঈয়াছে। গোবিন্দচন্দ্রের গীত 
বা মাণিকচন্দ্র রাজার গীতের শ্ায় নাথ-পন্থী সাহিতো দেখা যায় রাজবধূরা€ 
দোলায় চড়িয়৷ ন্বর্ণকারের বাড়ী যাইতেছেন। ধশ্ম-মঙ্গল সাহিতোর লক্ষী 
ডুমুনি ও রাজকল্যা কানেড়া অপর উদাহরণ। এই জাতীয় সাহিতো “আছেোর 
আমিনী” নামক এক শ্রেণীর নারী-পুরোছিত বা সন্ন্যাসিনীর বৃত্বাস্তও অবগত 





(১) পতুড় তুড়, করিয়! হয়না হকার ছাড়িল। 
ধত মুনিগণকে হস্কারে নাহাইল। 
পু্শরখে গোরখ বিদ্ভঞাধঃ। 
ঢেকি বামে নাহিল নাযধ মুনিষয়। 
বানোয়ার পিঠিত নাধিল ভোল! মহত্ব । 
ধনুক বাণে নাফিলেন জীয়াম লক্ষণ ।” ইতযাছি। 


-মাশিকচজ হাজার গান। 


পরিশিষ্ট খজ১ 


হওয়া হায়। বেছুলার ল্রায় নারীর ষে চিত্র আমরা পাস তাহাতে পৌরাশিক 
প্রভাব সুস্পষ্ট থাকিলেও তংপূর্বযূগের স্থী-শিক্ষা ও স্্রী-স্বাধীনতার অনেক 
আভাস এই চরিত্র হইতে অবগত হওয়া যায়। মজ়মনসিংহ-গীতিকা ও 
পূর্বববঙ্গ-গীতিকাতে নারীর বাক্কি-ম্বাধীনতার « শিক্ষা-দীক্ষার আনেক পরিচয় 
আছে। নারীগণ অনেকটা অবাধে চলা-ফেরা করিতে তো পারিতষ্ট, তাহাকা 
পুরুষদের শ্বায় রীতিমত শিক্ষা লাভ কব্তি। শুধু লিখিত পড়িতে জানাট 
এক্ট শিক্ষার সব ছিল না । নারীভনোচিত নানা শিক্ষা ইহারা লাভ করিত, 
আবার পুরুষদিগের শ্্ায় শবীরচর্ছা, যুদ্ধ-বিদ্াতে€ উহ্বারা আবশ্টকান্রঘায়ী 
শিক্ষা লাভ কবিত । ছেলোদেব সহিত মেয়েরাও একই পাসশালায় অধায়ন 
করিতেছে এরূপ উদাহরণ€ বিকল নহে । নাধীজাতিব প্রাচীন শিক্ষা দীক্ষা 
সগ্থান্ধ আলোচনা কবিয়া দেখা যায বাণী ময়নামান্রী ( ময়নামতীর গান ) 
বিশেষ তাস্থ্িক জ্ঞান লাভ করিয়া স্বীয় স্বামী মাণিকচন্দছের গুরুব পদ পাবার 
অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন | প্রাচীনকালে টডাকিনী? বলিতে বিশেষ 
অতিনান্ুষী জ্ঞান-সম্পন্প এক শ্রেণীর নারীকে বুঝাইত | 'মহাজ্জান বলিতে 
এই জাতীয় গুহাজ্ঞান বুঝাই এবা এই জ্ঞান লাহ করিলে পাধিব জগংসহ 
মুঠাকে জয় করা যাইত বলিয়া সাধানণের বিশ্বাস ছিল। ডাকিনীগণ 
নানারপ হ্ীনকাধা করিয়া পরবন্ীকালে সনাজে হেয় হউয়। পন্ডিয়াছিল। 
ধণ্ম মঙ্গল কাবোব শ্রিক্ষা নটীন অপূর্ববিষ্ভাবন্তা € কলা-বিদ্ায় দক্ষতা খুব 
প্রশংসনীয় সন্দেহ নাঈ । বাধ-পন্গী ফু্ররা চত্তী-মঙ্গলেব ধনপতি উপাখা!নে 
শান্ত্র-্ভানের াপৃর্ব পরিচয় দিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছে । বিষয়ার 
উপাখানে (বা চন্দ্রহাস গল্পে) মন্থী-কন্া বিষয়! লেখাপড়া € তীক্ষ বুক্ির 
যে পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর । চত্তী-মঙ্গলের ধনপতি উপাখ্যানের 
লীলাবতীর পত্র-লিখন এব" ধনপতি সাগরের তস্তাক্ষর জাল-প্রচেষ্টা এব' 
খুল্পনার তাহা আবিষ্কার এই সমস্তুই তংকালীন সমাজের নারীগণের বিদ্কাচর্চার 
পরিচায়ক । “সারদা-মঙ্গলে? দেখা যায় তাহারা পাঠশালায় যা একট 
পাঠশালায় ছেলে € মেয়ে পড়াশুনা করিতেছে এমন উদাহ্বরণণ্ পাওয়া ঘায়_ 
থা, কথাসাহিতোর “পুষ্পমালা”র উপাধ্যান। কথাসাহিতোর রাজকুমারী 
মল্লিকার কাহিনীতে নারীর শারীরিক বল-চর্চার আভাস পাওয়া যায়। 
রাজকুমারী বিদ্া “বিভ্যান্থন্দর” উপাখ্যানে যেরূপ বুদ্ধি ৫ বিদ্যাবন্তার পরিচয় 
দিয়াছেন এবং তর্ক-যুদ্ধে হারিলে বিবাহ করিবেন বলিয়া যেরূপ প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলেন তাহার তুলনা পাওয়া কঠিন। 


৭২ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


অথচ এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। ইহার কারণ কি? যেষুগে 
নারীগণ উল্লিখিত নুখ-স্ুুবিধা ভোগ করিত তাহা খুঃ ১২শ-১৩শ শতাকীর 
পূর্বে হইলেও পরবর্তী যুগের বাঙ্গাল! সাহিত্য তাহার পরিচয় রাখিয়া 
গিয়াছে। মারীগণের মর্ধ্যাদ। ও অধিকার মূলত: জাতিগত-ভাবে বিচার 
করা সঙ্গত। আধ্োতর অস্ত্রিক, মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জাতিগুলির ভিতর 
সত্রীজাতির মধ্যাদা অত্যধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এই তুলনায় 
আর্ধাজাতি বৈদিক যুগ হইতে যে মর্ধযাদ! তাহাদিগকে দিয়াছে তাহা 
নানা দিকে সীমাবদ্ধ। মমুসংহিতার নির্দেশ এই সম্বন্ধে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। ব্রতকথাগুলি পাঠ করিলেও দেখা যাইবে আধাপূর্ব বাঙ্গালী সমাডে 
সবীপ্রাধান্য সমধিক ছিল। পূর্ব-ভারতে নানা জাতির আদর্শগত স্ত্ীপ্রাধান্া 
বা সত্রীস্বাতন্থ্য আর্ধাপ্রভাবে পরিবন্তিত হইয়া গেল এবং নিঃসন্দেহক্রেমে 
পুরুষপ্রাধান্ত সস্থাপিত হটল। পৌরাণিক ধশ্ম ও স্মৃতির আদর্শের ভিতর 
দিয়া বাঙ্গালার আধাগণ এই দুরূহ কাধা সমাধা করে। তাহাদের পূর্কে 
বৌদ্ধগণ উহা সাধন করিতে তত অগ্রসর তো হয়ই নাই বরং নান! জাতি লইয়া 
গঠিত বৌদ্ধ-সমাজে নারী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল । 
উপরে বগিত জাতিগত আদর্শ ধর্মাগত আদর্শকে অনেক পরিমাণে পরিবন্ডিত 
করিল এবং পৌরাণিক ধর্মাবলম্বী পূর্বব-ভারতীয় আধ্যগণই্ এই সম্বন্ধে 
দায়ী। নৃতন আদশ অনুসারে নারী পুরুষের ভূ-সম্পত্তির ম্যায় এক 
প্রকার সম্পত্তিতে পরিণত হইল এবং চরিত্রের বলিষ্ঠতা অপেক্ষা ইচ্ার 
কোমলত। ও স্বাধীন মতান্বত্তিতা অপেক্ষা স্বামীর আঙ্ছান্তবর্তিতা অধিক 
আদরণীয় হইল। খুঃ ১১শ শতাব্দীতে সেনরাজগণের রাজশক্তি এই 
নৃতন মত প্রচারে প্রথম সাহাধা করিয়াছিল। পরবর্তীকালে মুসলমান 
হুগেও ব্রাহ্মণ সমাজকর্তাগণ কৌলিগ্য প্রথা, সহমরণ প্রথা প্রভৃতি সাহাযো 
এই মতবাদ দৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত করেন। আর্যেতর জাতিসমূহ হইতে 
জাগত দেবদেবীগণ সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থে নারীর এ পরাধীনতা। সগর্ধের 
ঘোষিত হুইল। বৌদ্ধধন্ম যে কাধা সাধনে অপারগ বা৷ অনিচ্ছুক হইয়াছিল 
পৌরাশিক হিন্ুপ্ম সেনরাজগণ ও কান্যকুজাগত ত্রাঙ্ষণগণের সাহায্যে 
তাছা সংসাধিত করিল। তবুও প্রাচীন মঙ্জলকাব্যগুলিতে বিশেষ করিয়া 
নারীচরিত্রের দৃঢ়তা নানা স্থানে বিঘোহিভ হইয়াছে। পরবর্তী সংস্কার 
যুগের জাদর্শগড পরিবর্তনে এবং ছিন্দুস্বাধীনভার অবসালেও ভাহা। একাস্তভাবে 
লোপ পায় নাই। যেখানেই নারীচরিজ্রে দৃঢ়তা লক্ষ্য করা যাইবে সেখানেই 


পরিশিষ্ট খ্ঙ্ও 


দেখা যাইবে এই কষ্টসহিফুতা, দুঢতা ও তেজন্বীতার মূলে ধশ্মের আছর্শ তত 
প্রবল নহে ; ইহার মূলে প্রকৃতপক্ষে নারী জাতির স্বাভাবিক রুচি, প্রবৃত্তি ও 
সহিষ্ণতা এবং আধ্যেতর জ্ঞাতির জাতিগত স্বভাব অধিক ক্রিয়া করিয়াছে । 
নারীহিন্দু বা বৌদ্ধ বলিয়া নম্্-ম্বভাব অথবা তেজন্ষিনী হয় নাক এবং এউ 
ছুগুণ পরস্পর বিরোধীও নহে । নারীকে প্রথমে নারীহিসাবেট গ্র্তণ করিয়া 
পরে তাহার উপব জাতিগত ও সমাজগভ প্রভাব এবং সর্বশেষ ধশ্থগত 
প্রভাব বিচার করিতে হইবে। উদাহরণন্বরূপ বেহুলার কথা বলা যাইতে 
পারে। নতগীতপটু যে বেহুলা কত কষ্ট সহা করিয়া! অসম্ভব সম্ভব করিল 
এবং মৃত স্বামী জিয়াইয়া ঘরে আনিল তাহার চরিত সমালোচনা করিতে নারীর 
সহজ স্বভাব হিসাবে তাহাকে প্রথম বিচাব করিয়া তৎপর গতাগীত প্রন্তৃতি 
নারীর শিক্ষণীয় বিষয়সম্পন্ন হিন্দু সনাক্তে আখ্াতর আদশ কতখানি প্রবেশ 
করিয়াছিল তাহা দেখিতে হইবে। সর্বশেষে মৃত স্বামী পুনরুজ্জীবিত করিবার 
কাহিনীতে কতটা তান্ত্রিক আদর্শ এব: কতটা পৌরাণিক স্বামীভক্কির আদশ 
বহিয়াছে তাহা আলোচনা করিতে হইবে । নতুবা হয় পৌরাণিক হিন্দু আদশ 
নতুবা বৌদ্ধ আদর্শ বলিলে ঠিক হবে না। এইরূপ অনেক উদ্দাহরণ দেওয়া 
যাইতে পারে। খুঃ ১৬শ শতাবীতে বৈষণব-সমাজ পৌরাণিক ভিত্তিতে 
গঠিত রক্ষণশীল সমান্ডের নারীব প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর কিয়ংপরিমাণে শিথিলতা 
আনিতে সক্ষম হইয়াছিল । 

খুঃ ১৬শ শতাব্দীতে নারী কতখানি অসহায় ছিল তাহা মুকুন্পরামের 
চত্তীমঙ্ষলের এক ছত্র পাঠে অবগত হওয়া যায়। ফুল্পুরার মুখ দিয়া কবি 
বলাইয়াছেন,_“দোষ দেখি নাক কাটে, উৎসাহে বসায় খাটে, দণ্ডে রাজা 
বনিতার পতি।” এই কাবো নানা স্থানে এই শ্রেণীর উক্তি ও বর্ণনা আছে। 
তবে একটা কথা না বলিয়া পারা যায় না। হিন্ুন্বাধীনতার অবসানে রক্ষণশীল 
হিন্দু ( প্রধানত: শাক্ত কিন্বা ম্মার্ত ) সমাজ মুসলমান ভীতিতে পড়িয়া হউক, 
কৌলীন্ প্রথার জগ্ই হউক অথবা অন্যবিধ যে কারণে হউক নারীগশের 
অধিকার ক্ষু৪ করিলে মাতৃত্ব-বোধেব দিক দিয়া এট সমাজ নারীকে যথেষ্ট 
সম্মানও দ্রিয়াছিল। বৈঞব লারী-ভাব ও বিশেষ প্রেমের আদর্শ নারীকে 
সমাজবন্ধন হইতে কিয়ংপরিমাণে যুক্ত করিলেও ইহ্াদের প্রতি সমাজের 
শ্রন্ধাও বোধ হয় কতকটা ক্ষুপ্র করিয়া ফেলিয়াছিল। 

প্রাচীন বাঙ্গালার পুরুষসমাজ নানাদিকে বৈশিষ্ট্য ও উপ্নতি অর্জন 
করিয়াছিল। অতি প্রাচীনকালে ভারতের পূর্ববাঞ্চলের “ব্রাতা” নামক 


নর _ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্োর ইতিহাস 


সামরিক জাতির রথ ও সৈল্তবলের কথ! বৈদিক সাহিত্যে অবগত হওয়। 
যায়। মহাভারতে এট দেশের রাজশক্তির নৌবলের উল্লেখ আছে। মানব 
জাতির নানা শাখার বসবাসহেতু নানা রুচিসম্পন্ন জাতিনিচয় বিভিন্ন দিকে 
এষ্ট দেশের উন্নতি করিয়াছিল এবং ইহাদের সংমিশ্রপের ফলেও তাহার 
বাতায় হয় নাই । খুঃ৮ম শতাব্দী হইতে ধুঃ ১৮শ শতাব্দী পর্য্য্ত প্রাচীন 
* বাঙ্গাল! সাহিত্যে প্রাচীন বাঙ্গালার অধিবালিগণের যে পরিচয় পাওয়া যায় 
তাহাতে তংপূর্ববন্তী কালের ইঙ্গিতও রহিয়াছে । খুঃ ৮ম। ৯ম শতাব্দীর 
চর্ধ্যাপদগুলি পাঠে যতদূর জানা যায় তাহাতে এই ধারণা হয় যে তৎকালীন 
বাঙ্গালী মনে একসঙ্গে বৈরাগ্য ও তাস্ত্রিকতা ক্রিয়া করিতেছিল। বৈরাগয 
বলিতে সংসারবিমুধতা ও সন্ন্যাস শৈবমতাবলম্বী ও মায়াবাদী শঙ্করাচাধাকে 
আশ্রয় করিলেও ইহার পটভূমিকীতে বৌদ্ধশন্তবাদের প্রভাবও রহিয়া গিয়াছে । 
আবার তান্ত্রিকতার দিকে শৈবমতবাদের শিব ঠাকুর এবং প্রধানতঃ তিববত 
প্রচলিত মহাযানী বৌদ্ধধন্ম প্রেরণা জোগাইয়াছিল। ইহার ফলে বাঙ্গালায় 
চিকিংস। শাস্থের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল। খু; ৮ম শতাব্দীতে হিন্দু রানা 
শশান্ধের সাঘ্াজ্যের অবসান ঘটিয়া মহাযানী বৌদ্ধ পাল রাজত্ব উত্তর বঙ্গে 
আর্ত হস্টয়াছিল। ইহার বঙ্থ পৃর্বেবে মগধে বৌদ্ধ মৌধা ও হিন্দু গুপ্ত সাম্রাজোব 
লোপ হুইলেও.এই ছুই সামাজোর বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতি বাঙ্গালা দেশ 
আশ্রয় করিয়াছিল। কিন্তু ইঙ্কার মধো বৌদ্ধ অপেক্ষা হিন্দু সংস্কৃতির পরিচয়ই 
অতাধিক। ইহার এক কারণ বোধ হয় একদিকে বৌদ্ধ পাল রাজগণেব 
পূর্বে হিন্দু রাজ! শশান্কেণ রাজন্ধ এবং পরে হিন্দু শুর ও সেনবাজগণের 
অভাদয়। 

প্রাচীন বাঙ্গালায় ধশ্মমাতের যে আন্দোলন দেখ! যায় তাহার একধানা 
উত্তরের হিমালয় পর্বতের ক্রোডদেশ হঈতে সম্ভবতঃ পামিরীয়-মঙ্গোলীয় জাতি 
হষ্টতে আরস্ত হইয়াছিল। চধ্াযাপদ জাতীয় গ্রন্থে তাহারই নিদর্শন রহিয়াছে। 
দাক্ষিণাস্তা নান! ধশ্মমত প্রচারে যথেষ্ট সাহাধা করিয়াছিল। চর্যাপদের 
প্ম মতেও তাহার চিহ্ন বর্তমান । ইহ্থা ছাড়া খুঃ ১৫শ শতাব্দীতে গৌড়ীয় বৈধব 
মত প্রচারেও দাক্ষিণাত্যের দান অন্বীকার করা যায় না। বিভিন্ন প্রতিদ্ন্বী 
ধণ্মান্দোলনসমূছের ফলে বহু প্রাচীন কাল হইতে নানা জাতির দেব- 
দেবী যে বাঙ্গাল! দেশের সর্বত্র পূজিত হইয়া আসিতেছিল তাহা ইভঃপৃর্ক্বেই 
উল্লিখিত ছুইয়াছে। এক্ট' সব মতবাদের যধ্যে তান্ত্রিক মহ্থাযানী বৌদ্ধ ও 
পৌরাণিক হিন্টু মতের বিভিন্ন ধারা এক্ট সমস্ত লৌকিক দেব-দেবী পৃজার 


পরিশিষ্ট খত 


মধোও বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াদ্িল। মঙ্গল কাবা, শিবায়ন এবং বৈধষ 
সাহিত্যে ইঙ্ার অনেক নিদশন আছে । 

বাঙ্গালার প্রাচীন যুগ কৃষি-সম্পদে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। ডাকের বচন 
এবং বিশেষ করিয়া! খনার বচন ইহ্বাব সাক্ষাদান করে। শিবোপাসক পান্থাড়ী 
পামিরীয় জাতি বাক্গালার সমতল ভূমিতে আপিয়া কবির প্রতি যে এঁকাম্িক 
মাগ্রহ দেখায় ভাহাই শিবায়ন কাবো রপায়িত হইয়াছে কিনাকেজানে! 
“বাপ-বেটায় চাষ চাই, তা অভাবে সোদর ভাই”--( খনা) প্রকৃতি বাকো। 
কৃষির প্রতি প্রাচীন বাঙ্গালীর মনোযোগের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষিপ্রধান 
বাঙ্গালা দেশে প্রাধনত: কৃষির পর নিব করিয়া সমাজ াড়াইটযাছিল। 
পারিবারিক জীবন এবং দেব-দেবীর পুজা প্রভৃতিতে কবি ও কৃষিজাত ড্রবোর 
প্রভাব যথেষ্ট ছিল। ইহার ফলে নগর অপেক্ষা গ্রামের প্রতিই সমাজের অধিক 
লক্ষা ছিল। একাবন্ধ পরিবার ৫ সামাজিক সংগঠন কৃষির উপর নিউরশীল 
ভিল। ধান বাঙ্গালার প্রধান কৃষিসম্পদ হিসাবে এখনকার ম্যায় তখনও 
প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রাচীন যুগের শ্শ্তপুরাণে এবং মধাযুগের 
বাঙ্গালা সাহিতোর শিবায়নে বধ বকম ধান্বার নাম পু বিপরণ আছে । শ্রগন্ধ- 
বিশিষ্ট অতাস্থ সরু যে সব শ্রেণীর চাউলের সংবাদ ইহাতে রহিয়াছে তাহা এখন 
স্বপ্রলোকের কথা বলিয়া মনে হয়। এই সব চাউল ৪ পানে অনেক শ্রেণীর 
নামের অর্থ দর্কেধোধা, আবাব অনেক শ্রেণীর নাম যাথ&ু কবিদ্ব-পূণণ জিল। 
ছিছিরা, ককচি, আলাচিতা, কয়া, ভটিয়া, তোভনা বুখি প্রতি ধাগ্ত-নাম 
যেমন দুর্কেবাধা, আবার কটকতারা, মাধবলতা, মহিপাল, গোপাল, তিলক-ফুল, 
নাগর-যুয়ান, মুক্তান্ার, লক্ষমী-প্রিয়, বণ-জয়, কণক-চুড, ভুবন-উজ্্রল প্রতি 
নাম কেমন কবিক-পূর্ণ এবং আংশিক এতিহাদিক (যা নহিপাল « গোপাল) 
তথ্যের সন্ধান দেয়। সংস্কৃত কৃষি-পরাশর কষি-ব্ষিয়ক গ্রন্থ এব" বাঙ্গালী 
কৃষকগণ কৃষি-কাধা ও গোপালনে এই গ্রন্থেধ মত মানিয়া চলিতে অভায 
দ্বিল। কৃষি-চ্জানের আঅপবিহাধা অঙ্গ আবহাওয়া জ্ঞান। বাঙ্গালী 
কৃষক যে ইহ1 ভালকূপেই লক্ষ্য করিয়া চাষবাস করিত, খনার বচন পাঠে 
তাহ! জানা যায়। প্রাচীনকালে ভোতিব-শান্সে বাঙ্গালী সমাজের 
জগাধ বিশ্বাস কতকটা মন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে পরিণত তইয়ান্িল। 
ম্ততরাং কৃষিকাধোেও উনার প্রয়োজন অন্ত ভষ্টত। স্দূর অতীতে 
সাধারণ বাঙ্গালী কৃষকের গ্রহ-নক্ষত্র জ্ঞান এবং জাবঙ্কা ওয়ার অভিজ্ঞতা এ যুগে 
আমাদিগকে বিশ্মিত করে। “খনার-বচন” একট হিসাবে অত্যান্ত মূল্যবান গ্রন্থ । 

0.7. 101--৮৯ 


৭5৬ প্রাচীন বাঙ্গাল সাহিত্যের ইতিহাস 


প্রাচীনকালের অনেক রীতি-নীতি এই যুগে অচল। উদাহরণন্বরপ 
“অষ্ট-পরীক্ষাপ্র কথা বলা যাইতে পারে। আ্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ হইলে সমাভ 
এইরূপ পরীক্ষা লতে স্বামীকে বাধা করিত নতুবা তাহার অর্থদণ্ড হত. 
এট “মষ্ট-পরীক্ষা” বা আট রকম পরীক্ষার মধ্যে অগ্নি-পরীক্ষা এক এক পুখিতে 
এক একরূপ লিখিত আছে। এইট পরীক্ষাগুলির নিয়রূপ নাম দেওয়া যাইতেছে । 
যথা, ধশ্মাধন্্ম পরীক্ষা, অগ্নি-পরীক্ষা ( জতুগৃহ পরীক্ষা, উফণ-তৈলপূর্ণ কটাই 
পরীক্ষা, অগ্রিকুণ্ড পরীক্ষা! ইত্যাদি), জল-পরীক্ষা, আসন-পরীক্ষা, ন্গুবী- 
পরীক্ষ, সর্প-পরীক্ষা, লৌহ-পরীক্ষা ও তুলা-পরীক্ষা । সেকালে মঙ্গলকাবোব 
খুল্পনা ও বেহুলাকে এই পরীক্ষা গুলিতে উত্তীর্ণ হইতে হইয়াছিল । এই পরীক্ষা- 
গুলি এবং অনেক রীতি"নীতির মধো মঙ্গোলীয় ও তান্ত্রিক প্রভাব অনুমান করা 
যা্টতে পারে। সেই যুগে বাণিজ্য-যাত্রা কালে অস্তঃসত্বা স্ত্রীকে একরপ 
স্বীকারোক্তি লিখিয়া বণিক জল-পথে বাণিজ্য-যাত্রা ঝকরিত। তাহার নাম 
ছিল “জয়-পত্র”। বিদেশে যাত্রার ছাড়পত্রের নাম ছিল *বেরাজপত্র"। 
বিবাহ সম্বন্ধে এক অদ্ভুত নিয়ম ছিল। এক কন্যা! বিবাহ করিয়া তাহান 
ভগ্নীকে দানম্বরূপ গ্রহণ করিবার নিয়ম ছিল। যথা, “অছুনাকে বিবাহ 
দিয়। পছনাকে দিল দানে" (মাণিকচন্দ্র রাজার গান)। পৌরাণিক 
হিন্দু সংস্কার-যুগে কুকুর অস্পৃশ্য বলিয়া গণা হষ্টত। কিন্তু তৎপূর্ববযুগে 
মাণিকচন্দ্র রাজার গানে দেখা যায় গোবিন্দচন্দ্র কুকুর পুধিতেন এব. 
ভাহা অস্পৃশ্য ছিল না। ম্বামীবঙ্গীকরণের বন তুকৃতাক্‌ ( অভিচার ) মন্থু 
তন্ত্র ও গঁধধাদির কথা (টোনা) অথর্ব বেদের যুগে উল্লিখিত আছে 
জান! যায়। বহু বিবাহ এই দেশের অনেক পুরাতন প্রথা । .ইহাব 
ফলে স্্ীগণ স্বামীকে বশীভূত করিবার উপায় চিন্তা করিত। প্রাচীন 
মঙ্গলকাব্যগুলিতে ( যথা-_চণ্তীমঙ্গল কাব্যে এবং মনসামঙ্গল কাব্যে) উহ্কার 
উদাহরণ আছে। এষ্ট উপলক্ষে “কচ্ছপের নখ আন, কুম্তীরের দাত। 
কোটরের পেঁচা আন গোধিকার আত ॥” ইত্যাদি (মুকুন্দরামের চণ্তীমঙ্গল । 
এবং “কাকড়ার বাম পাও উন্দ্ুরের পিভ। পেঁচার বাঁও চক্ষের কর কাজল 
রজিভ ॥” ইতাদি ( বংশীদাসের মনসামঙ্ষল ) ছত্রগুলি বেশ উপভোগ্য । 
_সেক্সপিয়র বদিত ম্যাকবেখের “11107651001” বা ডাইনীদের প্রস্তত 
অন্ভুভ বাঙজনের সহিত একই যুগের বাঙ্গালার এই প্রাচীন তালিকাগুলির 
আশ্চর্যাজনক সাদৃশ্ত আছে। অনেক তাস্ত্িক ক্রিয়া তখন সমাজে চলিত। 
ধর্মঙ্গলের রাণী রঞ্কাবত্তীর “শালে-ভর* দেওয়া ও মনসামজলের বেছছলার 


পরিশিঞ থক 


স্বীয় গাত্রমাংস কাটিয়া মনসা-দেবীকে তুষ্ট করিবার প্রয়াস ইছার অন্তত 
উদ্দাহরণ। নাথ-পন্থী সাহিতোর হারিপা, গোরক্ষনাথ প্রড়ত্তি সিদ্ধ।- 
গণের অলৌকিক কার্যাসম্পাদন তান্ত্িকভারই্ প্রকৃষ্ট নিদর্শন । খু; ১৪শ।১৫শ 
শতাব্দী হইতে পৌরাণিক আদর্শ ও আধা ব্রাক্ষণগণ প্রব্তিত রীতিনীতি 
ক্রমশ: সমাজে প্রবেশ করিয়া এইবূপ প্রথা এবং দৃষ্থিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন 
সাধন করিয়াছিল । খু: ১৬শ শতাব্ষী হইতে স্রীচৈতনের আদশে গঠিত 
বৈষব বাঙ্গালী-সমাজ এই সমস্ত রীতি-নীতি, রক্তপাত ও বলী-প্রথা 
প্রভৃতির রীতিমত বিরোধী হইয়া উঠে এবং উত্বার ফলে কালক্রমে অনেক 
ভাস্থিক কুপ্রথার বিলোপ ঘটে। মধাধুগের প্রথম দিকে বেশড়ষা অনেক 
পরিমাণে পশ্চিমদেশীয়গণের ম্যায় ছিল। তখনকার বাঙ্গালী কাপড় “কাদ্ছিয়া” 
(মালকৌচা দিয়া) পরিধান করিত। মাথার পাগড়ি অন্তত: উচ্চঞ্রেণীর 
মধো প্রচলিত ছিল । রাজ গোবিন্দচন্জ মাতাশাকে মাথার পাগড়ি খুলিয়! 
ফেলিয়াছিলেন । পুরুষগণ কোমরে “বেল্টের" পরিবর্ে যাহা পরি ভাঙার 
নাম ছিল “পটকা” এবং স্্ীলোকগণের কোমরবন্ধের নাম দিল "'নীবিবন্ধ।” 
জুতা সম্ভবতঃ কদাচিত বাবহ্ধত তইত। সাধারণ বাবহ্কারে খডম চলিত। 
নারীগণের মধো কুস্কুম, অগুরু, কন্তারি ও চন্দনের প্রচুর বাবহার ছিল। সেট 
সময় সাবানের পরিবর্তে আমলকি বাবহ্ারের প্রচলন ছিল। সৌখিন সমাজে 
গাত্রে “পত্ররচনা” এবং সর্ব-সাধারণের মধ্ো *অলকা-তিলকা” নামে চন্দন 
ও কম্তরির সংমিশ্রিত পদার্থের মুখে ও বক্ষে অন্কপের প্রথা ছিল। সমাজে 
সমাগত ব্যক্তিগণের বৈঠকে শমালা-চন্দন" দিয়া অভার্থনা করিবার প্রথার 
পরিচয় পাওয়া যায়। কে উহা আগে পাইবে তাহা নিয়া বিবাদবিসগ্বাদ ৫ 
হইত। ধনপতির উপাখানে তাহার পরিচয় আন্ে। সন্াস্থ নারীগণ 
মেঘডন্থুর, মেঘনাল প্রভৃতি বহুমূল্য রেশখমী সাডী পরিধান করিত । নিয়্তরের 
নারীগণ মোটা রেশমের সাডী (খুঞ্া ) পরিত ॥ নীবিবন্ধ ও সাড়ী ভিল্প 
নারীগণের আর একটি সৌবীন সামগ্রীর নাম কাচুলি নামক জামা। ইচ্ 
খুব বহুমূল্য হইত এবং শ্ীকফের দশাবতার প্রভৃতি খুঃ ১৬শ শতাব্দী হতে 
তৎপরবন্তীকালের কাচুলিগুলিতে যথেষ্ট অস্থিত থাকিত। তাক, বাল, কন্ধণ, 
কেউর প্রভৃতি তখনকার দিনের বৈশিষ্টাপূর্ণ অলঙ্কার ছিল এবং আ্্ীপুরুহ 
নিধিবশেষে ইহার কতকগুলি অলঙ্কার পরিধান লরিত। 

পুরুষেরা একরূপ বাবড়ি চুল রাখিত এবং নারীগণ তাহাদের সুদীর্ঘ 
কেশ নানারূপ খোপার এবং মাল্য ও কুম্ুমদামে সঙ্গত করিত । এতন্িজ 


৭০৮ | প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


উচ্চ নীচ সব শ্রেণীর ভিতরেই নারীগণের নানাপ্রকার রন্ধন জানা অন্যতম 
বিশেষগুণ হিসাবে গণা হইত । 

জাতিবিভাগ সম্বন্ধে বলা যায় প্রাচীন বাঙ্গাল! দেশ নানা জাতি বা বর্ণের 
(08569) বাসভূমি হইলেও ইহাদের সকলের অবস্থা সব সময় সমান ছিল না। 
উদাহরণন্বরূপ অন্ততঃ গ্রহবিপ্র, হাড়ি, ডোম ও বণিক সমাজের কথা উল্লেখ করা 
যাতে পারে। সময়ের দিক দিয়া ব্রান্মণা সংস্কার-যুগের (খু: ১২শ-১৫শ 
শতাব্দী ) পূর্ব ও তৎপরবন্তী সময় ধরিলে দেখিতে পাওয়া যায় এই 
পৌরাধিক সংস্কার যুগের পূর্বে বর্ণগুলির অবস্থা একরূপ ছিল পরে অম্থারপ 
হইয়াছে । খুঃ ১২শ হইতে খু: ১৫শ শতাব্দী পর্যান্ত এই সামাজিক সংস্কার 
খুব প্রবলভাবে চলিয়া খুঃ ১৬শ হইতে খুঃ ১৮শ শতাবী পর্ধান্ত ইহা! ফলপ্রনূ 
হয়। মহাপ্রস্থুর আবিঠাবের ফলে খুঃং ১৬শ শতাকী হনে উদার বৈষব 
ধর্মমত ইহ্বার যে প্রবল প্রতিদ্বশ্বিতা করে তাহার ফলে বাঙ্গালার হিন্দুসমাজ 
বৈধব ও অবৈষব এই ছুই ভাগে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়। ব্রান্ষণা বা 
পৌরাণিক আদর্শে সমাজসংস্কার সেনরাজ। বল্লাল সেনের সময় (খুঃ ১১শ-১২শ 
শতাব্দী ) বিশেষভাবে আরম্ভ হয়। তংপূর্বেব শুররাজগণ এই বিষয়ে 
কতক পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ইহাদের সহায় হন কাম্থাকুস্তাগত 
ব্রাহ্মপগণ । এই ব্রাহ্ষণগণের আগমনের পৃ হাড়ি ৫ ডোম শ্রেণী কোন কোন 
ধর্মসম্প্রদায়ের নিকট ( যথা, ধণ্ম-পৃজক € নাথ-পন্থী ) বিশেষ মধ্যাদা পাইভ । 
ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন ইহা বৌদ্ধ-প্রভাব। এইরূপ অনুমানের স্বপক্ষে 
কোন দৃঢ় যুক্তি নাই । লৌকিক ধশ্মের প্রসার হেতু এবং তাস্থ্িক মতের প্রাবলো 
এই জাতি ছুটি উক্তরূপ সম্মানের অধিকারী হক্টয়াছিল বলিয়া আমরা মানে 
করি। ধন্ম-ঠাকুর শিব ঠাকুরের অশ্যতম সংস্করণ হওয়া সম্ভব । এই ভাতি 
ছই্টিও আধা না হইয়া অ্ব্িক অথবা মঙ্গোলীয় ( তিব্বত-ব্হ্ষী ) গোরষ্টিতৃক্ত 
হইতে পারে। ইহাদের অভ্ভাদয়ের পূর্বে যে বর্ণ বাঙ্গালা দেশে বিশেষ খ্যাতি 
অর্জন করিয়াছিল তাহারা নূর্ধা-উপাসক ব্রাহ্ষণবা গ্রহবিপ্র। জ্রোতিষভত্ত 
প্রাচীন বাঙ্গালা সমাজে এই ব্রাক্মণগণের প্রভাব সহজেই অনুমেয় । ইহারা 
মগ ব্রাহ্মণ বা মধ্য এসিয়া হইতে আগত শাকদ্ীপি (তুরাণীয় ?) ব্রাহ্মণ নামেও 
পরিচিত। ইহাদের সহিত ক্ষমতা নিয়া ধশ্ম-পৃজক হাড়ি-ডোমগণের সহিত 
ঘে বিবাদ হয় তাহার পরিচয় রামাই পণ্ডিতের "্র্মপৃজা পদ্ধতিতে আছে। 
সেমরাজগণের সময়ের প্রথমদিক পর্যান্ত বণিক সম্প্রদায়ের নানা শাখার মধ্যে 
স্বর্ণ বণিক ও গন্ধ-বণিকশাখা ছইটির খুব প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। ইহা! কি 
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হিন্দু ও কি বৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের রাজার আমলেই থাকা সম্ভব। কিন্ত | 
কোন কোন কারণ পরম্পরা এই দুষ্ট বণিক শ্রেণী সেনবাজ্ঞা বল্লালসেনের 
কোপে পতিত হইয়া সামাজিক মধ্যাদা হারায় ফেলে । এই সম্বন্ধে 
নানারূপ কিন্বদন্ত্রী প্রচলিত আছে । যাহা হউক, কোন এক বিশ্মত যুগে 
গন্ধবপিকগণ যে সমুদ্র-পথে নানা দেশে বাণিজা করিয়া স্বদেশের সম্পদ বৃদ্ধি 
করিত এবং রাজাগণ& তাহাদিগকে প্রায় সমশ্রেনীভাংব বাবার করিতেন 
ভাঙার অনেক পরিচয় পরবভ্ীকালে মঙ্গলকানাসমছে রহিয়াডে। বৈধ 
সম্প্রদায়ও যে চৈতক্ট-পরবন্তী কালে ইহাদের দ্বাবা নানারুপ সাহাষা প্রাপ 
হতয়াছিল বৈষ্ব সাহিতো তাহাব উদাহরণের« আজাব নাট । 

কোন এক অতীত যুগে বাঙ্গালী বণিকগণ যে সমুদ্রপথে পানা দুরদেশে 
বাণিজা করিতে যাইত আনেক প্রবভীকালে মঙ্গলকাবাঞ্চলি তাহা? কিছু কিছু 
সন্ধান আমাদিগকে দিয়াছে । বাঙ্গালীর এই সমুদ্রযাজ্ঞী এবং ভারত- 
মহাসাগরের পুবব € পশ্চিমের নানা স্থানে যাতায়াতের ফলেই সম্ভবত; ইন্জোচীন 
ও পুবব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রাচীন বাঙ্গালাব কীছ্তি চিহ্ন এখন পধান্ত রিয়া 
গিয়াছে । প্রাচীন বাঙ্গালায় কুষি-সম্পদ যেকপ পামিরীয় কাতিব বিশেষ 
প্রচেষ্টার কল সেইকপ প্রাচীন বাঙ্গালীর অকুতোভয়ে পালতোলা জাহাজে 
সমুদ্র-যাত্রা সম্ভবতঃ বাঙ্গালায় অদ্টিক উপনিবেশের অপূর্ব দান! অবশ্য উন! 
আমাদের অন্রমান নাত । বাঙ্গালার গন্ধবণিক শ্রেণীতে অগ্িক রঙ" আবিষ্কার 
হইবে কিনা তাহা না জানিলে€ সমুদ্রপ্রিয় অন্্িক জাতির প্রাচীন বাঙ্গালায় 
উপনিবেশ স্থাপন ভুলিলে চলিবে না। সমূছপথে যে যে দেশে বাঙ্গালী 
বণিকগণ বাণিজ্য করিতে যাইত এব যে যে ড্রবা বিনিময় হত তাহার 
কতক বিবরণ মঙ্গলকাবাগুলিতে পাওয়া যায়। অনেক পরবন্তণ সাহিত্যে 
অনেক পূর্বববস্তী কাহিনীর এইকপ নপূর্বব সংরক্ষণ যথেষ্ট প্রশংসনীয়। যেষে 
দেশে এই বণিকগণ যাইত তাহাদের মধো সিল ও পাটন ( দক্ষিণ-পাটন ) 
বিশেষ উল্লেধযোগা স্থান ভিল। বণিকগণ কোন সময়ে বাণিজ্ঞা ব্যাপারে 
অলাধুতার আশ্রয় লইত তাহার অনেক প্রমাণ মঙ্গলকাব্যসমূছে ৪ কথ।- 
সাহিত্যে আছে । বিনিময় মুদ্রার সাহাযো বাবসা না করিয়া দ্রব্যের বদলে 
দ্রব্য লেন-দেন হইত । ইহার নাম “বদল-বাণিজ্ঞা” | মঙ্গলকাব্যে বণিত 
ভালিকা দেখিয়! মনে হয় শিল্পজাত দ্রব্যের নধো এক বস্থ ভিন বাঙ্গালী 
বণিকগণ প্রধানত: কষিজাত দ্রব্যসমূহ নিয়! বাণিজ্য বাহির হটত। উহাতে 
প্রাচীন সেই বিশ্বৃত যুগের শিল্লোক্পতির কোন পরিচয় না । ইঙ্ছাদের বদলে 
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প্রাচীন বাঙ্গালী বণিকগণ নানাবিধ মসলা, পণ্ুপক্ষী, শিল্পজাত্্ব্য, মূল্যবান 
শব্ধ, মুক্তা ও রদ্ধাদি নিয়া স্বদেশে ফিরিত। খৃঃ ১৬শ শতাকীর মুকুন্দরামের 
চত্তীমঙ্গলে “বদল-বাণিজ্োর” বর্ণনা এইরূপ | যথা,-- 
“লবঙ্গ বদলে মাতক্গ পাব, 
পায়রা বদলে শুয়া। 
পাটশণ বদলে, ধবল চামর পাব, 
কাচের বদলে নীল । 
লবণ বদলে, সৈন্ধব পাব, 
জোয়ানী বদলে জিরা 1” ইত্যাদি । 


মুকুন্দরামের চণ্তীকাবা। 


সমুদ্রগামী পোত বা জলযানগুলি যে খুব বৃহদাকার হইত তাহা 
বুধাইতে কবিস্বলভ অতিশয়োন্তি আছে। নৌকাগুলির নামও বেশ সুন্দর 
ছিল। প্রধান নৌকা বা জলযানের নাম 'মধুকর” ছিল । এই স্থানে ইহাদের 
বর্ণনার একটু নমুন1 দিতেছি । যথা, 


“প্রথমে তুলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর। 

নুবর্ণেতে বান্ধ! যার বৈঠকির ঘর ॥ 

তবে ডিজ্কা তুলিলেন নামে হুর্গাবর। 

আখওড চাপিয়া তাতে বসিল গাবর ॥ 

তবে ডিঙ্গাখান তোলে নামে গুয়ারেখী। 

হই প্রহরের পথে যার মালুম কাঠ দেখি ॥ 

আর ডিঙ্গাখান তোলে নামে শখ্খচূড়।' 

আশীগজ পানী ভাঙ্গে গাঙ্গের ছুকৃল॥” ইত্যাদি। 


__মুকুন্দরামের চণ্তীকাবা। 


বিজয়গুপ্তের মনসা-মঙগলে (খুঃ ১৫শ শতাব্দী ) বর্ণনা এইরূপ । যথা, 
“তার পাছে বাওয়াইল ডিক্কা নামে গুয়ারেখী। 
যার উপরে চড়িয়া রাবণের লঙ্কা দেখি ॥ 
ভার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গ৷ ভাড়ার-পাটুয়া। 
সেই নায় উঠাইয়া লইল ভামিলের নাটুয়। ॥ 
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তার পাছে বাওয়া্টল ডিক্কা নামে উদয়তারা। 
অনেক নায় ঝডবষি অনেক নায় খরা ৪” উত্ত)াদি। 
-মনসা-মঞ্গল, বিজয়গুপ্ত । 
পুরোহিতের প্রশ্থের উত্তরে বণিকগণ যা ত্রার প্রাক্কালে নানাকপ পৃজ, বিশেহ্ঃ 
বরুণ দেবতার পুজা ও নৌকা-পৃজা, করিয়া প্রথান্তযায়ী পারিবারিক ভরণপো হণ 
স্বীকার করিয়া তবে নৌকায় পদক্ষেপ কবিত। নৌকাঞ্চলি শ্রচ্ করিবার 
জন্ত ইহার অগ্রভাগ ময়ূর, শুকপক্ষী প্রভৃতির স্কায় গঠিত হষ্টত। বনিকগণ 
ষাত্রার প্রাক্কালে কখনও কখনও দেব-দিজের প্রতি অভক্তি শন বা অপমান 
করিলেও তাহা! বৌদ্ধ-ভাবের জন্তা নহে । ইহা বণিকের দাস্কিক প্রকৃতি এবং 
অজানিত দেবতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে। অথবা 1 স্বীয় উপান্- 
দেবতার প্রতি অন্ধভক্তির উদাহরণ এবং নারীগণের মধা দিয়া শৃত্তন কোন 
দেবতার পৃজা প্রচারে অবিশ্বাসীকে ভক্কতিমান করিবার কৌশল মাজ্ু। নারীগণ 
কর্তৃক নৃতন দেবতার পুক্তা সমাজে প্রচারের মধা দিয়া বিবাহ বাপারে প্রাচীন 
বাঙ্গালায় নান! জাতির স'মিশ্রণ সচিত করে। 
প্রাচীন বাঙ্গালার জনগণের ধন-সম্পদ সম্বন্ধ বলা যায় মধ্য যুগের 
সাহিত্যে যে চিত্র পাওয়া যায় তাহা প্রায় অনেক পরিমাণে তৎসাময়িক। 
ইহাতে জানা যায় ধনী ও নির্ধন তই আ্রেণীই দেশে ছিল এবং উভয় জোপীর 
বেশ জীবন্ত বর্ণনা এই সাহিভো পাওয়া যায়। তাকাতে দেখা যায় একদিকে 
যেমন ধনীর বিলাসদ্রবোর প্রাচুযা অপরদিকে দরিডের মণ্মান্তিক অভাব ও 
ছুঃখের জীবন । শিবায়ন কাবো শিবঠাকুরের ভিগ্তর দিয়া যেন দারিজ্োর 
চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে এবং মঙ্গলকাবো ফুল্লরার দারিস্রোর চিজ্রও খুব 
মশ্বম্পশশ । তবে, সম্ভবতঃ অভাবগ্রস্ত লোক সংখায় তখন ভগ ছিল এবং 
দেশে কষিজাত দ্রব্যাদি ও খাছ্যবস্তার প্রাচুধা ছিল । মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রধানত: 
কৃষির উপর নির্ভর করিত। শঙ্ঘবণিক, কাংস্বণিক, স্বণনবণিক ও গন্ধবপিক 
প্রস্ভৃতি বণিকগণ ব্যবসা! করিয়া যথেষ্ট ধন অঞ্জন করিত। ক্রাক্ষপগণ কে 
অধ্যাপক, কেহ পুরোহিত, কেহ গুরু এবং কেহ কুশারি (কুশের জল নিঙ্গেপ 
দ্বার৷ জান্ীর্্বাদকা রী) প্রভৃতির কাজ করিয়া জীবিকানির্বাঙ্ক করিত । টচ্ছাদের 
মধ্যে ভাট ব্রাক্ণগণ কোন কোন কুলের প্রশংসানচক গান পাডিয়া ও রাজ- 
দূতের কাজ করিয়া, ঘটকগণ বিবাহের বাবস্কা করিয়া এবং প্রচধিপ্রগণ 
নবজাত শিশুর কুষ্ঠী-ঠিকৃজী প্রস্তুত করিয়া ও বধফল গুনাউয়। সংসার-হাজ 
নির্ব্ধাহু করিত । র 
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তখনকার দিনে নগর-নিষ্াণ করিতে বিশেষ ব্যবস্থা অবলগ্বিত হত, 
উচ্ভার চারিদিকে প্রাচীর ও ভিতরে বিভিন্ন অংশে মন্িরাদি থাকিত ও নান জাতি 
বসবাস করিত। এক একজাতি এক এক অঞ্চলে এক চাপে বসবাস করিত, 
জাতিগুলির মধ্যে বৈদ্ভগণ চিকিৎসা করিত এবং কায়স্থগণ হিসাব-রাখা € 
আবশ্টকান্ুযায়ী লেখাপড়ার কাজ করিত। পরবর্তীকালে মুসলমানগণ নগরেব 
কোন এক নির্দিষ্ট অঞ্চলে এক চাপে বাস করিত। মন্দির ও রাজপ্রাসাদ 
নিশ্মাণের বিশেষ বিশেষ নিয়ম ছিল এবং গৃহনিষ্মাণের পূর্বের গৃহস্থ “বাস্ত-পুজা" 
করিত। সংস্কৃত শাস্তরান্তযায়ী ঘর-বাড়ী ও নগর নিম্মিত হইত। গৃহলিপ্মীণে বাশ 
ও বেতের প্রচুর ব্যবহার তো ছিলই ইষ্টক, পাথর € লোহার পাতে 
বাবহারেরও পরিচয় পাওয়া যায়। নানারূপ ঘর নিম্মিত হইউত।' ইস্বাদের 
মধ্যে এক প্রকার ঘরকে পজলট্রগী” বলিত। ইহা জল মধো (ঠাণ্ডা বোধ 
করিবার জগ্ত) নিপ্মিত হইত। উহা ছাড় “বাঙ্গাল ঘর” নামক এক 
প্রকার ঘর এবং 'বার-্দুঘাী' ঘর নামক ঘরের প্রচলন ছিল। ফাগুন 
সাহেবের মতে ছুই চালযুত্ত 'বাঙ্গালা-ঘর' বাঙ্গালীই প্রথম উষ্তাবন 
করিয়াছে । মঙ্গলকাবা, নাথপন্থী সাহ্িতা প্রভ়ৃতিতে এই সম্বন্ধে অনেক 
বর্ণনা আছে। 

ুদ্ধক্ষেত্রে নানা জাতি যাইত। আমরা মাধবাচাধোর চণ্ী-মঙ্গল- 
কাব্যাদিতে ব্রাহ্মণ পাইক, কর্মকার পাস্টক, চণ্মকার পাষ্টক, নট পাইক প্রতি 
নানাজাতির পাইকের বিবরণ প্রাপ্ত হষ্ট । প্রতাপশালী রাজা যুদ্ধক্ষেতে যাইতে 
তাঙ্কার অধীনস্থ বারজন “ভূইয়া” রাজ্তা (বারভূইয়া) সঙ্গে করিয়া নিতেন। 
রাজশক্কি নামত: নিরম্কৃশ হইলেও তীহাঙ্ধ ক্ষমত] প্রকৃতপক্ষে দীমাবদ্ধ ছিল। 
ধর্মশাস্থ্ের অন্থশাসন তীহাকে মানিতে হইত এবং সামাজিক গ্রাশ্নে রাজার 
বিশেষ কোন হাত ছিল না। প্রধানত: গ্রামে গঠিত হিন্টু সমাজ সামাজিক 
ব্যাপার নিয়! ঘত্ত বাস্ত থাকিত রাজনীতি নিয়। তত মাথা ঘামাইত না । রাজা€ 
স্বীয় কর্তধ্যতার সমাজের পাচজনের উপর শ্থান্ত থাকাতে অনেক পরিমাণে 
নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট খাকিতেন। মুসলমান শাসনকত্তাগণও হিন্টু সামাজিক ব্যাপাবে 
অগ্পষ্ট হস্তক্ষেপ করিতেন, শ্বতরাং হিচ্দুগণের অনেক পরিমাণে আভ্যন্তরীণ 
স্বাধীনতা! দ্বিল।; আধুনিক যুগের প্রারস্ত হষ্টতে (খু: ১৯শ শতাকী ) 


জনসাধারণের মধ্যে এই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। 
+ $ 
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(ৎ) প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যে ছন্দ' ও জলঙফ্কার 


প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতা গান ও কবিতার অপূর্ব সংমিজআণ । অনেক 
কাবো কবিতার শীর্ষে রাগ-রাগিণী দেওয়া খাকিত । গায়কগণ উদ্ধ। গাড়ি 
বাক্টত। প্রধান গায়কের স্থানে স্থানে বিরতির প্রয়োজন হষ্টত। তখন 
সঙ্গী গায়কগণ একত্রে কতিপয় ছত্র গান্ধিত। তাহাকে “ধুয়া” বলি । 
প্রাচীন ছন্দ হই প্রকার ছিল, যথা “পয়ার”" ও সলাচাড়ী” । “লাচাভী” 
সবক্ষেত্রে না হইলেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রে “জিপদীর" স্থান অধিকার 
করিয়াছিল। প্রধান চরিত্রগু'ল ফুটাইয়া তুলিতে অথবউবিশেষ ঘটনার মূলা 
বুঝাতে দ্বীর্ঘ ছন্দের “ত্রিপদী” বা “লাচাডীশ বাবঙত হ্টত। গানে মান্রার 
দিকেই লক্ষ্য অধিক হয়। উচ্কাতে অক্ষারব সংখা নিয়! বাধাধর! নিয়ম চলে না। 
ম্বতরাং প্রাচীন “পয়ার” ও “লাচাডীতে অক্ষর নিয়মান্গত না হইয়া কম-বেশী 
হইত । অতোম্দনাথ দাহর মতে অক্ষব-সংখা। অপেক্ষা উচ্চ়িণের দিকে 
প্রাচীন কবিগণের অধিক দৃষ্টি এব' বাঙ্গালা অক্ষর “পুরা” এবং "ভাঙ্গটা 
এইট হুট কারণেও প্রাচীন পয়ারেব অক্ষব-সংখা। কম-বেধী হওয়ার কারপন্িল। 
ফল কথা হুম্থ বা দীর্ঘ উচ্চারণ এবং গানের বীতি প্রাচীন পঙ্ঠ-রচন। নিয়মিত 
করিত অথচ এখন এই হৃন্থ দীর্ঘ উচ্চারণ বাঙ্গালায় উপেক্ষিত হইয়া থাকে। 
ডাক ও খনার বচনে, শৃগ্তপুরাণে এবং নয়নামতীর গান প্রডতিতে সেউজগ 
বাস্িক শঙ্খলার মভাব মনে হয়। ধারণ] হয যেন প্রাচীন যগে অক্ষর, ধতিবা 
মিলের কোন প্রয়োজন ছিল না। অবশ্য কথাটা আশিক সভাঞ্ বটে । বাঙ্গালা 
পয়ারের আদর্শ প্রথমে হয়ত প্রাকুত ছিল। পয়াবেবমোট ১৮শ অক্ষবেব মধে। 
প্রতি ছত্রে ১৭ অক্ষর সখ্যাব স্থানে প্রয়োজনানুকূপ কম কি বেশী অক্ষর পথাস্ত 
দেখ! যায়। আবাব কমের দিকে ১১ অক্ষরে ও উততা নামিয়া যাষ্টতে দেখা গিয়াছে । 
ছাত্রের শেষ অক্ষর না শব্দের সিলের দিকে এ সব সময় প্রাচীন কবিগণ দৃষ্টি দিতেন 
না. যথা _-'তোমার বুদ্ধি নয় বধু সকলের চক্রে । যত বৃদ্ধি শিখিয়ে দেয় নিরালী 
সকল ৪”"__ময়নামতীর গান । এই অবস্ত1 সম্ভবত: খু: ১৪শ শতাব্দী পধ্যন্ত চলিয়া- 
ছিল। ইনার পর অর্থাৎ খু; ১৫শ শতাব্দী হইতে অনুবাদ সাহিতা, মঙ্গলকাবা ও 
বৈষ্ণব সাহ্িত্যগুলিতে কবিতা-রচনায় যথেষ্ট উন্নতি পরিলক্ষিত তয়। 
এট বুগে পয়ার ও লাচাড়ীর স্থানে ভ্রিপদী ক্রমে সক্ষত মাদর্শে বথেষট 
নকপ্রাশিভ হয় এবং মক্ষর ও মাত সুশৃঙ্খলভাবে প্রযুক হ্টতে থাকে। 





€১) হন্দ-সরশখ্বতী (সতোজবাথ বন), বাঙ্গালা হন (সোহান যুগ), কাষা-ছিজাদা ।অনুল্চ সখা), 
কাহ্যবিচার (হয়েনাখ দাশ), কাবানিশর (লালমোহন বিক্ঞানিবি) প্রভৃতি প্র ও রবীলাজাখের প্রবসমূও টস) । 


0. ৮. 101--৯ 


৭১৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


ক্রমশঃ বাঙ্গালী কবি পদের অস্তে মিল রাখিতে সর্ব্বদা চেিত দেখা যায়। 
উহাও কি সংস্কৃত “ঘমক” অলঙ্কারের অনুকরণের ম্যায় কিনা বল! যায় না, 
প্রাচীন বাঙ্জালী কৰি পদান্ত মিল ও অনুপ্রাস-বমক প্রভৃতির খুব ভক্ত ছিল 
পয়ারাদি বাঙ্গাল! ছন্দের প্রথম আদর্শ বোধ হয় প্রাকৃত ভ্বোগাইয়াছিল। ক্রমে 
সংস্কৃতের ছন্দের এ্বর্যা ইহাতে কতক পরিমাণে প্রবেশ করে। কৃত্বিবাস, 
কাশীদাস, বিজয়গুপ্, বংশীদাস, মাধবাচার্ধ্য, মুকুন্দরাম, আলাওল ও লোচনদাস 
প্রভৃতি মধাযুগের কবিগণ তাহাদের রচনায় সংস্কৃত ছন্দ দ্বার! প্রভাবিত হইয়া- 
ছিলেন। খু; ১৮শ শ্রতাবদীতে কবি রামপ্রসাদ ও বিশেষভাবে কবি ভারতচচ্ছ 
সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালায় প্রবর্তনের প্রশংসনীয় উদ্ভম করিয়াছিলেন । ইহার ফলে 
সংস্কৃত ছন্দশাস্থ্বের বিবিধ ছন্দ বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রবেশলাভ করে। ইহাদের মধো 
বৃ্তগন্ধী, লঘুত্রিপদী, দীর্ঘত্রিপদী, ভঙ্গ ত্রিপদী, হীনপদত্রিপদী, মাত্রাত্রিপদী, লঘু 
চৌপদী, মাত্রাচতুষ্পদী, একাবলী (দ্বাদশ অক্ষরাবৃত্তি), একাবলী ( একাদশা- 
ক্ষরাবৃত্তি ), তৃণকছন্দ, দিগাক্ষরাবৃন্তি, তোটক, কুমুমমালিকা, ললিত, মালঝ'াপ, 
গৌরবিনী, মাব্রাবৃন্তি, বর্ণবৃন্ি, মালিনী ও ভুজঙ্গপ্রয়াত প্রন্থৃতি ছন্দ উল্লেখযোগা : 
ভারতচন্দ্র একরপ নির্দোষরূপেই ছন্দরচনা করিয়াছিলেন । উদাহরণস্বরূপ বল! 
যায় সংস্কৃতের অনুকরণে বাঙ্গালায় তূণকছন্দ, একাবলী ( একাদশাক্ষরাবৃত্তি ). 
তরল পয়ার ও মালঝাপের বাবহার এইরূপ ছ্বিল। যথা, 
তণক-__ (ক) “রাজাধণ্ লণ্ডভণ্ড, বিশ্ষুলিঙ্গ ছুটিছে। 
হুলস্থল, কুলকুল ব্রহ্ষমডিগ্ ফুটিছে।”_অয্দামঙ্গল, ভারতচন্দর। 
একাবলী-- (খ) “বড়র গীরিতি বালির বাধ । 
ক্ষণে হাতে দডি, ক্ষণেকে চাদ ॥৮-- বিদ্যাসুন্দর, ভারতচন্দ্র। 
তরলপয়ার-(গ) “বিনা সত, কি অন্ভুত, গাথে পুষ্পহার। 
কিবা শোভা, মনোলোভা,অতিচমংকার॥” এ রামপ্রসাদ। 
মালঝাপ-- (ঘ) “কি রূপলী, অঙ্গে বসি, অঙ্গ খসি পাড়ে। 
প্রাণ দহে, কত সঙ্গে, নাহি রহে ধড়ে ॥৮- এ এ 
এষ্টরূপ সংস্কৃতের অনুকরণে সংস্কৃত ছন্দের বাঙ্গালায় প্রয়োগের বন্ধ 
উদাহরণ আ্বাছে। 
অলঙ্কার সম্বন্ধে বলা যায়, বাঙ্গালায় সংস্কৃতের আদর্শে উপমা, রূপক, 


উৎপ্রেক্ষা, ভরান্তিমান, ব্যতিরেক, অভিশয়োক্তি, ব্যাজন্তরতি, হমক, অনুপ্রাস, প্লেহ, 
কাকু প্রন্ৃতির ব্যবহার পরবর্তীকালে হইয়াছিল। অলঙ্কার দুষ্ট প্রকার-_ 
শব্ালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। ল্লেষ ও যমক প্রভৃতি শব্দালঙ্কার এবং রূপক ও 
উপমা! প্রভৃতি অর্থালস্কার। স্ব; ১৪শ শতাবী পধ্যন্ত বাঙ্গাল! সাহিত্যে সংস্কৃত 
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উপমা-তুলনার আড়ম্বরের অভাব ছিল । অতি সাধারণ গ্রামা কখায় সজতাবে 
যে কোন বিষয় বৃঝান হত । মাণিকচন্দ্র রাজার গানে (খু; ১১শ শতাকী ) 
গোবিন্দচন্দ্রের রাণীর দস্তের সহিত মুক্তার তুলনা না দিয়া সোলার সন্ধি 
তুলনা দেওয়া হইয়াছে । যথা_"কার ভন্ো দম্ত্র করিলে সোলা ৷” খু: ১৬শ 
শতাব্ীতে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ছের প্রভাবে কবিকস্কণ মুকুন্দরাম লিখিতোছেন : 
চীর মৃতি 

“তপু কলধৌত ভিনি হৈল অঙ্গশোভা । 

ইন্দীবর জিনি তিন লোচনের আতা ॥ 

শশিকলা শোভে ভার মস্তক চহণ। 

সম্পূর্ণ শারদচন্জ ভিনিয়া বদন |” চুণ্তীকাকা, মুকুন্দ্রাম। 
এইরূপ অসংখা উদাহরণ দেওয়া যাইত পারে। 

ময়নামতীর গান € গোরক্ষবিজয় প্রভৃতি খ: ১১শ-১১শ শাতাকীর গ্রন্থ গুলি 
সম্বন্ধে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মঙ্থুবা করিয়াছেন 
*এই সমস্থ গাথা ব্রাঙ্মাণা পশ্ের পুনরুাখধানের পৃর্বববতী । সাধারণ জনসমাতে 

তখনও রামায়ণ মহাভাবতাদির অনুশীলন এদেশে আরস্ু হয়নাই । অনেক রমমীর 
বর্ণনা আছে, কিন্ত কাহারও চক্ষু পীলোংপলের স্বায় নহে, কাহার ৪ ও পর বিশ্বাকে 
কিন্বা কাহারও দস্ত দাড়িগ্থ বীজকে লক্ষা প্রদান করে না। ঠহাদের ম্বচীথ কেশ- 
পাশ কালভূজঙ্গ হইয়া নাফককে দশন কষে না। অনেক বীরের বর্ণনা আছে, 
কিন্তু কাহারও ভুক্ত আজাম্লশ্িত অথবা শালসম নহে)” ইাঙ।াদি (বঙ্গভাবা € 
সাহিতা, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, পু: ৬৩ )। এহ সম্বন্ধে বিরু্ধমত থাকা সম্ভব নহে। 


* (ঙ) বাঙ্গালার হিন্দু রাজবংশ ও মুসলমান শাসনকর্ভাগণ 
ছিন্দু রাজবংশ 
১। ছড়গবংশ ৷ ছাশ্রঘানিক 2১ ০৭৯৯ পপ | সমতটরাজা। 
(ভগলা নী ৪ পার্কাতা খ্রিপুরার মধাবন্তী বাঙ্গালার বন্ীপ অঞফল।) 
খড়েগান্ভান 
ঠা 


দেবথচ্গ । আনুমানিক ৬৭৯৮৮ পুষ্ঠা্।) 


] 
রাজরাজ- রাজভট । ৮০৭ খান ) 





ছু বংশতালিক, হিন্তু--11:0 1)57500 11150015 01 00০77 17115711009) একা 
বংশভালিকা, হুসলমান :৯7) 54557১064 1175000 06177005210 00 উ15০ হত 
চ1. 00০5 01959548017 5794 0৩১ ৮0 100515 হইতে প্রধানজও পরী । 


৭১৬ | প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


২। পালবংশ-_ ( আছমানিক ৭৬৫-_১১৬২ ধৃষ্টা )_উত্তর-বঙ্গ। 
দৈতাবিষ 





"| 
ব্যাপাত 
প্রথম গোপাল ( আম্কমানিক ৭১৫--৭৬৯ থুঃং) 
দিচ্দাঙ্গেবী- | ] 
পপ্মপাল ( আঃ +৬৯--৮১৫ থুঃ) বাক্পাল 
] ৃ 
] 1. ০ পরাদেবী | 
ত্রিষুবনপাল দেবপাপ (আঃ ৮১৫ 7৮৫৪ খু: | 
রাক্গাপাল | 
] 
রি য়পাল 


প্রথম বিগ্রহপাপ (আঃ ৮৫6--৮৫৭ 1 
'অথব। প্রথম শরপাল 
|  _ লক্াদদেবী 
নারায়ণপাল । আ: ৮৫৯--৯১১ খুঃ) 
২] 
বাজাপাল ( আং ৯১১--৯৩৫ খু: 
| -ভাগাদেবী 
শ্ষিতীয় গোপাল ( আঃ ৯৩৫--৯৯২ প্র) 
| 
খিতীক্ষ বিগ্রহপাল (আঃ ৯৯২ খুং । 
প্রথম মহীপাল । আঃ ৯৯২--১০৪৭ পু: 
গ্রায়পাল (আহ: ১০৪০--১০৫৫ খু: ) 


ভতীয় বিগ্রহপাল (আং ১৯৫৫--১০৮১ খু) 





1] »যৌবনগ্রী ঁ 
] | [ 
দ্বিতীয় মহীপাল দ্িতীয় শরপাল রামপাল 
(আ: ১*৮২ খু: ) ( আঃ.১*৮৩ খু: ) (আঃ: ১*৮৪--১১২৬ খুঃ) 
] | ৃ 
বাজাপাল কুমারপাল মঙ্গনপাল - চিন্রমতিক। 
(আআ; ১১২৬--১১৩০ খু) (আ: ১১৩০--১১৫* খ্ং 
] 
তৃতীয় গোপাল গোবিন্দপাল 
(আঃ ১১৩৭ খ্বঃ) (আঃ ১১৫*--১১৬২ ধৃং। 


পলপাল 


রি শিক্ট ৭১৭ 


৩। চজ্বংশ ( আং ১৫* ১০৫, খঃ) _-বক্জাল" দেশ । চন্দ পুর্াবন্ধ )। 
( রোছিতগিবি হইতে আগত । রোহিতগিবি- বিহায়ের অন্থণাত রোটাসগ 
অথবা ত্রিপুরার অন্ম্গভ লালমাই পাহা। ) 
৮ 


শ্বণচন্চ 
সলোক/১৪্ 
॥ 
শুচন্থ : মাপিকচন্জ 
গাব | আত ১০২১ ১৪৭৪ 


লযুতচন্ধ। হপুচন্দ 9) 


মন্যবা এই বাশলতা সঙগক্ষে লালা মানার কে 


5. শুরবংশ ( আত ৯৫০ ০১১০৭ খত) পশ্চিম বক্ষ তা রাগ ৬প4 বাক 
রি কলমত 

আদব ( আত ২ ১১৯ 7 আকেব 

বরণআণু | আত ১১০ 2541 52 রে 


চু 
পশ্ছশর । আ:১৮৭-০১০,) | 
(দাক্ষণ-ব্াছের অস্ত আঅপব-ঘন্লাতরির বাঙ্ছা দত 
এব" পালবংশীয় রামপাতলর অপীনস্থ সাম 


বাঙ্জা | সেনব'শীয় বল্লাল সেন পক্ষী রর অনি 
কন্তা রমাদেবশকে বিবাহ কেশ মির 
। 
বধির 


৫। বর্ন বংশ । মা: ৮৫7. 2১৫০: পু বঙ্গ বজীমপুর 
বু বশ্মন 


! 


জাত পশ্থল 
| বীর । কলচুরিরাজ পক্ষীকণের কলা) 


শামল ব্রন 
| 
ভোজ বস্থন 


[জ্জোতি বশ্থল 


হরি ্ী 


৭১৮ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


*১। সেলবংশ ( আঃ ১*৫*--১২৮* ধুঃ)- রাচদেশ ( পশ্চিম-বঙ্গ ব। উত্রর-রাচ 
বীর সেন 


রা সেন (আঃ ১০৫৯--১৭৭৫ খু) 
হেমন্ত সেন ( আঃ ১৯৭৫--১০৯৭ খুঃ) 


| স্যত 
বিজয়সেন ( আঃ ১০৯৭--১১৫৯ খু) । 
| -বিলাসদেবী (শৃরবংশীয়া ) 
শল্লাল সেন ( আঃ ১১৫৯ -২১৮৫ খু) 
|] রমাদেবী 
লক্ষণ সেন ( আ: ১১৮৫--১২*৬ থু) 
শতারাদেবী (?), তক্জাদেবী (0, তঠ ঠনদেবী অব" 


| 7 চন্দাদেবী (7।1 
! 
(7) মাধব সেন নিশ্বব্ূপ সেন কেশব সেন 
| শাঁং ১২*৩--১২২৫ খু: ) । আ: ১২২৫--১১৩০ খু) 


সদা সেন 


চঙ্রাজঞা (7) -_ বাক্কা নাউজা ( আং ১২৮০ গুঃ । 


৭। কৈবর্ভ বংশ 
1 আহ ১২৮৭ ১১০০ খু) উত্তরবঙ্গ! বরেছ।)। 
৮ 
] 
৮ ] 
দিবনক রদ 
] 
জাম 
যুসলমান রাজত 
পাঠান শাসনকাল 


হ্বলতান ও শাসনকপ্তাগণ। ই্হ্বীদের অনেকে সাময়িক স্বাধীন 
হইয়াছিলেন। 


| ক। ্রথমদদিকের কতিপয় পাঠাল শাসনবর্তাণ 


(১) ইখ তিয়ারউদ্দিন (বিন বখতিয়ার) খিলিজি (মৃত্যু ১২,৬ খু: ) 
(২) স্বলতান আলাউদ্দিন ( আলি মর্জান ) 

(৩) নাসিরুদ্দিন মহম্মদ (সস্রাট আলতামসের জোষ্ট পুজ । সৃত্যু ১২২৯ খ:) 
(8) আলাউদ্গিন জানি ( স্ববেদার_-১২৩১ খ:) 


কথধ _ফিুচিক ছুই নাষের যবে খাকিলে সম্পর্ক জাত বুঝিতে হইবে । 
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(৫) তুঘরিল খান ( সম্রাট বল্বনের প্রতিনিধি ) 

(৬) বাজ খান ( সম্রাট বল্বনের দ্বিতীয় পুত্র) 

(৭) সামস্থুদ্দিন ফিরোজ সাহ ( মত্া--১৩১৮ খ:) উনি জিল্লীব সম্াট 
গিয়ামুদ্দিন তুঘলকের সমসাময়িক । ) 

জরষ্টবা__সামন্থুদ্দিনের মৃত্্যুব পৰ উাহার ভিন পুজ গিয়ানক্গিন বাসাতুর, 

সিহাবুদ্দিন বাস্্রা সা এব; নামিরুদ্দিনের মধো যুদ্ধ বাধে। গিয়ানুছ্দিন 
পর্বববঙ্গে (রাজধানী সোনার গা) স্বাধীন হন এব" সিঙ্কাবুশ্দিন রাজধানী 
লক্ষণাবতী ( গৌড-উন্তরবঙ্গ ) নগবে পিতৃসিহাসন অধিকার করেন। 
কিছুকাল পরে নাসিরুদ্দিন পশ্চিমবঙ্গে ( বাজধানী সাতগাও্ বা সপ্তগ্রাম ) 
স্বাধীন হন। অতঃপর যুদ্ধবিগ্রহ করিয়া দিল্লীর ম্ুলতান গিয়াম্ুদিন তুঘলক 
বাঙ্গালাকে (সাননুর্দিন ফিরোজ সাহ্ের মার পব। উপর বণিত হিনশাগে ভাগ 
করেন। কয়েক বংসব এইরূপ বিভপ্ত থাকিয়া রিমাবিশুক্ বাঙ্গালা পুনরায় 
একজ হইয়। যায়। 

(৮) নাসিকদ্দিন ( পশ্চিম-বঙ্গ ) 

(৯) বহরাম খান । এই সনয়ে প্রধ-বঙ্গে প্রণমে ফককুদিন মবারক 
সাহ (১৩৩৬ খু) এবং ত২পরবন্ীকালে ইখতিয়ার উদ্দিন গাভি শা 
স্রলতান হন । 


ূ ধারাবাহিকভাবে পাঠান শাসক গণ 
(১০) আলাউদ্দিন আলি সাহ ( ১৩৯ খু. পশ্চিম-বঙ্গ । 
(১১) হাজ্জি সামস্্র্দিদন ইলিয়াস সাহ ভাঙ্গর] (১৫৪৫ পশ্চিন-বঙ্গ ) 
(১৯) সিকান্দার সাহ ( ১৩৫৭ খুঃ--সম্পূণ বঙ্গ ) 
(১৩) গিয়াম্থদ্িন আজম সাহ্‌ ( ১৩৯৩ খ:) 
(১৪) সইফুদ্দিন হামজা স্বাহ ( ১৪১* খু: ) 
(১৫) সিহাবুদ্দিন বায়াজিত ( ১৪১১ খুঃ) 
(১৬) গণেশ ( ভাঙুড়িয়া পরগণার রাজা, কানস্‌ নারায়ণ, ১৮১৪ রঃ ) 
(১৭) যছু (জালালুদ্দিন মহম্মদ সাহ, খু: ১৪১৬) 
(১৮) দম্জজমদ্দন (১5১৭ খু: 1-মতদ্ধৈধ আছে) 
(১৯) মহেন্দ্র (১৪১৮ খু: 1-মতই্ৈধ আছে) 
(২০) সামন্ুদ্দিন আহাম্মদ সাহ (১১৩১ খুঃ) 
(২১) নাসিরুদ্দিন মহম্মদ সাহ (১৪৪১ খঃ) 


ণ২ 


(২১) 
(২৩) 
(২৪) 
(২৫) 
(২৬) 
(২৭) 
(১৮) 
(২৯) 
(৩) 


(৩১) 


(৩২) 
(৩৩) 
(৩৪) 
(৩৫) 
(৩৬) 
(৩৭) 


(৩৮) 
(৩৯) 
(85) 
(৪১) 
(৪২) 
(১৩) 
(8৪) 
(৪৫) 
(৪৬) 
(৪৭) 
(৪৮) 
(৪৯) 
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রুকন্ধুদ্দিন বরবক সাহ (১৪৬০ খঃ) 

সামনুদ্দিন ইউম্ফ সা (১৪৭৪ খঃ) 

সিকান্দার সা (দ্বিতীয় ) (১৪৮১ খঃ) 
জালালুদ্দিন ফাৎ সাহ (১৭৮১ খুঃ ) 

বরবক ( ধোজ। ) সুলতান সাহজাদা (১৪৮৬ খুঃ) 
মালিকইন্দিল ('ফিরোজ সাহ ) (১৪৮৬ খ্বঃ) 
নাসিরুদ্দিন ( মামুদ সাহ দ্বিতীয় ) (১৪৮৯ খ:) 
সিদি বদর ( সামন্দ্দিন মুজাফর সাহ )(১৪৯* খু: ) 
সৈয়দ আলাউদ্দিন সেন 'সাহ (১৪৯৩ খুঃ) 
নাসিরুদ্দিন নসরত সাহ (১৫১৮ খুঃ) 


মোগল শাসনকাল - বাবর, রাজত্ব ১৫২৬ খ্বঃ আরম 


আলাউদ্দিন ফিরোজ সাহ (১৫৩৩ খঃ) 
গিয়ান্ুদ্দিন মামুদ সাহ ( ১৫৩৩ খুঃ ) 

হুমায়ুন ( দিল্লীর মোগল বাদসাহ_-১৫৩৮ খঃ ) 
সেরসাহ শুর ( ১৫৩৯ খু; ) 

খিজির খান (১৫৯০ খুঃ) 

মহম্মদ খান শুর ( ১75৫ খঃ) 


আকবর বাদমাহের সময় হঈতে (১৫৫৬--১৬০৫ খ্বঃ) 


খিজির খান (বাহাদুর সাহ ) ( ১৫৫৫ খু: ) 

গিয়ান্দ্দিন জালাল সাহ ( ১৫৬১ খু: ) 

গিয়ান্দ্দিনের পুত্র ( ১৫৬১ খু: ) 

তাজধান কররানী ( ১৫৬৭ খ্ুঃ) 

স্থলেমান কররাদী (১৫৭২ খু: ) 

বায়াজিদ খান কররাণী ( ১৫৭২ খু: ) 

দায়ুদ খান কররাদী ( ১৫৭১--১৫৭৬ খ্ুঃ) 

মুজাফরখান তুরবটা 

তোডড়মল্ল ( রাজপুতরাজা-_-মোগল বাদসাক্কের রাজগ্রতিনিধি ) 
মানসিংহ (রাজপুতরাজা_ মোগল বাদসাহ্ের রাজপপ্রতিনিধি ) 
স্বজা! ( বাদলার সাজাহানের পুজ ) 

মির জূম্লা 


পরিশিষ্ট খই) 
(৫*) সায়েস্তা খান 
(১) মুশিদকুলি জাফর খান (১৭০৫ খু: ) 
(৫২) ম্বজাউদ্দিন খান ( এ ভ্রামাতা ) 
(৫৩) সরফরাজ থান ( ম্রজাউদ্দিনের পুত ) 
(88) আলিবদ্দি ধান (সরফরাজ খানে যুদ্ধে নিত করিয়া 


সিংহ্াসনাধিরোচ্ণ করেন, ১৭৪ খু) 
(৫৫) সিরাজুদ্দৌলা ( ১৭৫৬--১৭৫৭ খ্ু: ) 


খ। বাঙ্জালার ইলিয়াস সাছি বংশ 


হান্জি সামন্বন্দিল ইলিয়াল 
পু ] 
| ] 
সিকিন্দাব সাহ পুর 


] ] 
গিয়ান্থক্দিন আক্জম সা নারসিকক্দিন মামুদ সা (প্রথম) 
] 
সেইফুক্দিন হামজ] সাহ 
। 


] ] 
রুকনপ্ষিন বারবাক দাহ জালালুদ্দিন ফা সাহ 


| | ] 
সামন্দ্দিন (ছিতীঘ়। সাতিবুদ্দিন বায়ছিদ সামন্ুদ্দিল ইউতফ সাত লাসিকজ্দিন মামু ছিতি। 


1 
ফিবোজ সিকান্দার সাহ (শাহী) 


গ। বাজালার সৈয়দ শ্ুলভাদ বংশ 


আশ 


আলাউদ্দিন তাসন 


নস্রত সাত মানুজ সাত 
1 
আলাউদ্দিন ফিরোজ দাহ কষা) - পিজিব খান 


ঘ। বাজালার কররানী বংশ 


কামাল 





| | 
তাজখান সুলেমান ইমা উলিযাল 


0, 7. 101--৯১ 
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$। বাঙ্গালার নবাবগণ 


রিবা খান (১৭*৩--১৭২৭ খ্ব:) 
বদির ১৭২৭-_১৭৩৯ খুঃ) 


সরফরাজ থান (১৭৩৯--১৭৪০ থু: ) 
চ। রা মহন (কান ছটতে আগত ভাগযাবেী) 


| ্ পা 
আলিবদ্দি খান ( ১৭৪*--১৭৫৬ খৃঃ) জিব 


আমিনা বেগম ( কনা )-্জৈ্ন্দিন চি 


] 
লিরাজদ্দৌলা (১৭৫৬-_১৭৫৭ খু: ) 


ছ। জিরজাফর (প্রথমবার নবাব, ১৭৫৭__ ১৭৬০ গু: 
ছিতীয়বার নবাব, ১৭৬৩--১৭৬৫ থু: ) 
হাতিটি 
ফতেমা বেগম (কন্তা)₹ মিরকাশিম নাস্িমুদ্দৌলা সৈফুদ্ছৌলা 
(১৭৬*--১৭৬৩ খু) (১৭৬৫-_-১৭৩৬ থুঃ) (১৭৬৬--১৭৭* গু) 


সা 


(চ) প্রাচীন গ্রন্থ-পঞ্জী* 


.এই গ্রন্থে আলোচিত পুথিগুলি ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে অনেক পুধি 
প্রাচীনকালে রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কতিপয় উল্লেখযোগা পুথির বিবরণও 
নিয়ে দেওয়া গেল। ইহাতে তৎকালীন রচনার ধারা বুঝা যাই্টবে। 


গ্রন্থ রচনাকারী 
(১) অদ্বৈত-তত্ব শ্তামানন্দ পুরী । ইহাতে অদ্বৈত প্রভুর 
প্রতি মাধবেন্ত্র পুরীর উপদেশ আছে। 
(২) অন্তপ্রকাশধণ্ _. শ্রীনিবাসের পুত্র গতিগোবিন্দ। 
(৩) অভিরাম বন্দনা রাইচরণ দাস। অভিরাম গোস্বামী 
এবং জাহবী দেবীর বিবরণ আছে। 





* প্রাচীন বাঙ্গলা সাফিতা সন্ধে বর্ধযানকালে জানাহিধ গ্রন্থ অখবা প্রবক লিখিত হইয়াছে: অথা-_ 
বাংলার ব্রত ( অবনীন্রাদাখ ঠাকুর), চৈতন্ত চরিতের উপাহান ( জীবিষান বিহারী হজষধার ), হঙ্গলকাবোর ইতিহাস 
€ প্রাগুতোহ ভটাচাধা ), বাল! সাহিতোর কথা (ঞইকুমার বক্যোপাধ্যার ) প্রতৃতি। এতবিতে মৌলভী 
শহীনজাহ, জীপ্রযোধচজী বাগচী, জীচিততাহাণ চক্রবন্তা, প্ীবন্তকুষার চটোপাধার প্রন্ৃতি বহাশরগণও এ বিষয়ে 
পস্থাধি লিখিরাছেন। 


(৪) 
(৫) 
(৬) 


(৭) 
(৮) 
(৯) 
(১০) 
(১১) 
(১০) 
(১৩) 
(১৪) 


(১৫) 


(১৬) 
(১৭) 
(১৮) 
(১৯) 
(১০) 


(২১) 


(২২) 
(২৩) 
(২৪) 
(২৫) 
(২৬) 
(২৭) 


গ্রন্থ 
আটরস 
আনন্দভৈরব 


উদ্ধব দূত 


উদ্ধব সংবাদ 
উপাসনাসার সংগ্রহ 
একাদশী ব্রতকথা 
কথ্ধমুনির পারণ 
কপিলামঙ্গল 
কালনেমির রায়বার 
কালিকা বিলাস 
কাশীখণ্ড 


কিরণ দীপিকা 


ক্ষণদাগীতচিম্বামণি 
*ক্রিয়াযোগসর 
গঙ্গা-মঙ্গল 
গজেন্মোক্ষণ 
গীতগোবিন্দ 


গীতগোবিন্দসার 


গুরুদক্ষিণা 

গুরুদক্ষিণা 

গুরুদক্ষিণা 
গোৌরগণাখ্যান 
গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা 
গৌরী বিলাস 


পরিশিষ্ট খই 


বচনাকারী 
পোবিল্দদাস 
প্রেমঙগাম 


মাধব গণাকর রচিত । ইনি 


বঙ্ধমানের রাজ। গজসিংহের সভাসদ 
দ্বিলেন। 


ছিদ্র নরসিংহ 

শ্রামানন্দ দাস 

শ্লানাদাস 

কষ্দাস 

ক্ষুদিরাম দাস ও কেতকা দাস 
কাশীনাথ 

কালিদাস 


কেবলকুক বনু ( ময়মনসিংহ, 
কেদারপুরবাসী : অগ্ুবাদ গ্রদ্থ ) 
দীনহীন দাস ( কবি কর্ণপ্ারের 
গৌরগণোক্ধেশ দীপিকার অনুবাদ) 
পদস'গ্রঙ্নের পুথি 

পামেস্র নন্দী 

জয়ুরান 

ভবানী দাস 


শীতগোবিন্দের অন্তবাদগ্রশ্থ-- লেখক 
অঙ্গাত 

শীতগোবিন্দের অন্ুবাদগ্রস্থ_ লেখক 
অক্াত 

পরশুরাম 

স্বরূপরাম 

শঙ্কর 

দেবনাথ 

দ্বি রূপচরণ দাস 

দ্বিজ রামচন্দ্র 


বহর 


(২৮) 
(২৯) 
(৩০) 
(৩১) 
(৩২) 
(৩৩) 


(৩৪) 
(৩৫) 
(৩৬) 
(৩৭) 
(৩৮) 
(৩৯) 
(৪) 
(৪১) 
(৪২) 
(৪৩) 
(88) 
(৪8৫) 
(৪৬) 
* (৪৭) 
(৪৮) 
(৪৯) 
(৫০) 
(৫১) 
(৫২) 
(৫৩) 
(৫8) 
(৫৫) 
(৫৬) 


প্রাচীন বাক্ষালা সাহিত্যের ইতিহাস 


গ্রন্থ 
ঘুঘু-চরিত্র 
চন্্রচিস্তামশি 
চমংকারচক্জিকা 
চমংকারচন্দ্রিক 
চাটপুষ্পাঞ্জলী 
চৈতগ্কুচন্দ্রামৃত 


চৈতনক্ততধসার 
চৈতশ্প্রেমবিলাস 
চৈতন্য মহা প্রত 
জগয়াথ-মঙ্গল 
জয়গণের বারমাস্থ্যা 
জ্জানরত্বাবলী 
তন্বকথা 
তত্ববিলাস 
তীর্থ-মঙ্গল 

দধিখণ্ড 

দণ্তীপর্কব 
দপণচন্দ্রিকা 
দময়ন্তরীর চৌতিশা 
দানখণ্ড 
দাসগোম্বামীর স্চক 
দ্বারকাবিলাস 
দিনমণিচন্দ্রোদয় 
দীপকোলজ্জ্ল 
দেহনিরূপণ 
দুর্গাপঞ্চরাজি 
ঞষচরিজ 
ফ্রবচরিতর 


নারদপুরাণ 


রচনাকারী 
ভবানন্দ 
প্রেমানন্দ দাস 
মুকুন্দ দাস 
নরোতৃম দাস 
রূপগোস্বামী 
প্রবোধানন্দ সরস্বতী 
অন্ববাদ ) 
রামগোপাল দাস 
লোচনদাস 
হরিদাস 
দ্বিজ মুকুন্দ 
মহম্মদ হারি ( চট্টগ্রাম) 
কফদাস 
যছুনাথ দাস 
বন্দাবন দাস 
বিজয়রাম সেন 
বৃন্দাবন 
কবি মহীন্্ 
নরসিংহ দাস 
বিষু সেন 
জীবন চক্রবস্তী 
রাধাবল্পভ দাস 
দ্বিজ জয়নারায়ণ 
মনোহর দাস 
বংশীদাস 
লোচনদাস 
জগত্রাম 
ভারত পণ্ডিত 
লক্মীকান্ত দাস 
কৃষঝদাস 


(সাস্বতের 


(৫৭) 


(৫৮) 
(৫৯) 
(৬৭) 
(৬১) 
(৬২) 
(৬৩) 


(৬৭) 


(৬৫) 


(৬৭) 
(৬৮) 
(৬৯) 
(৭০) 


(৭১) 
(৭২) 
(৭৩) 
(৭8) 
(৭৫) 
(৭৬) 
(৭৭) 
(৭৮) 
(৭৯) 
(৮*) 
(৮১) 
(৮২) 


প্রস্থ 
নিকুঞ্জরহস্ত স্তবগ্নীভাবলী 


নিগম 

নিগমগ্রন্থ 
নিগৃঢার্থপ্রকাশাবলী 
নাম-সংকীধন 
নিতাবর্তমান 
নিমাইঠাদের বারমাস্তা। 
নিষ্কামী আশ্রয় নির্ণয় 


নৌকাখগ্ড 

পাষণ্ড দলন 
প্রেমদাবানল 
প্রেমবিষয়ক বিলাপ 
প্রেমভক্কিসার 
প্রেমামৃত 


বাণ-যুদ্ধ 
বিগ্যাস্ন্দর 
বিলাপকুস্তরমা্জলি 
বীররত্বাবলী 
ব্রজতত্বনিবর্ত 
বৃন্বাবন-পরিক্রমা 
বৃন্দাবন-পরিক্রম! 
বৈষবামৃত 
ভক্ষিচিন্তামণি 
ভজনমালিক 
ভক্কি উদ্দীপন 
ভগবদ্গীতা। 


পরিশিক্ট বব 


রচনাকারী 

মূল রূপ-সনাগন কৃত এবং অপ্ুবাদ 
বংশীদাস কৃত। 

গ্রন্থকার অজ্ঞাত 

গোবিন্দদাস 

গোৌরীদ্রাস 

লেখক অঙ্ভাত 

শ্বীজীব গোস্বামী 
লেখক অজ্ঞাত 

লখক অজ্ঞাত । এক গ্রন্থে সিকপ 
«. শ্রীরঘুনাথ গোক্বামীর কথায় 
শক্তির বাখা। আছ। 

জীবন চক্রুবঘশ 

কুষ্ণদাস 

গুরুদাস বন্ট 

যুগলকিশোর দাস 

গুরুদাস বশ 

গুরুচরণ দাস 

( শ্রানিবাস আচাযোর জীবনী ) 
গৌরীচরণ গু 

নিধিরাম কবিরয় 

রঘুনাথ ও রাধাবপ্লত দাস 
গীতিগোবিন্দ 

অঙ্কাত 

কৃষদাস 

শ্ানানন্দপুরী 

অজ্ঞাত 

বৃন্ধাবন দাস 

কুষরাম দাস 

নরোত্বম দাস 

বিস্ভাবাগীশ ব্রহ্মচারী (অনুবাদ ) 


প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


গ্রন্থ রচনাকারী 
(৮৩) ভ্রমর গীতা দেবনাথ দাস 
(৮৪) ভাগুততবসার রসময় দাস 
(৮৫) মঙ্গল-চ্তী রঘুনাথ দাস 
(৮৬) মনঃশিক্ষা গিরিবর দাস 
(৮৭) মাধবমালতী দ্বিজরাম চক্রবত্তী 
(৮৮) মুক্তাচরিত্র নারায়ণ দাস 
(শ্লোক সংখ্যা ১০০* হাজার) 
(৮৯) মোহমুদগর পুরুষোত্তম দাস 
(৯) যোগাগম যুগলদাস 
(৯১) রতিবিলাস রসিক দাস 
(৯২) রতিমঞ্জরী অজ্ঞাত 
(৯৩) রতিশান্ গোপাল দাস 
(৯৪) রত্বুমালা ( পছ্ঠ সংগ্রহ ) অচ্াত 
(৯৫) রসকদন্ব কবিবল্লভ 
(৯৬) রসকম্পসার নিত্যানন্দ দাস 
(৯৭) রসভক্তিচন্দ্িকা নরোত্বম দাস 
অতিরিক্ত 
(৯৮) অন্বরিশ উপাখ্যান তরতপণ্ডিত ( ক: বিঃ 9০৬৫) 5 
(৯৯) আধাত্মা রামায়ণ ভবানীনাথ ( ক: বি: ২১১) 
(১০) কালকেতুর চৌতিশা সত্রীটাদ দাস 
(১*১) কালিকাষ্টক শন 
(১১) কুঞ্জবর্ণন নরোত্বম দাস 
(১০৩) কৃষ্ণের একপদ চৌতিশা ভবানন্দ 
(১*৪) ক্রিয়াযোগসার প্রাণনারায়ণ ( কঃ বিঃ ৬১২৪ ) 
(১*৫) জৈমিনির অশ্বমেধ পর্বব রামচন্দ্র ধান ( কঃ বিঃ ৬১২৩) 
(১৬) জৈমিনির অশ্বমেধ পর্ব ককদাস ( ক: বিঃ ৬১৩৪) 
(১০৭) জৌপদীর যুদ্ধ সঙ্গয় ( কঃ বিঃ ৬১৬৭) 
(১*৮) নারদ সংবাদ কৃষ্ণদাস ( কঃ বিঃ ৬১৯২) 
(১১৯) রাধিকা-মঙ্ষল কৃফরাম দাস ( ক: বিঃ ৬০৮২) 


০ 


পরিশিষ্ট 


(ছ) হিন্দু ও বৌদ্ধ তত্গরস্থসমূহ। 


কিন্দুমতে তন্ত্শাস্্ শিবোক বলিয! কথিত হয়। ইত্কার আবার ভিনটি 
শ্রেণী রহিয়াছে, যথা, আগম, যামল ৫ ভদ্থ। তঙ্গুসমূত সংন্কতে রচিত এবং 
সংখায় মনেকঞ্চলি । হিন্বুমতের তস্ুগ্রন্থ গুলি ভিন বৌদ্ধমতে ( মঙ্গাধানী ) 
অনেক তন্গ্রন্থ রচিত হষ্টয়াছিল। ভিববতীয় ভাষায় আনেক বৌদ্ধ তনুগ্রন্থ 
বহিয়াছে | তিববতীয় ভাষায় তাসের নাম “ফগ যু” । লিয়ে ছিন্তু ও বৌদ্ধ 
তম্থঞ্চলির মূধা কতিপয় গ্রান্তের দুইটি ভালিক। প্রদ হইল. বৌদ্ধগণের মতে 
বৌদ্ধতন্ত্গুলি বজ্তসব বুদ্ধ কর্তৃক ব্লিত হইযাছে (শিশ্বাকাষ উষ্টুবা )। 


দই 


কিন্দুতন্ত্ 


(ক) আগমাহববিলাস মত ১৪ 


(১) সম্বতম্থৃতম্থ (১০) সাম্মাচনাচছ 

(১) ফেংকারীত্ু (২১) দগীক্মীযত গু 

(৩) উত্তরতন্ (১১) বুহৎ 'গীতমীয়তঙু 

(৭) নীলতম্ (১৩) কতভিববত 

(৫) বীরতন্ (১৪) চামুশাতন্থু 

(৬) কুমারীত্ছু (১৫) পিঙ্ষলাতদু 

(৭) কালীতস্থু (৯৬) বারাহীতি% 

(৮) নারায়ণীতন্থ (১৭) মুগ্ডমালাতছ 

(৯) ভারিণীতন্ (১৮) যোগিনীতসু 
(১০) বালাতন্্ (১৯) সালিনীবিভয়তস্থু 
(১১) সময়াচারতঙ্থ (5০) স্বচ্জন্দনৈববন্থ 
(১২) ভৈরবতন্ত (৩১) নঙাতচ 
(১৩) ভৈরবীতন্ (৩১) শর্তিতঙ 
(১৪) জ্রিপুরাতস্থ (৩৩) চিন্মামপিতস্থ 
(১৫) বামকেশ্বরতম্থ (৩4) উম্ম ভৈরবতগ্থ 
(১৬) কুরুটেশ্বরতন্থ (5৫) টৈলোকাসারতস্থ 
(১৭) মাতৃকাতন্ত্ (৩৩) বিশ্বসারাতনু 
(১৮) সনংকুমারতন্ (৩৭) তন্ামাত 


(১৯) বিশুদ্ধেশ্বরতস্ত (৩৮) মহাফেৎকারীতর 


(৩৯) 
(৪,) 
(৪১) 
(৪২) 
(৪৩) 
(8৪) 
(৪৫) 
(৪৬) 
(৪৭) 
(৪৮) 
(৪৯) 
(৫২) 
(৫১) 


(১) 
(২) 
(৩) 
(8) 
(৫) 


(১) 
(২) 
(৩ 
(৪) 
(৫) 
(৬) 
(৭) 


স্পা 


প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


বাঃপীয়তন্ত 
তো ৬লতন্ত্ 
মালিনীতন্ত্ 
ললিতাতন্ত 
বিশক্তিতন্ত্ 
রাজরাজেস্বরীতন্ত্র 


মহামোহস্বরোত্তরতন্ত 


গবাক্ষতন্ত 
গান্ধরর্বতন্্ 
জ্লোকামোহনতস্ 
হংস পারমেশ্বরতন্ত 
হংস মাহেশ্বরতম 
বর্ণবিলাসতম্থ 


(৫২) 
(৫৩) 
(৫8৪) 
(6৫) 
(৫৬) 
(৫৭) 
(৫৮) 
(৫৯) 
(৬) 
(৬১) 
(৬২) 
(৬৩) 
(৬৪) 


মায়াতন্ত 
কামধেনুতন্থ 
মন্তরাজতম্ত্ 
কুজিকাভন্ত্ 
বিজ্ঞানলতিকাতন্তর 
লিঙ্গাগমতন্ত 
কালোত্বরতন্ত্ 
বঙ্গজামলতন্ত্ 
আদিজামলতন্ত 
রুদ্রজামলতন্ত্ 
বৃহজ্জামলতনত 
সিহ্ধজামলতন্ত 
কর্স্ত্রতস্ 


(৬৫) আগমতত্ববিলাস 


(খ) মহাসিদ্ধি সারস্বততন্ত্র'মতে £__ 


সিদ্ধিস্বরতন্থ 
নিত্যত্ত 
দেবাগমতন্ব 
নিবন্ধাতন্ত 
রাধাতন্ 


(৬) 
(৭) 
(৮) 
(৯) 
(১০) 


কামাধ্যাতন্ব 
মহাকালতন্ত্ 
যন্ত্রচিস্তামণিতস্ 
কালীবিলাসতম্থ 
মহাচীনতম্ 


(১১) মহাসিদ্ধি সাবস্বততন্ত্ 


(গ) বিবিধ হিন্দৃতস্্র :__ 


কুলার্ণবতম্থ 
কুলামৃততন্ত্ 
কুলসারতন্ত্ 
কুলাবলীতন্ত 
কালীকুলার্ণবতন্ত্ 
কুলপ্রকাশতন্ত 
বাশিষ্টত্ত 
যোগিনীনৃদয়তত্র 


(৯) 
(১*) 
(১১) 
(১২) 
(১৩) 
(১৪) 
(১৪) 
(১৬) 


তারার্ণবতস্তব 
মেরুতন্ত্ 
বৈষণবামৃততন্ত্ 
ক্রিয়াসারতন্ 
আগমদীপিকা 
তারারহস্ 
স্টামারহম্ঠ 
তন্ত্র 


(১৭) 
(১৮) 
(১৯) 


(২), 


(২১) 
(২২) 
(৯৩) 
(২৪) 
(১৫) 
(২৬) 
(৯৭) 
(৯৮) 
(২৯) 
(৩৯) 
(৩১) 


(৩৯) 


(১) 
(৯) 
(৩) 
(৪) 
(৫) 
(৬) 


(৮) 
(৯) 
(১০) 
(১১) 
(১১) 


তন্থপ্রদীপ 
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একাব্বর ১৫১ 

একচচ্া গ্রা (একচাকা গ্রাম) ৪9৬5, ৫৩৬, (5 
৫৫৮ 

একাভিপ্পায় সম্প্রদায় ৪৩৬ 

এলাম খাঁ ২৯৬ 

এগারাসিদ্ধ, ৪৫৯ 

এশ্টুনি 'ফিরক্গি ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৬ 

এসাম্পসাঁ ৬৬৪ 

এসিলা ১৩৪ 

এপিয়াটিক সোসাইটি (বঙ্গ) 500 


ওয়ারেন হেস্টিংস ৫১০ 
গদ্তদেশ ৫৩৬ 
গদাস্তিপূর ১২ 
ওশোঁনয়া ৯১ 

গক্কর্ণ রাম ১২৫ 


কর্পসূবর্পণ ৫, ১৪ 

ককেশীয় ৭, ১০, ১৬, ১৯, ২২, ২৩, ৩৬৮ 
৩৬৬ 

করতোয়া নদ ১৩১ 

কপরদি শির ৩১ 

কলিঙ্গ ৫, ৩২, ১৪১ 

কাঁলকাতা বিস্বাবদ্যালয় ৬৬, ৯২৬ ১১০ 
১০৬, ২১৭, ৪২৬, ৪৩১৯ 

কবল্দ্ু জাস ৬৮ 

কথা-সাহিতা ৮০, ৮৩ 

কাঁবকষ্কপ ১২৫, ৯৫৫, ৯৫৮, ১৮০, ৯০৭ 
১৬৪, ১৭৫, ১৮৯, ৪২৭, ৫৮৯ 

কমলনয়ন (দ্বিজ) ১০২ 

কাবকর্ণপূর ১৩২, ৩৭৪, ৩৮৯, ৪১১৭ ৪৬৯ 
৪৭৮, ৫০১, ০১৩, ৫২২, ৫৪২. ৫৫৫ 

কমললোভন (দ্বিজ) ৯০২, ১১৯, ১৭০, ১৭২ 
৯৭৩ 


কাবিচস্ত্র ১৩৫, ১৫৬, ২১২, ২৪৬, ২৭১, হই, 
৩০৬, ৩২৭, ৩২৮, ০২৯. ৩ষ্৭ 

কতঙুখান ৯১১ 

কার্জন ১৭৭, ১৭৯ 

ওক ১৭৯, ১৮০. ২০১ 

ঝাবন্দেখর ১৬০ 

কাপলমূনি ১১৭ 

কমলা অক্ষ ২০5 

কমল চরত ২০৮ 

কক্স ১৭৬৭ ২১১ 

করা সন ২২৩, ২২৭ 

কালক্ষা ২১৬ 

কল রিল ২২৮ 

কমলাকাজত (ছিব ১১৭ 

কলারজা ২২৯ 


কর্ণগড় ২২৯, ২৩ 

আসনারায়ল ।রাষ্া। ২৬৩, ইউদি, পদ, নর 

কাবিচ চটবত ২৭ 

কপার ২২৭ 

কমললোচন দও ৩১৭ 

কলশিল্দ পরমেশ্বর ৩১৩ ৩৯৪ ৩১৩ ৩১৭ 
৬১৯৮, ৩২০, ৩৩৮, ৩৩৬ 

কংসার সি) ৩0১, ৩৯৭ 

কমরালণ ৪৮৯, 5৮৪ 

ঞাবলু্জন। দি৬১ 

কাবর 5৬৯, পিচ 

কমালে কাটিনখ ১৪৮ 

কমলাকাশ্থ পিপরধাঠ তি 

কর্পানল। ৫0৮, 0৮2,605 

কর্পামত ৪৬৭ 

কু তায় 00৮ 

কল্যাকুমারশ ৫২৬ 

সপিলেল্দ দেব 250 

কমলারক্ষি আচার্য 0০১. 7৮৫ 

কামলা ৫৯৪ 

কাঁলর মহম্মদ ৫৯৭ 

করমালণ ৫১% 

কর্তাভক্ঞা ৮১৯১৯ 

কমলাকান্র ভট়াচার্বা ৬৯২ 

কাবশেখর ৩১৪ 

কবীষ্দু দাস ৬১ 

করুণানাথ ভট্টাচার্য ২৭৬ 

কনপ্টানটাইন ৭৩ 

কানাক ৩ 


৭৩৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিতোর ইতিহাস 


কান্ড ৫২৫, ৫২৮ 

কাছা ৫ 

কাদ্যোডিয়া ৪ 

কামরূপ ১১৯, ৯২, ২২৮, ২০৫, ০৫৫, ৩৯৩, 
৪৩৩ 

কানাকৃ্জ ১২, ৯৪, ২৫৬ 

কান্জর ১৪ 

কানাসোনা ১৪ 

কাষ্মীয় ১৯, ২০৮ 

কানৃতট্ ৩৯, 8৪, ৪৫. ৪৩ 

কানৃপা ৪১, ৪৬, ৬৯ 

কাু-পাদ ৪৫ 

কালাদহ ৯৮, ১৪৪, ১৪৯ 

কাথা ১২৫ 

কালিঙগাস ১২৯, ১৬৫, ১৭২, ৯৮২, 88৪৩, 
৫৬৬ 

কালিদাস (স্বজ) ১৬৮, ২১০, ২৫৫, ২৫৬, 
২৫৭ 


কাদ্বোজ ২২৪ 
কালণশঙ্ফর (রাজা) ৩৫৮ 
কালকেতু ১৩৯, ১৪০, ১৯৪১, ১৪২, ১৪৮, 


১৫০, ১৫৪, ৯৬২, ১৬৩, ৯৬৫, ২৮১ 

কানাই ঠাকুর ৪৭৯ 

কালিকা-বাজ ১৬৮, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ৯৮১, 
২০১, ২৫৬ 

কাল্যাই ৯৭৪ 

কাখা হরি ১৭৫ 

কালশকীর্তম ১৭৮, ১৭৯, ১৬২, ১৮৩ 

কাশ্মীনগর ১৮০ 


কাশশগাও ২০৪ 

কাপশজোড়া ২০০ 
কাশীজোড়া-কশোরচক ২০৪, ২৮৫ 
কানেড়া ২২৮ 

কাঁলফা-বলাস ২৫৬, ২৫৭ 
কাছিনশকুষার ৬৭৭, ৬৭৮ 


কালশকৃক গাস ৫৭২, ৬৭৭, ৬৭৬ 

কামেষ্যর (মছায়াজা) 88২ 

কাশীয়াম দাস ২৬৭, ৩২৩, ৩২৫, ৩২৬, ৩৩২, 
৩৩৩, ৬৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৬, ৩৩৯, 
৩৫৭, ৩৯০, ০৯১, ৪০২, ৫৮২ 

কালিফা-পয়োণ ৯১২, ২৯২, ৩৫৬ 

কাঁটাদিয়া ২৯৫, ৩৫৪ 

কারতামগয় ৩৪৫ 

কাশন-খণ্ত ৩৫৭, ৩৫৯, ৩৬১ 

কাশী ০৫৯, ৩৬০ রী 

কাষাপ্রকাশ ৪৪০ 


কালীপ্রসম্ন কাবাবিশারদ 88৫ 

কাণোয়া ৪৬১, ৪৮৬, ৪৮৯, ৪৯৭, ৫০১, ৫২, 
৫৫৮ 

কালাকৃফ দা ৪৬২, ৫২৮ 

কাবেরীী নদ ৪৭৮ 

কালশীকশোর ৪৮১, 8৮৪ 

কাশীদ্বর গোম্বামশ ৪৭৮, ৫৪২ 

কানাই খুটিয়া ৪৮৫ 

কাঁদড়া ৪৮৯, ৪৯৭ 

কাউগ্রাম ৫১২ 

কাণ্ঠনগাঁড়য়া ৫১২ 

কাঁচড়াপাড়া ৫১২ 

কালনা ৫৪৭ 

কাঁচাগাঁড়য়া ৫৫৯ 

কালশনাথ আচার্ধা ৫৫৬ 

কাঁমনশকুমার ৫৭২ 

কানাকৃষ্জ 6৮০ 

কারিকা ৫৮১, ৫৮৩ 

কাঙ্গাল হারনাথ ৬১৩ 

কাবেল-কাঁমনশ ৬১৩ 

কাঁলকচ্ছ গ্রাম ৬২২ 

কাঁচড়াপাড়া ৬৩৩ 

কঠালিয়া ১৭০ 

কালগকমল সার্্ঘভৌম ১৮৬ 

কাঁকড়াগ্রাম ৫৩৯ 

কালুডোম ২২৮, ২৩১, ২৩৩, ২৩৫, ২৪২ 

কিশোর মহলানবীশ ৫১০ 

কিশোয়গঞ্জ ১০৫. ১১৮, ১৫১ 

কি্করজাম ৫৮১ 

'রিটম্বীপ ৭৮ 

কিয়াযোগসার ৩৫৬, ৩৫৭, ৫৫৭, ৫৫৮ 

কীতচিস্ত্র ১৫০, ১৬৫ 

কণর্তনামৃত ৩৯৭ 

কশর্তন-গান ৬৩১ 

কীর্ণাহার ৪২৫, ৪২৯, ৪৩০. ৪৩১ 

কণীর্ঘিলতা 89৩ 

কথীর্তপাশা ৫৯০ 

কুচাবার ১৪, ১১১, ৩০৫, ৩০৭, ৩৪২, ৩৪৩. 
৩৪৪, ৩৪৫, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৯৩. ৫২২ 
৫৫৫, ৫৫৬, ৫৬৯ 

কৃশশ ১৪ 

কুমার-সম্ভষ ১৬২ 

কুফা ১৫ 

কুচাবহার-দর্পণ ৩৫৫, ৪২২ 

কৃলমন্রাজ ৩৭৭, ৩৮৩, ০৮৪, ৪৯১৯, ৫২৮ 

কুহের পাঁশ্তত 8৬৭ 


শক-লতব চক 


কুসৃযাজলণ ৪৭৪ 
কৃষদানগ্ষ ঢকবতশ' 8৭৮ 


কূলজশী-পর্ঠাব্যাখ্যা ৬৬৯ 

কুলজশীন্ল্ঘ ১৯, ৫৭৮ 

কুলিয়া ৫০১, ৫৪৭ 

কুমার-নঙ্গর ৪৮৬ 

কূলার্শৰ ৫৮১ 

কুলানম্দ ৫৮১ 

কুঁকি-বিদ্ত্রোছে ৫৯০ 

কুমারহট ১৭৭, ১৭৮, ৪৫৯, 8৭৩, ৪৯৫. ৫৫৮ 

কেশবতণী ৫৩ 

কেশব-ঞ্পল ৩৯৬ 

পকতকাদাস ১০৬, ১৯১, ১২৪, ১৯২৫, ১২৬, 
১২৭, ২১১ 

কেদার খা ২৬৭, ২৬৮ 

কেঙদার রায় ১২৮, ২৬৮, ৫৮১ 

কেশব-ভারতশ ৩৭৪, ৪৬০, ৪৬১, 6৫৮ 

কেদারনাঙ দত্ত ভন্তাবনোদ ৩৭৮ 

কেন্দুবিহ্ব ৪২৫ 

কেশবকাশ্মিরশ ৪৫৭ 

কেজ্টা মুঁচ ৬৪০ 

কৈলাস বারুই ৬৫০ 

১কলাস ২০,৪90, ৯৬ 

কাণ্ডাগ্রাম ৭০ 

কোলান্ত ২৫৮ 

কোগ্রাম ১৯৭, ৫০৫, ৫৩৮, ৫৩৯. ৫90 

কোটালিপাড়া ১৫, ৪৫৭ 

কোটালহাট গ্রাম ৬২২ 

কঙ্ষকর্পামৃত ৫৫৫ 

কৃষ্ষাচার্বা ৪৬ 

কফানন্দ ১৩২ 

কফাকশোর প্রায় ১৭৩. ১৭৪ 

কফকাস্ত ভাষড়ণী ৬৫৬ 

কফকাষ্ত স্বায় ১৭৩ 

কৃফমাল রায় ১৭৪ 

ককচল্দ (মহারাজা) ১৭৭, ১৭৮, ১৭১, ১৮৬, 
৬১৮, ৬২৪, ৬৫৬, ৬৮৪ 

কভিবাস ১৭৭, ২৬১, ২৮২, ২৬০, ২৬৪, 
২৬৫, ২৬৬, ২৮৭, ২৬১৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, 
২৭৩, ২৭৪, ২৭৭, ২৮০, ২৮৫, ৩০৬, 
০১৩, ৩১৬, ৩২৮, ৩৫৭, ৩৭৯, ৫৫০ 

কফলপ্গর ১৬৮৭ 

কফিন ২০০ 

কফদাস পঁশ্ডিত ২৮৬, ২৮৭ 

ককান্ছ ১৬৬ 

করার সেন দেওয়ান) ৩৫০ 


কফলখলারতরস ২৯৩ 

কৃফজাস ৩০৫, ৫০৬ 

কচু ৩১০ 

কফ হিদ্ু ৩95, ০৫৪ 

ককরাম (দ্বিজ) ৩০০, ০০১ 

কৃফগ্কাস কাঁবরাড ১৭৭, ৩৮০, ৩৬১, ৩৮৯, 
৪০১, ৪থ৬, 0২২, 6২৪9, 099, ৪৪৯. 
৫৪২, 98৩, 9৮8, 984, 0৪৬. ৪৯, 
808, 06৩, 89১, 09৬, ০৬১, ০৯৭, 
0৯৯, ৬১৪৯ 

কফক্াস (লাউীড়য়া) ০৮৮. 0৪8৫, 0৮৬ 

কৃফপ্রেমাতরাশিনখ ৩৬৮১ 

কফ মশাল ২০৭, ৩৯০, ৮০৯, ৮১০, ৪১৯ 

কৃ্কাস্ত ৪১৩, ০১২ 

কষগ্সাস ৩৩২. ৩৯১, ৪৭৬৮, 0০0৮, ০১২, ০১৬, 
৬০৭ 

কফগপার্শব ১১৯ 

কৃষ্াযশ ২৭০ 

ককচগ্দু দত (র্াজ্ঞা। 00১৬. নিউ 

কফকর্পামত ০৪১ 

কফচস্্-৮ারত ১৮৪ 

কফগাস বাবাজশী ০০৬, 6৫৭ 

কফকমল গোস্বামী ৮৪০. ১৪৬, ৬৪৭. ৬৪উ, 
৬৪৯, ৪৫০ 

কপারাম ১৭৮ 

কপূর ২৩৯ 

কফকণর্তান ৯৭৮, ১৬২, ১৮০৩ 

কফরাম ১৬৭, ১৭১, ১৯৮০, ২৫১, ২০৯, ২১৬, 
২৯৭, ২৪৮ 

ক্ষণদাপশতচিল্তামাণি ০১৪ 

ক্ষখরোগচস্্ রাষচোৌধরশ 8৮৬ 

স্তন ২৪৪ 

্ষমানল্দ ১০৮, ১২৮ ১৯৭, ২১১, ০৯০ 


খ 


খনা 2৮, ৪৯, ১৬৫ 

খনার বচন ৩২, 68, ৩৬, ৪৭. &৯, ৫০, 0 ই, 
৬৭, ১৮৫ 

খবেস্্িনাঘ হিত ০৭৯. ৪২১, ৫১৮ 

খাঁ চৌধূরী জামানত্টায়া ০8৪ 

খানাকুল ৪৭৯ 

খাস্ডয়াগ্রাম ৫২৮ 

খাদরপুর ৩৫৬ 

খাজিরপূর ০৬৯ 

খুষ্টানা (খুলনা, ছালাই)। ১৪, ১৪২, ১৪০, 
১৫২, ১৬১, ৯৯৫, ১৮১৯, ০৬৯ 


৭৩৬ প্রা্ীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 


খেলারাষ ২৩২ 
খেতর ৪৮৯, ৫০৬, ৫৪৬, ৫৫৯ 


খ 


গলারাঁজয়া ১২ 

গঞ্গানদশ ৯৩, ১৯৬, ১৯৭, ৫৩৭, ৫৪৯, ১৩৪ 

গঞ্গাদাস সেন (পশ্ডিত) ৯৩২ 

গঞ্াাদাস মেন ১২৩, ১২৪, ২৮৮, ২৮৯, ৩১৪, 
৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩৩৪ 

গঞ্গাবল্দনা ১৫৫, ৯৯৮ 

খাঁড়বেতা ১৮৬ 

গজেন্দুমোক্ষল ১১১৬, ১৬৮ 

গঞ্গা-মলাল ১৯৭ 

গঞ্গাভন্তি-তরাপানী ১৯৭, ১৯৮, ৪9৪২ 

গরীব হোসেন চৌধুরণ ২১৪, ৫৯৩ 

গর্ভেশ্বর ২৬৩, ২৬৫ 

পাম্ধর্র্ব রায় ২৬৭ 

গাপেশ (রাজা) ২৬৪, 9৩০, ৪৬৭, ৪৯৫, ৫৫৪ 

গলাপ্রসাদ ৩০৫ 

পালা নন্দী ৩২০ 

গাদাধর ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৯, ৪৫৭, ৪৬০ 

পদাধর দাস ৩৭৮, ৩৯১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৫, 
৪৭৬, ৫০১ 

গজরছপূর ৪৩৯ 

পাণপাতি ঠাকুর ৪৪২ 

গল্যাবাকাবলশ ৪9৪৩ 

গালোশ উপাধ্যায় 8৭৪ 

গারৰ খা ৪৮৪, ৫১৬, ৫১৭ 

গদাধয় পাঁণ্ডত ৫০০, ৫২৯ 

গাঁত-গোবিজ্দ ৫১৩ 

গঞাদাস ৫০১, ৫৪৭ 

গঞ্শানারায়ণ চক্তবন্তণ' 0৪৮, 0৪৯ 

গড়বাড়ণ ৫৭৪ 

গঞ্গারাম ভাট ৫৮৩, ৫৮৬ 

শলামণি দেবশ ৬১০, ৬১১ 

গলাগোবিল্দ সিংহ ৬২৩ 

গড় পৃরাণ ৩৫৬, ৫৫৬ 

গাজন গান ৮০ 

[গাঁরষর ৪৬১, ৫৫৫ 

পিয়াসৃজ্দিন (সুলতান) 88০, ৪৬৭ 

গ্রীষ্কারসন ৬৫, ৬৭, ৭৩, ৭৫. ৭৬, ৪২১, ৪০৯, 
88৫, ৫৬২ 

গতগোকিদ ১৮২, ৩৭০, ৩৭৪, ৪১৯, ৪৩২, 
৫৫৫ 

পাঁতিকথা ২, ৮৩ 

খণতাঁচন্ভামণি ৪৮১, ৪১৮ 


শশতচল্য্োদয় ৫১৮, ৫৫২ 
গণতকম্পতর্‌ ৫১৮ 
গশতকল্পলাতিকা ৫১৬ 
গণতরক্লাবলশী ৫১৮ 
গণীতিকথা ৮০ 

গীতা ৫৫৬ 

গ্রীস ২২ 

গ্রীকজাতি ২১ 

গৃণানন্দ সেন ১৩২ 
গৃজ্জরাট ১৪৮, ৩২৫, ৫৭২ 
গড়নই গ্রাম ৩৯৪ 
গৃপাঁসষ্ছু ১৮০ 

গ্যান্তিপাড়া ১৯৭ 

শুষ্করা ৫৭৬ 

গৃ্জর ৫২৮ 

গৈলা ১১৫, ১১৮ 
শাপ্তসাধনতন্ম ৪২, ৪৩ 
গোপাল [সিংহ ২৩৭, ২৭৪, ২৭৫ 
গোঁসাইপুর ১৫১ 
গোপালপুর ১০৬ 

গোপাল (রাজা) ১২, ২২৩ 
গোরক্ষ-সংহতা ৬৯ 
গোরক্ষনাথ (কাঁবওয়ালা। ৬৪৪ 


গোরক্ষনাথ ৪২, ৪৬, ৬৬, ৬৯, ৭২, ৭৩, ৭৪ 
২৪৩ 

গোরক্ষ-বজয় ৩২, ৪২, ৬5. ৬৮, ৭৪8, ২৪৩ 
৪২৭, ৬৫৯ 

গোরক্ষপূর ৭২ 

গোপণচন্দ্রের গান ৩২, ১৮, ৬৬, ৭০, ৭৯, ৮) 
২৩৩, ৬৫১ 


গোপশচন্দ্র রাজ। ৬৯, ৭৯, ৭৯, ৭৬, ১৩২ 
গোপাণচাঁদের পাঁচালখ ৬৮ 

গোপশচন্দের সত্যাস ৬৮ 

গোপশরমণ ১৬৭ 

গোলকচন্দ্র ১৩২ 

গোবিজ্জ দাস ১৩২, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ২০১ 
গোবিন্দ পাল ২২৩ 

গোকিচ্দরাম ২৩২, ২৪৪ 

গোঁকিচ্দ ২৬৩, ২৬৫ 

গোঁিন্দয়াম দাস ৩০৬ 

গোঁকজ্দরাম রায় ৩১২ 

গোঁকিদ মিশ্র ৩৫৬ 

গোঁকিক্ছ-বিজয় ৩৭৮, ৩১০, ৫৩১ 
গোঁকদ্দ-মক্ষল ৩৬৭, ৩৮৬, ৩৯২, ৩৯০ 
গোকিদ্দাস (কর্মকার) ৪৬২, ৪৭৬, ৪৬৫, 


শক-স্চী ৭৩৭ 


৪৯১৬, ৫২২, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, 
৫২৮, ৫৩২ 

গোকিল্দঙগাসের কড়চা ৪৬২, ৪১৫, ৪৮৫, ৪১৬, 
০২৩, ৫২৪, ৫২৬, ৫২৭, ০২৮, ৫৩২, 
6৪২, ৫৫১৯, ৫৬০ 

গোবিল্দরাম বন্দ্যোপাধ্যা় ২৩১ 

শোবিদ্দচন্দ্ু (রাজা) ১৪, ৬৫, উউ, ৭০, ৭১, 
৭২, ৭৩, ৭৪ 

গোবিল্দচন্দ্রের গত ৬৬, ৬৫, ৭৩ 

গোবিল্দচন্দ্রের গান ৬৬, ৬৮, ৭৬, ণএ 

গোবিন্দ দাস ৪৮১, 8৮৪, 8৪৮৩, 8৮৬, ৪৮৭, 
৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯১, ৪৯৭, ৪৯৮, ৫২০৩, 
৫৫৬, ৫৫৭ 

গোবিন্দ কবিরাজ ২৮৪, ৪৯১, ৪৯৮ 

গোনিন্দানন্দ চরুবতর্ঁ ৪৯২, 9৯৩, ৪৯ি 

গোবিম্দানন্দ ঘোষ ৪৯৫, ৫১৪ 

শোবিল্দ-লখলামৃত ৫০৯, ৫১২, ৫৪১, ৫৪৫৫ 

গোবিদ্দ আধকারখ ৬5৫, ৬৪৬, ৬৪৮ 

গোবিদ্দরাম ২৩১ 

শোবিন্দ মিশ্র ৫৫৬ 

শাবন্দমাণিক্য ৫৫৬ 

গোবিম্দ-বিরদাবলখ ৫৫২ 

গোঁবিন্দরাতি মজরশ ৪৯৮, ০৪৯৯ 

গোপখনাথ ৩১৪ 

শোপখনার্থাবজয় নাটক) ৩১৭ 

পাপঈনাথ দণ্ড ৩২৩, ৩২৪, ৩৩৪ 

গোপশনাথ কাঁবরাড ২৬ 

গোপঈনাথ কবিরাজ ২৬ 

গোপাল ভট্ট ৪9৭৫, 8৭৮, ৫১৩, ৫৮৩, ৫০, 
৫৫৭ ৫৯৯ 

গোবদ্ধনি দাস ৪৭৬, ৪নন৭, ৫০৩ 

শোয়ালল্দ ৫৪৫ 

শোবদ্ধন শির ৪৫২ 

গোদাবরশ নদশ ৬ 

গোপাল-চশ্প্‌ ৫৫২ 

গোপাল দাস ৫৫৬ 

শ্োপশিবল্পভ দাস ৫২২ 

গোপশকামোহন ৫৫৬, ৫৫৮, ৫৯৬ 

গোপশীভক্তিরস-গণীতা ৫৫৭ 

গোকুল ৪৫২ 

গোকুল-মঙ্গল ৫৫৮ 

পোকুলানজ্দ সেন ৫১৩ 

গোলকবর্ণন ৫৪৭ 

পোলকনাথ শঙ্্দমা ৬৮৩ 

গোসানী-অঙ্গল ৫৬৯, ৫৭০ 

গোসাইপুর ৫০৯ 
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গোষ্ঠটকথা ৫৭১ 

গোপা উকে ১১২, ১১৩, ৯৪০, ৬৫৯ 

গোল্ছজক্পাড়ী ৮৩৬ 

পোঁজধা বাই ৬৩৯ 

পোবস্ধন ২৫৩ 

পোপাল-বজয় ৩৯৭, ৩৯৬ 

খোপা চরিত ৩১৭ 

গোঁড ৪,৯১৯, ১২, ৯৪, ৪৩, ১৩১৮, ১৪২, ১৪৭, 
১৮০, ৯২৩, ২২৬, ২২৫, ২২৬, ৩৯৩, 8৩০, 
5৬৭, ৮৭০, ৮50, ৫২১৮, 0৩২, 00১, 00 ই, 
৬৭১৯ 

গোৌরখপ্ ২০ 

শোড়েম্বর 00, ২২৪, ২২%, ২২৭, ২৩৩, ২৬৩, 
২৬৭, ৯৬৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৮ই, 8৩২ 

শোরিখবসন্ত ১০৬, ২৮০) 

শোরনদখ ১১৪ 

গোবাঙ্গ ছি) ১৯৭ 

শোরাঙ্গ মহাপ্রছু। ২১৭, ৯৮০,৯১৫, ৪১৬, 
229০0৮0586৩ 

লোক চনয 0৩১ 

গোরখমঙ্গলকান। ত২ 2, 5৮দ, দল 

শোড়পল বৈকবধমা ও সম্প্রদায় ৩৬৯, ত৭০, 
৩৭২৯, ৩৭৫, ৩6৬, 55৬, 9িকি৯, চিএ 0১৫১ 
7৯১৯, 2, ৫6৮, 6৯৬ 

শোৌবগলোস্পেল দখালকা তদ, ৩৮৯০ ০১৩ 
3৫২ 

শেরিখিদাস পঠভাত ৪িণ৯ 0১২, ৫5১ 

গোবুপন তরক্ষণ* ৪৯৬,0১৬, 0২৪ 

শোরেমোহন দাস ৯৮ 

শোৌরচারত চিস্তামণি ২২, বিগ, ওত 

ীব্রলগাস বস 25 

গেবাঙ্গ চান্দ্ুকা 0৮০ 

গোৌরঙ্ে দাস ৩৯৩,৩১৬ 

গোৌতম-বৃদ্ধ ৫৬০৫ 

গোৌরণকান্য দাস ৫৭১ 

গোঁরশশন্করু ভট্টাচার্য ৬5৪ 

গোৌরণ ফাস 9৮ 

পাই সপ্রতবচার ৫৮১ 


ঘ্নরাম ২৯১, ২২০, ৯৩৮, ২০৯, ২৪০, ইবি, 
২৪৭, ৯৪৪ 

ঘনশাম দাস ২৮৩, ২৬০, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩ ৯, 
8৮১, 6৮০, 8৮6, 9৯৬, 9১৯৯, ০৫১ 

ঘনশ্াম বসু ২৪১ 

ঘশ্টেম্বরনদশ ১৯১৪ 
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খ্বাঘরনদী ১১৪ 
ঘহ্যু-চাঁক্য ৪৯২ 
ছোগা (গ্রাম) ৫২৮ 


চদা ৫, ৮, ৯৬৫, ১৮০ . 

৪"্ডীমক্গল (কাবা) ১৯, ১২, ৮৮, ৯০, ১০৬, 
১০৯, ১২২, ১২৫, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৭, 
১৩৮, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, 
১৫৯, ১৫২, ৯৫৪, ৯৫৫, ১৫৬, ১৫৯, 
১৬০, ১৯৬৩, ১৪৪, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৮, 
১৪৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ৯৭৪, 
১৭৫, ১৬৭, ৯৮৯, ১৯৪, ১৯৭, ২০৪, 
২৯৫, ২০৩, ২৪০, ২৮১, ৩২৪, ৩৩৫, 
৩৫৭, ৫০৯, ৫৬৯ 


চট্টগ্রাম ১৩, ১৪, ১৫, ৬৫, ৬৬, ৬৯, ১৪৯, 
১৬০, ১৬৬, ১৭৯, ১৮০, ২০১, ২১৫, 
২৭৬, ৩১৩, ৩১৮, ৩১৯, ৩৯৪. ৪৬৪, 
৫১৫, ৫৩৬, ৫৫৮, ৫১২, ৫৯৩, ৫৯৪ 

চর্যযাচ্যাবনিশ্চয় ৩২, ৩৯, 9৪, ৪৫ 

চর্যাপদ ৪১, ৪২, ৪8৫, ৪৬, ৬৬, ১৭, ৬৯ 
২২৯ 

চগ্দবমন্্মী ৩১ 

ল্রগৃপ্ত (দ্িতখয়) ৪৭ 

চস্মকেতু ৪৯ 

চস্্রকোটাল ৪$ 

চল্রসেনা ৫৮ 

চল্্রগোবি ৫৮ 

চগ্কৃমার দে ১০৮ 

চল্দুধর ৯৬, ১৭, ৯৯, ১২০ 

চন্দ্রকান্ত ৫৭১, ৫৭২ 

চল্দু্বীপ ৫ 

চাস ৩৩০ 

চল্রপাঁতি ১৩০, ১৩২ 

চগ্মপ্য় ৪৯ 

চল্মাবতশী ১১৯ 

চল্াফলীয় পাখি ৫৯২ 

চল্পকনশার ৯৬ 

চণ্ডীন্রচ্ঘ ১১৯ 


চশ্ডীঙাস ১৭৭, ১৬২, ৩৭৫, ৪১৯, ৪৯০, 
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90), ৪৭১, &৭৮, ৪৮৮, 6৮৯, ৫০৬. 
৫১০, 7২০, 8৮১৯, 09, 0৫৮ 

নাঁপিরাম ১৫৫, ১৭৭, ১৯১৮, ২৯২৯, ২৪৪ 

লিমতাপ্াম ১৮০০২০৯১১৪৮ 

শিশ্যোজাতি ১১ 

নসিলিকমল দাস ০৬৫ 

নখ্লা ৫৬৫ 

নশলার বারমাস ৫৬৭ 

নখরাচল দাস ৬০৭ 

নখলাচল ৩৭০, ৩৮০, ০০৯, ৫৩ছি, 0৩৬, 9৫ই 

নীলু ঠাকুর ৬৩৬, ৬৩৬ 

নখিলমণি পানি উ৪ঠি 

শখলাম্বর চতবতশী দিও, ৪৫৪, ৪৭৬ 

নখিলাহ্বর ১৩৯, ১৪০ 

নখিলরতন মৃনঙ্োপাধ্যার 9৯১৯, ৫১৮ 

নরপৃর 9৫৮ 

নসিহ পুরাশ 6৪৩ 

নসিহে (কাবওয়ালা) ৬৩৬, ৬৩৯ 

নসিঘপ্র ০০৮ 

নেশ্সিটো ৭, ১৬, হঙ 

নেপাল ০১, ৩২, ০০, ৩৭, ৭৩ 

নেজাম গক্নবী 6৬০ 

নোয়াখালি ১৫, ২১১, ৫৮৯, ৬২২ 


৭৪৪ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


পণ্সিন্ধু দেশ ৪ 
পশ্চিম-বঙ্গ ২, ১২৮, ২৭৯, ৩২৫, ৩২৬, ৩৩৪, 
৪১৯ 


পঞ্চগোড় ৯২, ১৫১, ২৪৮ 

পল্চগ্রাবিড় ১২ 

পঙ্মানদশ ১৩, ১৫, ৪৭৮ 

পদ্দূনা (রাণী) ৭০ 

পঙ্মপুরাপ ৯২, ৯৩, ০০৯, ৫8৩, ৫৫২ 

পঙ্মাপুরাপ ১০১, ১০২৭ ১০৩, ১০৪, ৯০৫, 
১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ৯৯১, 
১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৯, ১২০, 
৯৩১, ২৮৮, ৩২৯ 

পরাশয় ১৫১ 

পল্জানন ১৫৫ 

পদ্মাবতী (পদমাবং) কাবা ১৭৬, ১৮৯, ৫১৫, 
৫৪৭, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৩, ৫৬৪ 

পশ্মিনী-উপাখ্যান ৫৬২ 

পর্তুগাল ৬৭৯ 

পরমেশ্বর ১৭৮, ২৫৩ 

পলপাল ২২৩ 

পদ্মাবতশ (রাল৭) ২২৯ 

পদ্মনাথ ভ্টাচার্যা ২৭৬ 

শন্চকোট ২৯৩, ৫১৩ 

পয়োগ্লাম ৩৬১ 

পরাগ খান ৩১৬, ৩১৭ 

পরাণ সিংহ ১৪৫ 

পলাল ৬২৭ 

পরশুরাম (ন্বজ) 9০৬, ৪9০৭ 

পঙ্গকল্পতরু ৪১৩, ৪২২, ৪৭৮, ৪৮১৯, ৪৮৪, 
৪৯১, ৪৯৭, ৪৯৮, ৫০১, ৫১৮ 

পক্ষধর মিশ্র 8৭৪ 

পরমেশ্বর ঠাকুর ৪৭৯ 

পঙ্কম্পলাতকা ৪৮১, ৪৮৭, ৫১৮ 

পঙগামৃত-সমূদ্র ৪৮৬, ৫১৮, ৫১৯ 

পক্থদাশ ৪৯৬ 

পল্াপগ্রাম ৪৯৭ 

পরমেশ্বর দাস ৫১২ 

পয়ঘানন্দ সেন ৫১২, ৫১৩ 

পদসমূছু 99২, ৫১৬ 

পদ্চিন্তামাঁপমাফা ৫১৮ 

পনগার্ণয-য়সাবলী ০১৮ 

পদ্মকোটা ৫২৬ 

পরহযানন্ষপূরণ ৪০১, ৫৩১ 


পরহানন্দ গৃস্ত ৫৩৯ 


পরমানন্দ অধিকারশ 89৫ 

পণ্চবটি ৫২৮ 

পঞ্চদশ ৫৪৩ 

গরপাল্পণ ৫৪৮, ৫৪৯ 

পর্তশিজ ৫৬১৯, ৫৮০, ৬৩৪ 

পাষন্ড-দলন ৫৫৬, ৫৯৮ 

পাল ৩ 

পামিরীয় (-য়ান) ২, ৭ ৯, ১৬, ১৭, ১৮, ২৯, 
২২, ২৩, ২৪, ২৫, ৩৯, ৮৭, ৯১, ১০৫, 
১৩৬, ১৩৭, ২৪৫ 

পাঁচকাঁড় বন্দ্যোপাধায় ৫ 

পার্টালপৃত্ত ৫ 

পাতকোই পর্্ঘত ৬ 

পার্ষ্বতা চট্টগ্রাম ১৫, ৫৬৫ 

পাঁমর ১৯, ২০ 

পাঞ্জাব ১৯, ৭২ 

পাতওয়াড়ী ১৯৮ 

পারিজাত-হরণ ২৯১ 

পাণ্চজনা ২৩৪, ২৬৯, ৬৬০ 

পাঁটকাপাড়া ৬৪ 

পান্ডুয়া ৯৮৫, ৬২৭ 

পারস্য ২০৮ 

পাবনা ২১৬ 

পাড়াগ্রাম ২৩৬ 

পাকুড় ৩০৫, ৩২৫, ৩৮৭, ৫৭৫ 

পাগলা কানাই ৬১৪ 

পান্বতী-পরিণয় ৩৬২ 

পানুসায়ার ৩৮৬ 

পালপাড়া ৪৭৯ 

পাটুলীগ্রাম ৫০২, 8৪৭ 

প্যারশমোহন দাশগৃপ্ত ১১৩, ১১৪, ১৯৫, ১৯৭, 
১১৪ 

পাচ্ছলা-তদ্য ১৯৯ 

পিক্পল ৫৬৪ 

পধতাহ্বর সদ্ধান্তবাগণশ ৩০১৩ 

পণতাম্বর দাস ৩৯৩, ৫১২, ৫১৮ 

প্রন্দর ১৫৮ 

পৃরশী ১৮৬, ৩৭০, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৬, ৪৭৬, 
৪৭৯ 


পৃশ্ডরশক বিদ্যানাধি ৩৭৪, ৪৬৪, ৪৭৮, ৫০৬, 


৫৫৮ 
প্র্ষ-পরণক্ষা ৪৪০ 
প্রেহ্দর মিশ্র ৪৫৪, ৫৩১ 
প্র্ধোস্তম ঠাকুয় ৪৭৯, ৫০১, ৫১৪ 
প্ৃরৃষোত্তম নাগর ৪৭৯ 
পৃরষোভ্ম ৪৫৯ 


শফ-ল্চ দঃ 


পৃর্ষোতম সিদ্ধান্তবাক্সণীশ ৫9৭ 

পৃশা ৫২৬ 

পর্্ব-পাকিন্থান ২ 

পূর্্বভারতীয় দ্বীপপজ। ৮ 

পূর্ববঙ্গ ১৩, ১৫, ১০৫, ১৩১৭ ২১০, ২৭১, 
৩১৩, ৩২৬, ৩৫৭, ৪৫১, ৭৮, ৫৫. 
৫৬১ 

পার্শয়া ১৪ 

পূর্্বস্থিলী ১৫ 

পূর্ববঙ্গ -গশীতকা ৬৬, ৬৯, ৭৯, 5৩৬, 9৩৭, 
৫৮৯, ৬৫৮, ৬৬০ 

পূর্ণচল্্র ছে উন্ভটসাগর ৩৩৫ 

পোড়ো ১৮৫ 

পোশদ্র ৫, ১২ 

পোণ্স্রবন্ডনি ১২, ১৩, ১৪ 

প্রফলচল্দ্র রায় ও 

প্রমথ শম্মা ৬৭৯ 

প্রমথ চৌধুরখশ ৬৬৪ 

প্রকাশানন্দ সন্োসী ৪৬২ 

প্রতাপাদিতা ১৮৭, 8৪৮৭, ৫০, %0% 

প্রসাদ দাস ২০৪, ৫১২, ৫১৮ 

প্রতাপনারায়ণ ২৩৬ 

প্রদুরাম ২৪৪ 

প্রতাপ রুদ্র (রাজ্ঞা। ২৯৭, ৪৬১, ৪৭, গদি, 
৪৯৯, ৫২২, ৫৩২ 

প্রতাপাসংহ (রাজা । ৩৫৫ 

প্রতাপচদি ৫৮৯ 

প্রহ্াদ-চারত, 58৫, ৫৩০ 

প্রকাশা-নির্ণয় ৬০৭ 

প্রতাপার্দিতা-চারত ৬৮২ 

প্রবোধচন্দ্রোদয় ৩৬২, ৫৯১, ৬৩৪ 

প্রয়াশ ৫৩৪ 

প্রভাকর ৫৫৪ 

প্রকতিপটল-নির্শয় ৫৮১ 

প্রত্িয়া-পক্কাতি ৫৫২ 

প্রার্থনা ৫৫৬ 

প্রাচা দেশ ২, ৬,'৭. ১৫, ১৬ 

প্রাশনারায়ণ (রাজা) ০৪২, ৩6৩, ৩৪৪, তল, 
৩৫৬, ৫৫৬ 
প্রাকৃত ৩ 

প্রাচজাত ৪, ৭, ৮ 

প্রাচখশন বাক্ষালার ন্ততকথা ৭৮ 

প্রাপৃজ্যোতিষপূর ৯৭, ৫৭৩ 

প্রা্নবাক্ষালা সাহিতোর কথা ৭৮, ২৬২, ২৭৫, 
8৬০ 

প্রা্ভাবাশন-মঙ্দিয় ৬৮১ 


(00. ৮. 101- ৯৪ 


প্রা্দক়ফ চকুবত* ৫৩১ 

প্রাশারাম চক্ঠবতখা ১৭৯, ১৮০, ৩৪০ 

1ষঙ্গাস 6৩8 

প্রেমাপিজজ ৩৬১ 

ত্রমচদি আধিকারত তত 

প্রেমবিলাস ২১৫, ইউজ, ডতপ, চিউ৯, ঈৎ৯, 
9৮৫,5৮8, 5৯১,৯১১, দিউজ, ৫২২, 
868, 05৭, 75১, 70৩, 00৮, 06৭, 
9৬০,৬১9, উ 5 

প্রেমদাস। 80১,0৭5, 009 

প্রমভ(ক্রিউন্দিক 80৬, 8৭5 

প্রেম তঠকসার 75০ 

পক্পমদাবানজ নট 

পখবখচস্দ্র বাজি তত, ৫৯০, ৫৮৭, ৫৭৫ 


ফরদপ রব উদ, ৯ 
শি৬১ 

মরাসডাক্া ১৮৬ 

ফাকিরচাঁদ ২১০ 

ফকির ইবির দিই, 5৮৯ 

তন দিই, চি৬গ 

কতযাবাদ 0১6, দ৬৯ 

ফদকরবাম কবিকলিল 211৬, দাউদ, উঠ 

দকারোজসাহ ১৭১ 

ফুল্ররা ১৩৯, ১৪0, ১5১? দই, উনিত, 
৯৬৫ 

কল্পস্রী ১৫, ১১৯, উঠত, ১৯৮, ২০৯ 

কালিয়া ৯৪৫, ২১৬৪ 

কফেপধিনদসি 6১০ 

সফাটাউই(লয়াম কলেজ ৬৮০), ৬৬৯ 


ত্র 


থে, ৫১৩, চি ৮,6৯0, 


৩ 
বাক্ষোপসাশার ১.৯ 


বাঁলিস্বীর্প ৮ 

বাঁরিল্দ ১২ 

বশাডড়া ১৩,১৩৯, ইহ, গিদিত 
বরেষ্ছু ১৩, ১৮, ৬, ৯০৪ 


ব্বাহ ৩৬, তি 
বঙ্গলাহতা পরিচয় 00,166, 58516, ৬৬, ৯৭, 
১০৫, ১৯৭, ১৭২, ১৭৩, ৯২৬, ৯9৯, 


২৫৩, 656,6৫৩, ৩৯৭, ৯৭৭ 9৯৫, 
৫১৭, 85, ৬১৮৬ 

বঙ্গভাষা ও সাঁছতা 2০,6%, ৭৮, ১১১১ ৯২০, 
১৩২, ১৭০৭ ৯৮০, ১৬৭, ১৬৭৭ ১৯০, 


২১৪, ২২১, বই, ৯৩২৯, ২9১, ইত, 


২৪৯, ২৫০. ২৫৩, ২৮১, ২৬৬, ২৭৫, 


২৭৬, হণ, ২৮৮, ৩১৯, ৩১৭, ৩৮১, 


৪১১, ৪২১, ৪২৯, ৪৩০, ৪৪৩, 89৫, 
88৫, ৪৮১, ৪৮৫, ৪৯৯ ৫১২, ৫২৪, 
৫২৭, ৫৩৪, ৫৬০, ৫৬২, ৫৬৫, ৫৮১, 
৫৮৩, ৫৯২, ৫৯৪, ৬০৫, ৯৪৭, ৬৪৮, 
৬৫০, ৪৬০, ৪৮৬ 


বন্তামান ৫৩, ৫৪, ১২৫, ১৪২, ১৫৫, ১৭৯, 
১৮০, ১৮৫, ১৮৬, ১৯৭, ২২৭, ২৩৯, 
২৪০, ২৪১, ৩৩২, ৩৭৭, ৪৮৯, ৪৯৬, 
৪৯৭, ৫০0৫, ৫১০, ৫২৯, ৫৩৭, ৫৭৬, 
৫৮৯, ৬২২, ৬২৯, ৬৫০, ৬৫৩, ৬১০, 
৬৮৬ 

বদনগঞ্জ ৫৩ 


বছ্কমচল্দু চট্টোপাধ্যায় ৫, ৩১০, ৫১০, ৬৩৪, 
৬৬৪ 

বশিষ্ট ২০ 

বঙ্গলক্ষ্যী ৭৮ 

বল্লভ ১০৫, ১০৬, ১৩০, ১৩৩, ৪৭৭ 

বংশীদাস ১০৬, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, 
১২২, ১৩০, ২৭৮, ২৭৯ 

বসবঝরায় (রাজা) ১২৮ 

বসন্তরায় (পদকর্তা রায়বসম্ত) ৪৮২, ৫0৪. ৫০৫ 

বসব রায় (দ্বজ) 008 

বসন্তরঞ্জন রায় ৪২১, ৪২৯, ৪৩১ 

বসন্ত চট্টোপাধ্যায় ২২৫, ২২৬ 

বয় সাহতা পাঁরষং ৫৬, ১১৩, ১৮৫, ৩৬১, 
৩৮৮, ৪৩১ 

বলরাম (ন্বজ) ১৩০, ১৩২ 

খাসিরহাট ১৩৯ 

বলরাম দাস ১৩২, ৪৮২, 9৮৭, ৪৮৫, ৪৮৬, 
৪৯০, ৪৯১৯, ৪৯২, 9৯৮ 

বত ঘোষ ১ 

বংশশৰর ১৩২ 
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১৬৭, ১৯৪, ২০৭, ২৯২, ২৯৬, ২৪১, 
তই, ৪২, ৯২৭, ৩৬৯, ৫৪১ 

মুঙ্ের ১২ 

মক পাশিডিত ১৩১ 

সারে সেল ১৪১৯, ই ি 

মরারখ শীল ১৫৩, ১৯৭ 

মদজাদাবাদ ১৯, উউন, 28৯, মত, জউত, 
১৫৩, ১৩৫% 
মলসখ আন্দ,ল কারিম ১১,0১০, ৩১৯ 

মবারস শুষ্ক ২৬৩, ২৬৯, ইউহ, ইউ 

রুপি ভা, ২৬৩, ২৮৮ 

নুন দেব রাজ) ৩০৯ 

মকুল্দ দ্থিজ) ৩০৬ 

মকুপদ মঙ্গল ৩৯৮,৩৯১ 

মরারত শখ টিং দিতি, পিহিতত দি ফিউজ 
0100618, দহউ 

মরারগলাল আধিকারখ দি৬৬ 

অনকুঁচি ৪৯৬, 7067 

হবার 9০৬ 

মরার গাশ্ের কড়চা 0২৯১ তত, নিলি 

নাস মহজ্ম্র। আরেছ 7১১ 

নস হবাক্ষস্িল ৭৯১ 

মুস্দি পসি ১০৭ 

মলাযোড ১৬৬ 

ম লসামধপ,র় 5৬৪ 

ন.লানসদ ৫৯৮ 

মরা শর্মা ৬৮৩, ৮৮%, ৬৪১ 

সজ্জা হোসেন আজ ২১ 

মগলুন্দ ১৪১ 

নজজঞা হুসেন আছি 0৯০, ৬১৭ 

মার ২৬৩ 

মৃত়াজয় শর্মা ১৮০, ১৮৪, ৪৮৮ 

প্মক্ষনা অঙ্গ ১৩, ১৭, ১৫১, তব, ৫8৭ 

মোঁজনপপুর ১৫০, ১৫০, ১৬৬, ২০০, ২0, 
২২৪, ৯২৬, বদ, ২৫০, ৯৮০, ২৯৬, 
৩০৩, ৩৯৯ 


মেযারকল ৬৪ 

মেকাবন্কন ২৯, ৫৬০, ৫৮১ 

মেল সা ০৮১ 

সেটার ৩০০, ০০১ 

ফোজনারাহদ (মায়া) 5৪২. 2967 59৬? 


৭৫২ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস 


মোহম্মদ আসরাফ হোসেন ৫৯১ 
মোছন সরকার ৬৩৬, ৬৩৮ 


১ 


বশোহয় ১৪, ১৭২, ৯৮৭ 

বশোধর্র্ম দেব ৪৭ 

যমূনা নদী ১৩১, ৪৫১, ৪৫২ 

বদুনাথ পণ্ডিত ১৩২ 

বলোদা ১৫৫ 

যদুলাথ ১৭২, ১৭৩ 

বন হারদাস ২১৪, ৪৬৮, ৪৭৭, 8৪৭৮ 

যদণপুয় ২৫৩ 

যশোবস্ত সিহ ২৫৩ 

যদুনাথ পাঠক ৩৫৮ 

ধদং 8৩০ 

যশশীপূর ৪৭৯ 

মদুলজ্জল দাস ৪৮৩, ৪৮৬, ৪৯৭, 600, ৫০১, 
৫১৪, ৫৫৪, ৫৫৫ 

ধদুনজ্জন চকবতর (দাস) ৫০১ 

যশোহর ৪৮৭, ৫০৪ 

বদৃনাথ আচার্ধা ৫১২ 

ধদূনাথ দাস ৫১৮ 

বজ্েন্বরী ৬৪৩, ৬9৪ 

বতাঁল্পরমোহন ভট্াচার্যা ৬১৭ 

বাতা (বব-স্বীপ) ৮, ২০৩ 

যাযাসিদ্ধি রায় ২২৩ 

বাজপয় ৫৩০, ১১২ 

যাঁমিনশ-বহাল ৫৯৪ 

বৃক্ত-প্রদেশ ৭২ 

যৃগোলাকশোর দাস ৫৫৭, ৬০৪, ৬০৫ 

যোগণর পুথি ৬৬ 

যোগাদ্যারবন্দনা ২৭৩ 

যঘোগকল্পলাতকা ৩৬২ 

ঘোগবাশজ্ট রামায়ণ ২৭০ 

যোগেশচল্্র রায় ৪২১, 9২৪ 

যোগশখপাল ৫৩৪ 

যোগিন'মালিকা ৫৮৮ 

ফোগসার ৫৯১ 

যোশেল্দুমোহন ঠাকুর ৬৩৪ 


রজাফতশী ৫৫, ২২৭ 

রঙ্গপৃয় ৪, ৬৬, ৭১, ১৩১, ১১৯, ৩৪৭, 
৩৯৪, ৫৬৯ 

ববল্যনাথ ঠাকুর ৬৩, ৮৪, ৯৪৯, ১৯৪ 

রহৃনজ্ষন হাস ১১৪ 


রসিক (দ্িজ) ১২৮, ১২৯, ১৩০ 

রুনা পাঁণ্ডিত ভাগবতাচার্যা ৩৮৮, ৩৮১, 
৩৯৪, ৩৯৫ 

রঘুনাথ ১৩২ 

রতিদেষ দেন ১৯০৩ 

রক্রানু নদ ১৫৫ 

সুনোথ রায় ১৫৫ 

রঙ্গপূর সাহিতা পাঁরষং ১৬৯ 

রযমাণ ১৭৩ ॥ 

ররপৃর ১৮০ 

রস্ভা মালিনশ ১৮০ 

রসমঞ্জরীী ১৮৭, ৪৮১, ৫১২, ৫১৮ 

রঘুনাথ দত্ত ২০০ 

রণাঁজংরাম ২০৪ 

রপশর ২২৪ 

রমাতি নগরখ ২২৫, ২২৬ 

রমাবতী ২২৬ 

রঘুনল্দন (স্মার্ত। 89৫৫, 8৭5 

রঘুনন্দন আদক ২৩৬ 

রঘুনন্দন সিংহ ২৭৪ 

বঘুনন্দন গোস্বামণ ২৯৯, ৪৮৪, ৫১০, ৫৯১ 

বঘুনাথ (স্বিজ) ৩৩৪, ৩৩৯ 

রজনশকান্ত চকুবতাঁ ৩৩৯ 

রাঁস্মখান ৩১৬ 

রঘুবংশ ৩৫৬ 

রঘুনাথ শিরোমণি ৪৫৫, 8৭8, ৬৫৫ 

রঘুনাথ ভু) ৪৫৮, ৪৭৫, 8৭৮, ৫৪৩ 

বঘুনাথ দাস (গোস্বামণ। ৩৯৯,৪৭৫, 54২ 
৪৭৭, ৪৭৮, ৫০৩, ৫৪৩, ৫৫৪, ৫৫৯ 

রসময়শ দাস 9৮৩, ৪৮5 

রাঁসকানজ্দ ৫০৮ 

রসকল্পবাল্ল ৫১২ 

রক্সগর্ভ আচার্ষা ৫১5 

রসোজ্জহল গ্রদ্থ ৫১৪ 

রমণশীমোহন মাল্পক ৫১৫ 

রাঁসক-অঙ্গল ৫২২ 

রসভাক্কি লহরণী ৫৪৯ 

রাঁসকচন্দ্র বস্‌ ৫৪৬ 

রহ্হুনাথ কাবরাজ ৫৫০ 

রসয় ৫৫৫ 

রসস্তার্পব ৫৫৭ 

রক্াবলী ৫৫৬ 

রক্ষলাল ৫৬২ 

বহূনাথ গোজ্বাজণ ৫১৯ 

রসভক্তিচল্ডিকা ৯০২, ৬০৩, ৬০৪ 

রছুনাথ রায় (দেওয়ান) ৬২১ 


শঙ-লৃী ০ 


রসিকচস্র বস, ৩০৩ 

রাঁসিকচল্দ্ যায় ৫৭২ 

রক্সমালা ৫৮৯, ৫৯৪ 

রছুনাথ দাস (ছু মৃঁচি) ৯৩৮, ১৪০ 

রাড়দেশ ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ৫৩, ১০১, ১২৯, 
৯৪২, ২২১, ২২৬, ৩৯৩, 8985, ৫৩১, 
০৬০, ৫৮৪ 

রাজসাহশী ১৩, ৩১৩, ৩১৪, ৫০৬ 
রামারণ ২, ১৯, ৮৭, ৯০০, ২০৩, ২০৪, 
২০৮, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৫, ২১৮, 
২৬৯, ২৭০, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, 
৩০১, ৩০২, ০০৩, ৩০9৪8, ৩০, ৩০৬, 
৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১১, ৩২১, ৩২৭, 
৩২৮, ৩২৯, ৩৪০, ৩৪৯, ৩৫৬, ৩৬৬, 
৫১০, ২২৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮১, 
২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, 
২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯২, ২৯৪, ২৯৬, ৩০০ 

রাশিয়া ২২ 

রাজতরাঞ্গাপী ৪৮ 

রামাই পণ্ডিত ৫৩, 89, ৫6, 0৬, ৬, ৬১, 
৬২, ১৪৭, ২২৩, ২২৪, ২৯৬, ২২৯, ২৪৩, 
২৪৪, ২৪৯, ৩৬৫ 

রামেন্দ্রসূন্দ্র তিবেদণ 0৪, ৩০৩, ৩৩৩, ৯২৯ 

রাজেন্দ্র চোল ৬০৫, ৭২, ২২৩, ২২৪ 

রাত্ষবেস্দু দাস ১১৫ 

রাম-গশীতা ১১৯ 

রাজকৃফ (শ্ি) ১২ 

রামাবনোদ ১২৭, ৯২৬ 

রাজারাম ১২৯ 

বাধাকফ (কাব) ১৩২ 

রামনাধ ১৩২ 

রামকান্ত (ঘদ্বজ। ৩৯১৪, ৩৯৫ 

স্ামকাঝ ১০৩, ২৪৪ 

রাজাসংহ (রাক্া) ১৩৩ 

রামচস্দ্র (কাব) ১৩০ 

রামজশিকন বিল্যাভুষপ ১৩৩ 

রামহাস সেন ১৩৩ 

রাঘানক্দ চরুষতর্ট ১৫০ 

বাধাব্রভপৃর ১৫৫ 

সাজলন্গর ১৯৭, ৩৯২ 

সাকবাতি (রাকা) ১৬৭, ৩৬২ 

বাহপ্রুসাদ (লালা) ১৬৪৭ 

ঝাষপ্রসাফ সেন ১৭৫, ১৭৭, ১৯৭৮, ১৭৯, ১৮০, 
১৮১, ১৮২, ৯৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৯১, 
১৯২, ২০০, ৫৬১, ৫১৬, ৬২৩, ৬২৪, 
5২৫, ৬২৬, ৬০৩৩, ৪৪৫ 


0. 6. 202--৯৫ 


রাষপ্রসাহ (রামারণের কবি) ২৯৩ 

রাম যেন ১৬৭, ১১৮, ৩০৭, ৩৯১, ওই, 
০৬৩ 

বামরাহ সেন ১৭৭ 

রামেত্বর সেন ১৯৭৭ 

বামেস্বর চরবন্তরত (ছি) ৩8২, 553, ৫9 

রাজ কিশোর মুখোলাধা় ১৭৮ 

রামেম্বর তীর্থ ৩২০, 3২৬ 

রাধাকান্ত ছু) ১৬৮ 

রামেস্বর এষ্দণ ৩৫৩ 

রাজেস্টল রাযপ ২০০ 

রাত অক্ষল ২০১, ২৯৫, ২১৬, ২১৭ 

বামক্তশবন বিঙ্যাডীফশ ২১০ 

ব্ামেম্বর আচার্যা ২১৯২ 

ব্রামালজ্ঞ ২১০ 

বামেস্বর ভটাচার্ষা ২১৭, ২০০, ২৫৩, ২৩৪, 
২০৫০ 

রামকক (দেব) ২৪৮, ২৭৯, ২৫০, ২৫১ 

রামকফ দি) ৩5 

বাজ শা ১১৩ 

রামপাল ২২৩, ২২৫, ২২৬ 

বাক্ষোপাখান ৬৭৭ 

বামছাস আদক ৯৩৬, ১৩৭ 

পায়না ২৩৭ 

রামকফ চকবহশী ২৪9 

রামানজ্জ (দ্বিজঞ) 0৬২ 

বামচল্ বাড়য্যা ২৩৭, ২৩৬ 

রামপুর ২50 

স্বাধানপর ইঠিং 

বাজার ২৪৮ 

রামনারায়ণ ২৪৪ 

রাধা জাসণ ২৪৬ 

রামশ্পাত নার ২৬১, ৩৩৩, ০৩৫ 

রাখালঙাস বঙ্জ্োপাধ্যায় ২৮৩, ৪৩২, ৪৩৫ 

বাখাকঙগাস কাবাতীর্থ ৩৯২ 

ম্াজকফ য়ায় ২৯৬, ০০0৫ 

রাপশ রামায়ণ ২৭০ 

রামকক-কাঁবচস্ত ২৭৫ 

রহেসরস্বতশ ২৭৬ 

রামশক্কর হত ২৪২, ২৬৩ 

রাজরসারণ ২৯৯, ৪১০ 

রামানন্দ ঘোষ ২৯৬, ২৯৭, ২৯৬ 

রাছ-লশিলা ২১৬ 

বাহহোছন বঙ্গেলোপান্যায ৩০০, ০০১৯, ০০২ 

রামের জ্বর্পারেছপ ২৯৬ 

সাশশপজা ২১৩ 


৭৫৪ প্রাচীন বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইছিহাস 


রাইপৃর ৩৩৩ 

রাজেস্ট দান ০১৪, ৩২৩, ৩২৪, ৩০৪ 

রাম বসু (কবিওয়ালা) ৬০৬, ৪৪২ 

স্বামরাম বঙ্গু ৪৮২ 

য়াসু ৬৩৮, ৬৩৯ 

রামরপে ঠাকুর 8৪৩ 

রাই-উল্মাদিনশ &৪৭ 

রামমোহন রায় ৪৬৪, ৬৮০, ৪৮১ 

রামধন শিয়োমাপি ৬৫৫ 

রামগোঁকচ্দ গাস ৩০৪, ৩০৫ 

রামতকি-রসামৃত ০০৫ 

রামানন্দ যাঁত ৩০৫ 

যামর্দ্ ৩০৫ 

য়ামকেশব ০০৬ 

যামচন্দ্র খাঁ (কাব) ৩৫৯, ৩৫২ 

বাগময়ণী কণা ৫৪৯, ৫৫৭, ৬৬৬ 

যাজমালা ৩০৫, ৪১৫, 0৮৮ 

রাজায়াম দত্ত ৩৫৬, ৪০০, ৪০১ 

রামনারায়ণ ঘোষ ৩৫৬ 

রাদান্জ ৩৭৪, ৩৭৫ 

যামানজ্দ বস্‌ ৩৭৭, ৩৮০, ৩৮৩, ৪৮৩, ৪৯৯ 

রায়শেখর ৩৯৮, ৪৯৭, ৪৯৮ 

যাধিকা-মন্গল ৪৯২, ৪১৩ 

যাধা়্ফ দাস ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৫৬৯, ৫৭০ 

রামমাপ (রামশী) ৪২৫, ৪২৩, ৪২৮, ৪৩০, 
৪৩৯, ৪৩৫, ৪৮৩, 88৪ 

যাউল ৪৫২ 

রামানজ্দ রায় ৪৬১, ৪৭৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫৫৬, 
৫৯৯ 

যামকোল ৪৭৫ 

রাধামোহন ঠাকুর ৪৮৩, ৫১৮, ৫৯৯ 

রামচরণ ৫২৮ 

রামনবলাগ্রাম ৫৩১ 

রামচন্দ্র (দ্বিজ) ৫৮৯ 

রামচল্ু কাবরাজ ৪৬৫, ৪৮৬, ৪১১, ৫০২, 
৫৪৯, ৫৫১, ৫৫১, ৫৫৭, ৫৯৮ 

সাধাবন্প দাস ৫১২, ১০০, ৬০১, ৬০২ 

রামগোপাল দাস ৫১২ 

রামদ্াস ৪৮৭ 

যাধানগয় ০০২ 

রাজকুমার সেন ৫৯০ 

রাজশীকলোচন হখোপাধায় ৬৮৪ 

রাজমালিকা ৫৮৬ 

রাজা 3৮৯ 

বাজনারায়ণ চৌহ্‌র ৫৮৯ 

যাজচল্ত চৌধ্রণী ৫৬৯ 


রঙ্গমালা ৫৮৯, ৫৯৪ 

রাধামোহন সেন ৫৭২ 

যাধাবল্লভ শর্মা ৫৭৫, ৫৭৬ 

রাধামাধব ঘোষ ৫৭৭, ৫৭৮ 

রাধাককপূর ৫১৯ 

য়াধাকফ-রসকল্পলতা ৫৫১ 

রামরর-গণতা ৫৫৬ 

রামেশ্বর দাস ৫৫৮ 

রাধাবিলাসগ্রম্থ ৫৫৮ 

রাধারসকারকা ৬০৫, ০৬ 

রামনাধি গৃষ্ত (নিধূবাবু) ৬২০, ৬২৭, ৬২৮ 

রামকৃফ রায় ৬১৯ 

িজোয়া সাহেব ৫৯৪ 

রামদৃলাল নন্দী (দেওয়ান) ৬২২, ৬২৩ 

বিয়াজূস সালাতন ৩৭১ 

রুকনূদ্দিন বারবাক সাহ ০৭৯, ৩৮০ 

রুকনাঙ্গদ রাজার একাদশী ২৭৩ 

রুদ্ধ সম্প্রদায় ৩৭৪, ৪৪৯ 

রূপকথা ৮০, ৮৩ 

রুঁকধী ১০৫, ১৯৪, ১৯৫ 

রুদ্রদেব (দ্বিজ) ৩৫৫ 

রূপবতী ২৫৩ 

রূপনারায়ণ ১৭২, ৪৮৩ 

রূপ গোস্বামী ১৮২, ৩৭৫, ৩৮২, ৪২৭, 5৩৭, 
9৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৫০১, ৫৪৩. 
৫৫৩, ৫৫৫, ৫৯৫, ৫৯৬, ৬৬৫, ৬৬৬ 

রূপরাম ২২১, ২২৬, ২৩৬, ২৩৯, ২৪৯, ৪২5 

রোম ২২ 

রোশঙ্গ ৫৬২ 

রেভারেপ্ড কেরী ৬৮০, ৬৮১, ৬৮২ 


ল্‌ 
লম্বক ৮ 
লহনা ১৪২, ১৪৩, ১৫২, ১৬১৯ 
লক্ষণ দাস ৬৬ 


লক্ষমীন্দর ৯৩, ৯৪, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০৭, 
১০৮, ১৯১ 

লক্ষ্যীনারা়ণ দাস ১৭৮, 

লক্ষীনারায়ণ (মহারাজা) ৩০৭, ৩৫৪, ৩৫১, 
৬৫৯ 

লক্ষী-মঙ্ষল ২০৪ 

লক্ষমী-চরিতি ২০৪ 

কক্ষ্রীর পাঁচালী ২১৪ 

লখা ২২৮, ২৪২ 

জক্ষরণ-মালিকা ৫৮৬ 

লক্ষ্খ ২৫০ 


শক-্ুচী চা 


লক্ষণ-িশ্হিজয ২৯০, ২৯১ 

লক্ষণ (ছ্িজ) ২৮৯, ২১০, ৩০৬ 

লক্ষণ সেন (রাজা) ২৯৭, ৩১১৯, ৪৯৯ 

লক্ষণ বল্জোপাধ্যায় ৩৫২, ৩৫৩ 

লছিমা ছেবণী (রাজী) 85৩, 589 

লাঁতমাধব ৪৭৫, ৪৭৬৮ 

লছৃতোঁষনশ ৫৫২ 

লহৃভাগবত ৫৫২ 

ল্যাটিন জাতি ২১ 

লামা তারানাথ ৬৯ 

লাউসেন ৫৫. ২২৪, ২২৫, ২২৯৬, ২২৭, ২২৮, 
২৩১, ২৪০, ৬৫০ 

লাহড়ীপাড়া গ্রাম ১০১, ২৪২ 

লালু নন্দলাঙল ১58 

লাউর ৫9৭, ৫9৬ 

লাউরিয়া কফদাস ৫৫৬ 

লাভপৃর 5২৪ 

লায়লশী-মজনু ৫৯৫ 

লালশশশ ৬১১, ৬৯২ 

ধিলখনাবলশ 590,889 

লালমোহন বিদ্যানিধি ৪৮৩ 

লসবন ৬৭৯ 

লশলাসমু্র ০১৬ 

লশীলাবতখ ৫৬৫ 

লৃইচম্প্র ২৪৩ 

লোকসাহিতা ৮৪8 

লোগনদাঙগ ২০৭,5৬৫, ৪5৮, ৪৮৩, ৫০৫, 
৫০৬, ৫৯২, ৫৩৩, 6৩৮, 6৩৯, ৫8০0, 
৫৫৮, ৬৮০ 

লোকনাথ গু 50৪৮. ৩6৬ 

লোকনাঘ পোস্বামসি দিন ৮,685, 0১৯ 

লোকনাথ দাস ৫২২, ৫৫৫ 

লোরহল্প্ানশ ৫৬৩, ৫৯৪ 

লোৌঁকিক সাহিতা ৮৭, ৯৯ 


বনমাজশ ২৬৩ 

বান্ধব পাঁয়িকা ৬৬৫ 
বার্শ্য কালশর ন্যায় ৫৮৯ 
ধবিষয়া ৩৩০ 
বহচ্ছন্সপ্যাশ ১৩৭ 


শরংচল্দ 1ম ২১৭ 
শর়চেন্র রায় ২৭ 
শন্ষর- স্যর 9৬ 


অঙ্কবাডার্ধ। ১৪৪, ২০০, ২৯৫, ২৪৬, ৩০৯ 

শচীনচ্ষন [বঙ্যানাধ ১৮২, 9৭৯, ৪৫৭৭ 

শনির পাঁচাজখ ২১১ 

শশাস্ক ২২৬ 

শঙ্কখ কবণষ্ত ২৪৪, ২৫০ 

শঙ্কর কাঁষচস্ত ২৭৩, ২৭৪, ২০৩, ৩৮৬ 

শক জেষ ২৭৭, 9৩৯ 

শচনসজ্ঞন ৩০২ 

শঙ্কর জট 0৫৫ 

শাঁশিসেনা ৩৬৭ 

শতক্বন্ধরাববধ ৩০৫ 

শক্ভুতল্দ রায় ৬২১ 

শঙ্কর ৩২৭ 

শঙ্করখ সন্ত ৩৬১ 

লঞ্করঙ্গাস গোস্বামী 90৭, 80৮, ৪০৯ 

শঙভুবাম ২৩ 

শন দেবখ। 60৩, 508, ৪৫৯, ৪৬০ 

শলশীলেখর ঠি৬৩, ৪১৭ 

শাগুধঙ্ম ১ 

শখাবশগ্রা্ ই9িউ 

শ্যামানজ্তঞ 6৮৩, 988, 0০৬, 9১৯০, 0২০, 
88৬, ৪৯, 9৫০, ০০১, 8৫৩, 698 

শ্যামছেশ ৬ 

শ্যাঅস্জ্জর চট্টোপাধ্যায় ১৭৬ 

শ্যামা-মক্ষ্ল ১৬৮৬ 

শাম পাশ্ডিত ২৪৪ 

শারদ ৩৪১৯ 

জান্তাচার্যা 59৬৬ 

শান্াপৃর ২৭২, ৪১৮, ৪৬৯, 0২০৫, ৫৯৭, 
86৮ 

শাঁজবাঘন (রাজা) ১৪৪ 

শাঁজ্রাম ৫৪৭ 

শ্যামাঙগাস সেন ১৬, ৬৬, ৩৬৬, ০৯২৭ 88৩, 
9৪9১, 683, 8৬ 

শ্যামানল্জ- প্রকাশ 3৫৪ 

শামলাল হৃখোপাধাক্ ৬৫০ 

ধশবায়ন ২, ১৯, ২০, ৬২, ৬৩, ৬৯, ৭০, ৭৯, 
৮৭, ১৩১, ২০৭, 86৫, ২8৭, হি, ২8৯, 
২৫০, ২৫১৯, ২৫২, ২৫০, ২৫৫, ২৭, 
২৭৪, ২৭৫, ৬০৮, ৬৫১ 

দ্পাষ ১৯, ২০ 

বালক ১৯ 

শিকচচ্ত প্রশীল ৬৫ 

(শিবযাহ ১২০, ৯৫৫, ১৫৬, ১৫৯ 

বশষ্প্রসাহ ১২৯ 

শিষাকদ ১২৯, ১০৩, ৪9৬৩ 





। রে 
ধা হাছন ৪৮৪, ৬০৯, ৫০৪ 
শশবাসহ, ১৩৮ 
শশবনায়াযণ দেষ ১৪৯ 
শিবচণ সেম ১৬৮ 
শিবচল্ সেন ২০৪, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ৩০৬, 
৩৫৪ 
শিবানন্দ কর ২০৪ 
শিবগুণ মাহাত্য ২৫০ 
শিব-সংকীতর্ন ২৫৩ 
শিষয়ামের বৃদ্ধ ২৭৩ 
শিবপ্রাণ ৩৫৫ 
শিশর়াম দাস ৩৫৬ 
শিবাসংহ (মহারাজা) ৪৩৯, ৪৪২, 8৪৩, 88৪ 
শবানন্দ সেন ৪৭৮, 8৮৪, ৫১২ 
[শিবাসহচরণ ৪৮৩, 8৪8৪ 
শিবানন্দ চকবতর” ৫৪২ 
শিবচল্্ রায় (মহারাজা) ৬১৯, ৬২০ 
শিবশছ্কর দাস ৬৮৫ 
শিশুবোধক ৬৭৩ 
শশতলগ্লাম ৪৭৯ 
শীতলা-মঙ্গল ২০০, ৩৫০ 
শঈতলক্ষানদী ১৩ 
প্রীহট সাঁহিতাপারব পিকা ৪, ৫৯১ 
শ্রীধর় ৫৬, ১৭৯, ২৬৯ 
স্রীমন্ত ১৪২, ১৪৪, ১৪৫, ১৬১৬, ৩৫৭, ৪৮৬, 
৪৭, ৪৯১, ৫০০, ৫৪৬, ৫৫৩, ৫৯০ 
শ্রীপাতি ১৪৪ 
শ্ীামপূর ২৬১, ৬৮৬ 
স্লীরংস ২৬৩, ২৬৮ 
শরীক ভাদড়ী ২৬৩ 
শ্রীহট ২৭৬, ৩১৩, ৩৮৮, ৩৯৪, ৪৫৭, 9৫৮, 
৪৬৪, ৪৭১, ৪৯৩, ৪৯৫, ৫০০, ৫১২, 
৫৩৬, ৫8৫, ৫৪৬, ৫৫৪, ৫৫৫ 
শ্রীমন্তাগবত ২৮৭ 
ভ্রীকরপ নন্দী ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩৩৪, 
৩৩৬ 
উীকৃফাবলাস ৩৩২, ৩৫০, ৩৯২ 
স্ীনাথ র্রাক্ষণ ৩৪২, ৩৪৩, ৩8৪, ৩৪৫, ৩৫8 
শলীসস্পর্গায় ০৭৪, ৩৭৫ 
শ্রীকৃকবিজয় ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৮০, ০৮১, ৩৮২, 
৩৮৩, ৩৮৪, ৪৪১, ৪৯৯ 
শ্রীকক-মঙ্গল ৩৮৪, ৩৮৬, ৩৯৭, ৩১৮, ৪১২ 
শ্ীক্ষের ৩৮৪, ৪২৪, ৪৫৩, ৪১৩, ৫২১৯ 
স্ীবাস ৪৬০, ৪৬৪, ৪৬৮, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, 
৪৭৬, ৫৩৩, ৫৩৬ 
ভ্ীধর 9৬০ ৪৭৮, ৪৭৯ 





য়া পতিত উ৪/ ৭, ৪9৬ 

শ্রীনাথ আচাধয ৪৮১ 

শীরঙক্ষেতর 8৭৮ 

শ্লীবংস-চিন্তা ২১১ 

প্রীদাম দাস ৪৮৪ ৰ 

শ্রীনবাস আচার্য ২৮৮, ৪৮৩, ৪৮৭, ৫০০, 
৫০৭, ৫০৮, ৫১২, ৫১৩, ৫১৪, ৫১১, 
৫২০, ৫৩৩, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫০, ৫৫১, 
৫৫৪ 

শ্রীমতী হেমলতা ৫০১, ৫৫৪ 

শ্রীদাস ৫৪৩ 

শ্রীনিবাস-চরিত ৫৫২ 

শ্রীামপরে মিশনারীগণ ৬৬৪, ৬৮০ 

শৃকদেব ৫৮২ 

শুক্রেম্বর ৫৮২, ৫৮৮ 

শুরুধজ ৩৯৩ 

শৃভানন্দ রায় ৪৭০ 

শূক্রাত্বর ৪৭৮ 

শৃশানয়া পাহাড় ৩১ 

শূরবংশ ৫ 

শনাপুরাণ ৩২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, 
৫৯, ১০, ৬১৯, উই, ৬৩, ৬৭, ৬৯, ১৪৭, 
২০০, ২১৭, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৯, ২৪৪, 
২৪৬, ২৪৮, ২৪৯, ৬৬৫ 

শূরসেনদেশ ৪৫১ 

শেতাই পশ্ডত ৫৮ 

শৈবসব্বসহার় ৪৪৩ 

শৈবধন্্ম ১০ 


হ 


যহ্ঠী-মঙ্ষল ২০১, ২০২, ৩৫০ 
বদ্তীবর ১২৪, ২৮৮, ৩২১, ৩২২, ৩২৩ 
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